্রপ্রপ্তরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ 


বেছ্তসৃত্রম. 





শীতীমন্গবদবতার-মহষি-শলীকৃষাদেগায়ন-শ্রীব্যাগদেবেন 
বিরচিতম, 


ক রং ০ 


গৌড়ীয় বেদান্তাচার্য- 
গ্রীশ্রীমলছেববিচ্য।ভুষণ-ক্ুত।ভ্য।ঃ 


শ্লীগোবিন্দভাব্যেণ সক্গমা চীকয়া চ গমেতম, . 





ব্রহ্ম-মাঁধব-গোড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়-সংরক্ষকা চার্ষ্য বর্ষয-নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট- 
ও বিষুপাদাষ্টোত্বরশতশ্র- 


শীমন্ততিগিষ্ধান্তসরম্বটা-গোস্বামি-প্ভুগাদানাঃ 
শ্রীপাদপন্মানুকম্পিতেন শ্রীসারম্বত-গৌড়ীয়াসন-মিশন-প্রতিষ্ঠানস্া 


বর্তমান-সভাপতিন] পরিব্রাকাচাধ্যেণ 


প্রিদাতিস্বামিনা শ্রীমন্ততিত্্রীরাগ-সিদ্কান্তি-গোস্বামি-মহারাজেন 
কত! সিদ্ধান্তকণ। নায়্যা। অনুব্যাখ্যয়া তথা 
বিবিধশান্ত্বেত্ত পণ্ডিতপ্রবব স্্রীনৃত্যগোপাল পঞ্চতীর্থ, বেদাস্তরত্- 
তক্তিভূষ্ণ-কৃতেন সটাক-শগাবিন্দভাব্বাস্ত বঙ্গান্থবাদেন চ সহ সম্পাদিতম্‌ 
৪৮২-গৌরাব্দীয় শ্রীগৌরজন্ম-বাসরে, 
কলিকাতা মহানগধ্যাং “২৯ বি, হাজরা রোড, 
কলিকাতা--২৯-স্থিত- 
শ্রীসারম্বত-গোড়ীয়াসন-মিশন-প্রতিষ্ঠানতঃ 


প্রকাশিতম। 


অবতবরণিকাভাস্ত, অবতরণিকা-ভাঙ্তানবাদ, অবতবরাণিকাভাস্ত-টীকা, 
অবতরণিকা-ভাস্তের টাকান্ুবাদ,* অধিক রণ, সুত্র, স্ুজ্রার্থ, মূল- 
গোবিন্দভাস্্য, ভান্তাবাদ, মূল ভাস্তের স্ুস্্া টীকা, ও 
টাকান্ুবাদ এবং সম্পাদক কতৃক রচিত সিদ্ধাস্তকণানান্্ী 
অন্ছব্যাখ্যার সহিত। 
শ্রীশ্রীগৌরপুণিমাঁতিথি, গৌরাব্দ ৪৮২, বাংলা ১৩৬৯ 
ইংরাজী ১৯৬২ সালে প্রকাশিত হইল । 


সা 
? 





প্রকাশক-_ 


শ্রসারস্বত গোঁড়ীয় আসন ও মিশনের সম্পাদদ ক-- 
শ্রীসভীপ্রসাদ গজোপাধ্যায়, €বিদ্যার্ণব”, “ভক্তি প্রমোদ? 
( অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটা ম্যাজিষ্রট) 
করুক 
২৯বি, হাজরা রোড, কলিকাত।1-২৯, হইতে প্রকাশিত । 
মুদ্দাকর__ 
শ্রীজ্যোতিরিক্দ্র নাথ নন্দী 
রূপ লেখ ৫প্রস, 

২০।১।ই, বুন্দাবন বপাঁক ট্রাট, কলিকাতা ৫ 
প্রাপ্তিস্থান 
শ্রীসারস্কত গৌড়ীয় আসন ও মিশন, 
২৯বি, হাজরা ঝোঁড, কলিকাতা--২৯ 
শ্রীসারস্থত গৌড়ীয় আসন, 
সাতাসন রোড, স্বগদ্বার, পুরী, উভিস্তা | 
গ্রীসারস্বত গৌড়ীয় আসন, 
রাধাবাজার, নবদ্বীপ, নদীয়া । 
কলিকাতাস্থ পুস্তক বিক্রেতা £- 
সংস্কৃত পুস্তক ভাগার ও মহেশ লাইব্রেরী । 


এটি৫০৫৯২৫৮৫৯৮৫৮২৫৮৫৮ ৫৮৫৮৫৮৫৮৮৮৮ ৮৮৮৯০ টি 


উওর্গপ রম. 
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প্রীগোবিন্দভাষ্যোপেতং বেদান্তসূত্রমিদং তেষাং শ্রীশ্রীকরকমলে 
সমপিতমন্ত ইতি প্রীর্থযভে | 


প্রীগৌরাবিভ্ভাব-বাসরে + 


গৌরাব্দদ্ধা শীত ্তরচতুঃশতকে 


শ্রীসারস্বত গৌঁড়ীয়াসন-মিশন- 
প্রতিষ্ঠীনাৎ কলি-২৯ সংখ্যাম্বর্গতে 
২৯বি, সংখ্যকে হাজরা বত্্নি | « 


খর এটি এট এসএ” এটি এটি” এটি” এটি” এটি” এটি” এটি” এরি” এস এস এটি এটি এটি” এসএস রি 


ৰ 
| শ্রীচৈতন্যসরত্বতী-কিস্করাভাস- 
| শ্রীভক্তিম্রীরূপ সিদ্ধান্তিন!। 
$ 
্ 
ঠ 







এ 
শ্রীবেদব্যাস-প্রশস্তিঃ 


পারাশধ্যমুনিঃ পুরাণনিচয়ং বেদার্থসারান্বিতং 
্ত্ীশৃদ্রপ্রতিবোধনায় চ বিদাং বেদান্তশাস্ত্ মুদে। 
শ্রীগীতাবচনাং বিধায় বিবৃতিং জ্ঞান প্রদীপপ্রভা- 
লোকৈলেকমতিং সমুজ্জবলরুচিং লোকে কৃতার্থাং দধো ॥ 











১৭88 -দিিত িিত85 ৬2৯ ১১ ভিলা লিক জি 
$012)1, 28 ১২$ত ৩1৩ টি ১০ ২০১৫ ৯০১8৯০ ₹ এরপর 


28826868558258222 222 


£7057557557157855758255585 


শ্রীবেদন্যাস-প্রণতিঃ 
বেদং প্রমথ্য জলধিং মতিমন্দারণ 
কৃষ্ণাবতার ! ভবতা কিল ভারতাখ্যা । 
যেনোদহারি জনতা পহরা সুধা বৈ 
তং সর্ববৈদিকগুরুং মুনিমানতাঃ স্মঃ ॥ 










বেদান্তহ্ত্রমহিম। 
বেদান্তস্তমহিমা কিমু বর্ণনীয়ো 
যুক্তা নিরীশ্বরমতানি নিনস্ত সম্যক । 
সংস্থাপা সেশ্বরমত শ্রুতিভিঃ কৃতা য- 
ল্লোকা হবে-জনতঃ স্তুখমুক্তিভাজঃ ॥ 


2০০৮১1০1/1০৩401511155২1151৩11151511-18155০15580151511415 201015৩2111 ০৫০) 
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শ্বীবলদেব-বন্দনা 
নমামি পদে বলদেবদেব। 
তব প্রপন্ধে'হহমতীব দীন; | 
কৃূপাকরৈভেদমতিং মো মে 
নিরস্ত 8 শুদ্ধবুদ্ধিম্‌ ॥ 









98586677721821727727777567777776 
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০1৩০1০1১110 






জয় জয় বলদেব ! শ্রীমদাচার্য্যপাদ ! 
ব্রজপতিরতিগৌরং সন্প্রদায়স্ত ধন্্মম্‌। 
গুরুমবিতূমহো! তে স্বপ্রপৃষ্টষ্য বিষ্গোঃ 
প্রিয়ললিতনিদেশান্‌ নাম গোবিন্দভাত্যম্‌ ॥ 


শ্রীগোবিন্বভাষ্য-মহিমা 
বিদ্ধাদ্বৈতান্ধকারপ্রলয়দিনকর ! ত্বৎকৃতাচিন্তযভে দা - 
ভেদাখ্যোবাদ এষোহম্বুজরুচিরধূনা যদ্‌ রসং বৈষ্ণবালিঃ। 
শ্রীমদ গৌরাঙ্গদেবান্থমতমন্থুগতং প্রেমনিস্ন্বি পায়ং 
পায়ং শ্রীমচ্ছুকাস্তাদ্‌ বিগলিতমমৃতং লীয়তে তত্র নিত্যম্‌॥ 


শুক্ষা! টীকা প্রশস্তিঃ 
শ্শন্লাভিধান! বুধ ! ততম্ত টীকা 
স্ুশ্লার্থবোধায় কৃত। হয়া বৈ। 
উচ্চিত্য পৌরাণবচঃ শ্রুতীশ্চ 
ভুয়স্তদীয়াজ্বিযুগং স্মনামঃ ॥ 


সুক্া টীকামহিমা 
সংক্ষিপ্তসারময়ভা ফিতপরণমৃক্তিঃ 
স্ক্্াভিধেয়মন্ডভাষ্যমশেষটীকা | 
দীপ: বিনান্ধতমনে ন যথার্থদৃপ্টি- 
রেনামৃতে ক্ষুরতি ভাষ্যমিদ” তথা ন ॥ 


বেষ্ঝবপ্রশস্তিঃ 
ধন্যা। বৈষ্ণবমগ্ডলী ব্রজপতিপ্রেম। যয়া রক্ষ্যতে 
গোবিন্দপ্রিয়পুস্তকাবলিরহো! কালে মহাসঙ্কটে | 
ধন্যাত্তৎপরিশীলক1 ভরি ধনৈঃ প্রাণৈশ্চ যে সেবক 
০8 ভগবা-স্তেষাং মি | 
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গ্রন্থ-সম্পা্কঃ 
উকি কক কাকির কি খা শক কফি ক কাকি কু ক ক 


ঈফকাসিকাকাককাক কাকির কাকী বাকি কারিগরী 


০১০০০৩০১০১১৯১০১১০৩০০৯১১৩১১১১২১১১ ১ রহ দর 





“জ্ভাতং কাণভূজং মতং পরিচিতৈবাম্বীক্ষিকী শিক্ষিত। 
মীমাংসা বিদিতৈব সাংখাসরণিষধোগে বিতীর্ণা মতিঃ। 
বেদাস্তাঃ পরিশীলিতাঃ সরভসং কিং তু স্ফুরন্মাধুরী- 

ধারা কাচন নন্দস্থম্ুমুরলী মচ্চিন্তমাকর্ষতি ॥৮ 

€ শ্ীপদাবলী-পৃত শ্রীসার্ববভৌমবাক্য ) 


“আম্নায়ঃ প্রাহ তত্বং হরিমিহ পবমং সর্ববশক্তিং রসান্ধিং 

তণ্ভিন্নাংশাংশ্চ জীবান্‌ প্রকৃতি-কবলি তান্‌ তদ্িমুক্তাংশ্চ ভাবাৎ । 

ভেদাভেদ প্রকাশং সকলনি হরেঃ সাধন: শুদ্ধভক্তিং 

সাধ্য: তত্প্রীতিমেবেত্যপদিশতি জনান্‌ গৌরচন্দ্রঃ স্বয়ং সঃ ॥” 
(গ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ) 


“বিষধর-কণভক্ষ-শঙ্করোক্তী-দশ বল-পঞ্চশিখাক্ষপাদবাদান্‌। 
মহদপি স্ুবিচাধ্য লোকতন্ত্ব, ভগবছুপাস্তিম্বতে ন 
সিদ্ধিরস্তি ॥৮ 
€ শ্রপরমাত্মসন্দর্ড ৭১ অন্ু-প্ূত উান্সিংহ-পুরাণবাক্য ) 
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পরমককণার্ণব শ্্রীগ্ুরু-বৈষ্বের অহৈতুকী করুণায় ক্ষুদ্রাদপি কষুত্রের 
সম্বিত বেদাস্তসূত্রম্‌ গ্রস্থখানির দ্বিতীয় অধ্যায় আত্মপ্রকাশ পাইতেছেন 
দেখিয়া নিজেকে কৃতার্থ বোধ করিতেছি । আশা করি, অবশিষ্টাংশও অনতি- 
বিলঘ্ে আত্মপ্রকাশ পাইয়৷ মার্শ অধমকে সফলকামকরতং শ্রীগুরু-বৈষবের 
কপাভাজন হইবার সৌভাগ্য প্রদান করিবেন) এইকপ ছুরহ গ্রন্থের 
সম্পাদনের সম্পূর্ণ অযোগ্য হইলেও শ্রগুরু-বৈষ্ণবের অহৈতুকী প্রেরণায় ও 
করুণায় ইহার সঙ্কল্প হৃদয়ে উদ্দিত হয় এবং সেই করুণাই একমাত্র 
সম্বল করিয়া! এই কার্যে আত্মনিয়োগে সমর্থ হইয়াছি। 

এই গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ের একটি ভূযিকা লিখিবার যত্ব করিয়াছি 
এবং প্রাতি অধ্যায়ের একটি ভূমিক। লিখিবার প্রয়াস করিতেছি । আশা করি, 
পূজনীয় কপালু বৈষ্ণববর্গ ও সহৃদয় পাঠকবুনদ মাদৃশ অধমের লিখিত ভূমিকা- 
পাঁঠে আনন্দবোধ কবিলে অধমের প্রয়াপ সার্থকতা-মণ্ডিত হইবে। 

বেদান্তের প্রথম অধ্যায়ের ভূমিকাতে গ্রন্থের প্রাবস্থিক পরিচয় প্রদত্ত 
হইয়াছে এবং প্রসিদ্ধ ভাষ্তকাবগণের নাম ও তদীয় সংক্ষিপ্ত মত বা সিদ্ধান্ত 
উল্লিখিত হইয়াছে । তন্মধো €োঁড়ীয় বেদান্তাচার্যয শ্মদ্বলদেব বিদ্যাভৃষণ 
প্রভুবরের সাম্প্রদায়িক পরিচয় ও তদীয় ্রীগোবিন্দমভাষ্য ও সুক্্ম। টাকা- 
রচনার কিঞিৎ ইতিবৃত্ত প্রদত্ত হইয়াছে । তৎ্পরে প্রথম অধ্যায়ের প্রতি 
পাদের অধিকরণ-বিবরণ সংক্ষি্চভাবে বর্ণন করিয়া ভূমিকা সমাপ্ত করা 
হইয়াছে। 

আমরা পূর্বেই অবগত হুইয়াছি যে, সমগ্র বেদান্তে চারিটি অধ্যায় 
এবং প্রতি অধ্যায়ে চারিটি পাদ আছে। তন্মধ্যে প্রথম ও হ্বিতীয় 
অধ্যায়ে সম্বদ্ধতত্ব-জ্ঞানের বিষয় বণিত হইয়াছে । ইহা আবার শুতিসমন্থয় 
ও শ্রতি-অবিরোধ-আখ্যার আখ্যাত। অর্থাৎ প্রথম অধ্যায়টিতে সূত্রকার 
প্রীমদ্বেদব্যাস সমগ্র শ্রুতির তাৎপর্ধা ষে একমাত্র পরক্রহ্ম শ্রীহরিতেই 
সমন্থিত, তাহাই প্রদর্শন করিয়াছেন। এ-বিষয়ে “তত, সমন্য়াৎ” সুত্র 
আলোচ্য । আর দ্বিতীয় অধ্যায়টিতে আপাতদর্শনে পরম্পব কোন কোন 
শ্রুতির বিরোধ দেখা গেলেও উহা যে অবিরুদ্ধ অর্থাৎ সমগ্র শ্রুতি যে 
অবিরুদ্ধভাবে পরব্রন্মে সমন্বিত তাহা প্রদ্দশিত হইয়াছে । এই অধ্যায়টিতে 
আরও পাওয়া ষায় যে, কতকগুলি নিবীশ্ব্ ও বেদবিরোধী মত নানা- 


ভিউ 


আকারে উখিত হইয়া মানবমেধাকে গ্রাসকরতঃ নানাদিকে বিভ্রান্ত করিয়। 
বেদাস্ত-প্রতিপাগ্য প্রকৃত সৎ দিদ্ধাস্ত-গ্রহণে পরাঙমুখ করিয়া ফেলিয়াছে, 
কপালু শ্রামছেদব্যাস সেই সকল বেদবিরুদ্ধ মতবাদ নিরসন পূর্বক বেদ- 
সম্মত সংসিদ্ধান্ত স্থাপন করতঃ বেদীস্তের শিক্ষায় জীবকুলকে আরুষ্ট 
করিয়াছেন। ধাহীরা সারগ্রাহী ও ভাগ্যবান্‌, তাহারা ব্দোস্তের সিদ্ধান্তে 
আকুষ্ট হইলে আর অবৈদ্িক অসৎ-মতে আস্থা স্থাপন করেন না! এমন 
কি, দূর হইতে তাহ। পরিবজ্জন করেন। 


শ্রীচৈতন্যচরিতামুত-পাঠকালেও আমরা পাই,__ 
“নানামতগ্রাহগ্রস্তান্‌ দাক্ষিণাত্যজনছিপান্‌। 
কপারিণা বিমুচ্যৈতান্‌ গৌরশ্চক্রে স বৈষ্ণবান্‌॥” 
( চৈঃ চঃ মধ্য ৯১) 
এই শ্লোকের অমৃতপ্রবাহভাষ্তে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিয়াছেন-_ 
“বৌদ্ব-জৈন-মায়াবাদাদি বহুবিধমতরূপ কুভ্ীরগ্রস্ত গজেন্রস্থলীয় দাক্ষিণীত্য- 


বাসী মন্ষ্যদ্দিগকে কুপাচক্রদ্বারা গৌরচন্দ্র উদ্ধার করিয়া বৈষ্ণব করিয়া 
ছিলেন ।” 


আরও পাই, 
“তাকিক-মীমাংসক, যত মায়াবাদিগণ। 
সাংখা, পাতঞ্চল, শ্থতি, পুর।ণ) আগম ॥ 
নিজ-নিজ শান্ত্রোদগ হে সবাই প্রচণ্ড । 
সর্ববমত দৃষি' প্রভূ করে খণ্ড খণ্ড ॥ 
সর্বত্র স্থাপয়ে প্রভু বৈষ্ণবসিদ্ধান্তে । 
প্রভুর পিদ্ধান্ত কেহ না পারে খণ্ডিত ॥ 
( চৈঃ চঃ মধ্য ৯1৪২-৪৪) 
এ-স্বলেও বেদান্তন্থত্রকার ভগবদবত।র শ্রমৎ কুষ্কছৈপায়ন ব্যাসদেব বেদান্ত- 
সিদ্ধান্তের দ্বারা যাবতীয় কুমত নিরসনপূর্বক স্বীয় মত ব সিদ্ধান্ত, যাছা 
যাবতীয় শাস্ত্রের একমাজ্ত প্রতিপাগ্ঠ পিষয়, তাহাই স্কাপন করিয়াছেন । গোঁড়ীয় 
বেদান্তাচাধ্য শ্রীমদ্বলদেব বিগ্াভূষণ প্রনুপাদের প্রণাত ভ্ীগোবিল্দভাষ্য ও 
তদীয় সুক্ষা। টাকার সহিত বেদাস্তন্ত্রগ্ুণি ধীর ও স্থিরভাবে আলোচনা 


(০৫ ) 


করিলে তিনি বা তাহারা অবশ্যই বেদান্তের প্রতিপাদ্য শ্রীমহা প্রভু কথিত 
অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্তে পারদর্শী হইতে পারিবেন এবং শ্রীগৌরন্থন্দর ও 
তদীয় ভক্তবুন্দের কুপায় বেদ, উপনিষৎ ও ব্রহ্স্ত্র-নির্ণাত সিদ্ধান্তাুযায়ী 
শ্রীগৌর-কষ্ণের নিতাসেবা লাভ করত: ধন্য হইতে পারিবেন। এক্ষণে 
আমরা বেদবিরুদ্ধ কতিপয় মতের কিঞ্চিৎ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি । 

এই জগতে অবস্থান করিরা প্রাণিমাত্রই ছুঃখের অশ্ুভূতি লাভ করিয়া 
থাকে, কিন্তু ছুংখ লাভ হউক, ইহা কেহই চায় না) বরং ছুংখ দূর 
করিবার স্বাভাবিক প্রেরণা সকলের মধ্যেই দেখা যায়। এই প্রেরণা 
হইতেই সকলের কর্ম ও জ্ঞান-চেষ্টা উদ্দিত হয়। কারণ যাহাতে ছুঃখ 
দূরীভূত হইয়া স্থখ লাভ করিতে পারিবে, তজ্জন্যই কর্খের আশ্রয় লইয়া 
থাকে, আর যাহাতে হুখলাভের আশা নাই জানিতে পারে, সেরূপ কশ্খে 
কাহারও প্রবৃত্তি হয় না। এই জন্তই ছুঃখের পরিহার ও স্থখলাভের চেষ্টা 
লইয়াই মানৰগণের মধ্যে নানাবিধ কশ্বপ্রচেষ্টা ও জ্ঞানপ্রচেষ্টামূলে নানা- 
মতের বা নানাপথের স্ষ্টি হইয়া থাকে । এ-বিষয়ে জড় ইন্ড্রিয়জ জ্ঞান- 
আশ্রয়ে যে সকল মত উদ্ভৃত হইয়াছে, তাহা প্রায় সকলই অবৈদ্দিক ; 
এমন কি, ' বেদবিকুদ্ধ। শুধু ভারতবর্ষে নহে, পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে, 
বিভিন্ন আকারে, বিভিন্ন নামে এ সকল মত দার্শনিকগণের 
ছারা প্রচারিত হইয়া আসিতেছে। কোন কোন মত আবার 
অনাদি কাল হইতে প্রচারিত হইতেছে । কোন কোন মত 
আবার আধুনিক বলিলেও চলে । আধুনিক মতবাদ সমূহের আলোচনায় 
নিবৃত্ত হইয়া কেবলমাত্র কতিপয় প্রাচীন মত, যাহা বেদাস্তে ভগবদবণচার 
শ্রমদ্যাসদেব নিরস্ত করিয়াছেন, তাহাই এস্থলে সংক্ষেপতঃ বণিত 
হইতেছে । অবশ্য ইহার নিরসন-প্রকারও বেদান্তের এই দ্বিতীয় অধ্যায়েই 
পাওয়া যাইবে। স্ুত্রকারের শ্বত্রব্যাখ্যায় ভাস্তকার শ্রীমগ্ছলদেব বিদ্যাতৃষণ 
প্রভু যেরূপ অকাট্য যুক্তি ও শাস্ত্রপ্রমীণ-সহকারে তাহা খণ্ডন করিয়াছেন, 
তাহার আলোচনায় স্থধী-মানবগণকে প্রবৃত্ত করিবার জন্যই এই ভূমিকাতে 
সেই সকল অবৈদিক, বেদবিকদ্ধ, নান্তিক মতের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত 
হইতেছে। ইহার নিরসন বা খণ্ডন গ্রন্থমধো ষথাস্থানে ভ্রষ্টবা। 

প্রথমেই চার্বধাক মতের কথা উল্লিখিত হইতেছে । চাকু-_অর্থাং 


(৮৬) 


আপাতমনোরম ; বাক- অর্থাৎ বাক্য যাহার, (পৃষোদরাদির মত উকার লোপে 
সিদ্ধ) সেই ব্যক্তিবিশেষের মতবাদকেই চার্বীকমত বল! যায়। 'সর্ধদর্শন- 
সংগ্রহ'-গ্রন্থে পাওয়া যায় যে, বুহম্পতি এই চার্বাক মতের প্রবর্তক । 
পদ্মপুবাণে পাওয়া যায়, বুহম্পতি শুক্রাচাধ্যের তপশ্তাকালে শুক্তাচাধ্যের 
রূপ ধারণ করিয়া অস্থরগণকে বঞ্চনা করার জন্য এই মতটি প্রচার 
করিয়াছিলেন | চার্বাক তাহার শিষ্য ; সেই মতান্ুসারী নান্তিক শিরোমণি 
চার্ধাক পরকাল মানে না এবং প্রত্যক্ষাতিরিক্ত প্রমাণও স্বীকার করে 
না, এজন্য ঈশ্বর অস্বীকৃত স্থতরাং ঈশ্বরের মুক্তিপ্রদত্বও স্বীকার করে না। 
তাহার এই মত সকলের নিকট আপাতমনোরম বলিয়া ইহা খণ্ডন করা 
'অনেকের পক্ষেই দুঃসাধ্য । এই মতে প্রথমেই পাওয়] যায়, 
“যাবজ্জীবেৎ স্থখং জীবেন্রান্তি মুত্যোরগোচরঃ | 
ভম্মীভূতন্য দেহশ্য পুনরাগমনং কৃত ইতি |” 

অর্থাৎ যতদিন বাচিবে, ততদিন স্বখভোগ করিবে। মৃত্যুর অগোচর 
কিছু নাই, অর্থাৎ সকলেরই মরণ হইবে এবং মৃত্যুর পর আর স্থখ- 
ছুখাদি ভোগের কোন সম্ভাবনা নাই; দেহ একবার ভম্মীভূত হইয়! গেলে 
কোনরূপেই তাহার পুনরায় আগমন হইতে পারে না। 

এই মতের আর একটি নাম লোকায়ত অর্থাৎ লোকে বা জনসমাজের 
মধ্যে যাহা আয়ত অর্থাৎ সহজেই বিস্তৃত । 

এই মতে বলেন,__পৃথিব্যাদি অর্থাৎ পৃথিবী, জল, তেজ ও বাধু এই 
চারিটি ভূতই তত্বন্বরূপ। যেহেতু আকাশ প্রত্যক্ষ হয় না, সেই হেতু তাহ 
তত্বের মধ্যে স্বীরুত নহে । এই ভূত-চতুষ্টয় হইতেই দেহ উৎপন্ন হয়। 

স্থরায় যেরূপ প্রক্কতিজাত বুক্ষবিশেষের নির্ধ্যাস হইতে ও কিঞ্ব প্রভৃতি 
সম্মিলিত বন্ত-সাহায্যে মদশক্তি জন্মে, সেইরূপ দেহাকারে পরিণত ভূত- 
চতুষ্টয় হইতেই স্বভাবতঃ চৈতন্যের উদয় হয়। স্থৃতরাং সেই সকল ভূতের 
বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে চৈতন্যও বিনষ্ট হয়। এই জন্যই জানা যাইতেছে যে, 
চৈতন্যবিশিষ্ট দেহই আত্মা, দেহতিন্ন আত্মা স্বীকারে কোন প্রমাণ নাঁই। 
অতএব ষে কোন প্রকারে জড় জগৎ ভোগ করাই উচিত। কামিনীসঙ্গ- 
জনিত স্থখই পুরুষার্থ। যদ্দিও যুবতীসংসর্গে দুখ থাকুক, তথাপি সেই 
দুঃখ পরিহার করিয়া কেবল স্থখেরই ভোগ হইতে পারে; যেমন মতন্যের 


(০*৭ ) 
শন্ক ও কণ্টক পরিহার করিয়া সারভাগ গ্রহণ করিতে হয়, তৃণ পরিত্যাগ 
করিয়! ধান্ত গ্রহণ করিতে হয়, অতএব ছুঃখভয়ে স্থখ পরিত্যাগ করা! 
উচিত নহে । 
এই মতে কণ্টকাদি-বেধ জন্য ছুঃখই নরক, লোকপ্রসিদ্ধ রাজাই 
পরমেশ্বর, অন্য কোন পরমেশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার কর! যায় না। স্ুলদেহ- 


নাশই মুক্তি। প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ। বেদ ধূর্থদিগের জীবিকার জন্য 
প্রলাপমাত্র । 


ইহার আরও বলেন, 

জগতের সমুদায় আকন্মিক, ইহার প্রতি কোন কারণ নাই, যদি 
আকম্মিক স্থট্টি স্বীকার না কর, তাহা হইলেও স্বভাবতঃই জগতের বৈচিত্র্য 
ক্বীকার করিতে হইবে, যেমন অগ্নির উষ্ণতা, জলের শৈত্য এবং বায়ুর 
অন্ষ্কাশীতম্পর্শ স্বাভাবিক । 

বুহম্পতির বাঁক্যে আরও পাওয়া যায,-_ 

স্ব্গও নাই, মোক্ষও নাই, আত্মাও নাই, পারলৌকিক কিছুই নাই, বর্ণা- 
শ্রমাদি-ভেদ্দে কোন ক্রিয়ার ফলও নাই। 

অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ, ত্রিবিধ বেদ, ত্রিদগুধারণ, অঙ্গে ভম্মলেপন, এই 
সকল বুদ্ধি ও পৌরুষহীন লোকদিগেব জীবিকা বিধাতা কতৃক নিশ্মিত। 
যজ্জে পশুবধ করিলে যদি পশুর স্বর্গ-গমন হয়, তবে পিতাকে যজ্ঞছে বলি 
দিলে পিতারও স্বর্গগমন হইতে পাবে । মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্রে শ্রাদ্ধ করিলে 
যদি সেই মুতের তৃপ্তি হয়, তাহা হইলে কোথায়ও গমন করিতে হুইলে 
পাথেয়ের প্রয়োজন হয় না। গৃহে অন্ন পাক করিয়া তছদ্দেশ্যে নিবেদন 
করিলে পথিমধ্যস্থ ব্যক্তিরও ভোজন-সিদ্ধি হইতে পারে। হ্বর্গাবস্থিত 
পিতার উদ্দেশ্যে দান করিলে যদি পিতার তৃপ্তি হয়, তাহ হইলে তোমরা 
প্রাসাদের উপরে পিতৃস্থান কল্পনা! করিয়! দান কর না কেন? অতএব 
পূর্বোক্ত কারণে জানা যাইতেছে যে, ধশ্ম, অধশ্ম, পরলোক সকলই মিথ্যা । 
ইহুকালে যাহা কিছু স্থখভোগ কবিতে পার, তাহাই কর। যাহাতে 
শারীরিক পুষ্টি সাধন হয়, তাহাই ভোজন কর] কর্তব্য । খণ করিয়াও 
ঘ্বত পান করিবে । দেহ ভিন্ন আব কিছুই নাই, দেহ ভম্মীভূত হইলে 
আর ফিরিয়া আসিবে না। ধূর্ত ব্রাক্ষণগণ নিজ নিজ জীবিকার নিমিস্ত 
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নানাবিধ ক্রিয়া-কাঁও বিধান করিয়াছেন। ভঙ্ড, ধূর্ত ও নিশাচরগণ কর্তৃকই 
বেদের মত কল্পিত। চার্ধাক যে মত প্রচার করিয়াছেন, তন্মতাবলম্বী 
ব্যক্তিগণ তাহাকেই শ্রেষ্ঠ মনে করে। আধুনিক কালেও যাহারা এইব্ধপ 
মত পোষণ করে, তাহাব। যে নাস্তিক, সে বিষয়ে আর সন্দেহে কি? 
পৃথিবীর বিভিন্নস্থানে এই মত প্রচাবিত হইয! লোককে নাস্তিক করিতেছে । 
পবমকপালু শ্রীমদ্‌ বাাঁসদেব জীবের কল্যাণার্থ বেদাস্তস্থত্রে এই মত নিরাস 
করিয়াছেন, তাহ তথায় দ্রষ্টুবা । 
বেদাস্তস্থত্রকার ভগবদবতার শ্রামদ্ব্যাসদেব বৌদ্ধমতকেও নিরম্ত করিয়াছেন। 
গোৌভীয় বেদাস্তাচার্ধ্য শ্রীমদ্বলদেব বিগ্যাভৃষণ প্রভূ সেই সকল স্ত্রের ব্যাখ্যায় 
স্বরচিত শ্রাগোবিন্দভাষ্য ও স্ক্মা টাকায় ঘষে সকল যুক্তি ও প্রমাণ-সহকারে 
পূর্বোক্ত মতবাদ নিরসন করিয়াছেন, তাহ] সকল মনীষী ব্যক্তির প্রণিধান- 
সহকারে আলোচনা করা কর্তব্য। আজকাল অনেক মনীষী ব্যক্তিও 
বৌদ্ধমতকে যুগোপযোগী বলিযা মনে করেন এবং অনেকে আবার শ্রীশঙ্কর 
যে বৌদ্ধমতকে খণ্ডন কবিষাছেন, তাহাকে শঙ্কর মতের অনুরূপ বলিয়া 
স্বাপনেরও প্রয়াস করেন ও আন্তিক্যবাদে পবিণত করিবার য্ত্ব করেন। 
এবিষয়ে অধিক আলোচনায় নিবৃত্ব হইয়া বৌদ্ধমত-সম্বদ্ধে সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণন 
করিতেছি । 

প্রসায়নমাধবের রচিত 'সর্বদর্শনসংগ্রহ”-গ্রস্থেও পাওয়া যায়_-বৌদ্ধ 
পণ্ডিতগণ চত্ুর্বিধ ভাবনা দ্বারা পরমপুরুষার্থ বর্ণন করিয়া থাকেন। 
মাধ্যমিক, যোগাচার, সৌত্রান্তিক ও টৈভাষিক নামে ইহারা প্রসিদ্ধ। 
মাধ্যমিক মতে সর্বশূন্যত্, যোগাচার মতে বাহশন্তত্ব, সৌগ্ান্তিক মতে 
বাহ্থার্থামেয়ত্ব এবং বৈভাষিক মতে বাহ্ার্থ প্রত্যক্ষবাদ অবস্থিত। ইহার 
বিশেষ বিবরণ বেদান্তশ্ত্র-গ্রন্তের মধ্যে য্থাস্থানে বিবৃত আছে। যদিও 
বুদ্ধ একাই বোধয়িতা, তাহা হইলেও বুদ্ধিভেদবশতঃ বোদ্ধব্য-_-শি্যসম্প্রদায়- 
ভেদে চতুর্ধিবিধ হুইয়াছে। যেমন হ্ুর্ধ্য অন্ত গিয়াছে বলিলে, জার, চৌর 
শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ _অনৃচান নিজ নিজ ইঠ্টকার্ধ্য সাধনের সময় মনে করে এবং 
স্বস্থ-কার্ধে প্রবৃত্ত হয়, সেইরূপ বুদ্ধ এক হইলেও বোদ্ধব্য-বিষয়ে চাতুব্বিধা 
জানিতে হইবে । তবে ভাবনাচতুষ্টয়ের মধ্যে উপদিষ্-বিষয়ে সকল পদার্থ ই 
ক্ষণিক, দুঃখময়, স্বপপক্ষণাক্রাস্ত এবং সকলই আংশিক ও সার্বিক শন্ত । 


(৯) 


সকলের পক্ষেই সংসার ছুঃখকর, ইহাই সর্বসম্মত-বিচার ) নতুবা সংসার- 
নিবৃত্তির জন্য তদ্বিষয়ে সমুৎস্থকদ্দিগের উপায়-অবলম্বনে অস্থপপত্তি হয়। 

এই বৌদ্ধমতে পঞ্চম্বদ্ধের বিচার অবস্থিত, যথা-_রূপন্বদ্ধ, বিজ্ঞানন্বদধ 
বেদনাক্বদ্ধ, সংজ্ঞান্বন্ধ ও সংস্কারক্কন্ধ। যাহাদিগের দ্বারা বিষয় গ্রহণ হয়, 
এই জন্ত সবিষয় ইন্দ্রিয়-সমূহকেই বূপস্ন্ধ বলে, আবার আলয়বিজ্ঞান- 
প্রবৃত্তি বিজ্ঞ(নস্বন্ধ, উক্ত স্বন্ধদ্বয়-জনিত স্থখ-ছুংখাদি-প্রত্যপ-প্রবাহই বেদনাস্বন্ধ, 
আর গে প্রভৃতি শব্দোলেখী সবিজ্ঞান-প্রবাহই সংজ্ঞান্বদ্ধ এবং বেদনাস্বন্ধ- 
নিবন্ধন বাগছেষাদি-ক্লেশসমূহ, উপক্েশ, মদমানাদি ও ধরশ্মাধশ্শ ইহারাঁই 
সংস্বীরস্বন্ধ । 

এইহেতু সংসারই ছুঃখময়, ছৃঃখায়তন ও ছুঃখসাধন,__-এই তভাবন। ছারা 
চালিত হইয়া সংসার-নিবৃত্তিব উপাষ-স্বরূপে তত্বজ্ঞান-সাধনে যত্ব করা 
কর্তব্য । বুদ্ধ মুনিব মতে তত্ব-সকলই সংসার-ছুঃখনিরোধের মার্গ। তত্- 
জ্ঞান জন্মিলেই মুক্তি । কাহাঁবও কাহারও মতে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ে ঘাদশ 
আয়তন-পূজাই পবম মঙ্গলকর। অন্যান্য দেবদেবীর পূজাতে কোন ফল 
নাই। পঞ্চ জ্ঞানেপ্্রিয়, পঞ্চ কম্মেন্দ্রিষ এবং মন ও বুদ্ধি, এই ছাদশকেই 
দ্বাদশ আয়তন বলে। উক্ত ইন্দড্রিযাদদির সন্তোষ বিধানই মন্ষ্তেব কর্বব্য 
বলিয়া! পণ্ডিতগণ স্থিব কিষাছেন। 

বিবেক-বিলাসেও এইরূপ বৌদ্ধমত অব্ধাবিত আছে যে, স্থগতই 
বৌদ্ধগণের পরম দেবতা । আব বিশ্ব ক্ষণতঙ্গুর অর্থাৎ অনিত্য । ইহাদের 
মতে দুঃখ, আয়তন, সনুদয় ও মার্গ ইহারাই তত্ব-চতুষ্টয়। সংসারিগণের 
ছুঃখই স্বন্ধ, উহা! পঞ্চবিধ, যাহা পূর্বে বলা হইয়াছে । পঞ্চ-ইন্দ্িয়, শব্দাদি- 
পঞ্চ বিষয়, মন ও ধশ্মায়তন ইহারা দ্বাদশ আয়তন। জ্ঞানকেই সমুদয় 
তত্ব বল হয়। সর্ববিধ সংক্কারই ক্ষণিক, এইরূপ যে স্থির বাসনা, 
তাহাকেই মাগ বলে। এঁ মার্গই মোক্ষ অর্থাৎ যাহারা জ্ঞানকে দৃীভূত 
করিতে পারে, তাহারাই মোক্ষ লাভ করে। এই মতে নির্বাণই মোক্ষ। 

এই মতে প্রতাক্ষ ও অনুমানকেই প্রমাণ বল! হয়। বৈভাষিকগণ 
আবার চাতুঃপ্রস্থানিক অথাৎ চারিপ্রকার প্রমাণ স্বীকার করেন। আব 
ধাহারা যোগাচারে রত তাহার] আকারের সহিত বুদ্ধি ম্বীকার কবেন। 

থ 


€(**১৯ ) 
আর ধাহারা মধ্যম, তাহারা কেবল সচেতন হ্ুম্পদার্থ মানত স্বীকার 
করেন। বাগাদি জ্ঞান-প্রবাহরূপ বাসনার উচ্ছেদ হইলেই মুক্তি হয়, 
চতুর্ধিবধ বৌছ্ধেরাই ইহ] মানেন । 

বৌদ্ধ ভিক্ষুকগণ চন্দ ও কমগুলু ধারণ করেন ও মস্তক মুণ্ডন করেন। চীর 
পরিধান পূর্বক পূর্বাহ্ণ ভোজন করেন। 

শ্রচৈতন্তচরিতাস্বতে পাই, 

«বৌদ্ধাচাধ্য মহা-পণ্ডিত বিজন বনেতে। 

প্রভুর আগে উদ্গ্রাহ করি” লাগিল বলিতে ॥ 

যগ্যপি অসম্ভাস্য বৌদ্ধ, অযুক্ত দেখিতে । 

তথাপি বলিল৷ প্রভু গর্ব খণ্ডাইতে ॥ 

তর্ক-প্রধান বৌদ্ধশান্ত্র 'নব মতে । 

তর্কেই খণ্ডিল প্রত, না পারে স্থাপিতে ॥ 

বৌদ্ধাচার্ধ্য “নব প্রশ্ন” সব উঠাইল। 

দৃঢ় যুক্তি-তর্কে প্রভু খণ্ড খণ্ড কৈল ॥” 

( চৈঃ চঃ মধ্য ৯9৭-৫০) 

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের “অমৃতপ্রবাহভাস্তে' পাই, 

“বৌদ্ধমণে 'হীনায়ন” ও “মহায়ন" ছুই প্রকার পন্থা । সেই পস্থা-গমনের 
প্স্থানম্বূপ নয়টি সিদ্ধান্ত, যথা__(১) বিশ্ব অনাদি, অতএব ঈশ্বরশৃন্ত 3 
(২) জগৎ অসত্য, (৩) অহংতব, (৪) জন্ম-জন্মস্তর ও পরলোক 
প্রক্কত, (৫) বুদ্ধই তত্বলাভের উপায়, (৬) নির্বাণই পরমতত্ব, (৭) বৌদ্ধ- 
দর্শনই দর্শন, (৮) বেদ-_মানব-রচিত, (৯) দয়াদি সদ্ধশ্নাচরণই বৌদ্ধ 
জীবন ।” 

গৌতম বুদ্ধের নিজ-রচিত কোন গ্রন্থ নাই। পরবস্তিকালে তাহার 
শিত্-প্রশিষ্তগণ বুদ্ধের উপদেশ পালিভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। (১) 
স্ুত্রপিটক, (২) বিনয়পিটক ও (৩) অভিধশ্মপিটক নামে উহা তিন 
ভাগে বিভক্ত । এসকল গ্রন্থকে অবঙম্ধন করিয়াই 'হীনযান বৌদ্ধমত 
উৎপন্ন হুইয় থাকে । পরবস্তিকালে বৌদ্ধগ্রস্থ হইতে সংস্কৃত ভাবায় রচিত 
'মহাযান' মত প্রচলিত হয়। এই মাহাঘানিক বৌদ্ধদর্শনের সহিত শঙ্ষর- 
সম্প্রদায়ের মায়াবাদের এক্য আছে। 


(০১১) 


এ-স্থলে আর একটি বিষয় বিচার্ধ্য এই যে, শ্রীবিষ্ণর অবতার বুদ্ধ 





এবং গৌতম বুদ্ধ বা শাক্যসিংহ বুদ্ধ এক নহেন। শ্রীল জয়দেব গোম্বামী 
প্রভু দশাবতার-স্তোত্রে ধাহার বিষয় লিখিয়াছেন, তিনি ভগবদবতার বুদ্ধ। 





আর শাক্যসিংহ বুদ্ধ একজন অতিশয় জ্ঞানী ব্যক্তিবিশেষ | ইনি এঁতিহাঁসিক 
বুদ্ধ। সাধারণতঃ অনেকে বুদ্ধ বলিতে একজনকেই বুিয়া থাকেন । হ্বল্প- 
কথায বুঝিতে গেলেও উভয় যে একব্যক্তি নহেন তাহা স্পষ্ট প্রতীয়- 
মান হয়। 


শ্রীমপ্তাগবতে ভগবদবতার শ্রবুদ্ধদেবের বিষয় পাওয়া যায়, 
“ততঃ কল সম্প্রবৃত্তে সম্মোহায় স্থরছিষাম্‌। 
বুদ্ধে৷ নায়াপ্জনন্থৃতঃ কীকটেষু ভবিষ্যতি ॥” (ভাঃ ১৩1২৪) 
এ-স্বলেই বুদ্ধেব জন্বস্থান কীকট অর্থাৎ গয়াপ্রদেশের কথা পাওয়া 
যাঁয়। এবং তিনি অজিন-( অঞ্জন ) স্থৃত। শ্রীধর স্বামিপাদের টাকায়ও 
পাওযা যাঁষ,_বুদ্ধাবতারমাহ তত ইতি। অঞ্চনস্য স্থতঃ। অজিনস্থত 
ইতি পাঠে অজনিনোইপি স এব। কীকটেষু মধ্যে গযাপ্রদেশে 1” ইহার 
বিষয় বিষ্ণপুরাণ, অগ্রিপুবাণ, বাধুপুরাণ ও স্বন্দপুরাণেও অল্পবিস্তর পাওয়া 
যায়। অমরকোষে প্রথম অধ্যায়ে এবং কৌদ্ধসাহিত্য ললিত-বিস্তারাদি- 
গ্রন্থে তাহার বিষষ আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায। ললিত-বিস্তাব- 
গ্রস্থেও পূর্বববুদ্ধেব স্থানে গৌতম বুদ্ধ তপস্যা করিযাছিলেন, এরূপ উল্লেখ আছে। 
অপর বুধের পিতাব নাম শুদ্ধোদন, মাতার নাম মীযাদেবী, জন্মস্থান 
কপিলাবাস্ত নগর। ইনি গৌতম নামে ইতিহাস প্রসিদ্ধ। ইনি পৰবপ্তি- 
কালে বোধিসত্তা লাভের পর বুদ্ধ-নীমে পবিচিত। কোনমতেই 
ভগবদবতার বুদ্ধের সহিত মনুষ্য বুদ্ধকে এক বলা চলে না। নৃপিংহ- 
পুবাণেও আছে, 


“কলে প্রাপ্থে__যথা বুদ্ধো ভবেন্নারাযণঃ প্রভৃঃ (৩৬ অঃ ২৯ স্লো: ) কলির 
পরমায়ুর বিচারেও ইহার আবিভাব কাল ৫*** বৎ্সরেরও পূর্বে বলিতে 
হইবে। 


জন্মতিথি-স্ঘন্ধেও পাওয়া! যায়,_-জ্যেষ্ঠ মাসের শ্ক্লুপক্ষের দ্বিতীয় 
তিথি। 


£ 


( **১২ ) 


শাক্যপিংহ বুদ্ধের জন্ম খুষ্টপূর্বব প্রায় ৫০* বৎসর পূর্ব্বে। স্থতরাং 
কোনমতেই উভয় বুদ্ধকে এক বলা যায় না। এ-বিষয়ে এ-স্থলে অধিক 
লেখা নিশ্রযোজন মনে করি। 

এক্ষণে আর একটি পূর্ববপক্ষ হইতে পারে ষে, ভগবান্‌ বুদ্ধ কি প্রকারে 
শ্রুতি-বণিত যজ্ঞবিধির নিন্দা করিতে পাবেন? ততুত্তরে বক্তব্য এই ঘষে, 
শ্রীযন্তাগবতেব পূর্বোক্ত শ্লোকেই পাই, “স্থরদ্ধিষাম সমোহায়” অর্থাৎ 
দেববিছ্বেষী অধাম্মিক তামসিক লৌকদিগের সম্মোহনের নিমিত্তুই শ্রীভগবান্‌ 
বুদ্ধের এপ অস্থরমোহন-লীলা । এ-বিষযে বর্তমান-গ্রস্থে যথাস্বানে আলোচ্য- 
বিষয় দ্রষ্টবা । 

শ্রীমস্ভাগবতেও পাওয়া যায,_ 

“নমো বৃদ্ধায শুদ্ধাঘ দৈত্য-দানব-মে"হিনে 1” (ভাঁঃ ১০।৪০।২২) 

বৌদ্ধমতের ন্যায় জৈনমতের খণ্ডন বেদান্তেব এই দ্বিতীয় অধ্যায়ে 
পাওয় যায়। 

চার্বাক-দর্শনে এঁহিৰ ভোগবাদ স্থাপনের নিমিত্ত যেমন নানারূপ 
তর্কবিদ্যা বা হেতৃবার্দের আশ্রয় লগুব। হষ্টয়াছে, জৈনদর্শনে উহার ঠিক 
বিপরীত শ্ুদ্দট্বরাগ্য ও নীতিবাদেপ দ্বারা স্থবিবত্বরূপ মুত্তিবাদ-স্বাপনের 
নিমিত্ত নাশাপ্রকার হেত্ুবাদ গ্রহণ করা হহযদ্ছ। অনকের ধারণা 
জৈনধশ্ম ও বৌদ্ধধন্ম সমসাময়িক | 

আসায়নমাধবকৃত “সক্দর্শন-সংগ্রহ'-গ্রন্থে আহ ৩ দর্শনের উপক্রমে উক্তি 
আছে যে, মক্তকচ্ছ নবৌদ্ধদিগের মতে অদহিফু হইয়া বিবসন জৈন শিষ্ঠগণ 
আত্মার স্ত্ায়হ্-স্থাপনাথ ক্ষণিকত্ব পক্ষের খগ্ুন করিতেছেন। তাহার। 
বলেন-_-যদি আ'্মা স্থায়ী ন1] হন, তাহা হহলে লৌকিক ফলসাঁধন-সম্পাদন 
বিফল হয। হহা সম্ভব হইতে পারে না যে, এক বাক্তি যে কার্য করে, 
তাহা মন্য ব্যক্তি ভোগ করে। আমি ষে কম্ম পূর্বে করিয়াছি, এক্ষণে 
তাহার ফলভোগ করিতোছি। পর্বাপর কাণ-বন্তিত্ই আত্মার স্থায়িত্ব 
সম্বন্ধে স্পষ্ট প্রমান । 

ধাহার! ধন্মর্থকামমোক্ষরূপ পুরুষাথচত্রগয়ের অভিপাধী, তাহার বুজ্ধমত 
স্বীকার করিবেন না। তাহাদের আহত অর্থাৎ জৈনমতের অন্সরণ কর। 
কর্তব্য । চন্দ্রহুরি প্রভৃতি আঞ্চ ব্যক্তিরা নিশ্ষালগ্বারে এই আহৃতমত 


( ০১৩ ) 


নিঃশঙ্করূপে স্বীকার করিয়াছেন। তাহারা বলেন, আহতদের সর্বজ্ঞ এবং 
তিনি রাগার্দি জয় করিয়াছেন। তিনি ত্রিভুবনে পুজা, যথার্থ স্থিতার্থবাদী 
এবং সাক্ষাৎ পবমেশ্বর | 

অহ্ঁং-প্রবচনসংগ্রহ-বিষয়ক পরমাগমসার নামক গ্রন্থে পাওয়া যায়, 
সমাগ. দর্শন, সম্যগ. জ্ঞান ও সমাক্‌ চাবিত্র__এই তিনটিই সাক্ষাৎ মোক্ষমার্গ। 

অন্তরূপও আছে, যথা-জিন যে তত্ব নির্দেশ করিয়াছেন, তাহাতে 
যে সম্যগক্ধূপ রুচি, তাহারই নাম শ্রদ্ধান। নিসর্গ এবং গুরুর অধিগম 
-এই দ্বিবিধ উপায়ে উহ]! সমুকূত হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে পরের 
উপদেশ-নিরপেক্ষ আত্মম্বরূপকে নিসর্গ বলে এবং ব্যাখ্যানারদিকূপ পরোপ- 
দেশজনিত জ্ঞানের নাম অধিগম। আর যে স্বভাব ছারা জীবাদি পদার্থ 
অবস্থিত, সেই স্বভাব বলে মোহ ও সংশয় রহিত হইলে যে অবগম লাভ হয়, 
তাহারই নাম সম্যগ, জ্ঞান। 

সংক্ষেপ-বিধানে জীব ও অজীব নামক দ্বিবিধ তত্ব । তন্মধো বোধাত্মক 
জীব, আর অবোধাত্মক অজীব | 

কেহ কেহ সপ্ততব্ব বলিয়াছেন, যথা-_জীব, অজীব, আশ্রব, বন্ধ, সংবর, 
নির্জর ও মোক্ষ । 


জৈনেরা সর্বত্র সপ্তভঙ্গি-নয়াখা ন্যাযের অবতাবণা করেন। যথা! 
শ্যাদস্তি' অর্থাৎ কোনরূপে আছে, নম্যান্নাস্তি” অর্থাৎ কোনরূপে নাই । 
ন্যাদন্তিচ নাস্তি চ' অর্থাৎ কোনরূপে আছে ও নাই , 'ম্তাদীস্তি চাবক্তব্যঃ ) 
অর্থাৎ কোনরূপে আছে, কিন্ত বলাযায না, 'শ্ান্নান্তি চাবক্তব্যঃ অর্থাৎ 
কোনরূপে নাই, বলাও যায না, "ম্তাদস্তি চ নাস্তি চাবক্তব্যঃ অর্থাৎ 
আছে ও নাই, বলাও যায় না ।__-এই সাতটি সঞ্চভঙ্গিনযনামক ন্যায় । 

জিন দ্েবই গুরু ও সম্যক তত্ব-জ্ঞানোপদেষ্টা-_জ্ঞান, দর্শন ও চারিত্রই 
অপবর্গের প্রকাশক । স্যাদ্বাদের দুইটি প্রমাণ, প্রত্যক্ষ ও অনুমান । 
সমু্ধায় বস্তই নিত্যানিত্যাত্মক । তত্ব নয়টি, ইহাদেব নাম-_জীব, অজীব, 
পুণ্য, পাপ, আশ্ব, সংবর, বন্ধ, নিজ র ও মুক্তি । 

আত্মা অনস্ত চতুষ্ধ লাভ করিয়া! অষ্টবিধ কম্ম ক্ষয়ের পর মুক্তি লাভ 
করে, জিনেব মতে ইহ নিব্যাবৃত্তি অর্থাৎ এইরূপ মুক্তিলাভ হইলে আর 
সংসারে ফিরিয়া আপিতে হইবে না। 


(০১৪ ) 


উজন সাধুগণ ভিক্ষার দ্বাৰা জীবিকা নির্বাহ করেন, মন্তক মুণ্ডন' 
করেন, শ্বেতবন্ত্র ধারণ করেন, ক্ষমাশীল ও সর্ধবথা নিলিপ্ত হন । 


আর একপ্রকার জৈন সাধু আছেন, তাহারা মুণ্তিত-মস্তক, পিচ্ছিকা- 
হস্ত) পাঁণিপাত্র ও দিগন্বর, ইহাদের নাম জিনষি, ইহারা দাতার গৃহেও 
ভোজন করেন না। 


জৈনগণ ঈশ্বর ও বেদ মানেন না। তীহার! বলেন-_সর্বগ, নিত্য, 
স্ববশ, বুদ্ধিমান, জগৎকর্তা পুরুষবিশেষ বা ঈশ্বর বলিয়া কেহ নাই। 
জৈনগণের মতে তীর্ঘস্করগণই সর্বজ্ঞ । 


শ্রীবিষুণপুরাণে পাওয়া যায় যে, ভগবান্‌ গ্রবিষণুর দেহ হইতে মায়ামোহ- 
নামক কোন বাক্তি উৎপন্ন হইয়া অস্থরগণকে অহ (জৈন) ধশ্ম এবং 
পরে অন্য অস্থ্রগণকে অহিংসাঁপর ( বৌদ্ধ ) ধশ্ম শিক্ষা! দিয়াছেন । 


কেহ কেহ বলেন যে, ভগবদবতার শ্রীঞ্ষতদেবের মতানুষায়ী জন 
ব!আহ্তধশ্ম প্রচারিত হইয়াছে । স্থতবাং ইহার প্রামাণিকত্ব আছে। 
তছত্তরে বলা যায় যে, শ্রীমস্ভাগবতে বগিত শ্রীখধভদেব শ্রাবিষুণর অংশাব- 
তার; ইহার একশত পুত্রের মধ্যে ভরত জ্যেষ্ঠ । এবং তৎপরবস্তী নয় 
জন নগ্মটি ভূখণ্ডের অধিপতি হন ; এতদ্যতীত নয় জন মহাভাগবত কবি, 
হবি, অস্তরীক্ষ ইত্যাদি নবযোগীন্্র নামে প্রসিদ্ধ । শ্রীখ্ষভদেবের পরম- 
ংসলীলার ধর্ম বুঝিতে না পারিয়া কোঙ্ক, বেহ্কট ও কুটকদেশের রাঁজন্য- 
বর্গ বেদবিরোধী টজনমত প্রবর্তন করিয়াছিলেন । শ্রীমন্তীাগবতে পাওয়া 
যায়, “যস্য কিলান্চবিতমুপাকণ্্য কোক্ক-বেস্কট-কুটকানাং রাজাহর্নামোপ- 
শিক্ষ্য কলাবধশ্ম উত্রুয্যমাণে ভবিতব্যেন বিমোহিতঃ স্বধশ্মপথমকুতোভয়ম- 
পহাক্স কুপথপাবণ্ডমসমগ্রসং শিজমনীষয়। মন্দ: সম্প্রবর্তয়িষ্যতে 1” (ভাঃ ৫1৬৯) 
অর্থাৎ হে রাজন্‌্, খষভদেবের আশ্রমাতীত পারমহংস্-লীল শ্রবণ 
করিয়া কোঙ্ক, বেহ্ছট ও কুটক-দ্দেশের জৈনরাজা “'অহর্থ? স্বয়ং সেই 
সকল শিক্ষা করিলেন এবং প্রাণিগণের পূর্বসঞ্চিত পাপফলে কলিষুগে 
অধশ্ম প্রবল হইলে সেই মন্দমতি রাজা অহ বিষৃঢ হইয়া নির্ভয়ে শ্বধর্ম- 
পথ পরিত্যাগ করিয়া! নিজ বুদ্ধিক্রমে বেদবিরদ্ধ জৈনাদি পাধণ্ড-ধর্দরূপ 
অপমার্গের প্রবর্তন করাইবেন ইত্যাদি। বিস্তারিত জানিতে হইলে 


€(**১৫ ) 


শ্ীস্ভাগবতের পঞ্চমন্কন্ধের ষ্ঠ অধ্যায় আলোচ্য । খবভদেবের গাথা সম্পূর্ণ 
জানিতে হইলে ভাঃ ৫।৩-৬ অধ্যায় দ্র্ব্য। 
বেদাস্তের দ্বিতীষ অধ্যায়ে স্ত্রকার জৈনসখা মায়াবাদীর মতকেও নিরম্ত 
করিয়াছেন । সেই মত সম্বন্ষেও কিঞ্চিৎ আলোচন। প্রয়োজন । 
শ্রীচৈতন্তচবিতাষ্বতে পাই,» 
“মাযাবাদী, কশ্মনিষ্ঠ, কৃতাকি কগণ । 
নিন্দক, পাষ্তী, যত পভ,যা অধম ॥ 
সেই সব মহা দক্ষ ধাঞ। পল্গাইল। 
সেই বন্যা তা-সবারে ছু'ইতে নারিল ॥” 
( চৈঃ চঃ আদি ৭২৯-৩০) 
এ-স্বলে আমাদের শ্্রীপ্রীল প্রভুপাদ তাহার অন্ুুভাষ্যে 'মায়াবাদী, 
শব্দে লিখিযাছেন-__"ায়াতীত ভগবন্তায়, ভগবদ্ধামে, ভগবস্তক্তিতে ও ভক্কে 
“মায়া, আছে-_এরপ ভ্রাস্তবিশ্বামী ব্যক্তিই মাষাবাদী |” 
প্রীপ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ স্বীয অমৃত প্রবাহভাষ্যে লিখিয়াছেন-__ 
“মায়াবাদী-_প্রকাশানন্দ প্রভৃতি সন্গ্যাসিগণ | সমস্ত সদ্িষয়ে যাহার! “মায়া, 
লইয়া বাদ উঠায়। র্রক্গ'কে 'মাধার অতীত” বলিয়া ঈশ্বরকে? 'মায়াসঙ্গী” 
করে এবং ঈশ্বরের অবতার দেহগুলিকে 'মায়িক' বলে। জীবের গঠনে 
মায়ার কাধ্য আছে অর্থাৎ জীবের সর্বপ্রকাব অহং-বুদ্ধি-_মাযা-নিশ্মিত, 
এব্ধপ বলে ১ স্থতবাং জীব মুক্ত হইলে শুদ্ধ জীব” বলিয়া আর কোন 
অবস্থা থাকে না--এরূপ সিদ্ধান্ত কবে, অর্থাৎ মুক্ত হইলে জীৰ ব্রন্ষের 
সহিত অভেদ প্রাপ্ত হয়, একপ শিক্ষা দে ॥” 
শ্রচৈতন্তচবিতাম্তে শ্রীমহা প্রভু শ্রীসার্বভৌমকে বলিয়াছেন,__ 
« মাযাধীশ' 'মাযাবশ',- ঈশ্বরে জীবে ভেদ । 
হেন জীবে ঈশ্বর-সহ কহত' অভেদ ॥ 
গীতাশাস্ত্রে জীববপ শক্তি” কবি” মানে । 
হেন জীবে “ভেদ' কব ঈশ্বরের মনে ॥ 


বেদ না মানিযা বৌদ্ধ হয় ত নাস্তিক । 
বেদাশ্রয়ে নাস্তিকা-বাদ বৌহ্ধকে অধিক ॥ 


(০১৬ ) 


জীবের নিস্তার লাগি” শৃত্র কৈল ব্যাস। 
“মায়াবাদি-ভাষ; শুনিলে হয় সর্বনাশ |” 
( চৈঃ চঃ মধ্য ৬।১৬২-১৬৮ ) 

আমাদের শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তদীয় অন্থভান্তে লিখিয়াছেন_-“বেদাশ্রয়ী 
নাস্তিক্যবাদ,__টকবলাছৈতবাদ » বেদ ত্যাগ কধিধা শাক্যমিংহ বৈদিক- 
কর্খাহুষ্ঠানের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পান এবং প্রাকৃত নৈষ্বর্শ্য স্থাপন 
করেন। তাহার মতে--পরলোকে সচ্চিদানন্দ-রহিত বিগ্রহ বিরাজমান । 
মায়াবাদী বেদ মুখে গ্রহণ করিয়া বা! মানিয়া নিজ ভোগপব অজ্ঞানবাচ্য 
বৈদিক কর্মের অন্ুষ্ঠান-ফলে কম্মেব হস্ত তইতে পরিত্রাণ পান বলিয়া 
মনে করেন এবং নৈষ্কম্ম্য স্থাপন করেন। তাহাদের মতে পরল্োকে নির্ব1ধ 
সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ অর্থাৎ নিব্বিশেষ কেবল চিন্নাত্র বিবাজমান। অজ্ঞান- 
স্থিত মুমুক্ষু জ্ঞানবাদী সচ্চিদানন্দ-জ্ঞানকে খণ্ডজ্ঞাল” বা “জ্ঞানের 
প্রতিফলন”-বূপে বিবেচনা করিয়া তৎসধন্ধে কোন সম্থিৎ-বুত্তির অন্ুশীলনকে 
নিজ অজ্ঞানের প্রকারভেদমাত্র বলিয়া মনে কবিয়া ভগবৎসেবা হইতে 
নিরস্ত হন? স্তরাং শুদ্ধ সচ্চিদানন্দের অন্মভূতি অজ্ঞান-বিগ্রহ জ্ঞান- 
বাদীর অধিগম্য বিষয় নহে ১ যেহেতু তাহার সিদ্ধান্তে নিঃশক্তিক ব্রহ্ম__ 
জডময় অর্থাৎ “জ্ঞান”, “জ্ঞেয়। 'জ্ঞাতা”,--এই অবস্থাত্রয়রহিত এবং তাহার 
জডাভিযানগ্রস্ত বিচার-নিপুণতারূপ অজ্ঞান প্রবল হওয়ায় সচ্চিদানন্দত্ 
চিন্ময় জ্ঞান” “জ্ঞেয়? ও 'গ্ঞাতৃ'-ধশ্ব-বিশিষ্টও নহে, বস্ততং উহা! অজ্ঞানাবস্থার 
উক্তিবিশেষ-মাজ্র | এ-জন্য মায়াবাদীর প্রকুতবস্ত-জ্ঞানে অনস্তিত্ববুদ্ধি।» 

প্রন ঠাকুর ভক্তিবিনোদের “অমৃতপ্রবাহভাস্তে* পাই,_“ব্যাসেব 
সুত্রে শুদ্ধভক্তিবাদ আছে। মায়াবাঁদী সেই স্থত্রেব যে ভাষ্য কবিয়াছেন, 
তাহাতে পরব্রদ্মের চিন্ময় বিগ্রহ অস্বীকুত এবং জীবের ব্রন্ম হইতে পৃথক্‌ 
সন্তাও অস্বীরুত হওয়ায় তাহ! শুদ্ধভক্তিতবের অত্যন্ত বিরুদ্ধ, স্তরাং 
মায়াবাদীর ভাষ্য শুনিলে জীবের সর্বনাশ হয় ১ কেননা, ব্র্ধের সহিত 
অভেদবাঞ্ধারূপ দুরাশাপ্রদত্ত অভিমান দ্বার! শ্ুদ্ধভক্তি নাশ হয় এবং প্রকুত- 
প্রস্তাবে ঈশ্বরকে মান] হয় না।” 

শ্রশহ্করা চার্য্য-প্রবপ্তিত মতবাদই কেবপাদ্বৈতবাদ, বিবর্থবাদ, মায়াবাদ, 
অনির্ববাচ্যবাদ ও নির্বশেষবা? ইত্যাদি বিভিন্ন নামে প্রচলিত । 


( ০'১৭ ) 


মায়াবাদিগণের মতে নিরিবিশেষ ব্রহ্ম মায়ার আশ্রয়ে জীব ও জগন্জ্রপে 
প্রকাশিত হন। মায়াময় ব্রহ্ম বা ঈশ্বরই জগতৎ্-হষ্ির নিমিত্তকারপণ। 
আর নিগুণ ব্রন্ধ জগতের উপাদানকারণ। তাহারা বলেন,_ছুই গাছি 
সুতা জড়াইয়া যেমন দড়ি পাকাঁন হয, সেইরূপ মায় ও ব্রহ্ম এই দুইটি 
ছুই গাছি ক্তার ন্যায় জড়িত হইয়া জগৎ স্থষ্টি করে অর্থাৎ মায়া বিজডিত 
ব্রহ্ম ই জগতের কাবণ। 


্র্ষহ্ত্রের শঙ্করভাষ্য বা] মায়াবাদ-ভাঙ্তকেই অধিকাংশ ব্যক্তি 
গতানুগতিক ধারণার বশবর্তী হইয়া বেদীন্তমত বলিক়া বিবেচনা করেন। 
কিন্ত শ্রীশঙ্করের মায়াবাদভান্তে কিছু স্বকপোলকল্পিত মৌলিকতা৷ থাকিলেও 
উহ! বস্তুত: শৌতসিদ্ধান্ত নহে । শ্রশস্কব বৌদ্ধমতকেই মূলতঃ আশ্রয় করিয়া 
রহ্স্ত্রের ভান্ত রচন] করিয়াছেন। এই সকল কথা শ্রমন্মহা প্রভু ও ত্দীয় 
পা্ষদবুন্দ তাস্বরে প্রচার করিয়াছেন। তত্াস্সন্ধিৎস্থ ব্যক্তি শ্রীমহা প্রভুর লীলায় 
্রপ্রকাশানন্দ ও ্রীসার্বভৌম-উদ্ধাব-প্রসঙ্গ আলোচনা করিয়া সবিশেষ 
জানিতে পাবিবেন। শ্রীল জীবগোস্বামিপাদের রচিত 'সর্বসংবাদিনী, ও 
“ষট্‌সন্দভ' আলোচন। দ্বারাও এ-বিষয় জানিতে পাবা যায়। এমন কি; 
আধুনিক অনেক গবেষকও উপলন্ধি কবিয়াছেন যে, শ্রীশঙ্করের মাঁয়াবাদ- 
ভান কষ্টকল্পন! করিয়াই স্থাপিত হইয়াছে এবং উহাতে শ্রুতিবিরোধও 
প্রকাশ পাইয়াছে। 


কেবল শ্রীমন্মধবাচার্ধা, শ্রীচৈতন্তদেব, শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ, শ্রশ্রীজীব-প্রমুখ 
গোস্বামিবৃন্দ মায়াবাদকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদ' বলেন নাই, এমন কি, 
বেদাস্ততাঙ্যক।র ভাস্করাচার্ধা যিনি বৈষ্ণব ধর্মের প্রচারক নহেন, তিনিও 
তাহার ভান্তে শাঙ্করমতকে একাধিক বার প্রচ্ছন্ন বা প্রকাশ্য মহাঘানিক 
বৌদ্ধবাদ” বলিম়্াছেন। তিনি তাহার ভাস্তের একস্থানে লিখিয়াছেন,_. 
“তথাচ বাক্যং পরিণামস্ব শ্তাদ্‌ দধ্যাদিবদিতি বিগীতং বিচ্ছিন্রমূলং মহা 
ষানিকবৌদ্ধগাথায়িতং মায়াবাদং বণয়ন্ে! লোকান্‌ ব্যামোহয়স্তি। 


যে তু বৌদ্ধমতাবলগ্থিনো মায়াবাঁদিনস্কেইপি অনেন স্ায়েন সুত্রকারেণৈব 
নিরস্তা বেদিতব্যাঠ |” 
শুধু ভাস্করাচার্্য নহেন, ভিন্নমতাবলম্বী বেদান্ত ও সাংখ্য-তাস্তকার বিজ্ঞান- 


( ৩*১৮” ) 


ভিক্কুও সাংখ্যপ্রবচনভান্ত-ভূমিকায় পদ্মপুরাণের বাক্য সমূহ উদ্ধার করিয়া 

শাঙ্কর মতবাদকে “পগ্রচ্ছন্নবৌদ্ধবাদ”* বলিয়াছেন-_ 
“মাধাবাদমসচ্ছান্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌ্ছমেব চ। 
মধৈব কথিতং দেবি, কল ব্রাহ্মণবূপিণা | 
অপার্থং শ্রুতিবাক্যানাং দর্শযল্লেকগহিতম্‌। 
কম্মস্বপত্যাজ্াত্বমত্র চ প্রতিপাগ্যতে ॥ 
সর্বকম্মপরিভ্রংশান্নৈষম্ম্য* তত্র চোচ্যতে । 
পবান্জীবযোরৈক্যং ময়াত্র প্রতিপাগ্যতে ॥ 
ব্রহ্মণোহন্' পরং রূপং নিগুণং দণিতং মযা। 
সর্ধস্ত দগতোহপ্যন্ত নাশনার্থৎ কলৌ যুগে ॥ 
বেদার্থবন্মহশান্ত্ং মায়াবাদমবৈদিকম। 
মষৈব কথিতং দেবি । জগতাং নাশকারণাৎ ॥” 

অতঃপর বেদান্তের দ্বিতীয় অধ্যাষে স্থত্রকার যে নিবীশ্বব সাংখ্যমত 
থগুন করিয়াছেন, তাহা গও কিঞ্ধিং আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। “সাংখ্য- 
দর্শন” ষডদর্শনের অন্যতম | ইহাব প্রণেতা-_-ক্ীকপিল খধি। ইহাতে ছয়টি 
অধ্যায় আছে। ইহাঁও শ্ত্রাকারে গ্ুশ্ষিত। প্রথম অধ্যায়ে ১৬৪টি সুত্র, 
দ্বিতীয় অধ্যায়ে ৪৭টি হুত্র, ভৃতীষ অধ্যায়ে ৮২টি স্তর, চতুর্থ অধ্যায়ে ৩১টি 
স্ত্র, পঞ্চম অধ্যাষে ১২৯টি সুত্র এবং ষষ্ঠ অধ্যাবে ৭০টি স্তর আছে। 

প্রথম হ্ত্রেই পাই, 

“অথ ত্রিবিধছুঃখাত্া স্তনিবৃত্তিরত্যন্তপুকুষার্থ:, ইহার তাৎ্পধ্য এই যে, 
আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক-_-এই ত্রিবিধ দুঃখের আত্যস্তিক 
নিবৃত্তি অর্থাৎ উপশম হইলে আর কোন কালে কোন প্রকার ছুংখে 
অভিভূত হইতে হইবে না, তাহাই অত্যন্ত পুরুষার্থ অর্থাৎ মুক্তি। 
তাহার পরবত্তী স্থত্রে ৰবলিধাছেন যে, শান্্রবিহিত উপায় ভিন্ন দৃষ্ট-উপায় 
সবার! এই পুরুষার্থ অর্থাৎ মুক্তি লাভের সম্তাবন৷ নাই । 

এ-স্থলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনের ন্যায় 
সাংখ্াদর্শনেও ছুঃখও একটি প্রধান সত্য বলিয়! স্বীকৃত হইয়াছে এবং 
সেই ছুঃখ আধ্যাত্মিকাদি-ভেদে ত্রিবিধ। তত্বজ্ঞান-লাভের দ্বারাই এই 
ছুঃখ নিবৃত্ত হইতে পারে। ইহাদের মতে মোট তত্ব ২৫টি; তন্মধ্যে প্রকৃতি, 


(০১৯ ) 


মহত্ত্ব, অহঙ্কার, একা দশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চতন্মাত্র ও পঞ্চ মহাভৃত--এই ২৪টি এবং 
অন্যটি পুরুষ, ইহা মিলিয়া ২৫টি তত্ব। পুরুষ এক হইলেও অবস্থাভেদে 
ভিন্ন ভিন্ন অধিষ্ঠান বশত: প্ররুতিস্থ পুরুষ অসংখ্য । 

প্রকতি-পুরুষের অবিবেকবশতঃ অর্থাৎ পুরুষ, প্রকৃতি হইতে ভিন্ন, 
নির্লেপ ও অকর্তী এইবূপ জ্ঞানের অন্দয় পধ্যস্ত জীবকে ত্রিবিধ দুঃখ 
ভোগ করিতে হয়। পুনরায় যখন প্রকৃতি-পুরুষের বিবেক অর্থাৎ প্রকতিই-- 
কর্রী, পুকষ--সাক্ষিমাত্র নিক্ষিয় ; পুরুষের কর্তৃত্ব অধ্যাসমাত্র, এইরূপ জ্ঞানের 
উদয় হয়, তখন অনাদি অবিগ্যার নিবুত্তি হইলে পুরুষের প্রতি প্ররুতির 
অধিকার ত্যাগ হয়। তখনই জীবের ত্রিবিধ দুঃখের ধ্বংস হয়। ইহাকেই 
আনন্দপ্রাপ্তি বা মোক্ষ বল! হয় । 


ইহাদের মতে জড়া প্ররুতি চেতন-পুরুষের সংস্পর্শে সক্রিয় হয়। পুরুষ 
প্রকৃতিকে ভোগ করিবার জন্য এবং প্রকৃতি পুরুষেব কৈবল্য-সাধনের 
নিমিত্ত পরম্পরের মিলন হয়। অন্ধেব স্বক্ষে আরোহণ করিয়া পঙ্থুর 
অন্ধকে চালন! করাব ন্তায় প্রকৃতি-পুকষের সংষোগে স্ষ্টি-কার্ধ্য হইয়া 
থাকে। এস্বলে প্রকৃতি যেন দৃষ্টিশক্তিহীন, আর পুরুষ ক্রিয়াঁশক্তিহীন | 
পুরুষ যখন বুঝিতে পারে যে, প্ররুতি তাহাকে বশীভূত করিতে চাহে, তখন 
অর্থাৎ এইবপ জ্জ্রান হইলেই প্রকৃতি লক্ষিতা হইয়া সবিয়া পড়ে, পুরুষ তখনই 
মুক্ত হয়। 

এই সাংখামতে বলা হয়, ঈশ্বরের অস্তিত্বে প্রমাণাভাব। তাহাদের 
যুক্তি এই যে, ঈশ্বর যদি মুক্ত হন, তাহা হইলে তাহার হৃষ্টির বাসন! 
থাকিতে পারে না। আর যদি বদ্ধ হন, তাহা হইলে তাহাকে ঈশ্বর 
বলা চলে না। স্থতরাং তাহাদের মতে কোন ঈশ্বর নাই বা থাকিতে 
পারে না। ইহারা বলেন,_বেদে যে ঈশ্বরের কথা পাওয়া যায়, উহা 
মুক্ত আত্মা-বিশেষের প্রশংসামাত্র। ইহার] ঈশ্বর মানেন না কিন্ত বেদ 
মানেন । সেজন্য প্রতাক্ষ, অনুমান ও শব--এই জিবিধ প্রমাণ স্বীকার 
কষেন। 

এ-স্বলে আর একটি বিষয় বিচার্ধয যে, এই. পঞ্চবিংশতি-তত্বাদী 
নিরীশ্বর_ কপিল অগ্নিবংশজ খাধি বিশেষ । আর শ্রীমস্তাগুবতে. ষে ষ্ড় 
বিংশতিতত্রপ্রতিপাদদক_ সাংখ্যসিদ্ধাস্ত পাওয়া যায়, তাহার প্রবর্তক 
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"ভগবদবতাব দেবছুতিনন্দন শ্রীকপিলদেব। এই ভগবদবতার শ্রীকপ্রিলদেব 
সত্যযুগে আবিভূর্ত হন এবং ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ, ভৃগু প্রভৃতি খধিবর্গ 
ও আস্ুবি নামক ব্রাহ্গন ও স্বীয় জননীকে সর্ববেদার্থসম্থলিত সাংখ্যতত্ব 
উপদেশ করেন। আর নিবীশ্বর সাংখাদর্শন-প্রণেতা নাস্তিক্যবাদ-প্রচারক 
অগ্নিবংশজ কপিল ত্রেতাযুগে উদ্ভুত হন। ইনিহ সগর বাজার বংশ ধ্বংস 
কবেন। বর্তমান কালে ইহাব বচিত সাংখ্যদর্শনই ষড দর্শনের অন্যতম- 
রূপে পরিচিত হইষাছে। এই মতেব খণ্ডন বেদাস্ত স্তরের এই দ্বিতীয় 
ধ্যাষে পাওয়া যাঁষধ। ইহ যথাস্থানে দরষ্টবা | 

পতঞ্জলি খষি-প্রণীত পাতঞ্জলদর্শনকেও ব্রহ্গস্ত্রকাব শ্রীব্যাসদেব এই দ্বিতীয় 
অধায়ে খণ্ডন কবিযাছেন । যথাস্থানে তাহা দ্রব্য । ইহাঁও সুত্রাকাৰে 
নিবদ্ধ। ইহা চাঁবিটি পাদ-সমন্থিত। প্রথমে সমাধিপাদদে ৫১টি স্থত্র 
আছে, দ্বিতীয় সাধনপাদে ৫৫টি সুত্র, ততীয় বিভূতিপাঁদে ৫৬টি সুত্র, চতুর্থ 
কৈবল্যপাদদে ৩৩টি স্ত্র বর্তমান । 

প্রথম পাদদে যোগের স্বন্গপ, উদ্দেশ, লক্ষণ, উপায় ও প্রকার ভেদ; 
ছিতীয় পাদে ক্রিয়াষোগ, ক্রেশ, কশ্মফল, কম্মফলেপ ছুঃখত্ব, হেযত্ব, হেয়ত্ব- 
হেত, হান ও হানোপায ১ তৃতীষপাদে যোগের অঙ্গ, পরিণাম, অণিমাদি 
ধশ্বব্যপ্রাপ্তি এবং চতুর্থপ।্দে ঠকবল্য বা মুক্তিব কথা পাওয়া যা । 

প্রথমেই পাওয়া যায়-_-“অথ যোগান্ঠশীসনম্‌। স্থতরাঁং এটি যে 'যোগ- 
শান্তর, তাহা! সহজেই বুঝ] যা । দ্বিতীয় সুত্রে পাই-_যোগশ্চিত্তবৃত্তি- 
নিরোধ: ।' 

এই মতে পাওয়া যায়__প্রকুতি-পুকষের বিবেকাভ্যাস দ্বারা বিষয়- 
বৈরাগ্য জন্মে । বৈরাগোর পঞ্চতা ঘটিলে যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম। 
প্রত্যাহার, ধারণ] ও ধ্যাণ দ্বারা সম্প্রজ্ঞাত সমাধি পাভ হয়। পরে 
অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি জন্মে ১ তাহা হইলে দুঃখের পরিহার ও গ্রখপ্রাপ্ধি ঘটে। 
অহিংসা, সত্য, অন্তেয, ব্রঙ্গচর্ধয ও অপরিগ্রহ--এই পাঁচটিকে যম বলে, 
নিয়ম বলিতে শৌচ, সন্তোব, তপঃ, স্বাধ্যার ও ঈশ্বর গ্রণিধানকে বুঝায়। 
যোগাভ্যালকালে যে আসনার্দি চন] পৃন্দক অঙ্গসংস্থান ভয়, তাহাকে 
'আসন বলে, রেচক, পূরক ও কুস্তকরূপ বামু-সংযমকে প্রাণায়াম বলে? 
বিষয় হইতে ন্দ্রিযরগণের বিয়োজনরূপ কাধ্যের নাম প্প্রতাহার' ? চিত্তের 
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স্থিরীকরণের নাম “ধারণা”, যাহাতে ধোয়-বিষয়ে নিরবচ্ছিন্ন প্রত্যয়ধারা 
ছয় তাহাকে ধ্যান বলে আর যাহাতে ধ্োয়-বিষয়াস্তরেরও স্কত্তি থাকে, 
সেরূপ চিত্তের দ্বারা, যে সমাধি, তাহাকে 'সম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলে; পঞ্চবিধ 
চিত্তবৃত্তির নিরোধ হইলে যে সমাধি হয়, তাহাঁকে 'অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি? বলে। 

যোগাভ্যাস-ফলে সাধকের কতকগুলি অলৌকিক শক্তি লাভ হইয়! 
থাকে, তাহাকে বিভৃতি বা দিদ্ধি বলে। 

এই যোগদর্শনে কপিলের সমুদয় তত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। অধিকল্ত 
পুরুষবিশেষ ঈশ্বরের কথা আছে। কিন্তু এই ঈশ্বর জীব ও জগতের 
কারণ নহেন। ্থষ্টি-বিষয়ে তাহার কোন কর্তৃত্ব নাই। সাংখ্যের প্রকৃতই 
_-মৃলকত্রী, আর সাংখ্যের মুক্তিই পতগ্রলিরও অভিপ্রেত। 

ঈশ্বর-সগদ্ধে পতগুপির মত- ঈশ্বর ক্লেশ, কন্ম, বিপাক ও আশয়ের 
বাবা অনভিভূত বা অস্পৃষ্ট পুরুষবিশেষ ( জীববিশেষ )। 

ঈশ্বর-স্গন্ধে ক্ত্র এই,--“ক্লেশকর্মবিপাকাশয়ৈরপবামৃষ্ট: পুরুষবিশেষ 
ঈশ্বরঃ 1” 

এই মতে সমাধিকে আবার সবীজ ও নিবাঁজ ভেদে দুইপ্রকার বল! 
হয়। সবীজ সমাধি_ সম্পরজ্ঞাত, আর নির্বাঁজ সমাধি-__অমম্প্রজ্জাত। পুরুষ 
ধশ্মমেঘ নামক অপূর্ব সমাধিমগ্র হইলে তাহার প্রকৃতি এবং প্রাকাতিক গুণ- 
নিচয়সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানলাত হয়। তখন আর তিনি প্রাকৃতিক প্রলোভনে 
গুলোভিত হন না। 

প্রকৃতির সহিত পুরুষের নিঃসগ্বন্ধই কৈবল্য। তাহাই পুরুষের স্বূপ- 
লক্ষণ। প্রকৃতিতে পুরুষের বিবেকপ্রস্থত ওঁদাসীন্ত বশতঃ সেই পুরুষের 
পুরুষার্থ ত্যাগ হইলে সেই প্রকৃতির সর্বপরিণামের পরিসমাপ্তি হয়। 
পুরুষের সঙ্গে তাহার যে অযোগ সংঘটিত হয়, তাহাকেই কৈবল্য বল! হয়। 

পুতগ্রশি খধির মতে রাজযোগই প্রশত্জ। রাজযোগেব চরম লক্ষ্য 
কৈবল্য। বুদ্ধিসত্তার সহিত সহন্ধ রহিত হইয়া কেবল চিতি-শক্তিরূপে 
অবস্থানকে স্বরূপ-প্রতিষ্ঠা বা কৈবল্য বলা হয়। সাংখ্যের ন্তায় ইহারাও 
কৈব্ল্যাবস্থায় অত্যন্ত দুঃখ-নিবৃত্তি হয় বলিয়া বিচার করেন। সাংখ্য- 
মতের সহিত মূলতঃ ইহাদের মিল থাকায় সাংখামত নিরস্ত হইলেই 
ইহারাও নিরন্ত | 
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অক্ষপাদ গোৌতষের প্রণীত দর্শনশান্ত্রের নাম ন্যায়দর্শন | ব্রহ্বস্থত্রকার 
শ্রীমদ্বযাসদেব বেদাস্তে এই মতও শিরসন করিয়াছেন, সুতরাং এই মত-সম্বদ্ধে 
যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা হইতেছে । 

শ্রসাষনমাধব 'সর্বদর্শনসংগ্রহে বপিয়াছেন যে, এই মতে ষোডশপদার্থের 
তব্বজ্ঞান হইতে ছুঃখেব অত্যন্ত উচ্ছেদ-লক্ষণ নিঃশ্রেষম লাভ হইযা থাকে । 
ইহা সমানতন্ত্রেও প্রতিপারিত হইযাছে। সুত্রকাবও ইহা বপিয়াছেন__ 

“প্রযাণ-প্রমেয-সংশয়-প্রয়োজন-দৃষ্টাস্ত-সিদ্ধান্তাববব-তক-নির্ণয়-বাদ-জল্ল- 

বিত গুা-হেত্বাভীসচ্ছল-জাতি-নিগ্রহস্থানানাং তব্জ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সীধিগমঃ।” 

অর্থাৎ ষোডশবিধ পদ্রার্থেব তত্বজ্ঞানে নিঃশ্রেয়সপ্রাপ্তি ঘটে। সেই 
যষোডশ পদ এই, প্রমাণ, প্রমেয, সংশয, প্রযোজন, দৃষ্তীস্ত, সিদ্ধাস্ত, 
অব্যব, তর্ক, নির্ণষ, বাদ, জল্প, বি৩গ্া, হেত্বাভাস, ছল, দাতি ও নিগ্রহস্থান । 
ইহা ন্যায়শাস্ত্রেরে আদিম হ্ত্র। ন্যায়শান্ত্র পাচটি অধ্যায়ে বিভক্ত, তন্মধ্যে 
প্রত্যেক অধ্যাষে দুইটি করিয়া আহ্িক আছে। 


প্রথম অধ্যায়ের প্রথম আহ্িকে গৌতমখষি প্রমাণাদি--পদাথ নয়টির 
লক্ষণ নিকপণ করতঃ স্বিতীযে বাদাদি সপ্তুপদার্থে লক্ষণ নিরূপণ কবিষ।ছেন। 
প্রথমে সংশয পরীক্ষা এবং প্রমাণ-চতুষ্টযের অপ্রামাণাশহ্ব।(নিবাকরণ, দ্বিতীয়ে 
অর্থাপন্যাদিন গগমানে অন্তভাব-নিরূপণ, তৃতীয অধ্যাযেব প্রথম আহ্ছিকে 
আত্মা, শরীর ও ভন্দ্রিগার্থেব পরীক্ষা, আর দ্বিতীয আহিকে বুদ্ধি ও 
মনের পরীক্ষা), চত্রথ অধ্যায়ের প্রথম আহিকে প্রবৃত্তি দোষ, প্রেতাভাব- 
ফল, ছুঃখ ৪ মপবশেব পবাক্ষা এবং ছিতীঞ্ আঙ্গিকে দোষনি মিত্তক ত্ব- 
নিরূপণ ও 'অবযবাদি-নিরপণ | পঞ্চম অপ্যায়ের প্রথম আহিকে জাতিভেদ- 
নিরূপণ ও দ্বিতীঘ 'মাঞ্চিকে নিগ্রহস্থানভেদ শিক্ূপিত হহযাছে। 

মেয়পিদ্ধি মানের ( প্রমাশের ) অধীন, এহ ভ্যায়াঞসারে প্রথমে গ্রমাণের 
উদ্দেশ হওয়া, তদনভুসারে লক্ষণ কখনীয় হয়, এইজন্য প্রমাণের লক্ষণ 
কথিত হইতেছে । সাধন।শ্রযের ব্যতিরিক্তত্ব হইলেই প্রমাণ প্রমেয়-ব্যাপ্ত 
হয়। এই প্রকারে প্রতি তন্ত্রেই সিদ্ধান্ত দ্বারা সিদ্ধ পরমেশ্ববের প্রামাণ্য 
সংগৃহীত হইয়] থাকে । স্থত্রকারও বলিয়াছেন-_ শাস্ত্র ও আদুর্যেদ-প্রামাণ্যের 
স্তায় আৰ প্রামীণ্য হইতেই তৎ প্রামাণ্য সিদ্ধ হয়। গ্যায়পারাবারদর্শী 
বিশ্ববিখ্যাতকীন্তি উদয়ন আচাধ্যও “কুন্থমাঞ্কপির' চতুর্থভ্তবকে বলিয়াছেন,-_ 
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“মিতিঃ সম্যকৃপরিচ্ছিত্তিন্তদ্বত্ত। চ প্রমাতৃতা।। 
তদযোগব্যবচ্ছেদঃ প্রামাণাৎ গৌতমে মতে ইতি ॥” 
অর্থাৎ মিতিশৰে 'সমাক্রূপ পরিচ্ছেদ” (নিশ্চয়) প্রমাতৃতা-শবে “তদ্বস্তা” অর্থাৎ 

প্রমা-বিশিষ্টতা এবং প্রামাণাশব্দে তদযোগব্যবচ্ছেদ” ইহাই গৌতমের মত। 

এইমতে প্রমাণ চারিপ্রক'র-_ প্রত্যক্ষ, অন্তমান, উপমান ও শব । 

প্রমেয় ছাদশগ্রকার-_আত্মা, শবীর, ইন্জর্য, বিষয, বুদ্ধি, মন, প্রবৃতি, 
দৌষ, প্রেতাভাব, ফল, ছুঃথ ও অপবর্গ। 

সাধারণ ধন্ম, অসাবাবণ ধন্ম ও বিপ্রতিপন্ভি-বশতঃ ভ্রিবিধ সংশয । 

দৃষ্ট ও অদরষ্টভেদে প্রয়োজন দ্বিবিধ | 

সাধশ্্য ও বৈধশ্ম্য-ভেদে দৃষ্টান্ত দ্বিবিখ | 

সর্ববতন্ব, প্রতিতন্ত্র অধিকরণ ও অগ্্যপগম-ভেদে দিদ্ধান্ত চতুরধিবধ । 

প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহবণ, উপনয ও নিগম-_-এই পাচ প্রকার অবয়ব । 

ব্যাঘাত, আত্মাশ্রয়, ইতরেতরা শ্রষ, চক্রকী শ্রষ, অনবস্থা, প্রতিবদ্ধিকল্লনা, 
লাধৰ, কল্পনা গৌরব, উৎসর্গ, অপবাদ ও বৈজাতা-তেদে তর্ক একাদশ প্রকার 

সাক্ষাৎরুতি, অভমিতি, উপমিতি ও শাব্দভেদে চাবিপ্রকার নির্ণয | 

যাহাতে তত্ব-নির্ণয়ব্ূপ ফল আছে, সেহ কথাবিশেষেব নাম বাদ। 

উভযসাধনবতী বিজিগীষুকথা জল্পঃ। দুইটি বিজিগীধুব স্-স্ব-নির্দিষ্ট 
স্বাধনবতী কথার নাম জল্প। 

স্বপক্ষস্থ(পনহীন কথাবিশেষের নাম বিতগ্ডা। বাদা-প্রতিবাদী উভয়ের 
পক্ষ-প্রতিপক্ষ-পপ্রিগ্রহের নাম কথা । 

যাহা! অসাধক অথচ হেতৃত্বে অভিমত, তাহাই হেত্বাভাস (ছুষ্টহেতু ) 
উহ1 পাঁচ প্রকার, যথা___সব্যভিচাব, বিরুদ্ধ, প্রকরণ ( সংপ্রাতিপক্ষিত ), সম- 
সাধ্য ( অপিদ্ধ ) ও সমাতীতকাল ( বাধিত )। 

অভিধান-তাৎপর্য্য, উপচারব্ত্যয ও বৃত্তিভেদে ছপ তন প্রকার । 

সাধর্ম্য, বৈধর্মা, উৎকর্ষ, অপকধ, বণ্য, অবণা, বিকল্প, সাধ্য, প্রাপ্তি, 
অপ্রাপ্তি, প্রসঙ্গ, প্রতিদৃষ্টান্ত, অন্গৎপত্তি, সংশয়, প্রকরণ, হেত্বর্থাপত্তি, 
বিশেফোপপত্তি, উপলব্ধি, অন্থুপলন্ধি, নিতা, নিত্যকাধ্য, লম-ভেদে এই 
মকল--ন্বব্যাঘধাতক উত্তরের নাম জাতি। 

নিগ্রহস্থান াবিংশতি প্রকার-_প্রতিজ্ঞাহানি, প্রতিজ্ঞান্তর, প্রতিজঞাবিরোধ, 
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প্রতিজ্ঞাসংন্তাস, হেত্বন্তর, অর্থান্তর, নিরর্থক, অবিজ্ঞাতার্থ, অপার্থক» 
অপ্রাপ্তকাল, নুযনাধিক, পুনরুক্ত, অন্ভাষণ, অজ্ঞান, অপ্রতিভা, বিক্ষেপ, 
মতানুজ্ঞা, পর্যান্রযোজা, উপেক্ষণ, নিরচছযোজ্য, অনুযোগ, অপসিদ্ধাস্ত ও 
হেত্বাভাম। 

এ-বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা মূল ন্যায়গ্রস্থে দ্র্টবা। 

্যায়দর্শন-প্রণেতা গৌতমের মতে পূর্বোক্ত প্রমাণাদি যোঁড়শ পদার্থের 
উদ্দেশ-লক্ষণ-পরীক্ষ। দ্বার পূর্নবোক্ত দ্বাদশবিধ প্রমেয়ের জ্ঞান লাভের পর 
শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন দ্বারা আত্মা-ছয়ের সাক্ষাৎকার ঘটে । পরমাত্মা ও 
জীবাত্মার সাক্ষাৎকারের পর বাসনার (সংস্কারের) সহিত মিথ্যাজ্ঞানের নিবুত্তি 
হইয়া থাকে । খিথ্যাজ্ঞানের বিনাশ হইলে তৎপূর্বব-পূর্ব গুলিও ক্রমে নাশ 
হয়। সর্বশেষ দুঃখের আতান্তিক নাশে অপবগ লাভ হইয়া থাকে । 
ইহাদের মতে উনিশ প্রকার ছুঃখস্থান। এতদ্বতীত স্থথও দুঃখের 
পরিণাম বলিয়া উহ্ভাও ছুঃখের সমান। আর ছুঃখ নিজন্বরপে তো 
আছেই । অতএব এই একুশ প্রকার তঃখের আত্যপ্তিকী নিবৃত্তিই মুক্তি । 

ন্যায়ের মতে আত্মা 1 সর্বব্যাপী, ইহার স্বাধীন কোন গুণ পাই ওবে 
মনের সহিত সম্মিলনে মনের দ্বারা বিষয়ের সংস্পর্শে জ্ঞান, ইচ্ছা, কৃতি, 
দ্বেষ, স্থথ-ছুঃখ প্রভৃতি বিবিধ গুণ আত্মায় উৎপন্ন হইয়া থাকে । 

এই মতে জগংকর্তৃৰপে ঈশ্বর শ্বীকুত । ঈশ্বরের জগৎ হষ্টির উপকরণ-_ 
পরমাণু সমূহই ) এহ পরমাগুবাদ বেদান্তে যথাস্থানে নিরারুত হইয়াছে । তাহা 
তথায় দ্রষ্টব্য । বৈশেষিক দশনেরও এই মত। 
| ন্ায়শাস্ত্রের মার একটি নাম আন্বীক্ষিকী বিছ্বা। কোৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে 
এই বিগ্যাকে সর্বশাঙ্ছের প্রর্দাপও বলা হইয়াছে । 
শ্রীশঙ্কর-মত খণ্ডনের নিমিত্ত ্মধ্বসম্প্রদায়ে বহু ন্যায়-গ্রন্ত প্রচারিত 
আছে। গোবিন্দভাত্য প্রণেতা শ্রমদ্‌ বলদেব বিদ্যাভৃষণ প্রভু খাধবন্যায়ে 
বিশেষ পারদশী ছিলেন । 

প্রাচীন ন্যায় ব্যতীত নব্যন্যায় প্রবর্তিত হইয়া বিভিন্ন নৈয়ায়িকের 
দ্বার! ক্রমেক্রমে সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছে । বঙ্গদেশে গঙ্গেশ উপাধ্যায়, সার্ধ- 
ভোৌম ভট্টাচার্য ও রঘুনাথ শিরোষ্ণিকে অনেকে নব্যন্ায়ের প্রথম প্রবর্তক 
বলেন । অবশ্য প্রপার্বভৌম প্রাচীন ও নব্য উভয় ন্ায়শাস্ত্রেই পারঙক্ষত ছিলেন । 
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পরবস্তিকালে শ্রশ্রীমহা প্রভুর কপায় উদ্ধারপ্রাপ্ত হুইয়। ইনিই বলিয়াছিলেন-__ 
“সার্বভৌম কহে, আমি তাফিক কুবুদ্ধি। 
তোমার প্রমাদে মোর এ সম্পৎ্-সিদ্ধি ॥ 
মহাপ্রহ্ব বিনা কেহ নাহি দয়াময় । 
কাকেরে গরুড করে, _এছে কোন্‌ হয় ॥ 
তাকিক-শৃগাল-সঙ্গে ভেউ ভেউ করি । 
সেই মুখে এবে সদ! কহি “কৃষ্ণ” “হরি? ॥ 
কাহা বহিম্ঘ্থ তাকিক-শিষ্কগণ-সঙ্গে । 
কাহা এই সঙ্গস্থধা-সমুদ্র-তরঙ্গে ॥” 
€( চৈঃ চঃ মধ্য ১২।১৮১-১৮৪ ) 
প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি মহাশয়ও এই সার্বভৌমেরই ছাত্র 
ছিলেন। কেহ কেহ যে বলেন-_সার্বভৌমের চতুষ্পাঠীতে প্রীনিমাই পণ্ডিতের 
সঙ্গে রঘুনাথ শিরোমণি ও রঘুনন্দন ভট্টাচাধ্য একসঙ্গে অধ্যয়ন করিতেন, 
এই কথাটি কিন্তু সম্পূর্ণ অমূলক । 
এক্ষণে বৈশেষিক দর্শনের বিষয় যৎকিঞ্চিৎ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। 
বৈশেষিক দর্শনের প্রণেতা উল,কের পুত্র উলুক্য বা কণাদ খষি। ইনি 
ততুলকণা ভক্ষণ করিতেন বশিয়! ইহার নাম কণাদ হইয়াছে। ইহার 
প্রণীত দর্শনের অপর নাম গুল,ক্যদর্শন। কণাদ-প্রণীত দর্শনশাস্বখানি দশ 
অধ্যায়ে পবিপূর্ণ। প্রতি অধ্যায়ে দুইটি করিয়! আহ্িক আছে। 
সর্বদর্শনসংগ্রহ'-গ্রন্তে পায়! যায়,_আহ্িকছয় যুক্ত প্রথম অধ্যায়ে 
সমবেত অশেষ পদার্থের কথন, ইহার মধ্যে প্রথম আহ্িকে জ'তি-নিরূপণ 
এবং দ্বিতীয় আহিকে জাতি ও বিশেষ উভয়ের নিরূপণ আছে 
আহিক ছয়যুক্ত দ্বিতীয় অধ্যায়ে দ্রব্য-নিরূপণ, তন্মধ্যে প্রথম আহিকে ভূত: 
বিশেষলক্ষণ এবং ছ্িতীয়্ আহিকে দ্দিকৃকাল প্রতিপাদন করিয়াছেন 
আহ্ছিকঘয়যুক্ত তৃতীয় অধ্যায়ে আত্মা ও অন্তঃকরণ-লক্ষণ, তন্মধ্যে আবার 
প্রথম আহিকে আত্মার ও দ্বিতীয় আহিকে অন্তঃকরণের লক্ষণ নিরূপিত 
আহ্িকছয়যুক্ত চতুর্থ অধ্যায়ে শরীর ও তছুপযোগী বিবেচন, তাহার মধে 
প্রথম আহ্ছিকে তছপযোগী বিবেচন ও দ্বিতীয় আহিকে শরীর বিবেচ' 
করিয়াছেন। আছিকছয়যুক্ত পঞ্চম অধ্যায়ে কম্ম প্রতিপাদন, তন্মধে 
গ 


০ 


আবার প্রথম আহিকে শরীর-সম্বদ্ধিকশ্ম-চিন্তন ও দ্বিতীয়ে মনঃসন্বদ্ধিকর্ম্দ- 
চিন্তন আছে। আহিকছয়-সংযুক্ত ষষ্ঠ অধ্যায়ে শ্রোতধন্ম-নিরূপণ, তাহার 
মধ্যে প্রথমে দান ও প্রতিগ্রহ-ধশ্মবিবেক আর দ্বিতীয়ে চারি আশ্রমোচিত 
ধশ্বনিরপণ । সপ্তম অধ্যায়ে গুণসমবায় প্রতিপাদন তাহার মধ্যে প্রথম 
আহ্ছিকে বৃদ্ধিনিরপেক্ষ গুণ-প্রতিপাদন, আর দ্বিতীয় আহিকে বুদ্ধিসাপেক্ষ 
গুণ-প্রতিপাদন ও সমবায় প্রতিপাদন। অষ্টম-অধ্যায়ে নিঙ্বিকল্প, সবিকল্প- 
ও প্রত্যক্ষ প্রমাণ চিন্তন। নবম-অধ্যায়ে বুদ্ধিবিশেষ প্রতিপাদন আর 


দশম-অধ্যায়ে অন্গমানভেদ প্রতিপাদন কর! হইয়াছে। 

তন্মধ্যে উদ্দেশ, লক্ষণ ও পরীক্ষা এই ত্রিবিধ প্রকারে এই শাস্ত্রের 
প্রবর্তন] করা হইয়াছে । দ্রব্য, গুণ, কশ্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায়-_এই 
ছয়টিই ভাব পদার্থ। আর অভাব পদার্থ তদভিন্ন ; কণাদের মতে অভাব 
চারি প্রকার যথা_(১) প্রাগভাব, (২) ধ্বংস-অভাব, তে) অন্যোহুন্য- 
অভাব, (৪) অত্যন্ত-অভাব। 

এই মতে প্রত্যক্ষ, অন্থমান ও কিঞঝিৎ বেদপ্রামাণ্যও শ্বীকত। আত্মা 
বিভু এবং দেহেন্দ্রিয়াদি হইতে পৃথক্‌, আর বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, 
ছেষ, যত্বু, ধন্মাধশ্মরূপ অদুষ্ট ও ভাঁবনাখ্য-সংস্কার,-এই নববিধ গুণের 
আশ্রয়। টু পদার্থের সাধশ্ম্য ও বৈধশ্্য ছার! পূর্বোক্ত আত্মার ততজ্ঞান 
জন্মে। পরে উপাসনার দ্বারা তব্বসাক্ষাৎকার ঘটিলে প্রাগভাবের সহিত 
সমন্ত বৃত্তির ধ্বংস হয়। এরূপ বৃৰ্তিনাশই আত্যন্তিক ছুঃখ-নিবৃত্তি বা 
মুক্তি। 

বৈশেষিক দর্শনে আত্মার ব্যক্তিত্বে বহুত্ব মানে। ইহাদের মতে অদৃষ্ট 
কৃতকশ্মের সঞ্চিত শক্ি। ঈশ্বরের স্থষ্টিকতৃত্ববিষয়ে কোন আলোচন! 
বৈশেষিক দর্শনে নাই । তবে বেদকর্তী ঈশ্বরের অশ্তিত্বের বিষয় ইঙ্গিতে 
কিছু পাওয়া যায়। 

(কণাদের বৈশেধষিক মত ও গৌতমের ন্যায়ের মতকে আরম্ভবাদ বা 
পরমাণু-কারণবাদও বলা হয়।  বেদাস্তন্থদ্ধে স্ত্রকার শ্রমদ বেদব্যাস এই 
মতকে যে নিরসন করিয়াছেন, তাহা এই দ্বিতীয় অধ্যায়ে যথাস্থানে 
দ্রষ্টব্য । 

(বর্থমানে আমর। সংক্ষেপে পূর্বমীমাংসা বা মীমাংসা-দরশন কিঞ্ৎ 


€ ০২৭ ) 

আলোচন!। করিতেছি । এই দর্শনথানি জৈমিনি খষি কর্তৃক প্রণীত। এই জন্য 
ইহাকে জৈমিনি-দর্শনও বলে। ) 

এই পূর্ববমীমাংসা গ্রন্থ দ্বাদশ অধ্যায়-সংবলিত, তন্মধ্যে প্রাতি অধ্যায়ে 
আবার কয়েকটি করিয়া পাদ আছে। 'সর্বদর্শনসংগ্রহ'-কার শ্রুসায়ন 
মাধবের মতে পূর্বমীমাংসার প্রথম অধ্যায়ে বিধি, অর্থবাদ, মন্ত্র ও স্থতি 
নামধেয়ার্থক শব্দরাশির প্রামাণ্য । 

দ্বিতীয় অধ্যায়ে কম্মভেদ, উপোদ্ঘাত, প্রমাণ, অপবাদ ও প্রয়োগভেদবূপ 
অর্থ। 

তৃতীয় অধ্যায়ে শ্রুতিলিঙ্গবাক্যাদি -বিরোধ প্রতিপত্তি, কশ্ম অনারম্য-_ 
অধীত বহু প্রধানোপকারক প্রযাজাদি যাগাগ্যঙ্গ চিস্তন। 

চতুর্থ অধ্যায়ে প্রধান প্রযৌজকত্ব, অপ্রধান প্রযোজকত্ব, জুহপর্ণতাদি ফল, 
রাজন্য়গত জঘন্যাঙ্গ অক্ষদূযতাদি চিন্তা । 

পঞ্চম অধায়ে শ্রত্যাদিক্রম, তদ্ধিশেষবৃদ্ধি, অবদ্ধন, প্রাবল্য ও দৌর্ধবল্য- 
চিন্তা । 

ষষ্ঠ অধ্যায়ে অধিকারী, তাহার ধশ্ব, দ্রব্যপ্রতিনিধ্যথ লোপের প্রায়শ্চিত্ত 
ও সত্রদেয় বহিবিচার । 

সপ্তম অধ্যায়ে প্রত্যক্ষবচনাতিদেশের মধ্যে নামলিঙ্গাতিদেশ-বিচার । 

অষ্টম অধ্যায়ে স্পষ্ট, অন্পষ্ট ও প্রবল লিঙ্গার্দি, দেশাপবাদ বিচার 

নবম অধ্যায়ে উহ বিচারের আরম্ভ, সায়োহ, মন্ত্রোহে ও তৎ্প্রসঙ্গাগত 
বিচার । 

দশম অধ্যায়ে বাধহেতুদ্বারলোপবিস্তার, বাধকারণ ও কাধ্যের একত্ব 
গ্রহাদি সামপ্রকীর্ণ নঞ্্থ বিচার। 

একাদশ অধ্যায়ে তন্কজোপোদ্ঘাত, তন্বাবাঁপ, ন্ত্রপ্রপঞ্চন ও আবাপ প্রপঞ্চন 
চিন্তন । 

দ্বাদশ অধ্যায়ে তন্ত্রের নির্ণয়, সমুচ্চয় ও বিকল্প বিচার বণিত হইয়াছে। 

তন্মধ্যে অথাতো ধন্মজিজ্ঞাসা” ইত্যাদি ৰাক্য প্রথম স্ত্রে বিন্যাস পূর্বক 
পূর্ববমীমাংসার আরম্তের উপপাদনপর প্রথম অধিকরণ আরব্ধ হইয়াছে। 

পরীক্ষকেরা অধিকরণের পাঁচটি অবয়ব নির্ণয় করিয়াছেন, যথা_বিষয়, 
সংশয়, পূর্ববপক্ষ, সিদ্ধান্ত ও সঙ্গতি । 
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আচাধ্যও এ-স্থলে পাঁচটি বিচারাবয়বের উপর স্বীয় মত স্থাপন করিয়াছেন।. 
তাহ] মূল-গ্রন্থে প্রষ্টব্য। 

মীমাংসা-শব্বের অর্থ_বিচার বা। সিদ্ধান্ত । এই গ্রন্থে বেদের পূর্ববভাগা- 
বস্থিত ষাগ-যজ্ছের আলোচনারূপ ধশ্শ আলোচিত হুইয়াছে বলিয় ইহাকে 
পূর্ববমীমীংস! বলে, আর বেদের উত্তরভাগস্থ বিচার ব৷ সিদ্ধান্ত বেদাস্ত- 
সুত্রে দেখা যায়, সেই জন্য বেদীস্তকে উত্তরমীমাংসা বল] হয়। 

পূর্বমীমাংসা-দর্শনকার জৈমিনি খধষির মতে ঈশ্বরার্চনরূপ বৈদিক 
কর্ম অর্থাৎ পুণ্যাদৃষ্ট ছারা ছুরদৃষ্টের ক্ষয় হইয়া স্বর্গাদিপ্রাপ্তি ও স্থখলাভ 
হুইয়। থাকে । জৈমিনির মতে-_বেদ অপৌরুষেয় অর্থাৎ অনাদি ও নিত্য । 
কিন্ত ঈশ্বর স্বীকারেব অভাব। জগৎ অনাদি স্থতরাং ্ৃষ্টিকর্তীর অপেক্ষা 
নাই। কন্ম নিজফল নিজেই প্রদান করে। স্থতরাং কশ্মফল-দীতুরূপে 
ঈশ্বর-ম্বীকারের প্রয়োজন নাই । 

এই মতে আত্মা বু এবং তাহা অস্থ্ট ও অমর। ক্বীয় কম্মানুসারে 
দেহ-প্রাপ্তি ও ম্বাদি লাভ হইয়া থাকে । যজ্ঞাদি কম্ম আচরণের পর 
কম্দ “অপূর্বব'-সংজ্ঞা লাভ করে। সেই অপূর্ব” যথাকালে কন্মানুষ্ঠান- 
কারীকে ফল প্রদান করিয়া থাকে । এই মতে-যজ্ঞাদি কশ্মই পুরুষার্থ- 
লাভের একমাত্র শ্রেষ্ঠ উপায়। ন্বর্গলীভই ইহাদের মতে পরম পুকুবার্থ। 
ইন্দ্রাদি দেবতার উদ্দেশে যজ্ঞাদি কৃত হইয়া থাকে । দেবতা মস্ত্াতআ্ক। 
এঁ মন্ত্র যজ্ঞকশ্মের অঙ্গবিশেষ। দ্রব্যাদি যেমন যজ্ঞের কফলোৎপত্তি-বিষয়ে 
কারণ, মন্ত্রাত্মক দেবতাও সেইরূপ কর্মের অঙ্গ। মূলতঃ এই দর্শনখা নিও 
নিরীশ্বর | ইহাদের পুরুষার্থ-বিচার স্বগ পর্যযস্ত। মন্ত্রাত্মক দেবতাও কম্মের 
অঙ্গ। কর্মও ভ্রব্যময়। মেই যজ্ঞের ফলেষে স্বর্গলাভ, তাহাও চিরস্থায়ী 
লহে। 

শ্রমন্তগবদবতার শ্ররুষ্ণছৈপায়ন বেদব্যাস জগদগ্‌কুরূপে অবতীর্ণ হুইয় 
এই সকল নিরীশ্বর মতসমূহ নিরাকরণ পূর্বক বেদাস্তের মত স্থাপন 
করিয়াছেন । বেদাত্তস্থত্র-গ্রন্থের আবির্ভাবের কাঁরণ-নির্ণয়-গ্রসঙ্গে গোঁড়ীয় 
বেদাস্তাচাধ্য শ্রমদ্বলদেব বিদ্চাভূষণ প্রভুবর স্বীয় ভাষ্যের অবতরণিকা রচনা 
করিয়াছেন এবং সেই অবতরণিকাভাম্তের স্বীয় টাকার মধ্যে তিনি এই 
সকল মতবাদ নিরসনের কথা সংক্ষেপতঃ বর্ণন করিয়াছেন, তাহা এই 


(৮২৯) 


গ্রন্থের পুর্ব অধ্যায়ে অর্থাৎ বেদান্তহ্ত্রের প্রথম অধ্যায়ের প্রথমেই 
পউল্লিখিত আছে, তাহা তথায় ত্রষ্টব্য। মঙ্গলাচরণের পরই ব্রহ্ষন্ত্রাবি9্ভাব- 
প্রসঙ্গে অবতরণিক। উল্লিখিত হইয়াছে । 


এই সংসারে ছুঃখপরিহার ও স্থথপ্রাপ্তির জন্যই সকল লোকের স্বাভাবিক 
প্রবৃত্তি দেখা যায়। কিন্ত দুঃখহানি এবং স্ুখলাভ আবার কোন উপায় 
ব্যতীত সিদ্ধ হইতে পারে না। সেই উপায়-সন্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত খধিগণ নিজ 
নিজ দর্শন-গ্রন্থে নানা মত ব্যক্ত করিয়াছেন। ঈশ্বর ও পরলোকে বিশ্বাসহীন 
চার্বাক, বৌদ্ধ, জৈন বা আহ্তদর্শনে যে সকল মত ব্যক্ত হইয়াছে, 
কপিলাদি ঝবিগণ উহা! অসঙ্গতজ্ঞানে খণ্ডন করতঃ স্ব-স্ব-বুদ্ধি-অনুসারে 
আবার ভিন্ন ভিন্ন উপায় বর্ণন করিয়াছেন। কিন্তু বিচারস্থলে দেখা 
যায় যে, এ সকল উপায়ের দ্বারাও আত্যস্তিক ছুঃখনিবৃত্তি বা বান্তৰ 
সথখলাভ হইতে পারে না। যেহেতু উহাদের প্রদণিত মুক্তি বা মুক্তিলাভের 
উপায় যথাষথ নহে। ইহাই বিশেষভাবে প্রমাণিত হইয়াছে-_সর্বদর্শনশিরো- 
মণিম্বরূপ বেদান্ত বা উত্তরমীমাংসা দর্শনের আবির্ভাবে। ভগবান্‌ 
শীবাদরায়ণ এই. বেদাস্ত-দর্শনের বুচয়িতা । 


পরমেশ্বর-সন্বন্ধরহিত হইয়াই পূর্বোক্ত ঝধিগণ স্বীয় মস্তিষ্ক পরিচালনার 
দ্বারা মত নিবদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু উহা দ্বারা জীবের আত্যন্তিক 
কল্যাণ বা নিঃশ্রের়স লাভের কোন সন্ধান পাওয় যায় না। সেই জন্য 
স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীকষ্ণের শক্ত্যাবেশাবতার ভগবান্‌ প্রব্যাসদেব স্ুসম্বন্ধভাবে 
যে ব্রহ্মন্তত্র বা বেদান্তদর্শন প্রকট করিয়াছেন, তাহাই বেদের ভ্তায় 
অভ্রান্ত সত্য । ইহা! সকল দর্শন অপেক্ষা উতকষ্ট ও সকলের নিকট 
সমাদ্ূত। বেদের শেষভাগ অর্থাৎ উপনিষদ সংবলিত এই গ্রন্থকে বেদাস্ত- 
দর্শন বা উত্তরমীমাংসাও বলা হয়। এই গ্রন্থে মূলত: ব্রহ্মবন্ত নিরূপিত 
হইয়াছে বলিয়া ইহাকে ব্রহ্ষমীমাংসা বা ব্রহ্মস্ত্রও বলা হয়। অন্ঠান্ঠ দর্শনের 
ন্যায় এই দর্শনখানিও ্ত্রাকারে গুম্ফিত। সেইজন্য স্থত্র সকলের তাৎপর্যা- 
অববোধের জন্য ভাস্তের প্রয়োজন । এ-যাবৎ অনেকগুলি ভান্ দৃষ্ট হইয়] থাকে । 
তন্মধ্যে শ্রুরা মানুজ, শ্রীমধব, শ্রীবিষুম্বামী ও শ্রীনিষ্বার্ক প্রভৃতি সাত্বত সম্প্রদীয়ের 
আচাধ্যগণের ভাস্তগুলিই বৈষ্ণবসমাজে প্রসিদ্ধ ও আদৃত। শ্বয়ং ব্রহ্মস্থত্রকার 





( *৩৯) 


শ্রীব্যাদেব ভক্কি-সমাধিযোগে-প্রাপ্ত স্বতঃসিদ্ধ-স্থত্রভাষ্ত শ্রীমস্ভাগবত 
(রায়ান 


জগতে প্রকাশ করিয়াছেন । কলিষযুগপাঁবনাবতারী শ্রী শ্রীকষ্ণচৈতন্যদেব 
সেই শ্রীমন্ভতাগবতকেই বেদীস্তেব অকৃত্রিম ভাষ্য বশিষা জানাইয়াছেন। 
তদনুগ গোল্বামিবুন্, এমন কি, স্বযং শ্রীব্যাসদেবও বিভিন্ন স্থানে 
শ্রমস্ভীগবতকে বেদীস্তের অরুত্রিম ভাষ্য বলিয়া স্থাপন কবিযাছেন। ২ 
পরবত্তিকালে গৌডীয় বৈষ্ণবাচাধ্য গ্রমদ্‌ বলদেব বিগ্যাভ্ষণ প্রভুবর 
জয়পুরের বিচার সভায় গোবিন্দভাষ্য” নামে একখানি গৌডীঘ তা্য 
উপস্থাপিত করিয়া বিরুদ্ধ পণ্তিতমণ্ডলীকে পরাজিত করতঃ গোভীয় গৌরব 
সম্বদ্ধন করেন। শ্রীবুন্দাবনাধিদেব শ্রীগোবিন্দের কপাদেশে এই তাস্খানি 
রচিত হয় বলিয়া ইহার নাম গোবিন্দভীষ্য রাখিযাছিলেন। তদবধি এই 
গোবিন্দভাষ্যই বেদান্তের গৌভীয় ভাষ্য বলিযা প্রধথিণ ও প্রচলিত। 
এ-বিষয়ে বেদাস্তস্ত্রের প্রথম অধ্যায়ের ভূমিকা দ্রষ্টব্য । 
শ্রচৈতন্যচরিতাম্বতে পাই,_ 
“যেই গ্রস্থকর্থ! চাহে স্ব-মত স্থাপিতে । 
শাস্ত্রের সহজ অর্থ নহে তাহা হইতে ॥ 
'মীমাংসক' কহে,_-ঈশ্বর হয কর্মের অঙ্র' | 
“সাংখ্য' কহে,_-জগতের প্রকৃতি কাবণ? ॥ 
“ন্যায় কহে,পরমাণু' হইতে বিশ্ব হয। 
“মায়াবাদী”_-নিবি্বিশেষ-ত্র্ষে হেতু কয ॥ 
পাতগুল' কহে-_ঈশ্বর হয় স্ব্ূপ-আখ্যান? | 
বেদমতে কহে তারে স্বয়ং ভগবান ॥ 
ছয়ের ছয় মত ব্য।স কৈলা 'আবঞ্ন। 
সেই সব স্বত্র লঞ্চ “বেদান্ত'-বর্ণন ॥ 
“বেদান্ত'-মতে, ব্রহ্ম সাকার? শিবূপণ | 
নিপুণ” ব্যতিরেকে তিহো ভয় ত সগুণ? ॥ 
পরম কারণ ঈশ্বরে কেহ নাহি মানে। 
স্ব-ন্ব-মত স্থাপেপব্মতের খগুনে ॥ 
তাতে ছয় দর্শন তে “তত্ব নাহি জানি। 
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“মহাজন” যেই কহে, সেই সত্য মানি ॥ 
তর্কোহপ্রতিষ্ঠ: শ্রতয়ো৷ বিভিন্ন! নাসাবৃষিরধস্য মতং ন ভিন্ম্‌। 
ধর্মস্য তত্বং নিহিতং গুহায়াং মহাঁজনে! যেন গতঃ স পস্থাঃ ৮ 
মহাভারত বনপর্বাস্তর্গত আরুণেয় পর্ধে ৩১৩ অঃ ॥ (১১৭ক্লোক) 
( চৈঃ চঃ মধ্য ২৫।৪৮-৫৫ ) 


এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ন্বকৃত অৃতপ্রবাহভাস্বে 
লিখিয়াছেন-_ 


(১) জৈমিগ্যাদি মীমাংসকগণ বেদের মুলতাৎপর্্য ঘে ভক্তি, তাহা 
ত্যাগ করিয়৷ ঈশ্বরকে “কর্মের অঙ্গ? করিয়া ফেলিয়াছেন। (২) কপিলাদি 
নিরীশ্বর লাংখ্যকার প্রত বেদার্থ পরিত্যাগ পূর্বক প্রকৃতিকে জগৎ- 
কারণ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। (৩) গৌতম ও কণাদাদি 
ম্যায় ও বৈশেবিকশাস্ত্রে পরমাণুকেই বিশ্বকারণ বলিয়াছেন । 
(৪) সেইরূপ অষ্টাবক্রাদদি মায়াবাদী নির্বিবিশেষ-্রহ্মকেই 
জগতের কারণ বলিয়া দেখাইয়াছেন। €৫) পতঞঙ্জলি প্রভৃতি 
রাজযোগী তাহার যোগশাস্ত্োক্ত কল্পনাময় ঈশ্বরকে 'ম্বরূপ-তন্ব' 
বলিয়া স্থাপন করিয়াছেন। এই সকল মতবাদপবায়ণ আচাধ্যগণ বেদসিছ্ধ 
স্বয়ং ভগবানকে পরিত্যাগ করিয়া তীহার খণ্ড-ভাবে (খণ্ড প্রতীতিময় ) 
একটি একটি “মত? স্থাপন করিয়াছেন । ড় দর্শনের ছয় মত উত্তমরূপে 
আলোচন' পূর্বক তন্তন্মত খণ্ডন করিয়া শ্রব্যাসদেব ভগবৎ-প্রতিপার্দষক 
বেদসূত্রসকল অবলম্বনপুর্ববক বেদান্তসূত্র নির্শাণ করিয়াছেন। 
বেদান্তমতে ব্রক্গ___সচ্চিদানন্দস্থরূপ সাকার । নিহ্বিশেষবাদিগণ ব্রন্ধকে 
“নিগুণ" এবং বিশেষস্থলে ভগবানকে “সগুণ' (ত্রিগুণময় ) বলিয়া প্রতিপাদন 
করেন, বস্ততঃ তত্ববস্ত কেবল নিগুণ বা গুণাতীত নহেন, পরত তিনি 
- অনন্ত চিদ্‌্গুণরাশির আধার “সগুণ” বিগ্রহ । মতবাদিগণের মতে-- 
“পরম কারণ ঈশ্বর ( বিষুকে ) পাওয়া যায় না অর্থাৎ কেহই সর্বেশ্বরেশ্বর 
সর্ধকারণকারণ বিষুকে মানেন না, (অথচ পরমত খণ্ডন পূর্বক নিজ 
নিজ মতবাদ স্থাপন করিতে প্রয়া করিয়াছেন )) অতএব মহাজন যাহ! 
বলেন, তাহাই “সতা? বলিয়া জানিতে হইবে ।” 


(০৩২ ) 


আমাদের পরমারাধ্যতম শ্রীত্রীল প্রভুপাদ শ্বীয় অন্ভাস্তে লিখিয়াছেন__ 

"মায়াবার্দিগণ শ্রীশঙ্করপাদের শারীরক-ভাষ্ের উদ্দিষ্ট শান্বকেই 'বেদাস্ত” 
বলেন,_ অর্থাৎ বেদীন্ত বলিতে শাঙ্করমতাঁবলম্বিগণ তাহাদের আচার্যের কৃত 
কেবলাতৈতমতমূলক ভাস্ততাৎ্পর্ধ্য বিশিষ্ট উপনিষৎ ও ব্রক্ষসুত্রকে লক্ষ্য 
করেন। সদানন্দমযোগীন্দ্র-রুত “বেদাস্তসারে-“বেদাস্তো নাম উপনিষৎ- 
প্রমাণম্ঠ তছপকারীণি শারীরকন্থত্রাদীনি চ।” বস্ততঃ বেদান্ত; 
বলিলে “কেবলাছৈতবাদ” বুঝায় না। শ্রবৈষ্ণবাচার্য্যচতু্য় সকলেই 
বেদাস্তাচাধ্য, কিন্তু শঙ্করমতাবলম্বী মায়াবাদী নহেন। ভেদ-দর্শনরহিত 
হইয়া কৈবলাদ্বৈত-বিচারমূলে যে অহংগ্রহ্বোপাসনা, তাদুশ মায়াবাদ- 
পন্থিগণ শ্তদ্ধাদ্বৈত, শ্ুদ্ধদৈত, বিশিষ্টাছৈত. দ্বৈতাদ্বৈত এবং অচিস্ত্য-ভেদা- 
€ে্দ স্বীকার করেননা ; পবস্ত কৈবলাছৈত-বিচারকেই নির্দোষ বেদাস্তমত 
বলিয়া! বিশ্বাস করেন। কৃষ্ণে প্রারুত দেহ ও মনের দ্বারা ষে অনিত্যসেবা 
অন্ত্ঠিত হয়, তাহাতে মায়াবাদিগণের সম্ভটি হয়, অর্থাৎ তাহারা কৃষ্ণভক্কিকে 
কশ্াহুষ্ঠান-বিশেষ বলিয়া জানেন, তজ্জন্য উহাকে 'অভভ্তি” বলিয়া তাহাদের 
সন্তোষ ।” 

দেখা যায় যে, ছুঃখ পরিহার এবং স্বখলাভের উপায়-সন্বদ্ধে পূর্বোক্ত 
খাষিগণ নিজ নিজ মনীষা দ্বার! যে উপায়ই উদ্ভাবন কর্ন না কেন, ইহার 
কোনটিই নিঃশ্রেয়স অর্থাৎ বাস্তব কল্যাণের পথ বা উপায় বলিয়া স্থির করা 
যায় না। কেবলমাত্র শ্রীভগবানের শক্ত্যাবেশাবতার শ্রীব্যাসদেব “বেদাস্ত” 
রচনা করিয়া! জীবের বাস্তব কল্যাণের পথ উনুক্ত করিয়াছেন, তাহাই 
আবার তিনি শ্রমন্ভাগবত রচনার দ্বারা বেদাস্তস্থত্রের প্রকৃত অর্থ পরিস্ফুট 
করিয়াছেন। বেদান্তবেছ্য স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রচৈতন্দেব অবতীর্ণ হইয়া বেদাস্ত 
তথা শ্রীমস্ভাগবতের তাৎপর্ব্য স্বয়ং আচরণ পূর্বক প্রচার করতঃ বাস্তব মঙ্গল 
লাভের এক রাজকীয় বস্মস্থাপন করিয়াছেন। শ্রএমহাপ্রভুর অন্থগ পার্ষদ- 
বুন্দ সেই পথের সন্ধান অদ্যাবধি জীবের দ্বারে দ্বারে প্রকাশ করিয়া 
জীবহিতৈষণার অপূর্ব আদর্শ স্থাপন করিতেছেন। মৌভাগ্যবান্‌ ব্যক্তিগণ 
সেই পথের সন্ধান পাইলে আর নান] পথে, নান মতে বিভ্রান্ত হইবেন না। 

শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর “কে আমি, কেন মোরে জারে তাপব্রয় ?” 
এই প্রশ্নক্রমে শ্রশ্রমহাপ্রভূ যাহ বলিয়াছেন, তাহাতেই ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার ফল ও 


(০৩৩) 


জীবের আত্যস্তিক দুঃখনিবৃত্তি ও বাস্তব স্থখ-প্রাপ্তির গ্ররূত উপদেশ নিহিত 
'আছে। 
শীচৈতন্তচরিতামৃতে পাই,-_ 

“জীবের 'ন্বরূপ” হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস। 
কষ্ণের “তটস্থাশক্তি” ভেদাভেদ-প্রকাশ ॥ 
স্্ধ্যাংস্ত-কি রণ, যেন অগ্রিজালাচয়। 
স্বাভাবিক কৃষ্ণের তিন প্রকার “শক্তি” হয় ॥ 
কৃষ্ণের স্বাভাবিক তিন শক্তির পরিণতি । 
চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি, আর মায়াশক্তি ॥ 
কৃষ্ণ তূলি” সেই জীব-_অনাদি-বহিন্দুখি । 
অতএব মায়] তারে দেয় সংসার দুঃখ ॥ 
কভু ম্বর্গে উঠায়, কন্তু নরকে ডুবায়। 
দণ্যজনে রাজা যেন নদীতে চুবায় 
সাধৃ-শান্ত্র-কপায় যদি রুষ্কোনুখ হয় । 

, সেই জীব নিস্তারে, মায়া তাহারে ছাড়য় 
মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি কৃষ্ণস্থৃতিজ্ঞান । 
জীবেরে কপায় কৈলা কৃষ্ণ বেদ-পুরাণ ॥ 
শান্ত্র-গুরু-আত্মরূপে আপনারে জানান । 
কষ মোর প্রত ত্রাতা” জীবের হয় জ্ঞান ॥ 
বেদশান্্ কহে “সম্বন্ধ” “অভিধেয়” প্রয়োজন” । 
'কৃষ্ণ' প্রীপ্য-সন্বন্ধ, “ভক্তি” প্রাপ্তোর সাধন ॥ 
অভিধেয় নাম-_- ভক্তি «প্রম" প্রয়োজন । 
পুরুষার্থ-শিরোমণি প্রেম- মহাধন ॥ 
কষ্চমাধুধ্য-সেবা-প্রাঞ্তের কারণ । 
কৃষ্সেবা করে কষ্ণচরল আম্বাদন ॥ 
ইহাতে দৃষ্টান্ত যৈছে দরিদ্রের ঘরে । 
“সর্বজ্ঞ, আসি" ছুঃখ দেখি" পুছয়ে তাহারে ॥ 
তুমি কেনে এত দুঃখী, তোমার আছে পিতৃধন। 
তোমারে না কহিল, অন্যত্র ছাঁড়িল জীবন ॥ 


(৮৩৪) 


সর্বজ্ঞের বাক্যে করে ধনের উদ্দেশে । 
এছে বেদ পুরাণ জীবে “কৃষ্ণ” উপদেশে ॥ 
সর্বজ্ছের বাক্যে মূলধন অনুবন্ধ। 
সর্বশান্ত্রে উপদেশে, শ্রীরু্ণ' সম্বন্ধ ॥ 
বাপের ধন আছে, জানে, ধন নাহি পায়। 
সর্বজ্ঞ কহে তার প্রাপ্তির উপায় ॥ 
“এই স্থানে আছে ধন? বলি” দক্ষিণে খুদিবে। 
ঘভীমরুল-বরুলী” উঠিবে, ধন না পাইবে ॥ 
পশ্চিমে" খুদিবে, তাহা যক্ষ এক হয়। 
সে বিদ্ব করিবে,_-ধনে হাত না পড়য়॥ 
উত্তরে" খুদিলে আছে কৃষ্ণ “অজগরে' । 
ধুন নাহি পাবে, খুদিতে গিলিবে সবারে ॥ 
পূর্বদিকে” তাতে মাটী অল্প খুদিতে । 
ধনের ঝারি পড়িবেক তোমার হাতেতে ॥ 
এছে শাস্ত্র কহে,_-কশ্ব, জ্ঞান, যোগ ত্যজি?। 
ভক্ত? কৃষ্ণ বশ হয়, ভক্ক্যে তারে ভি ॥ 
অতএব "ভক্তি" রুষ্ণ-প্রাপ্তির উপায় । 
“অভিধেয়' বলি? তারে সর্বশান্ত্ে গায় ॥ 
ধন পাইলে যৈছে স্থখভোগ-ফল পায় । 
স্থথভে(গ হৈতে চুঃখ মাপনি পলায় ॥ 
তৈছে ভক্তি-ফলে কৃষ্ণ প্রেম উপজয়। 
প্রেমে রষ্ণান্বাদ হেলে ভব নাশ হয় ॥ 
দারিদ্য-নাশ, ভবক্ষয়, প্রেমের ফল? নয়। 
প্রেমক্থথ-ভোগ- মুখ্য প্রয়োজন হয় ॥ 
বেদশান্ত্ব কহে সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন । 
কৃষ্ণ, কষ্ণভক্তি, প্রেম, তিন মহাধন |” 
( চৈঃ চঃ মধা বিংশ পরিচ্ছেদ ) 
এক্ষণে গ্রন্থ-বিস্তারভয়ে আর অধিক অগ্রলর না হইয়! শ্রীগোরন্ন্দরের 
রুপাভিষিক হইলে কিরূপ ফল ধরে, তার একটি জাজল্যমান প্রমাণ উল্লেখ 


( ০.৩৫) 


করিয়! ক্ষান্ত হইতেছি। শ্রীগৌরস্থন্দর শ্রীবাস্থদেব সার্বভৌমকে উদ্ধার 
করিলে যিনি সকল দর্শনশাত্্ব অধিগত করিয়া তদানীস্তনকালে অদ্বিতীয় 
নৈয়ায়িক ও বৈদান্তিক বলিয়া পরিচিত ছিলেন, তিনি-_সেই প্রীনার্ববভৌর্ম 
রীতরীমহা প্রভুর কপাপ্রাপ্ত হইবার পর যাহা বপিয়াছিলেন, পদ্যাবলীধূত সেই: 
একটি বাণী উদ্ধার করিতেছি -_ 
“জ্ঞাতং কাণভুজং মতং পরিচিতৈবান্বীক্ষিকী শিক্ষিতা 
মীমাংস1 বিদিতৈব সাংখ্যসরণির্ধোগে বিতীর্ণা মতিঃ | 
বেদাস্তাঃ পরিশীলিতাঃ সরতসং কিং তু ক্ফুরম্মাধুরী- 
ধার কাচন নন্দস্থনমুরলী মচ্চিত্তমাকর্ষতি ॥৮ 
( শ্রুপগ্ভাবলী ধৃত শ্রীসার্বভৌম-বাক্য ) 
অর্থাৎ আমি কণাদদের মত জ্ঞাত হইয়াছি, আম্বীক্ষিকী বিদ্যার সহিত 
পরিচিত, মীমাংসাশান্ত্ও শিক্ষা করিয়াছি, সাংখ্যসরণি অর্থাৎ সাংখ্যমতও 
আমার বিদিত, পতঞ্জলির যোগশাস্ত্বেও আমার যতি বিস্তৃত, বেদাস্তশাস্্ও 
আমি অন্রশীলন করিয়াছি, কিন্ধ শ্রীনন্দনন্মনের কোন মুরলীমাধুরীধারা সবেগে 
আমার চিত্তকে আকর্ষণ করিতেছে । 
এতওপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীজীবপাদ কতক শ্রপরমাত্মসন্দর্ভে উদ্ধৃত শ্রনুসিংহ-পুরাণে 
বণিত শ্রীযমরাজের বাকা উদ্ধার না করিয়! ক্ষান্ত হইতে পারিতেছি না।__ 
“বিষধর-কণভক্ষ-শঙ্করোক্তী-দশবল-পঞ্চশিখাক্ষপাদবাদান্‌। 
মহদপি স্থবিচাধ্য লোকতন্ত্রং, ভগবছুপাস্তিমুতে ন সিদ্ধিরস্তি ॥” 
অর্থাৎ বিষধর ( যোগদর্শনকার শেষাবতার পতঞুলি), কণতভূক্‌ ( বৈশেষিক 
মতপ্রবর্তক) ও শঙ্করোক্তীঃ অর্থাৎ রুদ্ধোক্ত প্রাচীন মায়াবাদের উক্তি সমূহ, 
দশবল অর্থাৎ বৌদ্ধমত, পঞ্চশিখ অর্থাৎ সাংখামত, অক্ষপাঁদ অর্থাৎ ন্ায়দর্শন- 
প্রণেতা গৌতম, লোকতন্ত্ অর্থাৎ পূর্বমীমাংসাশাস্ত্র বা লোকায়ত চার্বাক মত, 
উত্তমরূপে স্থ্ঠ বিচীরপূর্ধবক নিশ্চর করিয়াছি যে, শ্ভগবছুপাসনা ব্যতীত সিদ্ধি 
লাভের অর্থাৎ পুরুষার্থ লাভের অন্য কোন পথ নাই। 
বেদাস্তস্ত্রের এই দ্বিতীয় অধায়ে আরও অনেক মতবাদ নিরসন 
হইয়াছে, তাহা গ্রন্থ-মধো তত্তৎস্থলে জষ্টব্য | 
আমর! পূর্বেই অবগত হইয়াছি যে, বেদাস্তস্থত্রে চারিটি অধ্যায় 
আছে। তন্মধো প্রথম অধ্যায়টি পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছে । এক্ষণে 


( ৮৩৬ ) 


দ্বিতীয় অধ্যায় প্রকাশিত হইতেছে । বেদাস্তের প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায় 
সন্বদ্ধ-তত্বাত্বক। তন্মধ্যে আবার প্রথম অধ্যায়টিতে সমস্ত শ্রুতি যে পর- 
ব্রহ্ম শ্রীহরিতেই সমদ্বিত, তাহাই প্রদশিত হইয়াছে আর দ্বিতীয় অধ্যায়টিতে 
আপাতদর্শনে যে শ্রতি-সমৃহের পরস্পর বিরোধ প্রতীত, সে সকল 
মীমাংসিত হইয়াছে এবং সমস্ত বেদবিরুদ্ধ মতবাদ নিরসন প্রাপ্ত হইয়াছে। 
এইজন্য এই অধ্যায়কে অবিকুদ্ধাখ্য সংজ্ঞায় সংজ্ভিত কর! হয়। 

বেদাস্তের প্রতি অধ্যায় আবার চারিটি পাদ সমন্বিত। স্থতরাং দ্বিতীয় 
অধ্যায়েও চাবিটি পাদ রহিয়াছে। পূর্বখণ্ডে আমরা বেদাস্তের প্রথম 
অধ্যায়ের পাদচতুষ্টয়ের অধিকরণ-বিবরণ সংক্ষেপে প্রদান করিতে প্রয়াস 
পাইয়্াছি। এক্ষণে এই দ্বিতীয় অধ্যায়ের চারিপারদদের অধিকরণ-বিবরণ 
সংক্ষেপে প্রদত্ত হইতেছে। 

বেদান্তের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদে পনরটি অধিকরণ ও সাইব্রিশটি 
স্জ্র আছে। তন্মধ্যে প্রথম--"্মৃত্যনবকাশাধিকরণে' নিরীশ্বর সাংখ্য- 
মত-খণ্ডন দেখ! যায়, মন্বার্দি স্বৃতি কব্রক্ষেরই একমাত্র জগৎকারণতা 
সংস্থাপন করিয়াছেন । এমন কি, বিষুপুরাণে পরাশর খধিও তক্রপই 
বলিয়াছেন । ক্রতি ও তদনুকূল স্থতি তারস্বরে শ্রভগবান্কেই জগতের 
স্থগ্রিকর্তা বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু অগ্রি-বংশজ কপিল শ্রুতিবিকুদ্ধ 
স্বকপোলকল্লিত সাংখ্যমতের ছ্বারা জড়! প্রকৃতির জগত্কারণতাবাদ- 
স্থাপনের প্রয়াস করিয়াছেন। শ্রত্যনমারিণী যম্বাদিম্থ্তির সহিত বিরোধ- 
হেতু বেদবিরুদ্ধ নিবীশ্বর সাংখ্যশাস্্-প্রণেতা কপিলের মত অগ্রাহ। 

দ্বিতীয়--'ষোগ্রপ্রত্যুক্তাধিকরণে' পতঞ্জলির বেদাস্তবিকুদ্ধ-যোগ- 
স্বৃতিরও খণ্ডন দুষ্ট হয়। যদিও সেই স্থ্তি যম-নিয়ম-আসন-প্রাণায়াম- 
প্রতাহার-ধারণা-ধ্যান-সমাধিরপ অআগ্টাঙ্গ-সমন্বিত, এবং এ যোগম্তিতে 
সেশ্বরবাদের কথা থাকিলেও কুটিল কপিলোক্কিবূপ শৈবাল দ্বারা আবেষ্টন 
নিবন্ধন, প্রধানের স্বতন্থভাবে হ্ষ্টিকারণতার সমর্থন ও বৈদিক শিদ্ধান্তানুষায়ী 
পরমেশ্বরের অনিরূপণত্ব-হেতু উক্ত মতও উপক্ষেণীয় । 

ভূতীয়-_“ন বিলক্ষণত্বাধিকরণে' পাওয়া যায়-_সাংখ্যম্মতি ও যোগ- 
স্বতি কপিল ও পতঞ্তলি প্রভৃতি ভ্রম, প্রমাদ, বঞ্চনেচ্ছা ও ইন্জ্রিয়ের 
অপটুতাঘুক্ত জীব-বিশেষ কর্ভক রচিত, কিন্ত বেদশান্ত্র অপৌকুষেয়, নিত্য, 
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ভ্রমাদি-দোষরহিত বলিয়! তাহার বিলক্ষণ বৈশিষ্ট্য আছে। আর মন্বাদি 
স্মৃতি সেই বেদাহুপারিণী হওয়ায় উহাদেরও প্রামাণ্য স্বীকাধ্য | 


চতুথ-_“অভিমানি-ব্যপদেশীধিকরণে” পাওয়া যায় যে, তেজ, জল 
ও প্রাণার্দির অভিমানী চেতন দেবতীরূপে প্রব্রহ্মই বিশ্বৈককারণ-কারণ 
হওয়ায় বেদের কুত্রাপি অপ্রামাণ্য নাই। ূ 

পঞ্চম_-দৃশ্যতে ত্বিত্যধিকরণে' পাওয়া যায়_ ব্রহ্ম ও জগৎ উভয়ের মধ্যে 
বিরূপতা৷ থাকিলেও ব্রহ্মই জগৎকারণ, ইহা স্থনিশ্চিত। বৈরূপ্যবিশিষ্ট দুইটি 
বস্তরও উপাদান ও উপাদেয়ভাব দৃষ্ট হইয়া থাকে । যেমন গুণসমূহের 
বিজাতীয় দ্রব্য হইতে উৎপত্তি 3 মধু হইতে ক্ষুদ্র কীটের উৎপত্তি, কল্পদ্রম 
হইতে হস্তী-অশ্ের উৎপত্তি এবং চিন্তামণি হইতে স্বর্ণের উৎপত্তি 
দেখা যায় । 


ষষ্ঠ _"অসদিতি চেদ্রিত্যধিকরণে পাওয়া যাঁয়__শক্তিমান্‌ উপাদান 
ব্রহ্ম হইতে উপাদেয় জগতের উৎপত্তিতে শক্তিমানের শক্তির পরিণতিই প্রকাশ 
পায়, দ্রব্যান্তর নহে। 


সপ্তম--“এতেন শিষ্টেত্যধিকরণে বেদবিরোদধী গৌতম ও কণাদাদির 
স্মৃতির খণ্নও দুষ্ট হয়। বেদবিরোধী কপিল ও পতঞ্জলির মত খগুনের 
দ্বারা ন্ায় ও বৈশেষিক মতও নিরারুত হইল। যেহেতু খণ্ডনের হেতু 
বেদবিরোধিতা উভয় পক্ষেই সমান । 


অই্টম--“তদনন্যত্বারস্তণীধিকরণে+ পাওয়া যায়-জগতের উপাদান 
জীবশক্তি ও প্রক্ৃতিশক্রিযুক্ত ব্রহ্ম হইতে উপাদেয় জগৎ অভিন্ন। ব্রহ্মই 
চিজ্জড়াত্মবক সমগ্র জগতের উপাদান, স্থতরাং ব্রহ্ম হইতে জগৎ ভিন্ন 
নহে, ইহা হৃদয়ে নিশ্চয় করিয়। উপাদানভূত ব্রদ্ধকে স্বানিলেই সমস্ত 
জগৎকে জানিতে পারা যায়। যেমন মৃৎপিগুকে জানিলেই সেই উপাদান 
হইতে উদ্ভূত ঘটাঁদি পদার্থকেও জানিতে পারা যায়, তদ্রপ। 

পরবপ্তিকালীন উপার্দেয়ের অভিব্যক্তির পূর্ব্বও উপাদানকা রণে তাদাত্ময- 
ভাবে অবস্থিতিহেতুকও উপাদান হইতে উপাদেয় অভিন্ন। স্থুল ও লুক 
তেদে জগতের ছুইটি অবস্থা, উহাই সৎ ও অসৎ-শকের ছারা বোধ্য। 
সুতরাং জগৎকে যে অসৎ বল! হয়, উহার অর্থ জগৎ সুশ্্-অবস্থায় ছিল। 
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উহাতে শুহ্যবাদ স্থাপিত হয় না। কারণ সুম্ম্াবস্থায়ও জগতের সত্তা থাকে । 
পটের দৃষ্টান্ত ও বটবীজাদির দৃষ্টাত্ত জগতের অভিব্যক্তি-পক্ষে গ্রহণীয়। 

নবম__-“ইতরব্যপদেশীধিকরণে' জীবকর্তৃত্ববাদ খণ্ডিত হইয়াছে। 
জীবকর্তৃত-স্বীকাঁরে হিতাকরণ দৌষের প্রসক্তি হয় অর্থাৎ আত্মহিতের অকরণ, 
অহিতের করণ ও শ্রম প্রভৃতি দৌষবশতঃ জীবকে জগৎকর্তী বলা যায় না। 
কারণ কোন স্বাধীন বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি নিজের বন্ধনার্থ নিজের কারাগার 
নিজে নিশ্নমীণ করেন না। জীব হইতে পরমেশ্বর সর্বাংশে উৎকৃষ্ট এবং 
প্রভৃত শক্তিশালী । এতদ্যতীত জীবের স্বাতন্থ্য ঈশ্বরাধীন। 

দ্রশম-_-“উপসংহার-দর্শনীধিকরণে” পাওয়া যায়__জীবে দৃশ্তমান কাধ্য- 
সমাপ্তি দুগ্ধের মত হইয়া থাকে । যেমন গাভীতে দৃশ্যমান দুগ্ধ গরুর 
ক্বাধীন চেষ্টায় নহে, উহা প্রাণ হইতেই জন্মিয়া থাকে ; সেইরূপ জীৰে 
দৃশ্যমান কার্য্যের উপসংহাঁরও জীবের স্বাধীন চেষ্টায় নহে, উহা! ঈশ্বর 
হইতেই হইয়া! থাকে । সুতরাং জীবের কর্তত্বও ঈশ্বরাধীন, ঈশ্বরের 
ইচ্ছায়ই সংঘটিত হয়। ইন্দ্রদি দেবতা যেমন অপ্রত্যক্ষ থাকিয়াও বর্ষণাদি 
কার্য করিয়া থাকেন, সেইরূপ পরমেশ্বর অপ্রত্যক্ষভাবে জগতৎ্-্্ট্যা্দি করেন, 
ইহাতে আর আশ্চধ্য কি? 

একাদশ-_-কওস্্প্রসক্ত্যধিকরণে' পাওয়া যার__জীবের স্বরূপ শ্রুতি- 
মতে ব্রন্মের অংশ-_অণুপরিমাণ স্থতরাং জীবকরতত্ববাদ-পক্ষ মন্দ অর্থাৎ হেয়। 
যদিও কোনস্থলে জীব হইতে বস্ত-উৎপন্থির প্রসঙ্গ শ্রুত হয়, তাহ! কিন্ত 
ব্রদ্ষপর, জীবপর নহে । শ্রুতি-প্রতিপাগ্য ব্রদ্গবস্ত্র অলৌকিক ও অচিস্ত্য-শক্তি- 
সম্পন্ন | সুতরাং ব্রন্ধকতৃর্ববাদই উপাদেয় এবং তাহাই প্রমাণসিদ্ধ সুতরাং 
গ্রাহ্। 

দ্বাদশ-_“সর্ক্বোপেতাধিকরণে ত্রদ্দের জগৎ-কতৃত-স্বাপন দৃষ্ট হয়। 
যেহেতু পরমেশ্বর সর্বশক্তি-সমন্থিত এবং শাহাতে স্বভাবসিদ্ধ অবিচিত্তা- 
শক্তি বর্তমান, সেইহেতু তীহারই জগৎকতৃত্ব সঙ্গত অর্থাৎ যুক্তিযুক্ত । 
পরমেশ্বরের প্রাকৃত চরণাদি নিষিদ্ধ হইলেও অপ্রারুত শ্বরূপাহবঙ্থী ইন্দ্রিয়াদি 
আছেই এবং ততন্্ারাই তাহার পক্ষে কর্তৃতাদি কিছুই অসম্ভব নছে। 

ত্রয়োদশ-_-ন প্রয়োজনবন্ধাপধিকরণে'_ত্রন্দের জগং-কষ্ট্যাদি লীলামাত্র 
বলিয়াই জান! যায়। পরমেশ্বর পূর্ণকাম তইলেও তাহার এই বিচিত্র 
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জগৎ-হজন কেবল লোকবৎ-লীল।। অর্থাৎ স্থখোন্ত্ত লোকের যেমন 
স্থখোদ্রেকবশতঃ ফলাকাজ্ষা-ব্যতিরেকে নৃত্যার্দি ক্রীড়া দেখা যায়, 


সেইব্ধপ পরমেশ্ববের্ও তদ্রপ লীলার্থ হুষ্ট্যাদ্িতে প্রবৃত্তি । অতএব তাহার এ 
লীলাও স্বরূপানন্ন-স্বভাবসিদ্ধই | 


চতুর্দদশ-__“বৈবম্যনৈর্ণ্যেনেত্যধিকরণে পাওয়া যায় যে, বিচিত্র 
জগতস্্ট্যাদিতে ব্রন্মের বৈষম্য ও নির্দিয়তা নাই। যেহেতু হৃষ্টিকর্থ। গ্রাহরি 
জীবের কর্শান্ুসারেই স্যপ্টি করিয়া থাঁকেন। যেমন বাজ! সেবাহুসারে 
ভূত্যাদদিকে ফল দিলেও তাহার নৃপতিত্বেরে অভাব দেখা যায় না, সেইক্ধপ 
ঈশ্বর জীবের কন্মীন্ুলারে ফল দান করেন বলিয়া! তাহার অনীশ্বরত্ব ব! 
কন্মাধীনত্ব প্রকাশ পায় না। কম্ম ও ক্ষেত্রজ্ঞ জীব ব্রহ্দের মত অনাদি। 
স্থতরাং পূর্ব পূর্ব জন্মাঞ্ষিত কর্ণান্গসারে পর পর জন্মের কর্মে ঈশ্বর 
জীবকে প্রবৃত্ত করেন বলিয়া তাহাতে কোন দোষ নাই। আর যে 
দেখা যায়, শ্রীভগবান্‌ ভক্তব্সল; তিনি স্বীয় ভক্তে পক্ষপাতব্ূপ বৈষম্য 
প্রদর্শন করেন, উহাও দোষের নহে, পরন্ত গুণরূপেই প্রশংসিত হইয়াছে। 
যেহেতু শ্রভগবানের স্বরূপশক্তির বৃন্তিভূত ভক্তিসাপেক্ষত্বহেতু ভক্তের রক্ষা- 
কাধ্য সাধিত হইয়া থাকে । 


পঞ্চদশ--“সর্ধবধর্মোপপত্ত্যধিকরণে” পাওয়া যায় যে, অবিচিস্ত্যস্বরূপ 
সর্বেশ্বর শ্রীহরিতে বিরুদ্ধ বা অবিরুদ্ধ সকল ধশ্মেরই সমীবেশ উপপন্ 
এবং সিদ্ধ, সুতরাং শুদ্ধচরিত বিজ্ঞগণের তক্রুপক্ষপাতকেও শ্রীভগবানের গুণ- 
মধ্যে গ্রহণ কর ও শ্রদ্ধা করা কর্তব্য ৷ 


এক্ষণে এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদের অধিকরণ-বিবরণ সংক্ষেপে বণিত 


হইতেছে। পূর্বপাদ্দে স্বতি-তর্ক-বিরোধের পরিহার পূর্বক বর্তমান পাদ্ধে 
পরপক্ষ-দুষণ প্রদশ্িত হইয়াছে । 


প্রথম-_“বচনানুপপন্তেরিত্যধিকরণে পাওয়া ঘায় যে, জড় প্রধান 
বিচিত্র জগতের উপাদান বা নিমিত্ত-কারণরূপে প্রমাণিত হয় না। কারণ 
কোন চেতন পদার্থ ছারা অধিষ্ঠিত না হইয়া বিচিত্র জগৎ-রচনা জড় 
প্রধানের দ্বারা দিদ্ধ হইতে পারে না1। দৃষ্টান্তস্বূপে বলা যায় যে, 
যেমন চেতন শিল্পী ব্যতিরেকে কেবল স্বয়ং ইষ্টকাঁদিতে প্রাসাদ নিন্মিত 
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হয়না । এই অধিকরণে বিভিন্ন যুক্তি ও দৃষ্টাস্তের ছার! জড়ের কর্তৃত্ববাদ 
খণ্ডিত হইয়াছে । 

দ্বিতীয়__“মহদ্দীর্থবদধিকরণে ন্যায় ও বৈশেষিক মতের হবার! 
সিদ্ধান্তিত “আরম্তবাদ” খণ্ডিত হইয়াছে । অবয়বশূন্ পরমাণু, হইতে 
সাবয়ব দ্যণুকাদির উৎপত্তি অসম্ভব। হ্রম্ব দ্থযণুক ও পরমাণু হইতে মহৎ 
ও দীর্ঘ জ্রণুকের উৎপত্তি অসমঞ্জস, তাঞ্িকগণের সমুদয় মতই অসমঞ্চস 
ও যুক্তিবিরুদ্ধ বলিয়৷ অশ্রদ্ধেয়, ইহাই প্রমাণিত হইয়াছে। 


তৃতীয়-_“সমুদ্ধায় ইত্যধিকরণে'__-বৌদ্ধমতের খণ্ডন পাওয়া যায়। 
পরমাণুহেতুক বাহ সমুদয় এবং বিজ্ঞানাদি-স্বন্ধচতুষ্টয়হেতুক আভ্যন্তর সমুদয় 
--এই ছুইটি স্বীকার করিলেও তাহাদের তাহার দ্বার জগদাত্মক 
সমুদ্রায়ের সিদ্ধি হয় না। কারণ সমুদ্রায়ী বস্তর অচেতনত্বহেতু আর সমুদয়- 
যোজক চেতনের ক্ষণিকত্ব এবং স্থায়ী সংঘাতকর্তীর অভাবহেতু এ সকল 
অসিদ্ধ। আর যদি ব্বতঃপ্রবৃত্তি হইতে উৎপত্তি স্বীকার করা যায়, তাহাতেও 
নিরস্তর জগৎ সমুদায়ের উৎপত্তিরূপ দোষ আসিয়। পড়ে, স্থতরাং বৈভাষিকা দি 
এইবপ কল্পনাও যুক্তিযুক্ত নহে এবং ভূতভোতিক ও চিত্তচৈত্ত সমুদয়দয় ছাবা 
জগদাত্মক সমুদ্দায়ের অসিদ্ধিবশতঃ সে মত ভ্রান্ত । 

চতুর্খ-_“নাভাব উপলন্ধ্যধিকরণে” পাওয়া যায়--বৌদ্ধ মতাবলম্বী 
বৈভাধিক ও সৌব্রান্তিকগণের মত নিরস্ত হওয়ার পর বিজ্ঞানমাত্রবাদী 
যষোগাচার মত খণ্ডিত হুইয়াছে। বাহা পদ্দার্থের অভাব বল। যাইতে পারে 
না, যেহেতু উপলব্ধি হইতেছে । সুতরাং প্রত্যক্ষসিদ্ধের অপলাপকানীর 
মত অগপ্রমাণিত। ক্ষণিকত্ববাদীর মতে বাপনার আশ্রয়ে কোন স্থির 
পদ্দার্থ নাই, স্কৃতরাং সকল পদার্থ ক্ষণিক বলিলে ত্রিকালে স্থির বাসনাশ্রয় 
চেতন পদার্থ না থাকায় দেশ, কাল ও নিমিত্তসাপেক্ষ বাসনা, ধ্যান ও 
স্মরণাদি ব্যবহার সম্ভব হয় না, সুতরাং আশ্রয়ের অভাবে বাসনা সিদ্ধ 
হয় না এবং বাসনার অভাবে জ্ঞান-বৈচিত্র্যও অসম্ভব হয়) অতএব 
বিজ্ঞানমাত্রবাদ তুচ্ছ । 


পঞ্চম__“সর্বথানুপপত্ত্যধিকরণে” পাওয়া যায় যে, সর্বশূন্যবাদীর মত 
সর্বপ্রকারেই অযৌক্তিক । তাহারা বলেন-__শুন্তই তত্ব এবং শুন্ততার জ্ঞানই 
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মোক্ষ। ইহা সর্বতৌভাবে খণ্ডিত হইয়াছে । শৃন্যকে সৎন্বরূপ, অসব্স্বরূপ 
অথবা সদসৎস্বূপ যাঁহাই বল! হউক, উহাতে কোন প্রকারেই তাহাদের 
অভিমত. সিদ্ধ হইতে পারে না, যেহেতু উহাতে কোন যুক্তি নাই । এইরূপে 
বৌদ্ধমত নিরাসের দ্বারাই সেই কৌদ্ধসদুশ (দুষ্টি-স্ষ্টিবাদী ) মায়াবাদী রও 
মত নিরস্ত হইয়াছে । কেন না, মায়াবাদীৰ মতে বস্তর ক্ষণিকত্ব অনুসরণ 
করিয়াই দৃষ্টি-সুষ্টি বর্ণন করা হইয়াছে, আর শৃন্যবাদ অবলম্বন করিয়াই 
বিবর্তবাদ নিরূপণ করা হইয়াছে । অতএব মায়াবাদ বৌদ্ধমততুল্যই, 
এ-জন্য উহাদের এ সকল মায়াবাদ ও বিবর্তবাদদ পৃথগ ভাবে নিরাস কব! 
হয় নাই। 


ষষ্ঠ _“নৈকন্মিম্নসম্ভবাধিকরণে" _ইনমতাবলদ্বিগণের দৌষ প্রদপিত 
হইয়াছে । ঠজনোক্ত পদার্থগুপি সপ্তভঙ্গী হ্যায়ের ছারা সিদ্ধ হইতে পারে 
না, কারণ কোন একটি বস্তৃতে এককালীন একসঙ্গে বিরুদ্ধধশ্মের সমাবেশ 
হইতে পারে না। যেমন এক বস্ততে একই সময়ে শীত ও উষ্ণ উভয় 
থাকিতে পারে না। আবার অনিশ্চিত সন্ত বা অসত্ব পক্ষেও স্বর্গ নরক 
ও মুক্তির পবস্পর সংমিশ্রণহেতু ন্ব্গের উদ্দেশে, কিংবা নরকের নিবৃত্তিনূপে 
অথব মুক্তির নিমিত্ত কোন সাধনের বিধানই সার্থক হয় না। আব 
উহার্দের মতে সপ্তৃতঙ্গী ন্যায়াবলখ্ধনে উভয় পক্ষের উপন্যাসের ছ্বার1 পদার্থ- 
সমূহ সত্তা ও অসত্তা-ধম্মবিশিষ্ট হওয়ায় উহ] আঁনশ্চিতই হইতেছে । 
অতএব উর্ণনাভেব স্যত্রের ন্যায় এ সপ্চতঙ্গী-ন্তায় আপনা হইতেই বিচ্ছিন্ন 
হইয়। পড়িতেছে, উহা পবীক্ষীরই আবশ্তাকতা। দেখা যায় না। 

সগ্তম--“পত্যুরসামঞ্জন্তাধিকরণে পাশুপত, শৈব, গাণপত্য ও 
সৌরাদি মত খণ্ডিত হইয়াছে। পশুপতি, গণপতি বা দিনপতি প্রভৃতির সিদ্ধান্ত 
সঙ্গত নহে; কারণ উহা সাযগ্তশ্তহীন অথাৎ এ সকল সিদ্ধান্ত বেদ-বিকুদ্ধ । 
যেহেতু বেদে একমাত্র শনারায়ণেরই জগতকর্তৃত্ব ম্বীকৃত হইয়াছে এবং 
অন্যান্য দেবগণের কার্য শ্রীবিষ্ঝর অধীনতায় নিষ্পন্ন , এবং শ্রীবিষুকর্তৃক 
আদিষ্ট বর্ণীশ্রমধশ্ম, জ্ঞান ও ভক্তিই মুক্তির উপায়রূপে নিণীত হইয়াছে । 
এই সকল মতে সম্বন্ধ ও অধিষ্ঠানেরও প্রমাণাভাব দুষ্ট হয়। 

অষ্টম-_“উৎপত্ত্যসম্ভবাধিকরণে”_শাক্রেয় মতের খণ্ডন পাওয়া ষায়। 
চেতন কর্তৃক অনধিষ্তিত হইয়া শক্তির জগত্কতৃত্ব অসম্ভব। শক্তিবাদেও 

ঘঘ 
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বেঙ্ববিরোধ থাকায় অনুমানের হ্বারা শক্তির কর্তৃত্ব কল্পনা করিতে হয়। 
কারণ শ্রুতি পরমেশ্বরেরই জগতকত্ৃত্ব স্থাপন কবিয়াছেন। লৌকিক 
ৃষ্টান্তেও উহা যুক্তি-বিরুদ্ধ। কারণ, পুরুষের সংসর্গব্যতীত কোন স্ত্রী 
হইতে সন্তান উৎপন্ন হইতে দেখা যায় না। 

বেদাস্তের দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদে মোট উনিশটি অধিকরণ ও 
একান্নটি সুত্র আছে। 

ইহাতে পরমেশ্বর হইতে চতুব্বিংশতি তত্বের উৎপত্তি ও লয়; জীবের 
উৎপত্তির অভাব, জ্ঞানবপুঃ জীবের জ্ঞানাশ্রয়ত্ব, জীবের পরমাণুপব্িমাণতর, 
জ্ঞানের ছার! ব্যাপিত্ব, কর্তৃত্ব, ব্রন্মাংশত্ব ; মৎস্যাঁদি-অবতারের সাক্ষাৎ ঈশ্বরত্ব 
শুভাশুভ অনুষ্টবশত:ই জীবের বিচিত্রতা প্রভৃতি বিষয়, ইহার বিরোধী বাক্য- 
সমূহের খগ্ডনমূুখে উপপন্ করা হইয়াছে । 

প্রথম_-“বিয়দধিকরণে” পূর্বপক্ষীর মতে আকাশের উৎপত্তি নাই-_ 
স্থিরীকৃত হইলে তদছুত্তরে স্থত্রকাঁর তৈত্তিবীয় শ্রুতি ছারা ব্রহ্ম হইতে আকাশের 
উৎপত্তি প্রমাণিত করিয়াছেন । 

দ্বিতীয় _“মাতর্রিশ্বব্যাখ্য। নাধিকরণে" আকাশের উৎপত্তি কথনের 
দ্বার1 বাষুর উৎপত্তিও ব্রহ্ম হইতেই কথিত হইয়াছে । 

তৃতীয়-__“অসম্ভবাধিকরণে পাওয়া যায়_ব্রদ্ষত কিছু হইতে 
উৎপন্ন নহেন। রব্রহ্ষের উৎ্পনি অসস্তব। কারণ ইহার কোন যুক্তিও নাই, 
শান্্র-প্রমাণও নাই | 

চতুর্থ-_-€তজোহধিকরণে” বর্ধিত হইরাছে যে, বায়ু হইতে অগ্নির 
উৎপত্তি হুর, ইহা শ্রুতি ছ্বার। প্রতিপন্ন । 

পঞ্চম-__“অবধিকরণেঃ পাঁওয়। ষাঁয় যে, অগ্নি হইতে জলের উদ্তবের কথা 
শ্রুতিতে আছে। 

বন্ঠ__পৃথিব্যধিকরণে' নণিত হইয়াছে যে, অন্র-শব্ধে এ-স্থলে 
পথিবীই গ্রহণীয়, কারণ তৈত্তিরীয় শ্রুতি জল হইতে পৃথিবীর উত্তবের কথাই 
বলিয়াছেন । 

সপগ্তম-_-“তদভিধ্য নাপণিকরণে? পরমেশ্বর শ্রীহরির অভিধ্যান অর্থাৎ 
সঙ্কল্পরূপলিঙ্গ প্রমাণ হতে তিনিই যে চত্ুর্বিংশতি তত্বের সাক্ষাৎ শষ্টা, ইহ1 


অবগত হওয়া যায়। 
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অষ্টম-_“বিপর্ধ্যয়াধিকরণে _বিপরধ্যয়রূপে দৃষ্-ক্রম হইতেও সর্কেশ্বর 
হইতে সকলের উৎপত্তিই যুক্তিযুক্ত । নতুবা শব্দের অভিপ্রায় ভঙ্গ হইয়া পড়ে । 

নবম- “অন্তরা বিজ্ঞানাধিকরণে” পাওয়া যায় প্রাণাদদি পৃথিবী 
পর্যন্ত সাক্ষাৎ পরমেশ্বর হইতেই উত্ত,ত হইয়াছে । 

দরশম--“চরাচরব্যপাশ্রয়া ধিকরণে পাওয়। যায়--চরাচর-বাচক সমস্ত 
শব মুখাবৃত্তিতে ঈশ্বরবাচকই হয় । 

একাদশ-_আত্মাধিকরণে” পাওয়। যায়__জীবাত্মা উৎপন্ন হয় না, 
কারণ শ্রুতি ও স্মতি-প্রমাণে জীবের নিত্যত্বই প্রমাণিত হইয়াছে । 


দ্বাদশ-_“জ্ঞাধিকরণে" পাওয়া যায় যে, জীবাত্মা জ্ঞানম্বর্ূপ হইয়াও 
জ্বাতা । 


ব্রয়োদশ-_উতৎক্রান্ত্াধিকরণে” বণিত হইয়াছে যে, জীবের স্বব্ধপ 
পরমাণু পরিমাণ, বিভু নহে; কারণ উহার উৎক্রান্তি, গতি ও আগতি ক্রিয়া 
আছে। 

চতুর্দশ__'কর্ত শাস্তার্থবন্বাধিকরণে' পাওয়া যায়,_জীবই কর্তা " 
প্রকৃতির গুণ কর্তী নহে । কারণ জীবেব কতৃত্ব-স্বীকারেই শাস্ত্ার্থের সঙ্গতি 
সিদ্ধ হয়) গুণের কতৃত্ব বলিলে অসঙ্গতি প্রকাঁশ পায়; গুণসমূহ জভ, 
উহা ফলহেতুত্ব জ্ঞান উৎপাদন করিতে পারে না । এমন কি, মুক্ত জীবেরও 
কতৃত্ব দিদ্ধ। 

পঞ্চদশ--“তক্ষাধিকরণে' দুষ্ট হয় যে, জীব প্রাণাদি স্থারা কর্তা 
এবং প্রাণার্দির গ্রহণেও নিজ শক্তি দ্বার! কর্তা, শ্ত্রধর যেমন উভয় 
প্রকারেই কর্তী হয়, তদ্রপ। অর্থাৎ শ্ত্রধর যেরূপ কাটছেদনে বাশ্তাদির 
দ্বার! কর্তা এবং বাস্তাদিধারণেও নিজ শক্তি দ্বারা কর্তী। 


ষোড়শ--“পরায়ত্তাধিকরণে" আছে যে, জীবের কত্ৃত্ব পরমেশ্বরের 
অধীনেই হইয়া থাকে । কারণ পরমেশ্বরই জীবহ্‌দয়ে অন্তধ্যামিরূপে 
প্রবেশকরতঃ তাহাদিগকে ক্মে নিয়োজিত করেন। তাহাও আবার * 
জীবরৃত ধন্মীধন্মলক্ষণ-এরীযত্ব অপেক্ষা করিয়াই প্রবৃত্ত কিয়া থাঁকেন। 
পরমেশ্বর মেঘের ন্যায় নিমিত্তমাত্র হইয়া জীবকে ধম্মাধম্ম-সমুখিত বিষম ফল 
প্রদান করিয়। থাকেন। 
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অপ্ুদশ-_-'অংশাধিকরণে বণিত হইয়াছে যে, জীব পরমেশ্বরের, 
অংশ) হ্ুধ্যের কিরণ যেমন হ্ধ্যের অংশ সেইরূপ, অতএব জীব ব্রহ্ম 
হইতে ভিন্ন হ্যা পরমেশ্বর-সন্বন্ধীপেক্ষী । 


অষ্টাদশ--“ম্বাংশাধিকরণেঃ পাওয়া যায়, স্বাংশ__মতম্যাদি অবতার 
জীববৎ নহে! মতস্যারদি অব্তারগণ স্বাংশতত্ব, অংশীর সহিত অভিন্ন আর 
জীবগণ বিভিন্নাংশ। তেজের অংশ ববি ষেমন তেজঃশব্দে শব্দিত খছ্যোতের 
সদ্দশ হইতে পাঁবে না এবং জলাংশভূত স্রধা ও মদ্যাদি যেরূপ জল-শবে 
শবিত হইলেও পরস্পর সম হইতে পারে না, সেইরূপ মহ্গ্যারদি অবতারও 
জীবের তুল্য হইতে পারেন না । 


উননবিংশ- “অদৃষ্টানিয়মীধিকরণে পাওয়া যায় যে, ন্বরূপতঃ 
জীবগণের সাম্য থাকিলে ও তাহাদের অদুষ্টগুলির অনিয়মহেতু অর্থাৎ বিভিন্নতা- 
হেতু জীব-সমুদয় পরম্পর বিভিন্ন । আবার অদুষ্টও অনাদি। 


এক্ষণে দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্থপাদের 'অনিকরণ-বিবরণ সংক্ষিপ্তভাবে 
বণিত হইতেছে । এই অধ্যায়ে প্রাণ-বিময়ক শ্রতিনিবরোধ পরিহার হইয়ছে। 


প্রথম--প্রাণে।পত্তপিকরণে পাওয়া যার যে, পরমেশ্বর হইতে 
যেরূপ আকাশাদি ভূতসমূহ উৎপন্ন হয়, সেইব্দপ প্রান ও ইন্দজ্িয়বগও তাহা 
হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে । 


দ্বিতীয়-__“সগুগত্যপিকরণে বহিত হইয়াছে যে, প্রাণ সাতটিই; 
যেহেতু জীবের সঠিত সঞ্চ প্রাণেরই সঞ্চারূপ গতি শ্রত হইয়া থাকে, 
হস্তাদিকেও প্রাণ নলিয়া মনে করিতে হইবে। কারণ তাহারাও জীবের 
ভোগের সহায়তা করে। 


কর্ণ, চক্ষুঃ, নাসিকা, রমনা, ত্বক,-এই পাচটি জ্ঞানেক্জিয় এবং বুদ্ধি 
ও মন এই সাতটি জীবের ঘুখ্য ইন্ছি্ন। আর বাক, পাণি, পাদ, পাষু ও 
উপস্থ-_এই পাচটি ' কশ্সেন্দ্রিয়ও জীবের ঈষদুপকারক বলিয়া ইহাদের, 
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ইন্দরিয়-সংজ্ঞা গৌণী বুঝিতে হইবে। পঞ্চ জ্ঞানেন্দরিয়, পঞ্চ কর্শেন্তিয় আর 
উভয়াত্মক মন--এই একাদশ প্রাণ। 


তৃতীয়-_প্রাণীণুত্বাধিকরণে” পাওয়া যায় যে, এই একাদশ প্রাণই 
'অণুপরিমাণ । যেহেতু তাহাদের উত্ক্রমণের বিষয় শত হয়। 


চতুর্খ_-প্রাণশ্ৈষ্ঠ্যাধিকরণে' মাছে ফে, শ্রেগ অর্থাৎ মুখ্য প্রাণও 
আকাশাদি ভূতগণের ন্যায় সর্বেশ্বব হইতে উৎপন্ন । 


পঞ্চম-_“ন বায়ুক্রিয়াধিকরণে” বণিত হইয়াছে ষে, শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ 
মুখ্য প্রাণ সাধারণ বাষুও নহে, স্পন্দন-ক্রিয়াস্ববপ৪ নহে । উহা জীবের 
উপকরণ অর্থাৎ প্রধান সহায়ক । 


বন্ঠ-_“ক্রিয়ইনভাবাধিকরণে জানা মাধ যে, প্রান অকরণ অর্থাৎ 
ক্রিয়াহীন বলিয়া চক্ষবাদির ্ঞার উপকবণরূপে গৃহীত হইতে পাবে না, 
ইহ] নহে; কাবণ প্রাণ চক্ষরাদির মায় ক্রিয়া না করিলে শরীবু ও 
ইন্দ্রিয়বগের ধারণাদিরূপ মহোপকাবুত্-সাধন ভীহার প্রধান কশ্ম। সুতবাং 
প্রাণই জীবের নুখ্য উপকরণ । পাজকম্মচারিগণ যেকপ বাজার করত ও 
ভোক্ভত্ব সম্পাদন করিঘা থাকে, চক্ষুরাদি ইন্ড্িয়সমুভ তদ্রুপ জীবের কতৃত্ ও 
ভোতৃত্ব সম্পীদন করে; কিন্ধ প্রাণ বাজমন্নীর ন্যায় সমস্ত-বিষয় সাধন 
করিয়া থাকে । 


সপ্তম--'মনোবণুপঞ্চবৃত্তধিকরণে পাওয়া যাঁয় ষে, এক মন যেরূপ 
কাম, সন্বল্প, বিকল্প প্রভৃতি বন্িতেদে বিভিন্ন সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হইয়া থাকে, 
সেইব্ধপ একই প্রীণ হৃদয়াদি পঞ্চস্থানে পঞ্চপ্রকারে থাকিয়া বিভিন্ন কার্য্য 
সাধন করে বলিয়া তাহার বিভিন্ন সংজ্ঞা বনুবৃন্তিতবূপ-ধশ্মেই প্রাণের সহিত 
মনের দৃষ্টান্ত । 


অষ্টম-__“তোষ্ঠাণুত্বাধিকরণে' বণিত হইয়াছে যে, শ্রেষ্ট প্রাণও অণু- 
পরিমাণই , কারণ তাহার উৎক্রান্তাদি আছে । 
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নবম--“জ্যোতিরাগ্ভধিষ্ঠানীধিকরণে পাওয়া যায় যে, জ্যোতির্্য় 
্রন্মই প্রাণাদির মুখ্য প্রবর্তক । 


দশম_“ইক্জিয়াধিকরণে' অবগত হওয়া যায় যে, প্রাণ-শব্দের দ্বারা 
শব্দিত সেই মুখ্য প্রাণ ব্যতীত অন্য প্রাণমাত্রই ইন্জিয় বুঝিতে হইবে। 


একাদশ-_“সংজ্ঞামৃত্তিক্গুযধিকরণে” পাওয়া যাঁয় যে, ব্রিবৃৎকর্তা 
পরমেশ্বরই নাম ও রূপাদির কর্তা; উহ] জীবের কাঁধ্য নহে। মৃত্তি-শব্দিত 
দেহের বিচাঁবেও পাওয়া যায় যে, দেহান্তর্গত মাঁংসাদি পাধিব। রক্ত ও 
অস্থ্যা্দি যথাক্রমে জলীয় ও তৈজস। 


শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের শরণাঁগতিতে পাই,_- 
“কেশব! তুয়া জগত বিচিত্র । 
করমবিপাকে, ভববন ভ্রমই, 
পেখলু' বঙ্গ বহু চিত্র ॥ ১॥ 
তুয় পদ-বিস্বৃতি, আ-মর-যন্ত্রণ।, 
ক্লেশ-দহনে দহি' যাই । 
কপিল, পতগ্জলি, গৌতম, কণভোজী 
জৈমিনি, বৌদ্ধ আঁওয়ে ধাই? ॥ ২। 
তব, কই নিজ-মতে, ভুক্তি মুক্তি যাচত, 
পাতই” নানাবিধ ফাদ । 
সো সবু-বঞ্চক, তুয়া ভক্তি-বহিম্ঘথ, 
ঘটাওয়ে বিষম পরমাদ ॥ ৩ ॥ 
বৈমুখ-বঞ্চনে, ভট সো-সবু, 
নিরযিল বিবিধ পমার । 
দণ্ডৰৎ দূরত, ভকতিবিনোদ ভেল, 
ভকতচরণ করি” সার” ॥ ৪ ॥ 
শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বাণীতে আরও পাই,__ 
“অথও্ড-অদ্বয়-জ্জান সব তত্বসার । 
সেই তত্বে দণ্ড পরণাম বার বার ॥ 


(০৪৭) 


সেই তত্ব কভু ছুই রাধাকুষ্ণরূপে । 

কত এক পরাৎপর চৈতন্তন্বরূপে ॥ 

তত্ব বস্ত এক সদা অদ্বিতীয় ভায়। 

বস্ত বস্তশক্তি মাঝে কিছু ভেদ নাই ॥ 

ভেদ নাই বটে কিন্তু সদ। ভেদ তায়। 
“€ভেদান্ডেদ অবিচিন্ত” সর্ব বেদে গায় ॥ 
বস্তশক্তি চিতৎ্-স্বরূপ ভাবেতে সদ্ধিনী ৷ 
ক্রিয়াতে হলাদিনী তাই ত্রিভাবধাবিণী ॥ 
বস্তশক্তিদ্বারে বস্ত দেয় পরিচয় | 
বন্তশক্তি-ক্রিয়াযোগে সর্ব সিদ্ধ হয় | 


বেদাস্তন্ত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ভূমিকা এখানেই সমাপ্ত হইল। 

প্রথম অধ্যায় অপেক্ষা ছ্িতীয় অধ্যায় মুদ্রণকালে যাহাতে ছাপা নিভূল 
হয়, সেজন্য যথেষ্ট মনৌঘোগী হইয়াছিলাম, এমন কি, আমাদের মাননীয় 
অন্থবাদক পণ্ডিত মহাশয়কে দ্িয়াও প্রুক সংশোধন করাইয়াছি কিন্ত 
ছুর্তাগ্যবশতঃ বহু পরিশ্রম, বহু অর্থব্যয়-সত্বেও কতকগুলি ভ্রম-প্রমাদ 
অনিবাধ্যরূপে প্রকাশ পাইয়াছে, তজ্জন্ত স্থধী ও শ্রদ্ধালু পাঠকবর্গের প্রতি 
আমার একান্ত অন্থরোধ, তাহারা আমার সকল দৌষক্রটী ক্ষমাপন পূর্বক 
নিজগুণে ভুল-ভ্রাস্তি ২ংশোধনকরতঃ গ্রন্থের তাৎপর্য অবধারণ করিলে আমি 
বিশেষ কতার্থ হইব। 

অবশ্য যে সকল ভুল এক্ষণে লক্ষ্য হইতেছে, তজ্জন্য একটি ভ্রম-সংশোধন 
পত্র যোজনা করিবার প্রয়াস পাইতেছি, তবে স্বল্পকালের মধ্যে সকল ভুল 
সংশোধিত হইবে বলিয়া! মনে হয় না কারণ গ্রন্থটি অল্পদিনের মধ্যেই প্রকাশিত 
হুইতেছেন। 

একটি অধিকরণ-হ্ুচী ও একটি স্ুত্র-স্থচীপত্রও সংযোজন করিবার জন্ত 
যত্ববান্‌ হইয়াছি। অলমতি বিস্তরেণ। 


ভপঙসঃহ।রে অধমের বিজ্ঞপ্তি 
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শ্রীব্যাসপুজা-বাসর |  শ্রীগুরু-বৈষ্ব-চরণরেণু 
৫ গোবিন্দ, ৪৮২ শ্িগৌরান্দ | সেবাপ্রার্থী 
২৪শে মাঘ, ১৩৭৫ সাল ূ শ্রীভক্তি শ্রীবূপ সিদ্ধান্তী 


(গ্রন্ছ-সম্পার্দক) 


ব৩৬৩। ৬15৭ 


মদীয় পরমারাধ্য পরম পূজনীয় শ্রীগুরুবগ ও প্রীবৈষ্ণববগের অহৈতৃকী 
প্রেরণা ও করুণা একমাত্র সম্বল করিয়া! গৌড়ীয় বৈষ্ণব জগতের আদরণীয় 
“০বদাক্তনৃত্রম্ত গ্রস্থখানির সম্পাদনাকার্যে নান। বাধা ও বিপদের মধ্যেও 
ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে সমর্থ হওয়ায় শ্রীপুরু-€বঞ্চবের রাতুলচরণে আত্মনিবেদন- 
পূর্বক দাসাধম পুনঃ পুনঃ কুতজ্ঞতা-জ্ঞপন-সহকারে ভুলুন্ঠিত হইতেছে। 
তাহাদের শ্রাচরণে অধমের আরও প্রার্থনা যে, গ্রন্থের অবশিষ্টাংশও যেন 
অনতিবিলম্বে তাহাদের কৃপায় নিরবিবন্ে সম্পাদিত হয় । 


রূপলেখা৷ প্রেসের সব্বাধিকারী আমাদের স্সেহাম্পদ শ্রমান্‌ জ্যোতিরিক্দ 
নাথ নন্দী মহাশয় এই গ্রন্থ-মুদ্রণ-বাঁপারে মনোযোগ-সহকারে যেরূপ অক্লান্ত 
পরিশ্রম ও সেবাবুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে তাহার নিকট আমি 
চিররুতজ্ঞ বাঁহলাম । এইবূপ বিপুল আকার গ্রন্থখানি অতাল্প সময়ের 
মধ্যে সুনিপুণ হস্তে স্বভাবে মুদ্রণ সমাপ্ত করায় একদিকে যেমন তাহার 
মুদ্রণ-শিল্পনকলানৈপুণ্য প্রকাশ পাইয়াছে, অপরদিকে পাঠকবুন্দের চিত্ত 
আকর্ষণ করতঃ তাহাদের ও প্রশংসাভাজন হহয়াছেন। 


সর্বোপরি তাহার এই অকুত্রিম সেবা-চেষ্টায় সন্তষ্টু হইয়া শ্রীগুকু- 
ঞগৌরাকঙ্গ-প্রীগোবিন্দ জাউ, তথা বৈষ্ণববর্গ তাহাকে যথোচিত আশীর্বাদ 
করিবেন ইহাই আমার একান্ত বিশ্বাস । ইতি-__ 


গ্রন্-সম্পাক 


শপ্রুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ 


প্রকাশকের নিবেছল 


শ্রীগুর-বৈষ্ণবের অহৈতুকী করুণায় “বেদাস্ত্যত্রম্” গ্রস্থখাঁনির দ্বিতীয় 
অধ্যায় প্রকাশিত হইলেন দেখিয়া আমর! পরমানন্দিত এবং কতার্থ হইলাম । 
আশা করি, তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়দ্বয়ও অনতিবিলম্বে প্রকাশ পাইবেন। 

মদীয় শিক্ষাপগ্ডরুদেব পরম পৃজ্যপাদ শ্রীপ্ীল মহারাজ যেরূপ অকরাস্ত 
পরিশ্রম-সহকারে গ্রন্থের সম্পাদনায় মনোযোগ দিয়াছেন, তাহাতে গ্রস্থখানি 
যে সর্বাঙ্গসুন্দর হইবে, ইহা নিঃসন্দেহ। আমার দৃঢ় ধারণা যে, ষাহারা 
এই গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়খানি মনোযষোগ-সহকারে পাঠ করিয়াছেন, 
ভাহারা নিশ্চয়ই উপলব্ধি করিবেন যে, গ্রন্থটির বিষয়বস্ত কিরূপভাবে 
স্থসজ্জিত করা হইয়াছে এবং স্ত্রার্থ বুঝিবার পক্ষে কত সুগম ব্যবস্থা 
হইয়াছে । তছৃপবি ভান্য ও টীকা-পাঠে যদিও কিঞ্চিৎ জটিলতা থাকিয়া 
যায়, তাহা! শ্রীশ্রীমহারাজ-রচিত সিদ্ধান্তকণা-নামী অন্ব্যাখ্যায় ষথাসাঁধা- 
ভাবে সহজবোধ্য করিবার চেষ্টা হইয়াছে। 

আরও একটি লক্ষণীয় বিষয় এই যে, প্রতি অধ্যায়ের শ্রথমে 
শরশ্রীমহারাজ একটি ভূমিকা লিখিয় গ্রন্থ-বণিত সমগ্র বিষয়টিকে অধিকরণাদি- 
ক্রমে সংক্ষেপে পাঠকবর্গের হৃদয়ঙ্গম করাইবাঁর জন্য প্রভূত চেষ্টা করিয়াছেন । 

সহদয় শ্রদ্ধালু সুধী পাঠকবর্গ সহজেই গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করিতে 
পারিবেন জানিয়া অধিক বর্ণনে নিবৃত্ত হইলাম । ইতি-_ 


বৈষ্ণবদা সানুদবাস-_ 
শ্রীসতীপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় 


(প্রকাশক ) 





সমন্ধতহ্বাক- 

দ্বিতীয় অধ্যায়ের অধিকরপ-্থুচী 
অধিকরণ স্ত্র-সংখ্যা 
স্ৃত্যনবকাশাধিকরণ ১২ 
ষোগপ্রতুাক্ত্যধিকরণ ৩ 
ন বিলক্ষণত্বাধিকরণ ৪ 
অভিমাঁনি-ব্যপদেশাধিক বুণ ৫ 
দৃশ্যতে ত্তিত্যধিকরণ ৬ 
অসদিতি চেদিতাধিকবরণ ৭__-১১ 
এতেন শিষ্টেত্যধিকরণ ১২--১৩ 
তদনন্ত্বারস্তণাঁধিকবণ ১৪-__২০ 
ইতরব্যপদেশীধিক বণ ২১-_২৩ 
উপসংহার-দর্শনাধিকরণ ২৪-_২৫ 
কৎন্গ্রসক্তাধিক রণ ২৬-_-২৯ 
সর্বোপেতাধিকরণ ৩০-__-৩১ 
ন প্রয়োজনবত্বাধিকরণ ৩২-_-৩৩ 
বৈষম্যনৈত্ব ণ্যেনেতাধিকরণ ৩৪-_৩৬ 
সর্বধন্মৌপপত্ত্যধিকরণ ৩৭ 
রচনান্গপপত্তেব্রিত্যধিকরণ ১--১০ 
মহদ্দীর্থবদ ধিক রণ ১১--১৭ 
সমুদয় ইত্যধিক রণ ১৮২৭ 
নাতাব উপলব্ধযধিকরণ ২৮-_-৩১ 
সর্বথান্থপপত্তধিকরণ ৩২ 


পত্রান্ক 


১--২৫ 

২ ৫.৪ ৩ 

৪ ০-_-৪৫€ 
৪৫--_-৫৩ 
৫০---৫৬ 
৫৬--৭৫ 
৭৫----৮৫ 
৮৫--১১৬ 
১১৬. ১হ৭ 
১২৭-_-১৩১ 
১৩১--৯৪৪ 
১৪৪---১৫৫ 
১৫৫---১৬৬ 
১৬১--১৭৪ 


১৭৪---১৭৬ 


১৭৭-__-২১৯ 
২২০---২৪৭ 
২৪৭---খ৮ 
২৮২---২৪৯৩৬ 


২৯৬--৩০৭ 


অসি এসএসএস এট এ এ এ এটি” এট এ এসএস এ এ এট এন এসএসএস এটি এসএ এসএ এস এসি এস এস এসি” খরিস িরিস 


(০৫২) 


(০০ ০৫০৩৮৫০০৮৮৮৮এ৮৮৮৮৮৮৮৮৯০টি 


পাদ 
তৃতীস্ব 
চতুর্থ 





'অধিকরণ 


নৈকস্মি্সম্ভবাধিক রণ 
পত্যুরসামগ্জস্যাধিক বণ 
উৎপন্তাসম্ভবাধিকরণ 


বিয়দধিকরণ 
মাতরিশ্বব্যাখ্যানাধিকরণ 
অসম্ভবাধিকরণ 
তেজোহধিকরণ 
অবধিকরণ 
পৃথিব্যধিক রণ 
তদ্রভিধ্যানাধিকরণ 
বিপধ্যন্াধিকরণ 
'অস্তপা বিজ্ঞানাধিকরণ 
চরাচবধ্যপাশ্রয়াধিকরণ 
আহ্মাধিকবণ 
জ্ঞাধিকরণ 
উৎক্রান্তাধিক রণ 
কর্তা শাস্ত্ার্থবত্বাধিকরণ 
তক্ষাধিকরণ 
পরায়ত্রাধিক রণ 
ংশাধিকপ্ণ 
স্বাংশারধধিকরণ 
অদুষ্টানিয়মাধিকরণ 


প্রাণোত্পত্তা ধিক রণ 





স্তর সংখ্য 
৩৩---৩৩৬ 
৩৭---৪১ 
৪২--৪৫ 
১--৬ 
৭ 
৮ 
১৩ 
তে 
১৭ 
১৩ 
১৪ 
১৫ 
৯৬ 
হু 
৯০৮--৩০ 
৩১ --৩৭ 
৩৮ 
৩৯---5৩ 
৪১৪৩ 
৪৪---৪৮ 
৪৯-_--৫১ 
৯৪ 


পত্রাস্ক 


৩০ ৭----৩২ ৫ 
৩২৫---৩৪১ 


৩৪ ১---৩৬৪ 


৩৬৫---৩৮২ 
৩৮২-_-৩৮৪ 
৩৮৪--৩৮৯ 
৩৮৯---৩৯২ 
৩৯২---৩৯৪ 
৩৯৫---৩৯৭ 
৩৯৮--৪০৭ 
৪০৭-_-৪০৯ 
৪০৯-_-৪১৫ 
৪১৫--৪১৯ 
৪১৯---৪২৫ 
৪২৫-_--৪২৮ 
৪২ ৯---৪৬৬ 
৪৬৬---৪৮২ 
৪৮২---৪৮৮ 
৪৮৮---৪৯৫ 
৪৯৬---৫০৯ 
৫০ 9৯স্"৫ ২৫ 


৫.২৫---৫৩৩ 


৫৩১--৫৪৩ 


০ ১ ০ ১ ১ 


অর এ ও, এ এ এ 


সপ্তগত্যধিকরণ 
প্রাণাণুত্বাধিক রণ 
প্রাণশৈষ্ঠ্যাধিক বণ 
ন বাযুক্রিয়ীধিক বণ 
ক্রিয়া ভাবাধিক রণ 


মনোবত্পক্বৃত্তযধিকবৃণ 


শ্রেষ্ঠাণুত্বাধিকরণ 


জ্যোতিরাছ্ধিষ্টানাধিকরণ 


ইক্দ্রিয়াধিকরণ 


হজ্ঞামৃত্তিকন্প্যধিকরণ 





১১ 

১২ 

১৩ 
১৪-_-১৬ 
১৭-__-১৯ 


্হ 


০ 





৫৪৩--৫৫২ 
৫৫২---৪5৫৪ 
৫৫৪--৫৫৭ 
৫৫৭--৫৬৪ 
৫৬৪--৫৬৭ 
৫৬৭--৫৭৩ 
৫৭১---৫৭৭ 
৫৭২---৫৭৯ 
৫৭৯._-৫৮৪ 
৫৮৪--_-৬০২ 


ছ্িতীয় আত/য়ের জুজ-জুভী 


€ বর্ণানুক্রমে প্রদত্ত ) 
২য় অধ্যায়ের ১ম পাদ হইতে ৪র্থ পাদ 


স্তর স্থত্র-সংখ্য। পত্াঙ্ক 
(অ) 
অংশে! নানাব্যপদেশাদন্ত থা চাপি- । 
দাসকিতবাদিত্বমধীয়ত একে চ ২।৩।৪১ ৪৯৬ 
অকরণত্বাচ্চ ন দোষস্তথ! হি দর্শয়তি ২।৪।১১ ৫৬৪ 
অঙ্রিত্বানুপপত্তেশ্চ ২।২।৮ ২০৭ 
অণবশ্চ ২।৪।৭ ৫৫২ 
অণুশ্চ ২।৪।১৩ ৫ ৭৩ 
অদৃষ্টানিয়মাৎ ২৩৪৯ ৫২৫ 
অধিকম্ত ভেদ্দনিদ্দেশাৎ ২।১।২২ ১২০ 
অধিষ্ঠানানপপত্তেশ্চ ২।২।৩৯ ৩৩৬ 
অনজ্ঞাপরিহারৌ দেহসন্বন্ধাজজ্যোতিরাদিবৎ ২।৩।৪৬ ৫১৬ 
অনুস্থতেশ্চ [২1৭২ ৫ ৭৩ 
অস্তবত্বমসর্ববজ্ঞতা বা ২।১।৪১ ৩৩৯ 
অন্তরা বিজ্ঞানমনসী ক্রয়েণ 
তলিঙ্গাদিতি চেন্ন(বিশেষাৎ | ২।৩।১৪ ৪০৯ 
অস্থ্যাবস্থিতেশ্চোভয় পিত্যত্বাদদবিশেষাৎ ২।২।৩৬ ৩২২ 
অন্যত্রাভাবাচ্চ ন তৃণাদিবৎ ২২৫ ১৯৭ 
অন্যথাহ্ছমিতৌ চ জ্ঞশক্তিবিয়োগাৎ ২২।৯ ২১১ 
অপরিগ্রহাচ্চাত্যস্তমনপেক্ষা ২।২।১৭ ২৪২ 
অপি ন্মর্ধ্যতে ২৩1৪৩ ৫০৫ 
অপীতো তছৎ প্রসঙ্গাদসমঞ্জসমূ ২১1৮ ৬০ 
২|১|৫ ৪ ৫ 


অভিমানিব্যপদেশম্ত বিশেষানশগতিভ্যাম্‌ 


( *'৫৫) 


ত্র 


'অভিসন্ধ্যাদিঘপি চৈবম্‌ 
অত্যুপগমেহপ্যর্থাভাবাৎ 


অবস্থিতিবৈশেত্যা দিতি চেন্নাভ্যুপগমাৎ হৃদি হি 


অবিরোধশ্ন্দনবৎ 

অশ্মাদিবচ্চ তদনুপপত্তিঃ 

অসতি প্রতিজ্ঞোপরোধো যৌগপ্যমস্যথ' 
অসদিতি চেন্ন প্রতিষেধমাত্রত্বাৎ 


অসদ্ব্যপর্দেশান্নেতি চেন্ন ধন্মাস্তরেণ বাক্যশেষাৎ 


অসম্ততেশ্চাব্যতিকরঃ 
অসম্ভবস্ত সতোহুলজপপঝেঃ 
অস্তি তু 


(আ) 
আকাশে চাবিশেষাৎ 
আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চ হি 
আপ: 
আভাস এব চ 

(ই) 
ইতরব্যপদেশাদ্ধিতাকরণাদিদোষপ্রসক্তিঃ 
ইতরেতর প্রত্যয়ত্বাদিতি 
চেন্নোৎপত্তিমাত্রনি মিত্বত্বাৎ 
ইতরেষাঞ্চানুপলন্ধে: 

(উ) 

উৎক্রীস্তিগত্যাগতীনাম্‌ 
উত্তরোৎপাদে চ পূর্বনিরে্ধাৎ 
উৎপত্ত্যসম্ভবাৎ 
উদ্দাপীনানামপি চৈবং সিদ্ধিঃ 
উপপদ্ধতে চাভ্যুপলভ্যতে চ 


স্থক্্র সংখ্যা 


২1৩৫০ 
২২৬ 
২৩২৩ 
]৩।২২ 
২।১।২৩ 
২২২১ 
২।১।৭ 
২।১।১৭ 
২।৩।৪৭ 
২।৩।৮ 


২৩২ 


২।২।২৪ 
২।১।২৮ 
২।৩।১০ 


২।৩।৪৮ 


২।১।২১ 


২।২।১৯) 
খ।১|৭ 


২।৩।১৮ 
২।২।২০ 
২।২।৪২ 
২।২।২৭ 
২১1৩৬ 


৫২৮ 
২০৩ 
5৪8৩ 
৪৪১ 
১২৩ 
৬১ 
৫৩ 
১৩৬ 
৫২৩ 
৩৮৪ 


৩৭৩ 


২৭৩ 
১৪০ 
৩০৯৭ 


৫২ 


১১৩ 


২৫৪ 


৩ 


৪২৯ 
২৫৯ 


৩৪১ 


১৬৭৯ 


(০৫৬) 


ত্র স্থত্র সংখ্যা পত্তাপ্ক: 
উপলব্িবদ নিয়ম: | ২।৩।৩৫ | ৪৭৭ 
উপসংহারদর্শনাম্নেতি চেস্ন ক্ষীরবদ্ধি ২১1২৪ ১২৭ 
উপাদদানাৎ ২।/৩।৩৩ ৪৭২ 
উভয়থ! চ দোষাৎ ২২১৬ ২৪১ 
উভয়থা চ দোষাৎ ২।২।২৩ ২৬৮ 
উভয়থাপি ন কম্মীতস্ত্ঘভাবঃ ২২১২ ২২৮ 
(এ) 
এতেন মাতরিশ্বা বাখ্যাতঃ ২।৩।৭ ৩৮২ 
এতেন যোগঃ প্রত্যুক্তঃ ২।১।৩ ২৫ 
এতেন শিষ্টাপরিগ্রহা অপি ব্যাখ্যাতাঁঃ ২।১।১২ ৭৫ 
এবং চাত্মাকাত্ণন্যম ২1২৩৪ ৩১৮ 
(ক) 
করণবচ্ছেন্ন ভোগাদিভ্যঃ ২২৪০ ৩৩৬ 
কর্তা শাস্ত্রাথবত্বাৎ ২।৩।৩১ ৪৬৬ 
কৃতপ্রযত্বাপেক্ষস্ত বিহিতপ্রতিযিদ্ধাবৈঘর্ধ্যািভ্যঃ ২।৩1৪০ ৪৯২ 
কুতপ্রসক্তিনিরবয়বশব্বব্যাকোপো বা ২১1২৬ ১৩১ 
ক্ষণিকত্বাচ্চ ২।২।৩১ ২৯৫ 
(গা) 
গুণাদ্বালোকবৎ ২।৩।২৪ ৪৪ ৫ 
গোৌণ্যসস্তবাৎ ২৪|২ ৫৩৭ 
গোৌণ্যসম্ভবাচ্ছব্দাচ্চ ২/৩।৩ ৩৭২ 
(চ) 
চক্ষুরাদিব্ু তৎসহ শিষ্টাদিভাঃ ২।৪।১০ ৫৬১ 
চরাচরব্যপাশরয়ন্ত্ শ্যাৎ তদ্ব্পদেশো - 7 


ইভা ক্তন্তপ্তাবভাবিত্বাৎ ) ২৬১৫ ৪১৫ 


( ০'৫৭ ) 


ন্ত্র 

(জ) 
জ্যোতিরা ছ্যধিষ্ঠানন্ত তদামননাৎ 
জ্ঞোহত এব 

(ত) 
ত ইন্ড্রিয়াণি তদ্ব্যপদেশাদন্থত্র শেষ্টাৎ 
তৎ্পূর্বক ত্বাদ্‌বাচঃ 
তত্প্রাক্‌ শ্রুতেশ্চ 
তথা প্রাণাঃ 
তদনন্যত্বমা রম্ত ণশব্দা দিভ্যঃ 
তদভিধ্যানাদেব তু তল্লিঙ্গাৎথ সঃ 
তদগুণসারত্বাৎ তদ্ব্যপদেশঃ প্রাজ্ঞবৎ 
তর্কী প্রতিষ্ঠানাদপ্যন্যথাসুমেয়মিতি ) 


চেদেবমপ্যনিপ্নোক্ষপ্রসঙ্গঃ 5 
তন্য চ নিত্যত্বাৎ 
তেজোহতস্তথা হাহ 

(দ) 
দৃশ্যতে তু 
দেবাদিবদিতি লোকে 

(ন) 


ন কম্মীবিভাগাদদিতি চেন্নানাদিত্বাৎ 
ন চ কর্তংকরণম্‌ 
ন চ পধ্যায়াদপ্যবিরোধেো বিকারাদিভ্যঃ 
ন তু দৃষ্টাস্তভাবাৎ 
ন গ্রয়োজনবত্বাৎ 
ন ভাবোহম্থপলক্ধেঃ 
ন বাযুক্রিয়ে পৃথগুপদেশাৎ 
ন বিযুদশ্রুতেঃ 
ন বিলক্ষণত্বাদ 2 তথাত্বঞ্ক শবাৎ 
ঙ 


স্ত্র-সংখ্যা 


২৪1১৪ 
২।৩।১৭ 


1৪1১৭ 
২৪18 
২।৪।৩ 
২৪১ 

২।১।১৪ 

২।৩।১২ 


২।৩।২৭ 


২]১|১১ 
২৪।১৬ 


২৩৯ 


।১|৬ 


1১২৫ 


২।১।৩৫ 
২২৪৩ 
| ২৩৫ 
২১৯ 
২১৩২ 
২1২।৩৩ 
২।৪|৯ 
২।৩।১ 
1১৪ 


৫৭৭২ 
৪২৫ 


৫৭৮ 
৫৪১ 
৫৩৯ 
৫৩২ 

৮৫ 
৩৯৮ 


৪8৫৪9 


৬৭ 


৩৮৯ 


১৩৩ 


১৬৫ 
৩৪৭ 
৩২০ 
৬ 
১৫৫ 
২৪৩ 
৫৫৭ 
৩৩৬৩৬ 


( *"৫৮ ) 


স্তর স্ব্র-সংখ্যা পজ্াঙ্ক 
নাণুরতচ্ছ.তেরিতি চেম্নেতরাঁধিকাঁরাৎ ২৩২০ ৪৩৮ 
নাত্ম। শ্রুতেনিত্যত্বাচ্চ তাভ্যঃ ২৩1১৬ ৪১৯ 
নাভাব উপলব্ধেঃ ২২।২৮ ২৮২ 
নাসতোইহদষ্ত্বাৎ ২।২।২৬ ২৭৬ 
নিত্যমেব চ ভাবাৎ ২।২।১৪ ২৩৮ 
নিত্যোপলব্ধযন্পলব্বিপ্রসঙ্গোৌ শুন্য তবনিয়মে! ) 
বান্থ। ১ ২1৩৩০ ৪৬১ 
নৈকশ্মিন্বসস্তবাৎ ২।২।৩৩ ৩০৭ 

(প) 
পঞ্চবৃত্তির্নো বদ্ধাপ দিশ্টাতে ২৪।১২ ৫৬৭ 
পটবচ্চ ২।১১৯ ১১২ 
পত্যুরসামর্জস্তাৎ ২।২।৩৭ ৩২৫ 
পয়োহম্বুবচ্চেৎ তত্রাপি ২|২।৩ ১৯৩ 
পরাক্তু, তচ্ছ_তেঃ ২।৩।৩৯ ৪৮৮ 
পুংস্বাদিবত্বশ্ত সতোহভিব্যক্তিযোগাৎ ২।৩।২৯ ৪৫৮ 
পুরুষাশ্মবদিতি চেন্রথাপি ২।১।৭ ২০৩ 
পৃথগুপদেশ।ৎ ২/৩।২৬ 8৪৭ 
পৃথিব্যধিকাববপশব্দান্তরেভ্যঃ ২৩1১১ ৩৯৫ 
প্রকাশাদিবন্সৈবং পর: ২।৩।৪৪ ৫০৯ 
প্রতিজ্ঞাহানিরব্যতিরেকাচ্ছব্দেভাঃ ২৩1৫ ৩৭৫ 
প্রতিসংখ্যাৎপ্রততিসংখানিরো ধা প্রাপ্রিপবিচ্ছেদ[ৎ ১১২২ ২৬৪ 
প্রদেশাদিতি চেন্নাস্ততাবাৎ ২।৩1৫১ ৫২৯ 
প্রবুকেশ্চ ২।২।২ ১৯৩ 
প্রাণবতা শব্ধাৎ ২৪।১৫ ৫৭৫ 
(ভ) 

ভাবে চোপলব্েেঃ ২।১।১৫ ১০২ 
তো শ্রুতে, ২৪।১৮ ৫৮১ 
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“তি এপ টন পাশার বক, শ্ততাপত 





ডায় আসন ও মিশনে 


কলিকাতাস্থ্ শ্রাসারস্বত গী 


নিভ্যমেবিত-্র॥বিগ্রহগণ। 


্রী্ীগুরু-গোরাঙ্গ৷ জয়তঃ 


বেছ।ন্স্ৃত্রম, 


(জীতীমন্তগবদবতার-মহধি- মীকৃষাদেগায়ন_বেদব্যাসেন 
বিরচিতিম, ) 


গাঠায়বেদান্তাচাধ্য-আীমীমদবলদেববিদ্যাভ্ষণ-কুত 
সচীক আীগোবিন্দ্তাষ্য-সমেতম, 
অন্বন্ধতত্বাত্মক- 


ছিতীয়ে।শয।য়ঃ 
প্রথম? পাদ2 (অবিরুদ্ধাধ্যায় ) 
আঅন্ল।চরণম, 


গোবিন্দভাষ্যম্‌ (মূল )- ছ্যুক্তিকদ্রোণজবাণবিক্ষতং 
পরীক্ষিতং যঃ স্ফুটমুত্তরা শ্রয়ম্‌। 
স্দর্শনেন শ্রতিমৌলিমব্যথং 
ব্যধাৎ স কৃষ্ণ প্রভৃরস্ত মে গতি: ॥ ১। 
অন্ুুবাদ--সেই দেবকীনন্দন সর্কেশ্বর ভগবান আমার গতি অর্থাৎ 


প্রাপ্য বস্তর প্রাপক-_অভীষ্ট-দ্রাতা হউন। যিনি স্বদর্শন-নামক চক্রদ্বার! 
অভিমস্থ্য-পুত্র পরীক্ষিৎকে ব্যথা শূন্য করিয়াছেন। কিরূপ তাহাকে? যে 


২ বেদাস্তস্থত্রম্‌ ২১১ 


পরীক্ষিৎ ছুষ্টভাবে বাণ-যোজনাকারী দ্রোণপুত্র অশ্বখামার বাগণছ্ার! 
বিক্ষত অর্থাৎ দগ্ধপ্রায়দেহ হইয়াছিলেন, সেই উত্তরা-গর্ভস্থিত ধাম্মিক 
পরীক্ষিৎংকে । আর একটি রূপকাশ্রিত অর্থ-_যাহা প্রকৃতের সহিত সম্পর্কযুক্ত, 
তাহা এইরূপ-_যে শ্রকষ্ণ অর্থাৎ তন্নামক ছৈপায়ন মহক্ি, যিনি প্রভু অর্থাৎ 
সমস্ত বিরুদ্ধ মত-খণ্ডনে সমর্থ, তিনিই আমার শরণ হউন, তিনি কিরূপ? ধিনি 
দর্শন অর্থাৎ উত্তম দর্শনশান্ত্_-এই চারিঅধ্যায়ে সম্পূর্ণ বেদান্ত ক্থত্রদ্বারা 
শ্রুতিপ্রমাণক বেদীন্তশাস্তরকে নির্দোষ করিয়াছেন অর্থাৎ প্রতিবাঁদিপ্রদত্ত 
দোৌষলেশের সম্পর্কশুন্য করিয়াছেন। এ বেদান্তস্থত্র তর্কাসহ সাংখ্য প্রভৃতি 
চারিটি দশন ( সাংখ্, পাতঞ্জল, ন্যায়, পূর্ধ্ধমীমাংসা ) রূগী দ্রোণ___কাঁক কর্তৃক 
উদ্ভাবিত বাকা-বাণদ্বার। বিক্ষত অর্থাৎ বিপ্রতিপন্ন কিন্ত তাহাকে পরীক্ষিত 
যুক্তিতর্ক দ্বারা মীমাংসিত ও উত্তর সমন্বিত অর্থাৎ পিদ্ধান্তপ্রতিপাদক 
করিয়াছেন, তিনিই আমার শরণ হউন ॥ ১॥ 
মঙ্গলাচরণ-টীকা-_অথাবিরুদ্ধাখাং দ্বিতীয়াধ্যায়ং বাখ্যাতুকামে1 মঙ্গল- 
মাচরতি দুরুক্তিকেতি। স কৃষ্ণ! দেবকীস্থতো তগবান্‌ প্রভুঃ সর্ধেশ্বরো মে 
গতিঃ প্রাপ্যপ্রাপকশ্চাস্ত ভবতাৎ্। কীদ্ুশঃ স ইত্যাহ যঃ স্রদর্শনেন তামা 
চক্রেন পরীক্ষিতমাভিমন্তবমব্যথং বাথাশৃশ্যং ব্যধাৎ্ ক্লুতবান্। কীদুশমিত্যাহ 
দুরুক্তিকেতি। দুযুক্তিকো ছুষ্টযোৌজনীরদযোদ্রোণজো হশ্বখামা তস্য বাণেন 
্রঙ্ধাস্ত্রেণ বিক্ষতং দগ্ধপ্রায়ম । গর্তস্থে ব্রহ্মান্ত্রপ্রয়োগো ছুর্যোজনীয় উচ্যতেহ- 
স্যাষ্যত্বাৎ। এতদেব ক্ফুটয়ন্‌ বিশিনষ্টি উত্তরেতি। উত্তরা তন্মাতা সৈবাশ্রয়ো 
যশ্য তং তদ্গর্তস্থমিত্যর্থঃ। ভগবদন্ুগ্রহে হেতুং বাঞ্জয়ন্‌ বিশিনষ্টি শ্রুতীতি। 
শ্রুতয়ো বেদা মৌলৌ যন্তয তং তণ্তন্তং ভগবদ্ধন্মবিশিষ্টম্‌ ইত্যর্থ:। ভূতায়া 
ভাবিন্য। বেদনিষ্ঠান! ভণিতিরিয়ং বোধ্যা। পক্ষে স কৃষ্ণো বাদরায়ণো ব্যাস: | 
প্রভুনিখিলকুম তনিরাকরণক্ষমঃ মে গতিঃ শরণমস্্র। যঃ সুদর্শনেন চতুলক্ষণী- 
শান্ত্রেণ শ্রুতিমৌলিং  বেদীন্তমব্যথং ব্যধাৎ্। পরোক্তদৌষগন্ধাম্পৃষ্ট 
কৃতবানিত্যর্থ:। সদর্শনত্বং তন্ত পরতবনির্ণায়কত্বাৎ বোধ্যম্‌। কীদৃশং ? শ্রুতি- 
মৌলিযিত্যাহ | দৃরুক্তিকেতি।  দূর্ুক্তিকাশ্চত্বারো যে কপিলাদয়ন্ত এব 
দ্রোণাঃ কাকবিশেষাস্তেভ্যো। জাতেন বাণেন বাঁক্সমৃহেন তত্প্রণীতেন 
স্ত্রবৃন্দেনেত্যর্থঃ | বিক্ষতমন্তার্ধোস্ভাবনেনানিত্যত্বনিকূপণেন চ ব্যাকুলিত- 
মিতার্থঃ। পরীক্ষিতং কৃতপরীক্ষং পরক্রহ্ম পরং নিতাঞ্চেতি নির্ধ। রিতমিত্যর্থঃ। 


২।১।১ বেদাস্তত্ত্রম, ৩ 


উত্তরাশ্যয়, সিদ্ধান্তপ্রতিপাদকম্‌। হরিরেব বেদাস্তার্থঃ ন ত্বন্তদিতি 
সিদ্ধান্তোত্তরমুচ্যতে। তথাঁচ কপিলাদিন্মতিভিস্তদীয়তরকেস্চ বেদাস্তদর্শনে 
সম্ভাবিতো! বিরোধোহত্র নিরসনীয় ইতি তত্থ্যঞ্নকমিদং পদ্যম্‌ ॥ ১ ॥ 
মঙ্গলাচরণ-টাকানুবাদ্-_অনন্তর অবিরুদ্ধসংজ্ঞক দ্বিতীয় অধ্যায় ব্যাখ্যা 
করিবার অভিলাষে মরঙ্গলাচরণ করিতেছেন--ছূর্ুক্তিকেত্যাদি” ক্লোকদ্বার] | 
স:__সেই শ্রীরুষ্ণ_দেবকীনন্দন ভগবান্‌, “প্রভৃঃ, সর্বেশ্বর, আমার গতি 
অর্থাৎ শরণ ও প্রাপ্যবস্তর দাতা হউন । কিরূপ তিনি? তাহা বলিতেছেন-_-“যঃ, 
_যিনি, স্থদর্শন-নামক চক্রদ্বারা, পরীক্ষিত পাশুবংশধর অভিমন্যুপুত্রকে, 
“অবাথম্‌*__বাথামুক্ত, “ব্যধাৎ__করিক়াছিপেন। কীদূশ পরীক্ষিৎকে ? ছুযুরক্তি- 
কেত্য!দি দ্বারা তাহা বলিতেছেন- ছুষ্টভাবে বাঁণ-যোজনাকারী যে ফ্োণ- 
পুত্র অশ্বথাঁমা তাহার বাণ (ক্রহ্গান্ত্র ) দ্বারা যিনি প্রায় দগ্ধ হইয়াছিলেন। 
বাণকে দছুর্ূত্তিক বলিবার কাঁরণ-_-গভস্থিত ব্যক্তির উপর ক্রঙ্গান্্-প্রয়োগ 
অন্গচিত-_এই হিসাবে । এই কথাটিই স্ফুটিত করিবার জন্য পরীক্ষিতের 
বিশেষণ প্রয়োগ করিতেছেন__“উত্তরাশ্রয়ম”__মাতা উন্তরাঁকে আশ্রয় করিয়া 
খিনি আছেন অর্থাৎ তাহার গর্ভস্থিত। তাহাকে শ্রাভগবান্‌ যে অনুগ্রহ 
করিয়াছেন, তাহার হেতু বিশেষণ দ্বার! ব্যক্ত করিতেছেন-__শ্রুতিমৌলিম্‌, 
_যে পরীক্ষিতের শ্রতি-বেদশাস্ত্র মস্তকে ধৃত অর্থা্ তাহার ভক্ত-_ভগবদ্ধন্ম- 
বিশিষ্ট । এই উক্তিদ্বারা তাহার ভূত ও ভবিস্যৎ বেদ-নিষ্ঠটর কথা জানিবে। 
দ্বিতীয় অর্থ এই-_সেই প্রসিদ্ধ বাদরায়ণ শ্রকুষ্ঞদ্বৈপায়ন, যিনি প্রভু__নিখিল 
কুমতের নিরামে সমর্থ, তিনি আমার শরণ (রক্ষক ) হউন । “য£--যিনি 
স্দর্শনেন-_অর্থাৎ চারি অধা!য়ে বিভক্ত স্বরচিত বেদান্তদর্শনদ্বাণা শ্রাতিমৌপিং, 
প্রমাণক-_বেদান্তকে, “অব্যথং অর্থাৎ প্রতিবাদিপ্রদণিত দোষলেশে অসংপৃক্ত 
করিয়াছেন। কেন এই দর্শনকে সুদর্শন (উত্তম দর্শন) বলা হইতেছে, 
তাহা-পরমতব্ব-( পরমেশ্বরতত্ব ) নির্ণায়কত্ব নিবন্ধন জানিবে। কীৃশ 
বেদান্তশাস্্ ? তাহা “ছুরযুক্তিকেত্যাদি” বিশেষণ দ্বারা ব্যক্ত করিতেছেন-_ 
ুুক্তিক অর্থাৎ যে চারিটি দর্শন আছে, যাহাদের যুপ্ছি দুষ্ট_বিচাবামহ; 
যেমন সাংখ্য, পাতঞল, স্যায় ও পূর্বমীমাংসা। তাহারা দ্রোণ__কাকস্বরূপ, 
তাহাদিগ হইতে উদ্ভুত যে সকল বাকাবাণ অর্থাৎ ততপ্রণীত সথত্রবুন্দ তাহার 
ছারা বিক্ষত অর্থাৎ বিপরীতার্থ উদ্ভাবন দ্বারা এবং অনিত্যত্বনিবূ্পণ ছার] 
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বিপ্রতিপন্ন । পরীক্ষিতম্‌*__উত্তমভাবে যুক্তিতর্ক দ্বারা পরীক্ষিত-_নির্ণীত, 
অর্থাৎ পরমেশ্বর সর্বশ্রেষ্ঠ ও নিত্য (নিব্বিকার, নিত্য, সৎ) এইভাবে নির্ধারিত, 
'উত্তরাশ্রয়ম্”_ উত্তর অর্থাৎ সিদ্ধান্ত, তাহার আশ্রয়- প্রতিপাদক ( উত্তর- 
মীমাংসা নামক দর্শন )। শ্রীহরিই বেদান্তের বাচ্য অর্থ তদ্ভিন্ন কিছু নহে, 
এইভাবে বেদীস্তকে সিদ্ধান্তোত্বর বলা হয়। কথাটি এই--কপিলাদিম্বৃতি 
ও তদীয় তর্কজাল দ্বারা সম্ভাবিত বেদান্তদর্শনে বিরোধ এই অধ্যায়ে পরিহারের 
বিষয়, এই পছ্যটি তাহার ব্যঞ্জক ॥ ১ ॥ 
অবতরণিকাভাষ্যম._প্রথমেহধ্যায়ে নিরস্তনিখিলদোৌষোইচি- 
স্ত্যানন্তশক্তিরপরিমিতগুণগণঃ সর্বাত্মাপি সর্ববিলক্ষণো জগন্লিমিত্তো- 
পাদানভূতঃ সর্ব্বেশ্বরো! বেদান্তবেছ্যঃ সমন্বয়নিরপণেনোক্তঃ | দ্বিতীয়ে 
তু স্বপক্ষে স্মৃতিতর্কবিরোধপরিহারঃ প্রধানাদিবাদানাং যুক্ত্যাভাস- 
ময়ত্বং স্থষ্ট্যাদিপ্রক্রিয়ায়াঃ প্রতিবেদান্তমৈকবিধ্যং চেত্যয়মর্থনিচয়ে। 
নিরূপ্যতে । তত্রাদৌ শ্রুতিবিরোধে। নিরজ্ততে । তত্র সংশয়ঃ-__ 
স্বকারণতূতে ব্রহ্মণি দশিতঃ সমন্বয়ঃ সাংখ্যস্মৃত্যা বাধাতে ন বেতি। 
তত্র সতি সাংখাম্মতিনিব্বিষয় ভাপন্তেবাধাহ স্তাৎ। স্মৃতি খলু 
কন্মকাণ্ডো দিতান্যগ্রিহোত্রাদিকশ্মীণি যথাবৎ স্বীকুর্ববত! “ঝষিং প্রস্থতং 
কপিলম্” ইত্যাদিশ্রুতাপ্তভাবেন পরমধিণা কপিলেন মোক্ষেপ্স,না 
জ্বানকাগ্ডার্ধোপবৃণহণায় প্রণীতা। “অথ ত্রিবিধছুঃখাতান্তনিবৃত্তির- 
তান্তপুরুষার্থঃ | ন দৃষ্টার্থসিদ্ধিনিবৃত্তেরপ্যন্ুবৃত্তিদর্শনাদ্‌” ইত্যাদিভিস্তত্র 
হাচেতনং প্রধানমেব স্বতন্থং জগৎকারণমিতাদি নিরপ্যতে-__ 
“বিমুক্তমোন্ষার্থম্‌ £ স্বার্থ বা প্রধানস্ত” 2 “অচেতনত্েইপি লীর 
বচ্চেষ্টিতং প্রধানস্ত” ইত্যাদিভিঃ। সা চ ব্রহ্মকারণতাপরিগ্রহে 
নিবিবিষয়া স্যাৎ । কৃৎসায়ান্তস্তাস্তব্বপ্রতপত্তিমীত্রবিষয়ত্বাৎ । অতঃ 
পরমাপ্তক্পিলম্মতাবিরোধেন বেদান্তা বাাখ্যয়া। ন চেবং 
মন্বাদিস্মতীনাং নিব্বিষয়তা। তাসাং ধন্মপ্রতিপাদনদ্বারা কন্ম- 
কাণ্ডোপবুংহণে সতি সবিবয়ন্বাদিত্যেবং প্রান্তে বরতে__ 
অবতরণিকা-ভাস্যানুবাদ-_প্রথম অধ্যায়ে বেদান্তবাক্যগ্ুলির এইবপ 
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ব্রন্মে সমন্বয় করা হইয়াছে, যাহার দ্বারা প্রতিপার্দিত হইয়াছে, যে সেই 
সমস্ত রাগছেষাদি দৌষসম্পর্কশূন্, অচিন্তনীয় অনন্তশক্তিমান্, অপরিমিত- 
গুণাঁধার, সর্বাত্সা হইয়ীও সর্ববভিন্ন, জগতের নিমিত্ত ও উপাদানকারণ, 
সর্কেশ্বরই বেদাস্তবেছ্য । এক্ষণে এই দ্বিতীয়াধ্যায়ে স্বকীয় সিদ্ধান্তপক্ষে যে- 
সকল বিরুদ্ধ স্বৃতিবাঁক্যও তর্ক উপস্থিত হইয়াছে, তাহাদের নিরাস, প্রধান 
প্রভৃতির জগত্-কর্তৃত্ববাদগুলির ফুক্রিদ্বাবা সদোষত্ব প্রতিপাদন ও সৃষ্টি 
প্রভৃতি প্রক্রিয়া-বিষদ্নে সমস্ত বেদাস্তবাকাই একরূপ উক্তিসম্পন্ন, এই 
সকল বিষয় নিরূপিত হইতেছে । তাহাদের মধ্যে প্রথমেই শ্ররতিবিরোধ 
প্রদর্নিত হইতেছে । এই বিষয়ে সংশয় এই প্রকার- সমস্ত জগতের 
কারণভূত পরমেশ্বরে যে বেদান্তবাক্যের তাত্পধ্য দেখান হইয়াছে, তাহ 
সাংখ্যশান্ত্র দ্বারা বাধিত হইতেছে কিনা? ইহাতে পূর্ববপক্ষী বলেন,_সেই 
সমন্বয় স্বীকৃত হইলে সাংখ্যদর্শন নিব্বিষয় হইয়া পড়ে, যেহেতু এ সাংখ্য- 
দর্শন জীবের মুক্তিকামী পরম দয়ালু মহধষি কপিল-_ফিনি কম্মকাণ্ডে বণিত 
অগ্রিহোত্রা্দি কশ্মগুলিকে যথাযথভাবে জীবের করণীয় বলিয়া স্বীকার 
করিয়াছেন এবং ধাহাকে শ্রুতি 'ঝষিং প্রস্থতং কপিলম্‌” কপিল খৰি জন্মগ্রহণ 
করিয়াছেন বলিয়া বেদ তীশাকে প্রমাণ পুরুষ খধিনামে নামিত করিয়াছেন। 
তিনি জ্ঞানকাণ্ডেব প্রতিপাদ্ভ বিষয়কে নিরঙ্কুশ করিয়া উৎকৃষ্ট করিবার জন্য 
এঁ শান্ত রচনা করিয়াছেন। এক্ষণে কপিলের অভ্যুপগমবাদ-( মতবাদ ) 
বোধক স্থত্র দ্েখাইতেছেন--“অথ ত্রিবিধদুঃখাতান্তনিবুত্তি রত্যন্তপুরুষার্থঃ১ 
জীবের আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক--এই তিন প্রকার ছুঃখের 
অত্যন্তভাবে অর্থাৎ পুনরাবৃত্তিহীন ও ছুঃখলেশ সম্পর্কশূন্তভাবে ধ্বংসের নাম 
পরমপুরুযার্থ বা মুক্তি। তাহাব পরই আক্ষেপ হইপ, লৌকিক উপায় দ্বার! 
সেই দুঃখ নিবৃত্তি হইতে পারে, তবে ছুঃখহানৌপায় জিজ্ঞামা বিফল, তাহার 
সমাধানার্থ বলিলেন 'ন দৃষ্টাথসিদ্বিনিবৃত্তেরপ্যন্ববৃত্তিদর্শনাৎ্ণ লৌকিক উপায়ে 
একান্তভাবে ছুঃখ নিবৃত্তি ভয় না, যেহেতু ছুঃখ নিবৃত্ত হইলেও পুনরায় 
উদ্ভূত হইতে দেখা যায়; অতএব তত্ৃজ্ঞান আবশ্যক, সেই তত্ব নিকপণের 
জন্য প্রধানাদির স্বরূপ নিরূপণ করিয়াছেন। যথা “অচেতন প্রকৃতিই 
স্বাধীনভাবে (ঈশ্বরের অনুপ্রেরণা ব্যতীতই ) জগতের কারণ' ইত্যাদি নিরূপণ 
করা হইয়াছে। যথা “বিমুক্তমোক্ষার্থম”, আত্মা ন্বভাবতঃই মৃক্ত, কিন্ত 
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দেহাদির উপর অভিমানবশতঃ যে বন্ধন হয়, তাহার মুক্তির জন্য প্রকৃতির 
জগত-কর্তৃত্ব। "স্বার্থ, বা প্রধানস্ত” অথবা প্রকৃতি নিজের প্রয়োজনেই 
জগত্হ্ৃপ্টি করেন। 'ক্ষীরবচ্চেষ্টিতং প্রধানস্ত” দুগ্ধের মত প্রকৃতির কার্ধ্য অর্থাৎ 
গোছুপ্ধ যেমন গোবৎসের পুষ্টিবিধানার্৫থ স্বতঃই প্রবৃত্ত হয়, সেইরূপ আত্মার 
মুক্তির জন্য প্রকৃতির চেষ্টা, ইত্যাদি স্তত্রদ্ধারা প্রকৃতির জগৎ-কাঁরণতা 
প্রতিপাঁদিত হইয়াছে, কিন্ত ব্রহ্ধকে জগৎ-কারণ সিদ্ধান্ত করিলে সাংখ্যস্থতি 
ব্যর্থ হয়, যেহেতু সমস্ত সাংখ্যস্থতির কেবল তত্ব-নিরূপণই বিষয়, হইয়! পড়ে। 
অতএব পরম প্রমাণ পুরুষ কপিলের দর্শনের সহিত বিরোধ যাহাতে না 
হয়, সেইভাবেই বেদাস্তবাকা ব্যাখ্যাতব্য । যদ্দি বল, প্রধানের কারণতা৷ 
বলিলে--'আসী দিদং তমোভূতং**"ততঃ স্বয়স্ৃর্ভগবানব্যক্তো ব্যঞ্য়ন্িদং' ইত্যাদি 
মন্গ-বাক্যোক্ত ব্রহ্মের কারণতাবাদের অনুপপন্তি হইয়া পড়ে, তাহাও নহে? 
যেহেতু মন্থ প্রভৃতি ম্বৃতির উদ্দেশ্য অন্ত প্রকার। কম্মকাণ্ডোক্ত ধর্মগুলিকে 
পুষ্ট করাই তাহ।র উদ্দেশ্ত, তব্ব-নিব্ূপণ নহে । অতএব তাহারও বিষয় আছে, 
এইরূপ পূর্ববপক্ষীর যুক্তির বিপক্ষে সিদ্ধন্তী স্থত্রকার বলিতেছেন-_ 
অবতরণিকাভাব্য-টাকা__দিতীয়াধ্যায়ার্থান্‌ বক্ষ্যংস্তেষপযোগাঙ্ প্রথমা- 
ধ্যায়ার্থাননম্মীরয়তি প্রথমে ইত্যাদিনা। ধীপ্রবেশায় দ্বিতীয়াধ্যায়ার্থান্‌ 
সমাসেন তাবদ্র্শয়তি দ্বিতীয়েত্বিত্যাদিনা। চিন্তিতে সমন্বয়ে বিরোধ- 
পরিহাবায় অয়মধ্যায়ঃ প্রবর্ততে ! ইত্যনয়োবিষয়বিষয়িভাবঃ সম্বন্ধঃ | 
নিধ্বিষয়ন্য বিরোধস্য পরিহারাযোগ।ৎ তদ্ঘিষয়সমন্বয়ঃ পূর্ববচিন্তিতো বিষয়তূতো 
বিরোধস্ত অধুনা পরিহর্তব্য ইতানয়োঃ পৌর্বোত্বধ্যং যুক্তম। শৌতিসমন্বয়ে 
বিরোধপরিভারত দন্ত পাদশ্ত শ্রত্যধযায়সঙ্গতিঃ | পুর্বপক্ষে বিরৌধঃ ফলম্‌। 
সিদ্ধান্তে ত্ববিরোধস্তৎ। অস্যাধিকরণশ্যাদিমত্বাৎ অবাস্থরসঙ্গতিস্ত নাপেক্ষ্যতে । 
সপ্তত্রিংশৎস্থত্রকং পঞ্চদশাধিকরণকং প্রথমং পাদং ব্যাখ্যাতুমনীরভতে তত্রা- 
দাবিতি। শ্রুতীতি। সাংখ্যাদিশান্তৈঃ কৃতো বিরোধ ইত্যর্থ: | তত্রেতি। 
তন্মিন সমন্বয়ে স্বীকূতে সতীত্যথঃ | নির্ধিবিযয়তা ব্যর্থতা । খধের্ধৈদিকত্বং 
দর্শয়তি_ স্বতিঃ খনিতি। কপিলাভ্যুপগমং তৎস্থত্রং দর্শয়তি অধেত্যাদি। 
অথশবোহুধিকারার্থো মঙ্গলার্থশ্চ | ছুঃখত্রয়বিনাশোপায়ভূতঃ  তত্ববিমশ: 
আশান্তপূর্তেরধিকৃতো বেদিতব্য: | মঙ্গলব্ূপশ্চ স ছুঃখবিনাশকত্বাৎ। তত্র 
ছুঃখব্রয়মাধ্যাত্মিকাধিভৌতিকাধিদৈবিকরূপম্‌। তত্রা্ং দ্বিবিধং শারীরমানস- 
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ভেদাৎ। বাতপিত্বাদিবৈষম্যহেতৃকং শীরীরম্। কামক্রোধাদিহেতুক মান- 
সম্। তদিদমাত্তরোপায়সাধ্যত্াদাধ্যাত্মিকম্‌। আধিভৌতিকং মন্স্তপশ্থাদি- 
হেতুকম্‌। আধিদৈবিকন্ত ফক্ষরাক্ষপগ্রহাগ্যাবেশহেতুকম। তদেতদ্বয়ং 
বাহোপায়সাধ্যম্‌। তশ্য তু ত্রয়স্তাত্যন্তনিবৃত্তিরত্যন্তপুরুষার্থঃ | নিবৃত্তেরাত্য- 
স্তিকত্বং তু নিবৃত্রস্ত ছুঃখস্তয পুনরনুৎ্পাঁদাৎ। পুরুষার্থস্থাত্যন্ত্বং তস্য 
ধ্বংসাভাবন্ূপত্থেন নিত্যত্বাদিতি। নন্থু ছুঃখত্রয়নিবৃত্তৌ দৃষ্টোপায়া বহবঃ 
সম্তি। শারীবছুঃখনিবৃত্তৌ সদ্বৈছরুপদিষ্টা মহৌধধয়ঃ। মানসছূঃখনিবৃত্তো 
বরান্নতরুণীপ্রভৃতয়ঃ। আঁধিভৌতিকছুঃখনিবৃত্তৌী নীতিশাস্বাভযাসছুর্গাশয়ণা- 
দয়; | আঁধিদৈবিকছুঃখনিবৃন্থৌ চ মণিমন্ত্রাদয়ঃ সন্ভীত্যেবং দৃষ্টোপায়েভ্যে। 
দুঃখনিবৃত্তিসিদ্ধোৌ৷ শাস্ত্রসাধ্যবহুজন্মসম্পাগ্যচিত্তনিরোধাদৌ কথং স্ধিয়] প্রবর্তি- 
তব্যমিতি চেত্তত্রাহ ন দৃষ্টেতি। ন বয়ং ছুঃখনিবুত্তিমাত্রং পুরুষার্থং ব্রমঃ। 
কিন্তু তদুৎপত্তিনিবৃত্তিসহকৃতমেব । ওষধাদিনা তদ্ছুঃখং নাবশ্ং নিবর্ততে 
কথক্ষিন্নিবৃত্তেহপি পুনরন্যেন ভাব্যমিতি নৈকান্তিকী তন্নিবৃত্তিঃ। শাস্ধীয়ো- 
পায়াস্ত তদত্যন্তোচ্ছেদকত্বাদবশ্তাশ্রয়ণীয়! ইতি ভাঁবঃ। বিমুক্তেতি। স্বভাববিমুক্ত 
আত্মা তশ্যাঁভিমানিকমোক্ষার্থ, প্রধানস্য জগত্কত্তৃত্বম। স্বার্থ বেতি। 
পুরুষং ব্রন্ধাত্মানং বিবেকেন দশিতবান্‌ তাং প্রত্যুদাস্তামেবেতি নিজৌদীসী- 
্তার্থং বেত্যর্থঃ। অচেতনত্বেুপীতি । অচেতনং যথা ক্ষীরং বৎসবিবৃদ্ধয়ে 
প্রবর্ততে তথা প্রধানং পুরুষবিমোক্ষায়েত্যর্থঃ। এতেন ত্বত্রদ্ধয়েন জড়স্য 
প্রধানস্ত স্বতঃকর্তৃত্বম্‌ উক্তম। সা চেতি সাংখ্যম্বতিঃ ৷ নিব্বিষয়া ব্যর্থ! । 
অবতরণিকা-ভাস্তের টীকানুবাদ-_ছ্বিতীয়াধ্যায়ের বক্তব্য অর্থ বলিবার 
পূর্ব তাহাতে উপযোগী বা সন্বদ্ধ প্রথমাধ্যায়ের বিষয়গুলি শরণ করাইতেছেন 
_প্রথমে অধ্যায়ে? ইত্যাদি গ্রন্থদ্বারা। বুদ্ধির প্রবেশের জন্য অর্থাৎ বোধ- 
সৌকর্ধ্যার্থ দ্বিতীয়াধ্যায়ের বক্তব্য বিষয়গুলি সংক্ষেপে দেখাইতেছেন__ 
দ্বিতীয়ে তু” ইত্যাদি গ্রস্থত্বারা। বিচারদ্ারা সিদ্ধান্তিত সমন্বয়ে বিরোধ 
পরিহারের জন্য এই অধ্যায় আবস্ত। অতএব প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায় এই 
ছুইটির পরস্পর বিষয়-বিষয়িভাব সন্বন্ধ। বিষয় না থাকিলে বিরোধের 
পরিহার হয় না, অতএব বিষয় হইতেছে-_পূর্বব অধ্যায়ে বিচারিত ব্রহ্ম- 
বিষয়ক সমন্বয়। এই অধ্যায়ে বিরোধ পরিহরণীয় ;) অতএব এই ছুইটি 
অধ্যায়ের পূর্ববাপরীভাব যুক্তিযুক্ত । শ্রোতসমস্বয়ে বিরোধপরিহারহেতু এই 
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ছ্বিতীয়াধ্যায়ের প্রথমপাদের শ্রুতি ও অধ্যায়ের সঙ্গতি হইল। পূর্ববপক্ষে 
বিরোধ ফল, সিদ্ধান্তপক্ষে বিরোৌধাভাব-ফল। এই বিরোধাধিকরণটি প্রথম, 
এজন্য অবাস্তর-সঙ্গতি অপেক্ষিত হইতেছে না। এই প্রথম পাদটিতে 
সাইত্রিশটি সুত্র, পনরটি অধিকরণ, তাহা! ব্যাখ্যা করিবার মানসে “তত্রাদৌ, 
বলিয়া আরম্ভ করিতেছেন, “তত্রাদৌ শ্রতিবিরোধো নিরশ্ততে”_- প্রথমে শ্রুতি- 
সমূহের পরম্পর বিরোধ অর্থাৎ অনামগ্রস্ত খণ্ডিত হইতেছে । “তত্র সংশয়:--সে 
বিষয়ে প্রথমতঃ শ্রতিবিবোধ অর্থাৎ সাংখ্যাদি শান্ত্রদ্ধার! উৎপাদিত বিরোধ নিরাস 
করা হইতেছে। “তত্র সংশয়:-_-তত্র বেদান্ত বাক্য-সমুদায়ের ব্রদ্ে সঙ্গতি 
ব্বীকার করিলে, সাংখ্যশাস্ত্রের নিক্বিষয়ত] অর্থাৎ ব্যর্থতা । কপিল মুনির বৈদিকত্্‌ 
( বেদপ্রসিদ্ধত্ব) দেখাইতেছেন--ম্থৃতিঃ খলু” ইত্যাদি দ্বারা। কপিলম্বীকত 
সাংখ্যশ্তত্র দেখাইতেছেন-_-'অথ ত্রিবিধেত্যাি” । অথ-শব্মের অর্থ অধিকার 
অর্থাৎ অত্যন্ত পুকুষার্থ অধিকৃত হইতেছে । মঙ্গলও তাহার প্রয়োজন। 
আধ্যাত্মিকাদি ত্রিবিধ ছুঃখ বিনাশের উপায়স্ব্ূপ তত্ব-বিচার এই শাস্ত্রের 
সমাপ্তি-প্যস্ত অধিকৃত হইল জানিবে। এবং তাহা মঙ্গলভূতও বটে? 
কারণ দুঃখের বিনাশকারক। সেই স্ুত্রান্তর্গত ছুঃখত্রয় বলিতে আধ্যাত্মিক, 
আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক ; তন্মধ্যে প্রথমটি ( আধ্যাত্মিক দুঃখ ) শারীর 
ও মানস-ভেদে দ্বিবিধ। বাতপিন্তাদির বৈষম্য-ঘটিত শারীরছুঃখ, মানস- 
দুঃখ- কামক্রোধাদিজনিত, এই ছুঃখছুইটি আস্তর উপায়দ্ার। নিবর্তনীয় হয়; 
এজন্য ইহাকে আধ্যাত্মিক বল! হয়। আধিভৌতিক ছুঃখ মন্ুস্য, পশ্ত প্রভৃতি 
হইতে উৎপাদিত, আর আধিদৈবিক- ক্ষ, রাক্ষস, গ্রহ প্রভৃতির আবেশ- 
জনিত, এই ছুইটি বাহা উপায়দ্বার নিবৃত্ত হইতে পারে। সেই ত্রিবিধ 
দুঃখের অত্যন্ত নিবুত্তির নাম অত্যন্ত পুকুষার্থ। আত্যস্তিক নিবুত্তি-শব্দের 
অর্থ নিবৃত্ত-ছুঃখের পুনরায় অন্ুৎপত্তি। অত্যন্ত পুকুষার্থ বলিতে বুঝায় যে 
ছু:থ-ধবংসন্বরূপ ছুঃখনিবৃত্তি, ইহা নিত্যবস্ত ; এজন্য তাহাকে অত্যন্ত পুরুষার্থ 
বল! হইয়াছে । প্রশ্ন ছৃঃখত্রয়ের নিবৃত্তি-বিষয়ে দৃষ্ট বহু উপায় আছে, যেমন 
শারীর-দুঃখ নিবৃত্তির উপায়-__সদ্বৈদ্য কর্তৃক নির্ধারিত মহৌষধি প্রভৃতি, মানস- 
ছুখ-নিবর্থক স্থম্বাদু অন্ন, যুবতী রমণী প্রভৃতি, আধিভৌতিক ছুঃখ-নিবুত্তির 
উপকরণ নীতিশাস্ত্াভ্যাস, দুর্গ-আশ্রয়াদি। আধিদৈবিক দুংখ-নিবৃত্তির পক্ষে- 
অণিমন্্রাদি আছে, এইরূপে লৌকিক উপায় হইতে দুঃখ-নিবৃত্তি সম্ভব থাকিতে 
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কি জন্য সুধী ব্যক্তি শান্ত্রসাধ্য বহুজন্ম-সম্পাদনীয় চিত্ব-নিরোধাদিতে 
প্রবৃত্ত হইবেন? এই ঘর্দি বল, তাহাতে শাস্্রকার বলিতেছেন--ন দৃষ্টার্থ- 
সিদ্ধিনিবৃত্তেরপ্ান্ুবৃত্তিদর্শনাৎ, আমরা ছুঃখ-নিবৃত্তিমাত্রকে ( পুরুষকাম্য মুক্তি ) 
বপি না, কিন্তু তাহার উৎপত্তির নিবুত্তিসহিত তাহাকেই পুকুষার্থ বলি। 
তদ্ধ্যতীত ওঁষধার্দিদ্বারা অবশ্যই শারীরছুঃখ নিবৃত্ত হয় না, কিছু কমিলেও 
আবার অন্ত রোগ হইতে পারে ; অতএব একান্ঠিকী ছুঃখ-নিবৃত্তি লৌকিক 
উপায়ে হয় না, কিন্তু শান্ত্রোক্ত উপায়গুলি দুঃখের অত্যন্ত উচ্ছেদ করে, এজন্য 
তাহ অবশ্য আশ্রয়ণীয়__ইহাই মন্র্থ। “বিমুক্তমো ক্ষার্থম”_ আত্মা স্বভাবতঃই 
মুক্ত, কেবল দেহাদির উপর অভিমানহেতৃ বন্ধনের মুক্তির জন্য প্রকৃতির জগৎ- 
হ্ষ্টি স্বার্থ, বেতি”__পুরুষ ব্রহ্ম সে বিবেকের দ্বারা আত্মস্বরূপ ব্রহ্মকে 
দেখাইয়াছে স্থতরাং প্ররুতি-বিষয়ে সে উদ্াসীনই থাকুক, এইভাবে নিজ 
উদাসীন্য রক্ষার্থ এই কারণেও বা। “অচেতনত্বেৎপীত্যাদি” দুপ্ধ স্বয়ং অচেতন 
- জড় হইয়াঁও যেমন বৎসের বৃদ্ধির জন্য মাতৃস্তন হইতে প্রবৃত্ত হয়, সেইরূপ 
প্রধান পুরুষের মুক্তির জন্য স্বতংপ্রবুন্ত হইয়া থাকে; ইহাই তাত্পধ্য। এই 
দুইটি স্থত্র ( বিমুক্তমোক্ষার্থম্‌, স্বার্থ, বা প্রধানন্ত ) দ্বারা জড় প্রধানের স্বতঃ 
( পুকুষ-প্রে রণা-নিরপেক্ষভাবে ) জগতকতৃত্ব সাংখামতে বল হইল । “সা চ*__ 
সেই সাংখ্যস্থৃতি, নির্বিষয়া_ব্যর্থা হইল। 


স্যৃত্যনবক।শ।ধি কপ্রণম. 


সুত্রম_ স্মত্যনবকাশদৌষপ্রসঙ্গ ইতি চেক্ান্যস্মৃত্যনবকাশ- 
দোষ্প্রসঙ্গার্থ ॥ ১ ॥ 


সৃত্রার্থ_চেখ যদি বল “স্ত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গ ইতি'__সাংখাস্মতির 
বিষয়াভাবরূপ দোষ আসিয়া পড়িল, অতএব বেদান্তবাকাগুপি শ্রত অর্থের 
বিপরীত অর্থবাচকরূপে ব্যাখ্যাতবা ; এই কথা “ন” তাহা নহে, কি কারণে ? 
'অন্যন্থত্যনবকাশদোষপ্রলঙ্গাৎণ তাহাহইলে মনু প্রভৃতি স্বতির__যাহারা 
বেদাস্তানুমারী ও পরমেশ্বরের একমাত্র জগৎকারণতাবোধক, তাহার্দের কি 
বিষয় হইবে, এই মহান্‌ দৌষের আপত্তি হইয়া পড়ে ॥ ১ ॥ 
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গোবিন্দভাষ্যম্‌-_অবকাশন্যাভাবোহনবকাশঃ নিবিবষয়তে- 
ত্যর্থঃ। সমন্বয়ান্থরোধেন বেদান্তেযু ব্যাখ্যাতেষু সাংখ্যম্মরতি- 
নিব্বিযয়তাদোষাপত্তিরতঃ শ্রতবিপরীতার্থতয়! তে ব্যাখ্যেয়া ইতি 
চেন্ন। কুতঃ? আমন্যত্যাদেঃ। তথা সত্যন্তাঁসাং মন্বাদিস্ৃতীনাং 
বেদান্তানুসারিণীনাং ত্রদ্বৈককারণতাপরাণাং নিবিবিষয়তা মহান্‌ 
দোষঃ প্রসজ্যেত। তাস্থু হি সর্কেশ্বরো জগছৎপত্তাদিহেতুঃ 
প্রতিপাদ্যতে ন তু কাঁপিলোক্তপ্রকা রাস্তরত্বনঙ্গতিঃ ৷ তত্র আমন্মনুঃ | 
“আসীদিদং তমোভূৃতমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণম্‌। অপ্রতক্যমবিজ্ঞেঘং 
প্রন্থুপ্তমিব সর্বতঃ॥ ততঃ স্বয়ন্তর্ভগবানব্যক্তে৷ ব্যঞ্জয়নিদম্‌। 
মহাভূতাদিবৃত্তৌজাঃ প্রাছ্রাসীত্তমোন্ুদঃ ॥ যোইসাবতীব্দ্িয়গ্রাহঃ 
সুক্ষ্লোইব্যক্তঃ সনাতনঃ। সর্বভূতময়োইচিস্ত্যঃ স এষ ্বয়মুদ্বভৌ ॥ 
সোইভিধ্যায় শরীরাৎ স্বাৎ সিস্ক্ষুবিবিধাঃ প্রজাঃ ৷ অপ এব সসর্জাদৌ 
তাস্থু বীজমবাস্থজৎ ॥ তদগ্ডমভবদ্ধৈমং আংশুসমপ্রভম্‌ । 
তস্মিন জজ্ঞে স্বয়ং ব্রহ্মা সর্বলোকপিতাঁমহঃ ॥” ইত্যাদি । 
শ্রীপরাশরশ্চ ৷ “বিষ্ণোঃ সকাশাছুদভূতং জগত্তত্রৈব চ স্থিতম্‌। স্থিতি- 
সংযমকর্তাসৌ জগতোইস্ত জগচ্চ সঃ॥ যথোর্ণনাভোন্ধদয়াদুর্ণাং 
সন্ভত্য বক্ততঃ। তর বিহ্ৃত্য ভূয়স্তাং গ্রসত্যেবং জনার্দনঃ॥” 
ইত্যাদি । এবমন্যেইপি । ন চাসাং স্মৃতীনাং কম্মকাণ্ডার্থোপবৃংহণেন 
সাবকাশত| | ব্রহ্মজ্ঞানোদয়ার্থং চিত্তশুদ্ধিমুদ্দিশ্য ধশ্মান্‌ বিদধতীনাং 
তাসাং জ্ঞানকাণ্ডার্থোপবৃতহণ এব বৃত্তেঃ। চিত্তশোধকতা চৈষাং 
দৃত্যাতে | “তমেতং বেদান্থবচনেন” ইত্যাদি শ্রাতৌ। যত্ত তেষাং 
বৃপ্রিপুত্রন্ব্গাদিফলকত্বং ক্কাপি কাঁপি বীক্ষ্যতেইনুভাব্যতে চ তদপি 
শান্ত্রবিশ্রস্তোৎপাদনেন তত্রৈব চ বিশ্রাস্তম্, “সর্ষে বেদা যৎ- 
পদমামনস্তি” ইত্যাদেঃ “নারায়ণপরা বেদী” ইত্যাদেশ্চ। নচ 
সাংখ্যস্থৃত্যা বেদাস্তার্থোপবৃংহণং শকাং কর্তৎ শ্রুতিবিরুদ্ধার্থ- 
প্রতিপাদনাৎ। শ্রুতিসংবাদার্থস্পপ্টীকরণং হাপবৃতহণম্। ন চ 
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তস্তামিদমস্তি। তন্মাচ্ছ তিবিরুদ্ধা সাংখ্যস্মরতিঃ স্বকপোলকল্পিতা 
নাপ্তেতি ন তথ্যর্থতাদোষাদ বিভীমঃ। ন চাপ্তত্বব্যপাশ্রয়কল্লনয়া 
তংস্মৃতিপক্ষপাঁতো যুক্তঃ। তত্বেন ব্যাখ্যাতানাং বহুনাং স্মৃতিষু 
বিভিন্নার্ধাস্তর পক্ষপাতে সতি বাস্তবার্থানবস্থিতিপ্রসঙ্গাৎ | স্মত্যো- 
ধিপ্রতিপত্বৌ সত্যাং শ্রুতিব্যপাশ্রয়াদন্যে। নির্ণয়হেতুর্ন ভবেদতঃ 
শ্রুত্যনুসারিণ্যেবাদরণীয়েতি । স্ম্ৃতিবলেনাক্ষেপ্তন্‌ স্মৃতিবলেনৈব 
নিরাকরিষ্যাম ইত্যন্তন্মৃত্যুনবকাশাৎ দোষোপন্যাসঃ। যত্ত, “খষিং 
প্রস্ততং কপিলং যস্তমগ্রে জ্ঞানৈধিভন্তি” ইতি শ্বেতাশ্বতর শ্রুতেরাপ্তত্বং 
তস্তেতি তন্ন। তস্তা অন্যপরত্বাৎ শ্রুত্যর্থ বৈপরীত্যবক্ত তয়া তদ- 
ভাবাচ্চ। মনোরাপ্তত্বং তু তৈত্তিরীয়াঃ পঠন্তি“যদৈ কিঞ্চন 
মনুরবদত্তত্েষজম্” ইতি । শ্্রীপরাশরো হি পুলস্ত্যবশিষ্টপ্রসাদাদেব 
দেবতাপারমার্থ্যধিয়ং প্রাপেতি ম্মধ্যতে । বেদবিরুদ্ধস্থৃতিপ্রবর্তকঃ 
কপিলো হাগ্রিবংশজৌ জীববিশেষ এব মায়য়া বিমোহিতো ন তু 
কর্দমোস্ুতে। বাস্থদেবঃ। “কপিলো! বাস্ুদেবাখ্যঃ সাংখ্যং তত্বং 
জগাদ হ। ব্রন্মাদিভ্যশ্চ দেবেভ্যো ভূৃগ্বাদিত্যস্তথৈব চ॥ তথৈ- 
বাস্থুরয়ে সর্বং বেদার্থৈরুপবুংহিতম্‌। সর্ববেদবিরুদ্ধঞ্চ কপিলোইন্যো 
জগাদ হ॥” “সাংখ্যমাসুরয়েইন্স্মৈ কুতর্কপরিবুংহিতস্” ইতি ম্মরণাৎ । 
তস্মাদ্েদবিরুদ্ধতয়ানাপ্তায়াঃ সাংখ্যস্বৃতেব্যর্থতা ন দো? ॥ ১ ॥ 


নিরীশ্বর সাংখ্যমত-খগ্ুন-- 


ভাষ্যানুবাদ-_সুত্রোক্ত 'অনবকাঁশ'-শব্দের ব্াৎ্পত্তিলভ্য অর্থ দেখাইতে- 
ছেন-_অবকাশের (বিষয়ের) অভাব অনবকাশ অথাৎ নির্বিষয়তা, 
বেদাস্ত-বাক্যগুলির ব্রঙ্জে তাৎ্পধ্যের অনুরোধে ব্রহ্ষপরত্ব বলিলে 
সাংখ্যদর্শন বিষয়হীন হইয়া পড়ে অর্থাৎ প্রকৃতির কারণতাঁবৌধক 
বাকাগুলিরও যদি ব্রহ্গপরত্ব বলা হয়, তবে সাংখ্য-দর্শনের বিষয় 
কিছুই থাকে না, অতএব মে সব বাক্য ব্রহ্ষপর নহে, তাহার বিপরীত 
অর্থে তাৎপর্ধা করিয়া ব্যাখ্যা কর। উচিত, এই যদি বল, তাহা নহে; 


১২ বেদাস্তস্ত্রম্‌ ২।১।১ 


কেন? উত্তর- অন্য স্বতীতি_মন্গ প্রভৃতির বাক্যের স্থল থাকে না, অথচ 
এ মন্বাদিবাক্য বেদান্তের অনুগত, ব্রন্মেরই একমাত্র জগৎকারণতা-প্রকাঁশক 
তাহাব। নিব্বিযয় হইলে অত্যধিক দোষ হয়, সেই সকল স্বৃতিতে পবমেশ্বরকে 
জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়ের কারণরূপে প্রতিপাদদন করা হইতেছে 
কিন্ত কপিল-বণিত প্রকৃতিকারণতাবাদদ তাহাতে সঙ্গত হয় না। সে বিষয়ে 
শ্রভগবান্‌ মন্থ বলিতেছেন_-“আশীদিদং তমোভূতং,..সর্বলোক পিতামহঃ, 
প্রলয়কালে এই পরিদৃশ্তমান বিশ্বপ্রপঞ্চ অন্ধকারে বিলীন ছিল, অজ্ঞাত ও 
লক্ষণহীন হইয়াছিল। তমঃ কিপ্রকার ? অপ্রতর্ক্য-_অনির্বাচ্য, বিজ্ঞানের 
অযোগ্য, মনে হয় যেন সকলবস্ত নিদ্রিত আছে। তদনস্তর স্বপ্রকাশ 
অর্থাৎ নিত্য, ষড়ৈশ্ব্্যপূর্ণ, পূর্বিদ্ধ চিচ্ছক্তি ও বীর্ধ্যসম্পন্ন পরমেশ্বর শ্রাহরি 
তমোনুদ অর্থাৎ প্রকৃতির প্রেরক হইয়া আবির্ভূত হইলেন। তিনি তখন স্বয়ং 
অব্যক্ত থাকিয়া এই পঞ্চ মহাভূতাদিকে ব্যক্ত করিলেন। যে শ্রীহরি ইন্জিয়াতীত, 
অজ্ঞেয়, বুক্ম অতএব অব্যক্ত, নিত্যপুরুষ, যাহার মধ্যে চেতন-জড়াত্মক 
নিখিল বিশ্ব গ্রস্ত হইয়া আছে, তমংশক্তি-সমন্িত তর্কের অগোচর সেই 
তিনি নিজেই কাধ্যরূপে ব্যক্ত হইলেন । তিনি “বহু হইবার জন্য” স্বল্প 
করিয়া নানাপ্রকার জীব স্থষ্টির অভিপ্রায়ে নিজ শরীর হইতে অর্থাৎ তাদুশ 
তম: হইতে প্রথমেই জলের স্থট্টি করিলেন, পরে তাহাতে সকল 
বস্বর উপাদানকারণ স্বরূপ বীজ নিক্ষেপ করিলেন। সেই বীজই 
হুধ্যসম তেজোময় সৌবর্ণ ব্রহ্মাণ্ডে পরিণত হইল। তাহার মধ্যে 
্বয়স্ত্ ব্রহ্মা জন্মগ্রহণ কপ্সিলেন। তিনি সমস্তলোকের পিতামহ। 
বিষুপুরাণে মহধি পরাঁশর বলিয়াছেন-__“বিষ্ণোঃ লকাশাদুডূতং...গ্রসত্যেবং 
জনার্দনঃ শ্রহরি হইতেই এই জগৎ উদ্ভূত হইয়াছে, তাহার আশয়ে 
অবস্থিত। "এই জগতের পালন ও প্রলয়ের কর্তা এ শ্রীহরি। জগৎও 
তিনি, অর্থাৎ তাহার বহিরঙ্গ । যেমন উর্ণনাভ (মাকড়সা ) নিজ হৃদয় 
মধ্যে অবস্থিত ভর্ণাস্ত্র মুখদিয়া বাহির করে এবং তাহার জাল বিস্তার 
করিয়! তাহ] লইয়া বিহার করে, পরে আবার সেই উর্ণাস্ুত্রকে গ্রাস 
করে। এইরূপ জনার্দন নিজ তমঃশক্তি ছারা স্ব-মধ্যে অবস্থিত জগৎকে 
অভিব্যক্ত করিয়া তাহ] লইয়া লীলা করেন, আবার তাহাকে ধ্বংস করেন। 
ইত্যাদি স্বতিবাক্য এবং অন্যান্য স্ৃতিবাক্যের কি উপায় হইবে? যদ্দি বল, 
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এই সকল স্বতিবাক্য কর্মকাঁগু-প্রতিপার্দিত যাঁগঘজ্ার্দি বিষয়কে পুষ্ট 
করিয়া চব্রিতার্থ, একথাও বল চলে না, কারণ ব্রহ্ম-জ্ঞানোদয়ের অনুকূল 
চিত্তশুদ্ধির উদ্দেশেই এ সকল ম্থতি ধর্শবিধান করিতেছে । অতএব 
জ্ঞানকাণ্ডের পুষ্টি-সাধনেই তাহাদের প্রবৃত্তি। কিরূপে এ সকল স্থতি 
চিত্তশোধনার্থ প্রবৃত্ত, তাহাঁও দেখা যাইতেছে__যথা “তমেতং বেদান্মবচনেন' 
সেই এই পরমেশ্বরকে বেদ-ব্যাখ্যা ছার জানিবে ইত্যাদি শ্রুতিতে চিত্বশুদ্ধি- 
জনক কার্ধযগুলিকে শ্রীহরি-জ্ঞীনের সোপান বলা হইয়াছে । তবে যে কোন 
কোন শ্রতিতে বৃষ্টি, পুত্র, স্বর্গাদি ফলের কথা বলা আছে-__যথ “কারীধ্যা 
বৃষ্টিকামো যজেত' বৃষ্টি চাহিলে কাঁরীরী যাঁগ করিবে, 'পুেষ্ট্যা পুত্রকামো 
যজেত” পুত্র/ভিলাষে পুত্রেষ্টি যাগ করিবে । “অগ্রিহোত্রং জুহুয়াঞ স্বর্গকমঃ, 
স্ব্গলাভ-কামনায় যাবজ্জীবন অগ্রিহোত্রী হইবে ইত্যার্দিবাক্যে ধর্মের ফল 
বৃষ্টি প্রভৃতি শ্রুত হইতেছে এবং বেদ বা শ্রহরি সেই সেই ফল যজমানকে 
পাওয়াইয়াও দ্বিতেছেন, তবে কন্মকাঁণ্ডের কেবল চিত্তশোধকত্ব বলি 
কিরূপে? এই প্রশ্বের সমাধানার্থ বল! হইতেছে, তাহাও শাস্ত্রের উপর বিশ্বাস 
জন্মাইয়া সেই শাস্ত্-প্রতিপাদিত পবমেশ্বরবাচক শ্রুতিগুলির দৃঢ়তা স্বাপনাভি- 
প্রায়ে। শ্রুতি ও স্থৃতিও সেই কথা বলিতেছেন, শ্রুতি যথা__“সর্বে বেদা 
য্পদমামনত্তি” সকল বেদ যে জ্ঞরয় বস্ত শ্রহরিকেই পুনঃপুনঃ নির্দেশ 
করিতেছেন । ভাগবত-স্বতিবাক্য যথা 'নাবায়ণপর] বেদাঃ সমস্ত বেদেরই 
শ্রীনারায়ণে তাৎ্পর্ধ্য। কিন্তু সাংখাম্থতি হইতে বেদান্ত-প্রতিপাগ্য ব্রন্ষের 
প্রতিপাদন দ্বারা উপবৃতহণ করা বা স্পষ্ট করা সম্ভব নহে; যেহেতু 
সাংখ্যস্থতি অনেক শ্রুতি-বিরুদ্ধ কথাঁর উল্লেখ কবিয়াছে। উপবুংহণ 
শব্দের অর্থ শ্রুতি-প্রতিপাদিত বিষয়গুলিকে যুক্তিতর্ক দ্বারা সুস্পষ্ট করা অথাৎ 
বিরুদ্ধবাদ-নিবাঁস দ্বারা স্থাপন । সাংখ্যস্থৃতিতে তো সেই বেদীর্থের উপবুং্হণ 
নাই। অতএব সাংখ্স্থতি শ্রুতিবিরুদ্ধ স্বকপোলকল্সিত বিধায় অশ্রদ্ধেয়-_ 
অপ্রমাঁণ ; এইজন্য তাহার নিব্বিষয়ত1 ব' বার্থতা দৌঁষভয়ে আমরা ভীত নহি। 
আর সাংখ্যশাস্ত্রের আপ্তত্ব ভঙ্গের আশঙ্কা করিয়া তাহাতে পক্ষপাত যুক্তিযুক্ত 
মনে করা যায় না। তাহা হইলে আধ্তত্বূপে (প্রমাণরূপে শ্রদ্ধেবচনত্ব- 
রূপে) বণিত গৌতমাদি বু মুনির স্থৃতিবাকা "যে গুলি বিভিন্ন বিভিন্ন 
তত্ব প্রকাশ করিতেছে, তৎসমুদ্বায়েও পক্ষপাঁত রাখিতে হয়, ফলে বাস্তব 
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তত্বের অনিগ্ধারণ-দোষ আসিয়া পড়ে । ধর্দি বল, কোন স্থতি ব্রহ্ম-প্রতি- 
পাদক আবার কোনও অপর তত্বের প্রতিপাদক তথায় ছুইটি স্থতির 
বিপ্রতিপত্তি অর্থাৎ বিরোধের পরিহার কিসে হইবে? তাহার উত্তর-_এই 
শ্রুতির বিরোধবশতঃ অনাস্থের়তার জন্য অন্য কেহ তত্ব নির্ণয়ের কারণ 
ইইবে না, ইহাই মীমাংসা । অতএব শ্রুতির অন্ুসারিণী স্বৃতিই আদরণীয়। 
যেসকল প্রতিবাদী স্বৃতিবাক্যের প্রামাণ্য লইয়া আক্ষেপ অর্থাৎ প্রতিবাদ 
করিতেছেন, তাহাদিগকে স্বৃতিবাঁক্য দ্বারাই নিরস্ত করিব। এই অভিগ্রায়েই 
স্ত্রকার “অন্যস্থ্তির বৈযর্থ্য” আপত্তি দিয়া দোষের উপন্তাস করিয়াছেন। 
তবে যে শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ-_-'খবিং প্রস্থতং কপিলং"**বিভগ্তি কপিল খাষি 
উৎপন্ন হইয়াছেন; যে পরমেশ্বর সেই খধিকে হ্থট্টিকালে জ্ঞানদ্বারা সমৃদ্ধ 
করিয়াছেন। এই বাক্য দ্বারা তাহার আধ্রত্ব অর্থাৎ প্রামাণ্য প্রতিপাদন 
করিতেছে, তাহার কি হইবে? উক্র-_তাহা নহে, সে শ্রুতিবাক্যের অর্থ 
অন্তরপ। যথা “যঃ_যে পরমাত্মা, “অগ্রে'- স্যট্টির আরস্তে, উৎপন্ন খিষিং? 
ব্রন্ধাকে, স্থিতিকালে প্প্রস্থতং, প্রস্থত তাহাকে 'জ্ঞানৈ:- ত্রকালিক জ্ঞান- 
দ্বারা পুষ্ট করিতেছেন, সেই পরমেশ্বরকে ধ্যান করিবে। কপিল শ্রতির 
প্রতিপাদিত অর্থের বিপবীত অর্থ বলায় তাহার আপ্তত্ব (শ্রদ্ধেয় বচনত্ব ) 
নাই । কিন্তু মন্র আপ্তত্ব তৈত্তিবীয় শ্রুতিবিদ্গণ ঘোষণ। করিতেছেন-_ 
'যদ্ধৈ কিঞ্চন মন্থরবদৎ তদ্তভেষজম্, মন্থ যাহা কিছু বলিয়াছেন, তাহ 
জীবের সংসার-রোগের ওুঁধধ। শ্রীপরাশর মুনির আপ্তত্ব প্রমাণিত আছে__ 
যেহেতু পুলস্ত্য ও বশিষ্ট মুনির অন্ুগ্রহেই তিনি পরমার্থতব্রজ্ঞান লাভ করিয়াছেন 
_ইহা স্বৃত হয়। বেদবিকুদ্ধ স্বাতর প্রচারক কপিল একজন অশ্রিবংশজাত 
জীব ধিশেষ, তিনি মায়ায় বিষৃটচিত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি কর্দ 
মুনি হইতে উৎপন্ন বাস্থদেবের অংশাবতার নহেন। কথিত আছে 'বাহ্দেব 
নামক কপিল ব্রহ্জাদি দেবগণকে ও ভৃগু প্রভৃতি মুনিগণকে, সেইপ্রকার 
আস্থুরি মুনিকে ও বেদার্থদ্বার] স্পষ্টারুত অর্থাৎ স্থম্পষ্ট বেদার্থপূর্ণ সমস্ত 
সাংখ্যতত্ব উপদ্দেশ করিয়াছিলেন । আর বেদার্থ-বিকুদ্ধ কুতর্কপরিপূর্ণ অগ্ভ 
সাংখ্যশান্্ অন্ত কপিল অপর আস্থরিকে বর্ণন করেন, অতএব এই উভয় 
কপিল এক নহে । অতএব বেদবিরুদ্ধতার জন্য অপ্রমাণাভূত এই সাংখ্যম্বৃতির 
ব্যর্থতা বা নিরবকাশ'তা কোন দোষাবহ নহে ॥ ১ ॥ 
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ুক্মমা! টীকা শ্বত্যনবকাশেতি। অন্তস্থত্যনবকাশেতি। অবকাশ: 
স্থানমর্থ ইতি যাব্খ। অতঃ শ্রতিবিপরীতেতি। ন চ জগৎকারণে সিদ্ধে 
বস্তনি বিকল্পো যুক্তঃ। তন্মাৎ প্রধানান্গুণ্যেন বেদান্ত ব্যাখ্যাতব্যাঃ 
সংপ্রতীতিভাবঃ। মৈবম্। কুত:? অন্যস্থতীত্যাদে: | আসীর্দিতি। ইদ্₹ং জগৎ 
পূর্বং তমোভূতৎ তমসি বিলীনমাসীৎ। কীদুক্‌ তম ইত্যাহ অপ্রতর্ক্যমিতি। 
অতত্তমসঃ স্বয়ূনিত্য: ভগবান্‌ ষড়েশ্র্ধাপূর্ণো হরি: বৃত্তৌজা: পূর্ববসিদ্ধ- 
চিচ্ছক্তিবীর্ধ্যঃ তমোজ্দঃ প্রকৃতিপ্রেরকঃ সর্বভূতময়ঃ নিগীর্ণনিখিলচিদচিৎ- 
প্রপঞ্চতমঃশক্তিকঃ অচিন্তযন্তর্কাগোচরঃ | তাদৃশত্বে শ্রত্যেকগম্য ইত্যর্থঃ। 
স্বয়ং স্বশক্ত্যেকস্হায়ঃ। ইতি অভিধ্যায় বহু স্যামিতি সংকল্লা্। স্বাৎ 
শরীরাঁৎ পিক্ক্ষরিতি জগৎহষ্টেললীলানিত্যত্বং ব্যঞ্িতম। শরীবাত্তাদৃশাত্তমস:। 
বিষ্ঠোরিতি শ্রবৈষ্বে । তয়া উর্ময়া। অত্র তমঃশক্তিমতশ্চেতনাদিষ্কোরেব 
প্রপঞ্চজন্নাদিম্থৃতিরতশ্চেতন এব তদ্ধেতুঃ । তথা চ স্বত্োধিরোধে শ্রতানগগতা 
স্বতিঃ প্রমাণম্। আসামিতি মন্বাদিস্থতীনাম্‌। চিত্বশুদ্ধিমিতি। কষায়- 
শক্তিঃকশ্মাণীত্যাদি স্থৃতেঃ | এষাঁং ধন্মাণাম্‌। তেষাং ধন্মাণাং ঝুষ্ট্যাদিফলং 
যচ্ছ য়তে যচ্চ কপং দত্বা তখৈবানুভাব্যতে বেদেন হরিণা বা তত খলু 
তদ্দিশ্বাপার্থমেব বোধ্যম। সাংখ্যস্থতের্বেদাহ্থসারিত্বং দূষয়তি ন চেতি। তশ্তাং 
সাংখাস্বতৌ। স্বকপোলকল্পিতা স্ববীবৈভবরচিতা। ন চেতি। তত্বেনাপ্রত্বেন। 
বহনাং গৌতমাদীনাম্‌। নন্বেবং মাভূৎ মন্থাদিস্বৃতিপক্ষপাঁতোহপীতি চেত্তত্রাহ 
স্বত্যোশ্চেতি। আক্ষেপ্ূন্‌ প্রতিবাদিনঃ। নিরাকরিষ্যাম ইতি শাস্ত্কৃতামন্ু- 
সন্ষিবচনম্। যত্বিতি। ষন্তারদগ্রে সর্গাদৌ জায়মানমষিং ব্রন্ষীণং স্থিতি- 
কালে প্রস্থুতং জ্ঞানৈস্ত্রৈকালিকৈধিভত্তি পুষ্তাতি তমীশ্বরং পশ্ঠেদিত্যর্থঃ | 
খধিং কীদৃশং কপিলং কনকপ্রভম্। তদভাঁবাচ্চেতি আপ্তত্ববিরহাদিত্যর্থঃ। 
মণোরিতি। মন্ম্রনীষেতি স্বত্যা তু ভগবদবুদ্ধিত্বং তন্তোক্রমূ। শ্রীপরাশরো হীতি। 
পরান্‌ বাহৃকুতর্কান্‌ যঃ আশৃণো!তি নিরশ্ততি প্রমাঁণতর্কশতৈরিতি সঃ। দেবতেতি। 
ভগবদ্ধিষয়কবাস্তবজ্ঞানযাথাত্মামিত্যর্থঃ। স্মর্যযতে শ্রীবৈষবে। “কপিলো 
“বাহদেবাখ্য” ইতি পানম্সে। তন্মাদিতি। উক্তশ্রুতেশ্ততুমুখপরত্বাৎ সাংখ্য- 
প্রবক্ত, কপিলশ্ বেদবিরোধিত্বে স্বৃতিলাভাচ্চ তৎস্থৃতিরনাপ্তৈবেতার্থঃ ॥ ১ ॥ 

টাকানুবাদ- স্বত্যনবকাশদোষেত্যাদি সুত্র__অন্বস্থত্যনবকাশদোষ- 
প্রসঙ্গা, ইতি-_-অবকাশ শব্দের অর্থ স্থান বা বিষয় পর্য্যস্ত তাহার অভাব 
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অনবকাশ। “অতঃ শ্রুতবিপরীতার্থতয়া”_জগৎকারণ যদি সিদ্ধ বস্ত হয়, তবে 
তাহাতে বিকল্প যুক্তিযুক্ত নহে, এক্ষণে প্রধানের আহ্ুকৃুল্যেই ব্দাস্তবাকাগুলি- 
ব্যাখ্যাতব্য- ইহাই অভিপ্রায় । -_-একথা বলিতে পার না, কি জন্য? উত্তর 
-_-অন্য স্ৃতির বৈয়র্ঘ্যদোষ হইয়া যায়। “আসীদিদং তমোভূতম্‌ ইত্যাদি মন্ধ 
বাক্যের অর্থ ইদম্‌__এই পরিদৃশ্ঠমান জগত, পূর্ববং তমোভূতম্_ স্ষির পূর্বে 
অন্ধকারে বিলীন ছিল। কিরূপ তম:? তাহা বলিতেছেন-_-অপ্রতক্যম- যাহা 
তর্কের অগোচর। ততঃ _তদনম্তর স্বয়স্ত্ঃ__নিত্যপুকষ, ভগবান্‌্-_ষড়েশ্বর্ষ্যে 
পূর্ণ শ্রীহরি, বৃত্তৌজা:_ পূর্ববসিদ্ধ চিচ্ছক্তিরূপ বীর্ধ্যশালী, তমোনুদং__ প্রকৃতির 
প্রের হইলেন। তিনি সর্বভূৃতময়ঃ-খিনি নিখিল চিৎ ও জড়াত্মক 
বিশ্বকে গ্রাস করিয়াছে, তাদৃশতমঃশক্তি-সম্পন্ন, অচিস্ত্য£--তর্কের অগোচর, 
সেইরূপ হইলেও একমাত্র শ্রুতিদ্বারা বোধ্য-_-এই তাৎপর্য । হ্বয়ং_-নিজ- 
শক্তিকেই মাত্র সহায় করিয়া, ইতি অভিধ্যায়-__-আমি বহু হইব, এই সঙ্কল্প 
লইয়া, নিজ শরীর হইতে শ্থষ্টি করিবার অভিপ্রায়ে এই উক্তি তাহার 
জগত-স্থ্টির লীলানিতাত্ব স্থচনা করিবার জন্য । নিজ শরীর অর্থাৎ 
অপ্রতক্য অলক্ষণ €েই তমঃশক্তি হইতে । “বিষ্ণো: সকাশাছুদ্ভুতম্‌্” ইত্যাদি 
শ্লৌকটি শ্রুবিষুণপুরাণোক্ত । তয়া_ উর্ণাস্থত্রদ্বারা, এই শ্লোকে বলা হইল তমঃ- 
শক্তি (মায়া শক্তি ) সম্পন্ন চেতন বিষণ হইতেই € জড় প্রন্কৃতি হইতে নহে) 
বিশ্ব প্রপঞ্চের স্ৃষ্টি-স্থিত্যাদি । অতএব চেতন বস্তই জগতের স্ষ্্যাদির 
কারণ। তাহা যদি হইল, তবে ছুই স্থৃতির পরম্পর অসমার্জস্ত হইলে 
শ্রুতির অন্তসাধ্রিণী স্মতিই প্রমাণ হইবে । “আঁসাঁং স্বতীনাম"_- এই মন্বাদি 
স্বৃতিগুপির সাবকাশতা৷ বা সার্থকতা বলিতে পার না, কেননা, চিত্তশুদ্ধি- 
মুদ্দিশ্বেত্যাদি__চিন্তশুদ্ধির অভিপ্রায়ে সেগুলি বণিত, “কষায়শক্তিঃকম্মাণি? 
কশ্ম সকল ( অগ্নিহোত্রা্ি) চিত্তশুদ্ধির শক্তি এই স্থবৃতিবাক্য তাহা 
সপ্রমাণ করিতেছে । “চিন্তশোধক তা চৈষাং দৃশ্যতে” এষাং- ধর্মকার্য্যগুলির | 
'যত্তু তেষাং ইত্যাদি, তেধাম্ ধর্ম কর্মগুলির যে বৃষ্টি প্রভৃতি ফল শাস্ত্রে শ্রুত 
হয় এবং যে ফলদান করিয়া বেদ বা শ্রহরি যজমানকে তাহা ভোগ 
করান, তাহা সেই যজমানেপ শান্ত বিশ্বাসোৎ্পাদদনের জন্য জানিবে। 
সাংখ্যম্মতি বেদানহ্ছগত, ইহা দূষিত করিতেছেন-_“ন চেত্যাদি' বাক্য- 
দ্বারা। “নচ' তস্তামিদমস্তি তন্যাম- সেই সাংখ্যস্বতিতে । ইহা! স্বকপোল- 
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কপ্পিতা অর্থাৎ স্বকীয় বুদ্ধিশক্তিদ্বারা রচিত। “ন চাথ্ত্বব্যপাশরয়াদিত্যাদিতত্বেন 
ব্যাখ্যাতানামিতি” তত্বেন__আঁঞ্ত্বরূপে, শ্রদ্ধেয়বচনত্বরূপে বা প্রমাণত্ব্ূপে ॥ 
ব্যাখ্যাতানাং_-প্রসিদ্ধ গৌতমাদি বহু মুনির। প্রশ্ন -_আচ্ছা বেশ, মন্বাদি স্বৃতির 
উপরও পক্ষপাত বা শ্রদ্ধা না হউক, এই যদি বল, তাহাতে বলিতেছেন 'স্বত্যোস্চ 
বিপ্রতিপত্তৌ” ছুই স্বৃতির বিভিন্ন উক্তিদ্বার বিরোধ ঘটিলে__স্মৃতিবলে 'না- 
ক্ষেগ্জুন্‌, স্বতিবাক্যের সাহায্যে প্রতিবাদীদিগকে, নিরাঁকরিষ্যাম:__নিবক্ত 
করিব, এই বলিয়া স্ত্রকার অন্য স্বৃতির নির্ধিষয়তাপত্তি দেখাইয়! দোষের 
উপন্তাস করিলেন। ইহা শান্তকারদিগের অভিপ্রায়স্চকবাক্য। যত্ত, 
খিষিং প্রন্থতং কপিলম্” ইত্যাদি বাক্যের সিদ্ধান্ত-সম্মত অর্থ__যিনি 
সেই স্থির আদিতে জায়মান খধি ব্রন্ধাকে (স্থিতিকাল প্রশ্থত তাহাকে ) 
জ্ঞানৈশ্বরধ্যাদি দ্বারা বিভর্তি- পুষ্ট করিয়া থাঁকেন, সেই পরমেশ্বরকে দর্শন 
করিবে। কীদৃশ সেই ঝধষি? উত্তর-কপিলং_স্থ্বর্ণের মত জ্যোতির্ময় । 
“বৈপরীত্যবক্ৃতয়া” তদভাবাচ্চ__শ্রুতি-বিরুদ্ধ কথা বলায় তাহার আপ্তত্ 
নাই এইজন্য । “মনোরাধ্ত্বন্ত' ইত্যাদি-_“মনুর্মনীষা” এই স্বতিদ্বারা তাহার 
ভগবানে বুদ্ধির নিবেশ বলা হইয়াছে, অতএব আপ্তত্ব। শ্রীপরাশর£__ 
পরাশর শব্দের বুযুৎপত্তিলভা অর্থযিনি পরকে অর্থাৎ বাহ্‌-কুতর্কগুলিকে, 
আশৃণোতি-_নিরাস করিতেছেন প্রমাণ ও তর্কশতছারা তিনিই পরাশর ॥ 
“দেবতাপারমথ্যধিয়ম্-_অর্থাৎ ভগবদ্ধিবয়ক যে পরমার্থত্ববোধ তাহা যথার্থতা 
পাইয়াছেন ইহা ন্মধ্যতে'_ শ্রীবিষুপুরাণে জানা যায়। “কপিলে 
বাহুদেবাখ্যঃ, ইত্যাদি বচন পদ্মপুরাণোক্ত । “তম্মাদ বেদবিকুদ্ধতয়। ইত্যাদি 
খধিং প্রস্থতৎ কপিলম্‌, ইত্যাদি শ্রুতি চতুন্মথ ব্রহ্মতাৎপর্ধযবোধক এই কারণে 
আর সাংখ্যশান্ত্র-রচয়িতা কপিলের ঘষে বেদবিরোধিতা তদ্বিষয়ে স্বৃতিবাক্যও 
যখন রহিয়াছে, তখন তাহার স্বৃতি (দর্শন) অপ্রমাঁণ এই অর্থ ॥ ১॥ 
সিন্ধাস্তকণা_বর্তমানে অবিরুদ্ধাখ্য এই দ্বিতীয় অধ্যায়ের ব্যাখ্যা 
করিবার সঙ্বপ্প করিয়া ভাষ্যকার শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভুষণ প্রভু মঙ্গলাচরণ 
করিতেছেন। সেই সর্কেশ্বর, প্রভু, ভগবান্‌ দেবকী নন্দন শ্রীকৃষ্ণ আমার অভীষ্ট 
বস্তর প্রর্দাতা হউন! যিনি সুদর্শন চক্রঘবারা উত্তরার গভস্থিত ধাম্মিক 
পরীক্ষিৎকে অশ্থামার অন্তায়ভাবে যোজিত ব্রন্ধান্ত্রের ছারা! বিক্ষত অবস্থায় 
রক্ষা করিয়াছিলেন, সেই পরীক্ষিৎ সমস্ত বেদশান্ত্র শিরোধার্ধয করায় 
২ 
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শ্রীভগবানের একাস্তিক ভক্ত বা ভগবদ্ধ'্নবিশিষ্ট ছিলেন। তাঁহাকে যিনি 
রক্ষা করিয়াছিলেন, সেই প্রভু শ্রীরুষ্ণ আমার গতি হউন । 

এই মঙ্গলাচরণের দ্বিতীয় অর্থে পাওয়া যায় যে, সেই প্রসিদ্ধ শ্রীকুষ্ণতৈপায়ন 
প্রত, যিনি নিখিল কুমতের নিরাঁসক, তিনি আমার রক্ষক হউন। যিনি 
স্বরচিত বেদান্তস্থত্ররূপ সুদর্শন ছার! শ্রত্যন্নগত বেদাস্তকে প্রতিবাদিগণ কর্তৃক 
প্রদশিত দৌঁষ-সম্পর্কশূন্য করিয়াছেন, এবং সকলের দৃষ্ট যুক্তি-তর্ক 
নিরসন পূর্বক পরমতব নির্নয়সহকারে উত্তর অর্থাৎ সিদ্ধাস্তবাক্যরূপে 
শ্রহরিই যে বেদাস্তের একমাত্র বাচ্য অর্থ, অন্ত কিছু নহে, তাহাই স্থাপন 
করিয়াছেন, তিনি আমার শরণ্য হউন। 

বেদান্তের প্রথম অধ্যায়ে বেদান্তের সমুদয় বাক্যগুলিই ব্রদ্দে সমন্বয় 
নিরূপণ-সহকারে বণিত হইয়াছে । এক্ষণে দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্বপক্ষে স্থৃতি, 
তর্ক প্রতৃতির বিরোধ পরিহাঁবার্থ প্রধানের জগত্কর্তৃত্ব-নিরূপক-বাদসমূহের 
দোষ গ্রতিপাদন পূর্বক স্থষ্ট্যাদি-বিষয়ে সমস্ত বেদাস্তবাক্যই যে এক- 
তাৎপর্যপর, তাহাই নিরূপণ করিতেছেন । প্রথমেই শ্রুতিবিরোধ উত্থাপিত 
হইতেছে যে, কেহ যদি পূর্ববপক্ষ করেন যে, সমস্ত জগতে কারণরূপে 
পরমেশ্বরকেই বেদীন্তবাক্যে সমন্বয় করা হইয়াছে, তাহাতে সংশয় এই যে, 
যদি এ সমন্বয় স্বীকার করা যায়, তাহ! হইলে মহষি কপিল-প্রণীত 
সাংখ্য-শান্্ব ব্যর্থ হয়। কিন্তু কপিল খধিকেও শাস্ত্রে প্রামাণিক পুরুষরূপে 
স্বীকার কর] হইয়াছে । কপিলের প্রধানের জগতকাঁরণতাবাদ-বিষয়ে 
বিস্তারিত উল্লেখ ভাষ্ঘে ও টাকায় দ্রষ্টব্য। স্বতরাং পূর্ববপক্ষবাদী যদি 
বলেন ষে, আঞ্চ পুরুষ কপিলের সিদ্ধান্তের সহিত বেদাণ্ডের বিরোধ না 
ঘটে, সেইব্দপ ভাবেই বেদান্তের ব্যাখ্যা করা উচিত। আবার প্রধানের 
কারণতাবাদ স্বীকার করিলে, মন্বাদি স্বতিশাস্ত্রে যে ব্রদ্মের কারণতাবাদ 
আছে, তাহার উপপন্কি হয় না, তাহাও নহে । এই সকল পূর্ববপক্ষের 
উত্তরে স্বত্রকার বর্তমান স্যত্রে বলিতেছেন যে, যর্দি বল, সাংখাস্থতির 
অনবকাশ অর্থাৎ বিষয়শন্ততা দোষ আসে, অর্থাৎ সার্থকতা থাকে না, 
স্তরাং বেদান্তের অর্থগুলি অন্যব্ূপে ব্যাখ্যা করা উচিত, তদুত্তরে বল। 
যায়, না, তাহা হইতে পারে না, তাহ হইলে অন্ত স্বৃতির অনবকাশ দোষ 
প্রসঙ্গ আপিয়া পড়ে । 
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এশস্থলে ইহাই বিচার্য্য যে, একদ্দিকে যেমন সাংখ্ম্বতি প্রকতিকারণত।- 
বাদ স্থাপন করিয়াছেন, অন্তদিকে মন্বা্দি স্থতি ব্রদ্দেরই একমাত্র জগৎ- 
কারণতা সংস্থাপন করিয়াছেন । আবার শ্রীভগবান্‌ মন্থ “আমীদিদং তমোভূতং, 
শ্লোকে যেরূপ বলিয়াছেন, বিষুপুরাঁণে পরাশর খধিও তদ্রপই বলিয়াছেন, 
_-“বিষ্জোঃ সকাশাদুডূতং” । কেহ যদি বলেন, এ সকল স্মৃতি কম্মকাণড- 
গ্রতিপার্দিত যাঁগযজ্ঞের কথা বলিয়াছেন, তাহাঁও বলা চলে না, কারণ 
্রহ্মজ্জানের উদয়ের অস্গকূলে চিত্তশুদ্ধির উদ্দেশ্যেই এ সকল স্মৃতি ধশ্ম- 
বিধান করিয়াছেন । স্থতরাঁং জ্ঞানকাগ্ডের পুষ্টি সাধনই তাহাদের বিষয়। 
যদি বল, এগুলি যখন স্পষ্টভাবেই কর্মকাণ্ড প্রতিপাদন করিতেছে, তখন 
তাহাদিগকে চিত্তশোধক কি প্রকারে বলা যায়? তছুত্তরে বক্তব্য, এ সকল 
শাস্ত্রের উপর বিশ্বাস জন্মাইয়া অবশেষে সেই শাস্ত্র-প্রতিপাদিত পরমেশ্বর, 
যিনি সব্বফল-প্রদাতা, সেই তত্ব-প্রতিপাদক শ্রতিবাক্যগুলির প্রতি দৃঢ়তা 
স্থাপনের অভিপ্রায়েই শ্রুতি ও স্থৃতি এরূপ বলিয়াছেন, যেমন পাওয়া যায়-_ 
“সর্ধে বেদা যত্পদমামনন্তি”, শ্রীমদ্তাগবতও বলেন--“নারায়ণপর। বেদাঃ”। 
পরস্ত সাংখ্যম্থ্তি অনেক শ্রতিবিরুদ্ধ কথা বলিয়াছেন। স্থতরাং শ্রুতি- 
বিরুদ্ধ, স্বকপোলকল্িত সিদ্ধান্ত অশ্রদ্ধেয়। দ্বিতীয়তঃ সাংখ্যকারের আপ্তত্ব 
স্বীকার করিলে গৌতমাদি বহু মুনির বাঁক্যগুলি অশ্রদ্ধেয় হইয়! 
পড়ে। শ্রুতি ও স্বতির পরম্পর বিরোধ হইলে, যে স্থৃতি শ্রুতির অনুসরণ 
করে, তাহাই আদরণীয়। তবে যে শ্বেতাশ্বতর “খষিং প্রন্থতং কপিলং* 
বলিয়াছেন, উহার অর্থ অন্যপ্রকার। এ-স্থলে খিষি' শবে ব্রহ্গীকেই লক্ষ্য 
করিয়াছেন। পরস্ত কপিল শ্রতি-বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করায় তাহার 
আপ্তত্ব ,স্বীকুত হয় নাই এবং তাহার বাক্যও শ্রদ্ধার বিষয় 
নহে। মন্গুর ও পরাশরের আধ্তত্ব প্রমাণিত আছে । আরও এককথা-_ 
বেদবিরুদ্ধ মতপ্রচারক কপিল একজন অগ্রিংংশজ মায়াবদ্ধ জীববিশেষ ; 
কিন্তু কার্দমেয় কপিল ভগবদবতাঁর বাস্ছদেবের অংশ । তিনি যে সাংখ্যশান্ত্ 
উপদেশ করিয়াছেন, তাহা শ্রীমত্তাগবতে উল্লিখিত আছে। তাহাই প্রকৃত 
সাংখ্য-শাস্্র। পদ্মপুরাণেও পাওয়। যায়,“কপিলো বাস্থদেবাখ্য১*। স্থতরাং 
বাস্থদেবাংশ ভগবদবতার কপিলই আধুপুরুষ, আর শ্রতিবণিত খধি-ব্রন্থা, 
স্থতরাং সেই নিরীশ্বর সাংখ্যশান্ত্-প্রণেতা কপিলের মত অগ্রাহ্‌। 
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আচাধ্য শঙ্করের ভায্তের মর্ষেও পাই, “খধিপ্রণীত গ্রন্থের নামই স্মৃতি 
বা তন্ত্র, কপিলের ম্মতি মানিতে গেলে মন্, ব্যাস প্রভৃতি মহাজনের 
স্মৃতি অমান্য করিতে হয়, স্মুতি পরম্পর-বিরোধী হইলে যে স্মংতি শ্রুতির 
অন্থসারিণী, তাহাই গ্রহণ করা উচিত। যাহা বেদবিরোধী, তাহা পরিত্যাগ 
করাই বিধেয়।” 

জৈমিনি তাহার রচিত পূর্বমীমাংসা-দর্শনেও এইমত ব্যক্ত করিয়াছেন 
যে, শ্রুতির সহিত স্মৃতির বিরোধ হইলে সেই বিরোধী স্মৃতি ত্যাগ করিতে 
হইবে, আর যদি বিরুদ্ধ না হইয়া অহ্টকূল হয়, তাহা হইলে, প্রমাণরূপে 
স্বীকার করিতে হইবে । 


- মুনিবাক্যেও পাওয়া যায়,_ 
“শ্রতির্মীতা পৃষ্টা দিশতি ভগবদারাধনবিধিং 
যথা মাতুর্বাণী ম্মতিরপি তথা বন্তি ভগিনী । 
পুরাণাছ্যা যে বা সহজনিবহাস্তে তদন্গা 
অত সত্যং জ্ঞাতং মুরহর । ভবানেব শরণম্‌ ॥৮ 


শ্রিমন্তাগবতে পাওয়া যাঁয়,__ 
“বাস্থদেবপরা বেদ বাহদেবপরা মথাঃ | 
বাজদেবপরা যোগা বান্রদেবপরাঃ ক্রিয়াঃ ॥ 
বাহুদেবপরং জ্ঞানং বাস্ছদেবপরং তপঃ। 
বাস্ছদেবপরো ধন্মো বান্বদেবপরা গতিঃ ॥ 
স এবেদং সসঞ্জাগ্রে ভগবানাস্মায়য়া। 
সদসদ্রপয়া চাসৌ গুণমযাহ গুণে বিভুঃ॥৮ (ভাঃ ১1২/২৮-২৯) 


বৃহদারণ্যক শ্রুতির প্রথম অধ্যায়ে স্থষ্টিতব্ব-বিষয়ে কথিত হইয়াছে যে, 
অগ্রে কিছুই ছিল না, আদিপুরুষের ইচ্ছামাত্র জগ, জল হইতে পূথিবী 
উদ্তত হইল। “নৈবেহ কিঞ্চনাগ্র আপীৎ” “আপো বা অক্তছদপাং” 
“সোহকাময়ত” “স এক্ষত' ইত্যাদি শ্রুতি দ্রষ্টবা। শ্রপরাশর, মস্ত প্রভৃতি 
শ্মতিকারও__বিষুণ হইতেই জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও সংহার হয়, নির্ণয় 
করিয়াছেন, ইহা মূল ভান্তে দ্রষ্টব্য। শ্রব্যাপদেব শ্রাভাগবতেও এ সিদ্ধাস্ত 
স্থির করিয়াছেন । 


২১।১ বেদাস্তসথত্রম্‌ ২১ 
শ্রীচৈতন্যচরিতাম্বতেও পাই, 


“যগ্ঠপি সাংখ্য মানে পপ্রধান”-কারণ। 

জড় হইতে কত নহে জগৎ স্বজন ॥ 

নিজ “ম্থগ্টিশক্তি প্রভু সধশরি” প্রধানে। 

ঈশ্বরের শক্ত্যে তবে হয়ত নিশ্মাণে ॥” ( আদি--৬।১৮-১৯) 


স্থৃতরাৎ বিভিন্ন শ্রুতি-ম্মুতি-প্রমাণে শ্রীবিষ্ণই জগতের একমাত্র ৃষ্টি, 
স্থিতি ও প্রলয়ের কর্তা, ইহ! প্রমাণিত । কপিলের বেদবিকুদ্ধ, স্বকপোল- 
কল্পিত প্রক্ৃতি-কারণতাবাদ স্বীকার্ধ্য নহে, ইহাতে তাহার আগ্তত্বের অস্বীকার 
হইলে কোন দোষ হয় না। 


শ্রীমদ্‌ জীবগোল্বামিপারদ তাহার সর্বসংবাদিনীর অন্তর্গত তত্বসন্দভেও 
লিখিয়াছেন,_- 


“যত্র তু বাক্যান্তবেণৈব বিরোধঃ স্থাত্তত্র বলাবলত্বং বিবেচনীয়ম্‌, তচ্চ 
শান্্রগতং বচন-গতঞ্চ ) পূর্ববং যথা”, 


“শ্রুতি-ম্মুতি-বিরোধে তু শ্রুতিরেব বলীয়সী” ইত্যাদি। বচন-গতঞ্চ 
যথা শ্রুতি-লিঙ্গ-বাক্য-প্রকবণ-স্থান-সমাখ্যানাং সমবায়ে পারদৌর্বল্যমর্থ- 
বিপ্রকধাৎ (মীমাংসাদর্শন ৩।৩।১৪ ) ইত্যাদি, নিকক্তানি চৈতানি_- 


“আতিশ্চ শব্দঃ ক্ষমতা চ লিঙ্গম্‌ 

বাকাং পদীন্যেৰ তু সংহিতানি। 

সা প্রক্রিয়। যৎ করণং সকাজ্জম্‌ 

স্থানং ক্রমে! যোগবলং সমাখ্যা ॥” ইতি 


তচ্চ বিরোধিত্বং পরোক্ষবাদাদিনিবন্ধনং চিন্তয়িত্বা ইতরবাক্যস্ত বলবদ্বা- 
ক্যাঙ্গগতোহ্র্ধশ্চিন্তনীয়ঃ | 


ইং প্রতিপা্যন্তাচিন্ত্যত্বে এব যুক্তিদুরত্বং ব্যাখ্যাতং “অচিন্ত্যাঃ খলু, 
যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ” ইত্যাদি দর্শনেন; চিন্ত্যত্বে তু যুক্তিরপ্যব- 
কাশং লভতে ; চেল্পভতাং ন তত্রাম্মীকমাগ্রহ ইতি সর্ধবথ! বেদস্যৈব প্রামাণ্যম্‌। 
তছুক্তং শঙ্করশারীরকেহুপি-__ 


২২ বেদাস্তস্ত্রম্‌ ২1১৪১ 


“আগমবলেন ব্রহ্ষবাদী কারণাদি-ন্বরূপং নিরূপয়তি নাঁবশ্তং তস্য যথাদৃষ্টং 
সর্বমভ্যুপগতং মন্তব্যমিতি নিয়মোইস্তি 1” (ব্রহ্গস্থত্রীয় শাহ্করভাম্তম্‌ ২২৩৮) 

তদেবং বেদে! নামালৌকিকঃ শবস্তস্য পরমং প্রতিপাগ্ং যত্বদলৌকি- 
কত্বাদচিস্তামেব ভবিষ্যতি, তন্মিংস্বন্বে্টব্যে তছুপক্রমাদিভিঃ সর্রেষামপুযুপরি যছু- 
পপদ্যতে তদেবোপাস্তমিতি | 

অথৈবং প্রমাণ-নির্ণয়ে স্থিতেহপি পুনরাশঙ্্যোত্বরপক্ষং দর্শয়তি__তত্র চ 
বেদশব্স্তেতি (১২)। “সংগ্রতি কলৌ অগপ্রচরদ্রপত্থেনে ছুর্েধস্তেন চ 
ছুষ্পাবত্বাৎ; । 

উপসংহরতি-_“তদেবং বোত্বং সিদ্ধম্ঠ ইতি ( ১৬ ) অতএব ম্মৃত্যনবকাশ- 
দোষপ্রসঙ্গ: (ব্রঃ স্ুঃ ২।১।১ ) ইতি চেৎ ?-- 

“নান্তম্ম ত্যনবকাশ-দোঁষপ্রসঙ্গাৎ” ইত্যনেন ন্যায়েনাপান্তত্র স্ম.তিব 
্ত্যন্তরবিবোধ-দৃষ্টত্র্চ নাত্রাপততি |” 

এতত-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীল প্রভূপাদ শ্রীচৈতন্তচরিতামুতের আদি লীলায় ৬ 
পরিচ্ছেদের হ্টিতববিষয়-নিরপণে এই ব্রঙ্গস্থাত্র উদ্ধারপূর্বক তাহার অন্ুভাহ্যে 
যাহ! লিখিয়াছেন, তাহা জরষ্টবা । 

শ্রীমন্তাগবতে ক্রতিস্তবেও পাওয়া যায়, 

“জনিমলতঃ সতো মৃতিমৃতাত্খনি যে চ ভিদাাং” এই শ্রোকের টাকায় 
শীধর স্বামিপাদ বলেন, 

“ইতোহপি জ্ঞানং ন স্থকরম্, উপদ্দিশতীমপি ভ্রমবাহুল্যাদিত্যাহ-_ 
'জনিমসত” ইতি । জগতো জনিমুৎ্পত্তিং যে বৈশেষিকাদয়ো বাস্তি। 
অসত এব ব্রহ্গত্বন্তোৎপভ্তিং যে চ পাতঞ্জলাদয়ঃ | সতএবৈকবিংশতিপ্রকারশ্থয 
ছুঃখন্য মৃতিং নাশং মোক্ষং বদন্তি যে নৈয়ায়িকাঃ | উত অপিষে চসাংখ্যাদয়ঃ 
আত্মনি ভিদ্রাং ভেদঞ্চ। যে চ মীমাংসক! বিপণৎ কশ্মফলবাবহারম্‌। খতং 
সত্যৎ স্মরন্তি বদন্ধি। তে সর্ষে আরুপিতৈবাবেোপিতিভ্রমৈরেবোপদিশক্তি 
ন তবদৃষ্টা। 'সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ, | 'ব্রদ্গৈব সন্‌ ব্রন্াপ্যেতি” “অনীশয়! 
শোচতি মুহামান:” “অবিগ্ঠায়ামন্থরে বর্তমানাঃ” “একমেবাদ্বিতীয়ম্” এক এৰ 
হি ভূতাত্বা ভূতে ভূতে বাবস্থিতঃ। একধা বহুধা চৈব দৃশ্যাতে জল চন্দ্রবদি- 
ত্যাদি শ্রতিবিরোধাৎ ॥ ১।॥ 


২১২ বেদাস্তনৃত্রম্‌ ২৩ 


হুত্রম- ইতরেষাঞ্চানুপলবেত ॥ ২॥ 

সৃত্রার্থ_“ইতরেষাং চ” এবং সাংখ্যদর্শনোক্ত অন্য সকল তন্বের কথা, 
অনুপলন্ধেঃ--বেদে পাওয়1 যায় না; এজন্য সেই সাংখ্যন্ৃতির আগ্তত্ব নাই। 
সে সকল তত্ব, যথা পুরুষ বহু, তাহার চিন্মাত্র স্বরূপ, তাহাদের সংসার- 
বন্ধন ও মুক্তি প্রকৃতিই করে। সেই বন্ধন ও মোক্ষ প্রকৃতিরই, পুরুষের 
নহে । সর্বেশ্বর বলিয়! কোন পুরুষ নাই ইত্যাদি কথা বেদবিকদ্ধ ॥ ২ ॥ 


গৌবিন্দভাষ্যম--ইতরেষাঞ্চ সাখ্যস্থৃত্যুক্তানীমর্থানাং বেদেই- 
নুপলস্তাত্বস্তা নাপ্তত্বম। তে চ বিভবশ্চিন্মাত্রাঃ পুরুষা7স্তষাং 
বন্ধমোক্ষৌ প্রকৃতিরেব করোতি। তৌ পুনঃ প্রাকৃতাবেব। 
সর্ববশ্বরঃ পুরুষবিশেষে নাস্তি । কালস্তত্ব ন ভবতি। প্রাণাদয়ঃ 
পঞ্চ করণবৃত্তিরূপ। ভবস্তীতোবমাদয়ন্তস্তামেব দ্রষ্টবাঃ ॥ ২॥ 


ভাষ্যানুবাদ-_অন্য সব সাংখ্যম্মতি-বণিত পদার্থের বেদে অদর্শনহেতু 
সাংখাম্মতির প্রামাণা নাই। সেই বেদবিরুদ্ধ পদার্থ সমুদয় য্থা__পুরুষ 
(আত্মা ) বিভু-_বিশ্বব্যাপক, বহু, চিন্মাত্র-স্বভাব। তাহাদের বন্ধন ও মুক্তি 
প্রকৃতিই করিয়া থাকে । সেই বন্ধমোক্ষ আবার প্রকৃতির, পুরুষের নহে। 
সর্কেশ্বর পুকষবিশেষ নাই । কাল বলিয়া কোন ততই নাই। প্রাণ প্রভৃতি 
পঞ্চবায়ু ইন্জ্িয়ের বৃত্তিবিশেষ, ইত্যাদি পদার্থ সাংখ্যম্মতিতেই দেখা যায়, 
অন্যত্র নহে ॥ ২॥ ৃ 

সুন্মম। টাকা- ইতরেষামিতি। এতত্পিষ্টাদ্িস্ফুটীভাঁবি। প্রারুতাবিতি। 
প্রকৃতেরেৰ তৌ ন তু পুংস ইত্যর্থ: ॥ ২ 

টাকান্ুবাদ-_ইতরেযামিত্যাদি সত্রে নির্দি্-বিষয় পরে প্রন্ফুট হইবে। 
প্রাকৃতৌ”-_ অর্থাৎ প্রকূতির-_দেহাদির সেই বন্ধমোক্ষ, আত্মার নহে ॥ ২। 

সিন্ধান্তকণ1-__ছিতীয় স্তরে বলিতেছেন যে, সাংখ্য-স্মতিতে বণিত 
অন্য বিষয়সমূহ বেদে উপলব হয় না অর্থাৎ পাওয়া যায় না, অতএব 
সাংখ্যের মত স্বীকাধ্য নহে। 

আচাধ্া শ্রীপাদ রাষাছজের ভাষ্বের মন্মেও পাই,_মস্থ প্রভাতি অন্ত 
স্মতি-গ্রন্থ-প্রণেতাদিগের গ্রস্থেও কপিল-বধিত তত্ব উপলব্ধ হয় না? মঙ্গ 
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যোগপ্রভাবে ব্রহ্ম দর্শন করিয়াছেন এবং জগতের সমস্ত তত্ব অবগত 
হইয়াছেন। মনু সম্বদ্ধে বেদও বলেন_-যৎ বৈ কিঞ্চন মন্থুরুবদৎ তৎ 
ভেষজম্‌” কিন্তু কপিল যে সকল তত্বের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা মস্ত 
উপলব্ধি করেন নাই। স্ৃতরাং কপিলকেই ভ্রান্ত বলিতে হইবে । কপিলের 
মতের সঙ্গে বিরোধ হয় বলিয়া, ব্দোস্তের অর্থ পারত্যাগের কোন 
কারণ নাই।” 

্রীপ্নীল প্রভুপাদের অন্ুভাস্তে পাই,_ 

“বিশেষতঃ উক্ত সাংখ্যস্মতিতে এরূপ কতকগুলি বিষয় উক্ত হইয়াছে, 
যাহ] বেদে প্রাপ্ত হওয়া যায় না, এই কারণেও উক্ত সাংখ্যস্মূতিকে 
“অনাপ্ত বল! যাইতে পারে। বিষয়গুলি এই-_“পুরুষ অর্থাৎ জীবাত্মাসমূহ 
চিন্মাত্র ও বিভূ; প্রক্কতিই উহাদের বন্ধ ও মোক্ষের কর্রী। “বন্ধ” ও 
“মোক্ষ'_-উভয়ই প্রাকৃত। সর্বেশ্বর বলিয়া কোন এক পুরুষ নাই। 
“কাল” তত্বই নহে। প্প্রাণা্দি পাচটি ইন্ড্রিয়েরই বৃত্তি”__ ইত্যাদি কতকগুলি 
বেদান্তবিরুদ্ধ বিষয় এ সাংখ্যম্ম তিতে দেখা যায়।” 

্রীযদ্তাগবতে যে দ্বাদশ মহাজনের উল্লেখ আছে,ন্বয়ভ নারদ: শভৃঃ 
কুমারঃ কপিলো মনঃ” ইত্যাদি তন্মধ্যে দেবহতি-নন্দন কপিল এবং স্বায়সুব 
মনকে বিশ্তুদ্ধ ভাগবত ধন্মের তত্ববেত্তারূপে নির্ণয় করিয়াছেন। সেই 
ভগবদবতার বান্থদেবাখ্য কপিলের প্রচারিত সাংখ্যশাস্ত্রই যেমন শ্রুতি-সম্মত ; 
সেইরূপ স্বায়স্তুব মন্গর বিচারও বেদাহ্ছগ। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, বেদাহগ 
স্মৃতিই গ্রাহথ। বেদবিরুদ্ধ সাংখ্যমত স্বীকার করিলে মন্থ প্রভৃতি মহাজনের 
স্ম'তি অগ্রাহ হইয়৷ পড়ে। 

স্বায়ভুব মন্ত বলিয়াছেন, 

“যেন চেতয়তে বিশ্বং বিশ্বং চেতয়তে ন যম্‌। 
যে! জাগন্তি শয়ানেহন্মিন নায়ং তং বেদ বেদ সঃ ॥* 
(ভাঃ ৮১৯ ) 
এই শ্লোকের টীকায় শ্রল চক্রবপ্তিপাদ বলেন,_ 
“চেতয়তে বিশ্বং চেতনীকরোতি বিশ্ব কর্ত যং ন চেতয়তে অন্মিন্‌ 
' বিশ্বন্মিন শয়ানে স্থাপ্তে স্থযুপ্তিপ্রলয়েগতেহপি সৃতি যো জাগণ্তি যন্মিংশ্চ 
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যোগনিদ্রাং গতে তু নেদং বিশ্বং জাগর্তঁতি প্রক্রমাক্ষেপলবং তক্মাদয়ং বিশ্ববস্তা 
জনস্তং ন বেদ। সচহরিরিমং বেদ ।” 


শ্রীমস্ভাগবতে মন্ুর বাক্যে আরও পাই,__ 
“ঈহতে ভগবানীশো ন হি তত্র বিসজ্জতে। 
আত্মলাভেন পূর্ণাথে নাবসীদস্তি যেহন্ তম্‌ ॥” 
( ভাঃ ৮১1১৫ ) 
অর্থাৎ আত্মলাভপূর্ণ সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর স্ষ্্যাদি-কার্ধ্য সম্পাদন 
করেন। কিন্তু তাহাতে আসক্ত হন না। যাহারা তাহার অহ্ুসরণ করেন, 
তাহারাঁও বদ্ধ হন না। 


তংপরবর্তী শ্লোকেও বলিয়াছেন,__ 
“তমীহমানং নিরহস্কতং বুধং 
নিরাশিষং পৃর্ণমনন্যচো দিতম্‌ । 
নূন্‌ শিক্ষয়ন্তং নিজবর্মসংস্থিতং 
প্রভুং প্রপছ্যেহখিলধশ্মভাবনম্‌ ॥” ( ভাঃ ৮১।১৬ ) 

এই স্লোকের টাকায় শ্রীল চক্রবন্তিপাদ লিখিয়াছেন,__ 

“অহন্ত প্রতুং নামবিশেষানুক্তেনাম্মাপি প্রভু “যেন চেতয়তে বিশ্বম্‌” 
ইতি প্রক্রমোক্তেশ্চৈতন্ং প্রতৃং ভগবস্তং তৎ প্রপছ্ে। কীদৃশং? তং 
প্রসিদ্ধং পরমেশ্বরমাত্মানমেব ঈহমাঁনং কাময়মানং যথান্তে ভক্তান্তমীহস্তে 
তথামাবপি স্বমীহতে আত্মারামত্বাদিতিভাবঃ। নিরহস্কৃতং সর্বেশ্বর ইত্যহ- 
হ্কারশৃন্ম। অনন্যচোদিতং স্বেনৈবাদিষ্ং যন্নিজবর্জ্স স্বপ্রাপ্তিসাধনং সংস্থিতং 
চিরকালব্যবধানাৎ বিলুপ্তং, তৎ নংন্‌ শিক্ষয়ন্তং স্বাচরণাদিনেতি শেষঃ। 
অখিলমন্যুনং ধর্মমং ভক্তিযৌগং ভাবয়ত্যাবির্ভাবয়তি প্রবর্তয়ৃতি বা তম্‌” ॥ ২ 


অবতরণিকাভাষ্যম্__নন্থ সাংখ্যস্বৃত্য। বেদাস্ত। ব্যাখ্যাতুং ন 
যুক্তাঃ। তন্য1 বেদাস্তবিরুদ্ধত্বাৎ। যোগন্মুত্যা তু ব্যাথ্যেয়াস্তে । 
বেদাস্তার্৫থানাশ্রিত্য তস্তা বগিতত্বাৎ। যোগঃ খলু শ্রোতঃ। “তাং 
যোগমিতি মন্তান্তে স্থিরামিক্দ্িয়ধারণাম্”। *বিগ্যামেতাং যোগবিধিঞ্চ 
কৃতন্ম্” ইত্যাঙ্গিযু কঠাদিশ্রুতিযু যোগবিষয়কবহুলিজলাভাৎ । 
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“ত্রিরুন্নতং স্থাপ্য সমং শরীরম্” ইত্যাদিঘাসনাদিযোগাঙ্গীভিধানাচ্চ। 
তেন যোগেন জগদ্ছুঃস্থং পরিজিহীধু'রাপ্ততমো ভগবান্‌ পতঞ্জলিঃ 
স্মৃতিং নিববন্ধ। “অথ যোগান্ুশাসনম্, যোগশ্চিত্ববৃত্তিনিরোধ” 
ইতাদিভিঃ। সমন্বয়াবিরোধেন বেদান্তেষু ব্যাখ্যাতেঘেষা স্মৃতির 
নবকাশা স্যাদ্‌ যোগপ্রতিপত্তিমাত্রবিষয়ত্রাৎ। মন্বাদিস্মৃতীনাং তু 
ধ্মাবেদনয়া সাবকাশতা ভবেৎ। তস্মাদূযোগস্থত্যৈৰ ন তুক্ত- 
সমস্বয়ান্ুগত্য তে ব্যাখ্যেয়া ইত্যেবং প্রান্তে 
অবতরণিকা-ভাব্যানুবাদ__আপত্তি এই-__সাংখ্যম্ম.তি-অনুসারে বেদাস্ত 
ব্যাখ্যা করা যেন উচিত নহে, যেহেতু সাংখ্যম্মৃতি বেদাস্তশান্ত্র-বিকদ্ধ। 
কিন্তু পাতঞ্জল যোগম্মতি দ্বারা বেদান্ত ব্যাখ্যা করা তো! যাইতে পারে, 
কারণ বেদাস্ত-প্রতিপাদিত অর্থগুলিকে আশ্রয় করিয়া তাহ বণ্লিত এবং 
যোগশাস্্র শ্রোত-_ শ্রত্যন্গগত। যেহেতু কঠাদি শ্রতিতে যোগের কথা বলা 
আছে, যথা-_সেই স্থির ইন্ড্রিযধারণাকে যোৌগবিদগণ যোগ বলিয়া মনে 
করেন। নচিকেত। আমার নিকট হইতে এই ব্রচ্ষবিদ্যা ও সমগ্র যোগপ্রকার 
শিক্ষা করিয়। ত্রদ্ধকে প্রার্চ হইয়াছিল । ইত্যাদিভাবে বহু যোগবিষয়ক ধশ্ম 
তাহাতে পাওয়া যায় এবং “ত্রিকুন্নতং স্থাপ্য সমং শরীরম্ঠ তিনরূপে শরীরের 
উদ্ধভাগকে সম রাখিয়া ইত্যাদি শ্রুতিতে আঁসনাদি যোগাঙ্গের কথা 
বল আছে। সেই যোগদ্বারা ছুঃখী জগৎকে উদ্ধার করিবার মানসে অতি 
প্রামাণিক ভগবান্‌ পতগলি যোগ দর্শন রচনা করিয়াছেন। যথা-_-“অথ 
যোগান্ুশাসনম্, এই শাস্ত্রের সমাপ্সি পর্য্যন্ত যোগান্থশাসন অধিরূৃত হইল 
এবং ইহা মঙ্গলকল-নিষ্পারদক। পরে “যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধহ, বলিয়া 
যোগের লক্ষণ বলিলেন। সমন্বয়ের অবিরোধে বেদাস্ত ব্যাখ্যাত হইলে 
এই পাতঞ্ুল-দর্শন বার্থ হইবে ; যেহেতু তাহাতে কেবল যোগমাত্রের প্রতিপাদদন 
হইয়াছে। কিন্ত মন্বাদিন্মুতির ধন্মোপবুংহণ দ্বারা সার্থকতা বা সবিষয়তা আছে, 
অতএব যোগম্মংতির অন্গতরূপেই বেদান্তবাক্য ব্যাখ্যেয়, তরঙ্গে সমন্বয়াছসারে 
নহে, এইরূপ পূর্বপক্ষবাদীর আক্ষেপের সমাধানার্থ স্থত্রকাঁর বলিতেছেন-__ 
অবভক্পণিকাভাব্য-টীকা-_যোগম্মুতিং নিরাকর্তমবতারয়তি নম্থিতি। 
অতিদেশত্বান্নেহ পৃথক সঙ্গতিঃ । তাঁমিতি। ইন্ড্রিয়াণামৈকাগ্রযলক্ষণাং ধারণাং 
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যোগজ্ঞা যোগমিতি মন্যন্তে। যথোক্তমৈকাগ্র্যমেৰ পরং তপ ইতি বক্ত,মিতি 
শব ইতি ভাবঃ। বিগ্যামিতি। এতাং ব্রহ্ষবিদ্ভাং যোগপ্রকারঞ্চ মে মস্তো 
ষমান্নচিকেতা৷ লব্ষে! ব্রহ্ষপ্রাপ্টোহভূদ্দিতি শেষঃ | ত্রিরুন্নতমিতি ব্যাথ্যাস্ততে। 
তেন যোগেনেতি। ইহ তত্শব্দেন যোগপরামর্শসিদ্ধো যোগশব্দেনৈব তৎ- 
পরামর্শঃ প্রাচাং রীতেরম্থবাদঃ। এবমন্তত্র চ বোধ্যম্। অথেত্যস্তার্থঃ। অথ- 
শব্োহধিকারার্ধো মঙ্গলার্থশ্চ । যোগে যুক্তিঃ সমাধিরিত্যর্থ:। অন্শিষ্যাতে 
ব্যাখ্যায়তে লক্ষণভেদোপায়ফলৈরিত্যন্ুশাসনম্‌। তদ্যোগান্ুশাসনমা শাস্ত্পূর্তে- 
রধিকৃতং বোধ্যমিতি। কো যোগ ইত্যপেক্ষায়ামাহ যোগশ্চিত্তেতি । অশ্যার্থ: | 
চিত্তস্ত নির্মলসত্বপরিণতিরূপন্তয যা বৃত্তয়োহঙ্গানি ভাঁবপরিণতিরূপাস্তাসাঁং 
নিরোধো বহিম্মুখপরিণতিবিচ্ছেদাদন্তমূ্খতয়া প্রতিলোমপরিগত্যা স্বকারণে 
লয়ো যোগ ইত্যাখ্যায়ত ইতি। সমন্বয়েতি। এষা স্মৃতিঃ পাঁতঞ্চলী। 
ধশ্মাবেদনয়েতি । কর্মকাঁণ্ডার্ধোপবৃংহণেনেত্যর্থঃ । এবং প্রাপ্তে তন্নিরাসায়াহ 
এতেনেতি-_- 

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ-_-অতঃপর যোগনদর্শন খগ্ডনার্থ অব- 
তারণা করিতেছেন, _নন্ ইত্যার্দি আক্ষেপন্থারা। এই স্ুত্রটি সাংখ্যদূ্শনের 
অতিদেশ বাক্য ; সেজন্য ইহাতে আর পৃথক্‌ সঙ্গতি বিচারণীয় নহে । “তাং যোগ- 
মিতি মন্ন্তে সেই ধারণাকে যোগবিদ্গণ যোগ বলিয়া মনে করেন, 
যেহেতু যোগশব্দের বুৎ্পত্তি হইতে তাহাই অগবত হওয়া যাঁয়। যথা__ 
যোজনা অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গুলির একপ্রবণতারূপ ধারণ হইতে যোগবিদ্গণ 
তাহাকে যোগ এই নামের নামী মনে করেন। যথোক্ত ইন্দ্রিয়গণের 
একাগ্রতাই পরম তপশ্যা, ইহা বলিবার জন্য 'যোগমিতি এই ইতি শব্দ 
প্রযুক্ত হইয়াছে এই অভিপ্রা়। কঠোপনিষদে বিত বহু শ্রতিতে যোগ- 
সম্বন্ধে বহু জ্ঞাপক বিষয় পাওয়া যায়। যথা “বিদ্ামেতাং যোগবিধিঞ 
কৎ্নসম্ঠ এই ব্রহ্মবি্যা ও সমগ্র যোগপ্রকার আমা! হইতে অর্থাৎ যম 
হইতে নচিকেতা লাভ করিয়াছে অর্থাৎ ব্রহ্ম প্রীপ্ত হইয়াছে । এখানে 
“অভূৎ" ক্রিয়া পদটি পূরণীয়। “ত্রিকম্গতং স্থাঁপা সমং শরীরম্” এই শ্রত্যংশটি 
পরে ব্যাখ্যাত হইবে । “তেন যোগেন" ইতি--এখানে তেন পদে তদ্‌ শব্ছারা 
যোগের বোধ হইলেও পুনশ্চ যোগেন বলিয়া যোগশব্দদ্বারা যোগের বোধন 
প্রাচীনদের রীতি অন্রসারে, ইহা অনুবাদ (উক্তের পুনকুল্লেখ ) মাত্র । 
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এইরূপ অন্য স্থলেও জানিবে। 'অথ যোগাঙ্গশাঁসনম্”? এই স্থত্রের অর্থ 
এইরূপ--অথ শব্দের অর্থ অধিকার এবং মঙ্গল। য়োগের অনুশাসন, 
যোগ যুক্তি বা সমাধি অর্থে। অন্থশাসন-ব্যাখ্যান গ্রন্থ, যাহা হারা অন্গ- 
শিষ্ট হয় অর্থাৎ ব্যাখ্যাত হয় । লক্ষণ, বিভাগ, উপায় ও ফলদ্বারা তাহা 
যোগানুশাসন পদের অর্থএই শাস্ত্রের সমাপ্তি পধ্যস্ত যোগান্ুশাসন 
অধিকৃত জানিবে। যোগ কাহাকে বলে, এই আকাজ্ষায় বলিতেছেন, 
'যোগশ্শিত্তবৃত্তিনিরোধঃ, ইহার অর্থব_চিত্ত শব্দের অর্থ রজঃ, তমঃ দ্বারা 
অস্পৃষ্ট নিশ্মণ সত্বগুণের পরিণতি, তাহার যে বৃত্তি সমুদয় অর্থাৎ অঙ্গ 
( অংশ ) ভাবপবিণতিম্বরূপ, তাহাদের নিরৌধ- _বহিন্ম্র্থী পরিণতির বিচ্ছেদ 
পূর্বক অন্তম্মুখী বুত্তিবশতঃ বিপরীত ক্রমে পরিণতি দ্বার! নিজ কারণে যে 
লয় তাহাকে যোগ বলা হয়। সমন্বয়াবিরোধেন ইত্যাদি-__এফা_এই পাতগল 
স্মতি। ধশ্মাবেদনয়া__কম্মকাণ্ড প্রতিপাগ্য বিষয়ের ম্ফুটাকরণদ্বারা_-এই 
অর্থ। “এবং প্রাপ্ত" এই পূর্বপক্ষীর সিদ্ধান্তে, তাহাকে খণ্ডন করিবার জন্য 
বলিতেছেন--“এতেন' ইত্যাদি । 


যে।গপ্রভুযুজ্যর্থিকবরণঅ, 


সুত্রম্‌_ এতেন যোগঃ প্রতুযুক্তঃ ॥ ৩॥ 

সত্রার্থ--'এতেন'__সাংখ্যম্মৃতির প্রত্যাখ্যান দ্বারাই “যোগঃ” যোগম্ম তিও 
প্রত্যুক্তঃ, প্রত্যাখ্যাত হইল জানিবে। কেননা, সেই যোগন্মতিরও সাংখ্য- 
স্মংতির মত বেদাস্তবিকদ্ধতা আছে ॥ ৩। 


পতগুলির বেদীন্তবিরন্্-যোগস্থতির খণ্ডন 


গোবিন্দভাব্যম২₹_এতেন সাংখ্যন্মৃতি-প্রত্যাখ্যানেন যোগ- 
স্মৃতিরপি প্রত্যাখ্যাত বোধ্যা। তন্তাশ্চ তছদ্বেদান্তবিরুদ্ধত্বাৎ | 
তাদৃশ্য। যোগন্মত্যা তেষু ব্যাখ্যাতেষু বেদান্ুসারিমন্থাদিস্মৃতে- 
নির্বিবিষয়তা স্তাদতত্তয়। তে ন ব্যাখ্যেয়া ইত্যর্থ। ন চ বেদাস্তা- 
বিরুদ্ধা সা বক্ত,ং শক্যা। তত্রাপি প্রধানমেব স্বতন্ত্র কারণম্‌। 
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ঈশে। জীবাশ্চ চিতিমাত্রাঃ সব্র্বে বিভবঃ ৷ যোগাদেব ছঃখনিবৃত্তিরেব 
মুক্তি, ইত্যাদি তদিরুদ্ধার্থপ্রতিপাদনাৎ। প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণং, 
চিত্তবৃত্তিরিত্যাদীনাং তহ্ক্তার্থানাং তেঘনুপলভ্তাচ্চ । তত্র তে 
হার্থাস্তস্যামেবান্বেষ্টব্যাঃ । তন্মাছেদান্তবিরুদ্ধায়া যোগন্মতেরৈয়- 
্্যাদ্দোষান্ন বিত্রাসঃ | অন্যচ্চ প্রাগ্তৎ। যত্তু বেদাস্তবেছ্যমীশ্বর- 
জীবোপায়োপেয়যা থাত্ম্যং তছ্ুপধু্ণপরি ব্যক্তীভবিষ্যদ্ীক্ষ্যম্‌। এবং 
সতি ত্রিরুনতমিত্যাদাবাসনাদিযোগাঙ্ষবিধানং “তৎকারণং সাংখ্যযো- 
গাধিগম্যম্” ইত্যাদৌ চ সাখ্যাদিশব্দাভ্যাং জ্ঞানং ধ্যানঞ্চ যৎ দৃষ্টং 
তৎ কিল বৈদিকাদন্যদে গ্রাহাম। ন হি প্রকৃতিপুরুষান্যতাপ্র- 
ত্যয়েন জ্ঞানেন তছুক্তেন যোগবতআ্সনা বা মোক্ষো ভবেৎ। “তমেব 
বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি” “বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুবৰঁত” “এতদ্যো ধ্যায়তি 
রসতি ভজতি সোহমুতো ভবতি” ইত্যাদি শ্রুতিভ্যঃ। কিঞ্চ 
যোইংশোহনয়োরবিরুদ্ধস্তত্র নো ন বিদ্বেষঃ। কিন্তু বিরুদ্ধোহংশঃ 
পরিহীয়তে। যছ্যপ্যেষ পরেশনিষ্ঠঃ। “ইঈশ্বরপ্রণিধানাদা” “ক্লেশ- 
কর্মবিপাকাশয়ৈরপরাকৃষ্ট; পুরুষবিশেষ ঈশ্বর2” ইত্যাদি স্ত্রপ্রণয়- 
নাৎ। তথাপি মোহাদেবং জজল্পেতি বদন্তি। গৌতমাদয়োইপি 
বিমোহিতা বিরুদ্ধানি মতানি দধু। তানি চ প্রত্যাখ্যান্যতি | 
বিজ্ঞানাং বিমোহঃ কচি সাব্বজ্ঞাভিমানকুপিতয়া হরেরমীয়য়৷ কচিত্ত 
তস্তেচ্ছয়ৈবার্থান্তরপ্রযুক্তয়া বোধ্যঃ। ঈশ্বরাছ্িভ্যপগমেন শক্কাধি- 
ক্যাত্তন্নিরাসার্থোইধিকরণাতিদেশঃ | হিরণাগর্তকৃতাপি যোগন্মতির- 
নেনৈব নিরাকৃতা৷ বোধ্যা ॥ ৩।॥ 


ভাব্যানুবাদ_-এই সাংখ্যম্মতির প্রত্যাখ্যান দ্বারা যোগম্মুতিও 
প্রত্যাখ্যাত হইল জানিবে। যেহেতু সেই যোগম্মৃতিও সাংখ্যস্মৃতির 
মত বেদাস্তবিরুদ্ধ। বেদাস্তবিরুদ্ধ যোগম্মুতিঘারা বেদীস্ত ব্যাখাত হইলে 
বেদানুসারী মহ প্রভৃতি স্মৃতি বার্থ হইয়! পড়ে; অতএব সেই যোগ- 
স্ম ত্যনগসারে বেদান্ত ব্যাখ্যেয় নহে, ইহাই তাৎপর্য । তদ্ভিন্ন যোগস্ম তিকে 
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বেদাস্তের অবিরোধী বলিতে পারা! যায় না) যেহেতু তাহাতেও প্রধানকেই 
স্বতন্ত্র কারণ বল! হইয়াছে, ঈশ্বর ও জীব চিন্নাত্র, সকলেই বিভূ! যোগ 
হইতেই ছুঃখনিবৃত্তিরূপ-মুক্তি- ইত্যাদি যোগশান্ত্রের উক্তি-সমস্তই বেদাস্তের 
বিরুদ্ধবিষয়-প্রতিপারদক | তদ্ভিন্ন প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম এই 
প্রমাণগুলি- চিত্তবৃত্তি ইত্যাদি যোগশান্ত্রে উক্ত পদার্থগুলি বেদীস্তে উপলব্ধ 
হয় না। এই যে সব বিষয় পাতগজল দর্শনে বিত হইয়াছে, এগুলি 
সাংখ্যদর্শনে অনুসন্ধান করিপে পাইবে অতএব উভয়ের এক্য। স্থতরাং 
বেদান্তবিকদ্ধ যোগম্মতির বৈষ্যদোঁষ হইতে আমাদের ভয় নাই। আর যাহা 
কিছু অপর দোষ যেমন আপ্তত্বাভাব প্রভৃতি সে সবও সাংখ্যদর্শনের মতই । 
আর ষে বেদান্ত হইতে জ্ঞেয় ঈশ্বরের, জীবের, উপায়ের, উপেয়ের 
যথার্থ স্বরূপ, তাহা পরে পরে ব্যক্ত হইবে, জানিবে। এমতাবস্থায় এ্রিরুন্নতং 
স্থাপা সমং শরারম্‌” ইত্যার্দি শ্রতিতে যে আসন প্রাণায়াম প্রভৃতি যোগাঙ্গের 
বিধান হইয়াছে এবং মুক্তির উপায় সাংখ্য ও যোগশান্ত্র হইতে জ্ঞাতব্য 
ইত্যাদি বাকো যে সাংখ্য-যোৌগশব্দ্বার। জ্ঞান ও ধ্যানের কথা বধিত হইয়াছে, 
তাহা বেদোক্ জ্ঞান ও ধ্যান হইতে অন্য প্রকার জানিবে। কারণ এ সাংখ্যাদি 
শান্ত্রোক প্ররুতি-পুরুষের ভেদজ্ঞানরূপ জ্ঞানছ্ারা অথবা পতঞ্জলি-বণিত 
যোগমার্গদ্বারা মুক্তি হয় না। যেহেতু শ্রুতিগুলি অন্তরূপ মুক্তির উপায় 
বলিতেছেন-__যথা “তমেব বিদিত্বা--.সোহম্বতো৷ ভবতি”। সেই পরমেশ্বরকে 
জানিলেই সংসার অতিক্রম করে, ব্রহ্ষজ্ঞান ব্যতীত মুক্তির অন্য পথ নাই। 
তাহাকে জানিয়! মনন, ধ্যান করিবে । যে ব্যক্তি এই পরব্রহ্ষকে ধ্যান 
করে, কীর্তন করে, ভজন করে, সে অমৃতত্ব লাভ করে । আর এক কথা__ 
সাংখ্য ও যোগশান্ত্রে যে যে অংশ বেদান্তের অবিরুদ্ধ, যেমন প্রকৃতি 
হইতে অন্ুক্রমে মহদাদির উৎপত্তির নাম সর্গ, বিপরীতক্রমে লয়ের নাম 
প্রতিসর্গ, প্রাকৃত অংশের অসম্পর্কের নাম পুরুষের বিশুদ্ধি, যম-নিয়মাদি 
যোগাঙ্গগুলির যথাক্রমে অনুষ্ঠান ঈশ্বরের উপাসনারূপ ফল জন্মাইয়৷ থাকে, 
ইত্যাদি পেগুলিতে আমাদের কোন আক্রোশ নাই কিন্তু বিরুদ্ধ-অংশ 
পরিতাক হয়। যদিও পতঞ্চলি ঈশ্বর মানেন দেখা যায়, কারণ তাহার স্যত্রেই 
আছে যথা--'ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্বা ঈশ্বরে ভক্তিবিশেষ হইতে সমাধি হয্প 
এবং সমাধির ফল মুক্তিও সিদ্ধ হয়। আবার ঈশ্বরের লক্ষণেও তিনি 
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বলিয়াছেন যথা “ক্লেশকম্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ যিনি 
অবিগ্ভাদি পঞ্চকরেশ, বিহিত ও নিষিদ্ধ কর্মনিচয়, বিপাক অর্থাৎ কর্মের 
পরিণাম উতক্ই নীচাদি জাতি, আমু, ভোগ, আশয়, কম্মের বামনা 
(সংস্কার ) সেগুলি ছারা কোন কালেই সংহ্্ট নহেন, সেই পুরুষ 
বিশেষ ঈশ্বর-পদবাচ্য । ইত্যাদি স্থত্র-রচনা হেতু আপাততঃ ঈশ্বরবাদী মনে 
হইলেও মোহবশতঃ এইরূপ বলিয়াছেন, এই কথা পণ্তিতগণ বলিয়া 
থাকেন। গৌতম (ন্যায়দর্শন-কর্তী ) কণাদ ( বৈশেষিক দর্শনের প্রণেতা ) 
প্রভৃতিও ঈশ্বরের মায়ায় মোহিত হইয়! বেদান্ত-বিকদ্ধ মতবাদ প্রচার 
করিয়াছেন ; সেগুলিরও নিরাকরণ স্ুত্রকার পরে করিবেন। সেই সব বিজ্ঞ 
দর্শনকারের বিভ্রান্তি কোনও ক্ষেত্রে নিজের উপর সর্ববজ্ঞতাতিমাঁনে বদ্ধিত 
হওয়ায় শ্রীহরির মায়াবশতঃ, কখনও ভগবদিচ্ছায় অর্থাস্তর-বিষয়ক জানিবে। 
যোগদর্শন ঈশ্বরাদি ম্বীকার করিয়াছেন, সেজন্য আরও বেদীন্তবাক্যে ব্রহ্ম- 
সমন্বয়-বিষয়ে সন্দেহাধিক্য হইতে পারে, তাহার নিরাসের জন্য এই 
স্ত্রটিদ্বারা সাংখ্য-দর্শনের অতিদেশ অর্থাৎ সাম্য দেখাইলেন। হিরণ্যগর্ভ- 
রচিত যোগন্ম.তিও এই অধিকরণদ্ারা নিরাকত হইল জানিবে ॥ ৩॥ 
টীকা_এবং প্রাপ্তে তন্নিরাপায়াহ এতেনেতি। যোগম্মতির- 
পীতি। যমনিয়মাছ্ষ্টাঙ্গযোগপ্রমাঁণভূতাপীতি ভাব: | অশস্থা:ঃ সেশ্বরত্েহপি 
কুটিলকাপিলযুক্তিজালজন্বালবিলিপ্তত্থেন প্রধানম্বীতন্থ্যাছ্যক্তেবৈদি কসিদ্ধাস্তীন- 
গত্যা পরেশানিবপণাচ্চোপেক্ষ্যামাবিতি তন্গিরাসায়াতিদেশোইয়ম। কিঞ্চ 
প্রতাক্ষাদীতি। পতঞ্জলিনা কপিলমন্থুস্মত্য চিত্তহ্য পঞ্চবৃত্তয়ঃ কথিতা: 
প্রমাণবিপর্ধায়বিকল্পনিদ্রান্মতয় ইতি। তাস্থ প্রমাণরপায়া শ্চিত্তবৃত্েল ক্ষণ- 
মুক্তম্। প্রত্যক্ষান্থমানাগমাঃ প্রমাণানীতি । ন হোতে চিত্তবৃত্তিত্বেন বেদেষ,- 
পলভ্যন্তে ৷ চক্ষুরাদীন্দ্রিয়পঞ্ককং খলু মনোবজ্জীবস্ত করণং তেষুপলভ্যতে। 
অনুমানমপি জ্ঞানমেব তশ্ত তৈরত্যুপগম্যতে । আগমশ্চ শব্দ এব নভোগুণঃ । 
বেদলক্ষণঃ শব্দস্তব ভগবন্লিঃশ্বসিতমেব। তন্য বা এতস্ত নিঃশ্বসিতমেতদ্যদৃথেদ 
ইত্যাদি শ্রুতেঃ। বিপর্ধায়ম্মতী চ জ্ঞানবিশেষাবেব ন তু চিত্তবৃত্তী। 
চিত্তং খলু জ্ঞানং ব্যনক্তি ইতি শ্োতঃ পশ্থাঃ। কিঞ্চ জ্ঞানমাত্রত্বং পুংসৌহ- 
ভাপগতম্। ভ্রষ্টা দৃশিমাত্রঃ শুদ্ধোহপি প্রত্যয়ান্ুপশ্ত ইতি তৎস্ুত্রাৎ। 
দৃশিমাত্রশ্চি্নাত্রঃ দ্রষ্টা পুরুষঃ মাত্রশব্দেন ধশ্ধধন্মিভাবনিরাসঃ। সশুদ্ধো২পি 
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পরিণামাভাবেন স্বপ্রতিষ্ঠোহপি প্রত্যয়ান্গপন্তঃ বিষয়োপবক্তে বুদ্ধিতে সন্লিধি- 
মাত্রেণ দ্রৃত্বং ভজতীত্যর্থঃ। তচ্চৈতদবৈদিকং বেদে ধর্সিত্বেন তত্য 
নিরূপণার্দিতি। অন্চ্চ প্রার্চদ্িতি। ন চাপণ্তত্বব্যপাশয়ে ত্যাদিপূর্বাধিকরণো- 
ক্রমত্রাপি বোধ্যমিত্যর্থ: | যত্বিতি। ঈশ্বরযাথাত্ম্যং বেদাস্তেযু দৃষ্টম্‌ অবি- 
চিন্ত্যাত্মশক্তিনিত্যানন্দচিছিগ্রহো মধ্যম এব বিভুণিত্যাধিষ্টানপার্ষদ- 
ভ্রাজমানো নিত্যাসংখ্েযকল্যাণগুণঃ ন্বাজরূপয়া শ্রিয়া বিশিষ্টঃ স্থায়তত- 
প্রধানক্ষেত্রজ্ঞান্তপ্রবেশনিয়মনকৎ স্বসঙ্কল্লেনৈব স্ববিলক্ষণজগদ্ধপঃ ন্বয়মবিকারী 
ভজনানন্দহেতুরীশ্বর ইত্যেতৎ্। জীবযাথাত্ম্যঞ্চ জ্ঞানরূপেো! জ্ঞানাদিগুণকঃ 
পরমাণুজীবোহরিবৈমূখ্যাদ্বদ্ধঃ তৎসান্গখ্যাত্ব, মোক্ষপ্চাপ্রোতীত্যেতৎ। উপায়- 
যাথাত্মযঞ্চ তবজ্ঞানপূর্বকং হ্যু্পাসনমেব মোঁচকমিত্যেতৎ্।। উপেয়- 
যাথাত্মঞ্চ ছুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিপূর্ববক মানন্দব্রহ্মসন্দর্শনমিত্যেতদিতি। তছ্ক্তেন 
তৎম্মত্যক্তেন। কিঞ্চেতি। তত্বানাং ক্রমেণ সো! বুত্ক্রমেণ প্রতিসর্গঃ। 
প্রাক্কৃতাংশস্যাম্পর্শ; পুংসাং বিশুদ্ধিঃ। যমনিয়মাদিযোগাঙ্গক্রম ঈশোপান্তি- 
ফলহেতুরিত্যাদি যোহংশস্তত্র তত্রাবিরুদ্ধঃ সোহস্মাভিঃ স্বীক্রিয়তে। 
বিরুদ্ধোইংশল্ত্যজ্যতে । স চ স্ফুট এবেত্যর্থঃ। যগ্যপীতি। এষ পতগুলিঃ। 
ঈশ্বরেতি। ঈশ্বরস্ত প্রণিধানাত্তশ্মিন ভক্তিবিশেষাৎ সমাধিস্তৎফলঞ্চ 
সিধ্যতীতি স্থগমোপায়োহয়মিত্যর্থঃ | ঈশ্বরঃ কিংস্বরূপ ইত্যাহ ক্লেশেতি। 
ক্লিশস্ত্যাভিবিত্যবিদ্যাদয়ঃ ক্রেশাঃ কন্মাণি বিহিতপ্রতিষিদ্ধব্যামিশ্রাণি বিপচ্ান্ত 
ইতি বিপাক জাত্যাযুর্ভোগাঃ কশ্মকলানি আফলবিপাকাৎ চিত্তভূমৌ শেরত 
ইত্যাশয়া বাসনাখ্যাঃ সংস্কারান্তৈত্তিষু কালেষু অপরামৃষ্টোহুসংক্্টঃ পুরুষ- 
বিশেষ ঈশ্বর ইত্যর্থঃ। অন্যেভ্যঃ পুরুষেভ্যো বিশিষ্ঠত ইতি বিশেষঃ। 
ঈশ্বর ঈশনশীলঃ | সঙ্কল্পমাত্রেণেব নিখিলোদ্ধরণক্ষম ইত্যর্থ:। গোঁতমা- 
দয়োহপীত্যাদিনা কণহুক্প্রভৃতেগ্রহণম্‌। বিজ্ঞানামিত্যাদি। কচিম্মায়াদি- 
শান্ত্রে। হরের্দায়য়েতি। যে হি বিজ্ঞম্ন্াঃ শ্রুতৌ। প্রতীতানরঘঘানন্যথা 
কল্পয়স্তঃ স্বকপোলকল্লিতান্‌ সিদ্ধান্তান্‌ প্রকাশয়ন্তি তে হি কিল হরের্মায়য়! 
বিমুঢ়াঃ সম্তস্তথা জল্পস্তীতি শ্রুতিস্তা্লিন্দতি। কাঠকে পঠ্যতে-_ 
“অবিগ্যায়ামন্তরে বর্তমানাঃ ম্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডতম্মন্তমানাঃ | দংভ্রম্যমানাঃ 
পরিযস্তি মূঢ়া অদ্েনৈব নীয়মানা যথান্ধা” ইতি। অস্যার্থ: | অবিদ্যায়া- 
মস্তরে অজ্ঞানগর্তে বর্তমানাঃ স্থিতাঃ স্বয়ং ধীরাঃ প্রজ্ঞাবস্তঃ পণ্ডিতম্মন্তমানাঃ 


২১৩ বেদাস্তস্ত্রম্‌ ৩৩ 


সর্বশাস্্নিপুণা বয়মিত্যভিমাঁনিন: দংব্রম্যমানাঃ অতিকুটিলামনেকবিপাং 
মতিং গচ্ছস্তঃ| ক্ষুটার্থমন্যৎ। মাধ্যন্দিনাশ্চ পঠস্তি--"ন তং বিদাথ য ইমা 
জজান অন্যদ্যুক্মাকমন্তরং বভূব। নীহারেণ প্রাবুত| জল্লাশ্চান্তুপ 
উক্থশাপশ্চরস্তি” ইতি। অস্যার্থঃ। হে জল্লযাস্তাকিকাঃ হে উকৃথশাসঃ 
কম্মঠাঃ যুয়ং তং ন বিদাথ ন জানীথ। তং কম্‌ ইত্যপেক্ষ্যাহ_-যো 
হরিরিমাঃ প্রজাঃ জজান উত্পাদয়ামান। কুতো ন জানীমস্তত্রাহান্য দিতি | 
যুক্মাকমন্তরং চিন্তমন্দ্ধিপরীতং বভূব। কেন তদ্বৈপরীত্যমভূত্তবাহ 
নীহারেণেতি। তমপাহজ্ঞানেনেতার্থঃ। অতো ভবস্তোহুপি অস্থতৃপশ্চরস্তি 
প্রবর্তন্ত ইতি। ক্ষচিত্বিতি পাতর্তলাদিশান্ত্রে। তশ্তেচ্ছয়েতি। তেনী- 
শেষাঁধিকারিণাং হরেরিচ্ছয়া বিমোহঃ চিত: । স চ কচিন্তত্সিদ্ধান্ত- 
পরিফারকঃ কচিত্বল্লীলাপোষকশচ বোধ্যঃ। ননু ব্রদ্মণা কৃতয়া যোগস্মূত্যা 
বেদান্ত ব্যাখ্যেয়াঃ সন্ক স খলু সর্বব্দবিছন্দ্য ইতি চেতত্রাহ হিরণ্যেতি। 
সোহপি তদিচ্ছয়া বিমো হিতস্তথা জজল্পেতি ভাঁবঃ ॥ ৩ ॥ 
টাকানুবাদ-_“যোগস্মতিরপি প্রত্যাখ্যাতা ইতি-_যদিও সেই স্মৃতি 
যম-নিয়ম-আসণ-প্রাণায়াম-প্রত্যাহার-ধারণা-ধ্যান-সমাধিরপ আষ্টাঙ্গ-সমন্বিত, 
তথাপি এই অভিপ্রায়--এই যোগন্মৃতি সেশ্বর বাদ হইলেও কুটিল 
কপিলোক্তিবপ জ্বাল ( শৈবাল) ছারা বিলিপ্তা-নিবন্ধন, প্রধানের 
শ্বতন্থ্যভাবে স্টিকারণতার সমর্থন এবং বৈদিক সিদ্ধান্তানুসারে পরমেশ্বরের 
অনিরূপণহেতু উহাঁও উপেক্ষণীয়। এই অভিপ্রায়ে সাংখ্যশাস্ত্রের মত 
প্রত্যাখ্যেয় বলিয়া অতিদেশ করিলেন। আর এক কথা- প্রত্যক্ষাদি 
ইত্য।দি-_-পতঞ্জলি সাংখ্যস্ম্তি অগ্থসরণ করিয়া চিত্তের পাচটি বৃত্তি বলিয়ছেন, 
যথা প্রমাণ, বিপর্ধাস, বিকল্প, নিদ্র ও স্মৃতি। তাহাদের মধ্যে প্রমাণরূপা 
চিত্তবুন্তর লক্ষণ বলিয়াছেন-__প্রতাক্ষান্ুমানাগমাঃ প্রমাণানি, প্রত্যক্ষ, অনুমান 
ও শব্_-এগুলি প্রমাণ ( প্রমাজ্ঞানের কারণ )। কিন্তু বেদে প্রত্যক্ষার্দিকে 
চিন্তবৃত্তিৰপে অবগত হওয়া যাইতেছে না। সেখানে দেখা যায়_ চক্ষুঃ, 
কর্ণ, নাপিকাঁ, জিহব1, ত্বক_-এই পাচটি ইন্দ্রিয় মনের মত জীবের জ্ঞানের 
করণ। অন্ুমানও জ্ঞ।নবিশেষ, ইহা তাহার প্রমাণরূপে স্বীকার করিতেছে । 
এবং আগম-_ইহা শব্ধই, তাহা আকাশের গু৭, কিন্ত বেদাত্মক শব্দ ভগবানের 
শিঃশ্বীনঘ। যেহেতু শ্রতি আছে-_-তিগ্ত বা এতন্ত নিঃশ্বশিতমেতদ'****" 
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সামবেদ” ইতি। সেই এই পরমেশ্বরের নিঃশ্বাসম্বপ এই খগ.বেদ, 
যজুর্তবেদ ও আমবেদ ইত্যাদি । বিপর্যয় ( সন্দেহ, ভ্রম ) ও ম্মৃতি-_এগুলি 
জ্ঞানবিশেষ, চিত্তের বৃত্তি নহে। কেননা, শ্রতি-সিদ্ধান্তে আছে- চিত্ত 
( অন্তঃকরণ ) কেবল জ্ঞানকে প্রকাশ করে, আর এক কথা- পুরুষ (আত্মা ) 
জ্ঞানমাত্রন্বরূপ ইহা তাহারা স্বীকার করিম্নাছেন, যথা তদীয় সুত্র “দ্রষ্টা 
দৃশিমাত্রঃ শুদ্ধোহপি প্রত্যরানপশ্ঠঃ দ্রষ্টা__পুরুষ, দৃশিমাত্রঃ-_কেবল চিন্মাত্র, 
মাত্র-শব্দের ছারা এই ধন্মধম্মিভীব নিধারৃত হইল। সেই পুরুষ শুদ্ধ, 
পরিণামহীন, নিব্বিকার এজন্য স্ব প্রতিষ্_ন্বরূপেস্থিত হইলেও 'প্রত্যয়ানুপশ্যঃ, 
শব্দাদি-বিষয়াকারে পরিণত বুদ্ধিতত্বে তিনি সন্নিধিমাত্রে ভরষ্ৃত্ব প্রাপ্ত 
হন। ইহাঁও বৈদিক নহে, যেহেতু বেদে ধন্সিরপে আত্মাকে নির্দেশ 
করিয়াছে, ধর্বস্বরূপে নহে | “অন্চ্চ প্রাপ্তৎ_আর অন্য যাহ] কিছু সে সকলও 
সাংখ্য স্মৃতির মত অর্থাৎ আপ্তন্র-পরিহাবাদি পূর্বাধিকরণোক্ত তাহাঁও 
এখানে জানিবে। 'ন্ত। বেদান্ববেগ্ঘ**-**যাথাজ্মাৎ্_যাথাক্ম্যং ঈশ্বরের 
যথাযথম্বরূপ- বেদান্তে দুষ্ট হয়, সেহ যাথাত্ম চারি প্রকার, বেদান্তের প্রতিপাছ্য 
_যথা ঈশ্বর-যাথায্মা, জীব-যাথাত্্য, উপায়-যাথায্্য ও উপেয়-যাথাত্মা | 
তন্মধ্যে ঈশ্বর-যাথাত্ময থা বেদান্তে বণিত আছে--যেমন অচিন্তনীয় আত্ম- 
শক্তিসম্পন্ন, শিত্যানন্দ চিদ্দিগ্রহ, ইনি মধ্যম পরিমাপবিশিষ্ট হইলেও বিভু, 
নিত্যাধিষ্ঠানসম্পন্ন পার্পগণের মধ্যে বিরাজমান, নিতা অসংখোয় কল্যাণ- 
গণধারী, নিজের অনুরূপা উী-সমন্থত, শিজেব অধীনেস্থিত প্ররূতি, ক্ষেত্রজ্ঞ 
মধ্যে প্রবেশ ও নিয়ন্ত্রণকারী, শিজ সঙ্কল্পমাত্রেই স্বভিন্ন জগদাকারে পরিণত, 
স্বয়ং নির্বিকার, ভক্তের ভজনানন্দদ[তা ঈশ্বব, ইহাই ঈশ্বরের যথার্থ স্বরূপ । 
জীব-যাথাঝ্স্য যণা_ীব জ্ঞানন্বদূপ এবং জ্ঞান প্রভৃতি বিশেষ গুরণসম্পন্ন 
পরমাণু পরিমাণ, শ্রহপিন ধিনুখতা হইতে বছ্ হয়, আবার ঈশ্বর-সাম্মুখ্য - 
বশতঃ মুক্তি প্রাপ্ত হয় ,এই তত্ব । উপায়-যাথাত্ম্য যথা__তত্তজ্ঞনপূর্ববক 
শ্রীহরির উপাসনা ইহাই মুক্তির উপায়, ইহা উপায-যাখায্মা । উপেয়- 
যাথাজ্য-_ছুঃখের অত্যন্ত নিবুত্তিপূর্বক আনন্দময় ব্রঙ্গের সাক্ষাৎকার , 
_ ইহাই উপেয়-স্বরূপ। “তিছুক্তেন যোগবগ্রনা”সেই পাতঞ্চলি-স্বৃতি- 
বর্ধিত যোঁগমার্গ দ্বারা । “কিঞ্চ যোহংশোহনয়োরিত্যাদি_সর্গ অর্থাৎ 
তন্বগুপির মহদ।দিক্রমে উৎপন্তি, প্রতিসর্গ অর্থাৎ, প্রলয় যথা__-বিপরীতক্রমে 
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(শেষ কার্ধ্যের পূর্ববর্তী কারণে লয়ক্রমে) কার্যের কারণে লয়। 
প্রীরৃতাংশের অসম্বন্ধই পুরুষের বিশ্তুদ্ধি। য্ম-নিয়মার্দি যোগাঙ্গগুলির 
ক্রমিক অনুষ্ঠান, ঈশ্বরের উপাসনারূপ ফলের কারণ ইত্যাদি যে যে অংশ 
ব্দান্তের সহিত অবিরুদ্ধ তখায় তথায় বণিত আছে, সে সব আমরা স্বীকার 
করি । কিন্ধ বিকুদ্ধ অংশ ত্যাগ করি । তাহা স্পষ্টই আছে । “যছ্যপি এষ২__ 
এই পতঞ্জলি, 'ঈশ্বর প্রণিধানাদ্া” এই স্থরে- ঈশ্বরের প্রণিধান অর্থাৎ তাহার 
উপর ভক্তি বিশেষ হইতে সমাধি ও মুক্তি সিদ্ধ হয়; অতএব এই উপায় 
অতি স্থগম এই তাত্পধ্য। অতঃপর ঈশ্বরের স্বরূপ কি? তাহা বশিতেছেন 
__ক্লেশকর্ম্েতি" স্থত্র দ্বারা । যাহার দ্বারা জীব কষ্ট পায়, তাহাঁকে ক্লেশ বলে, 
কেশ পাঁচপ্রকাখ-অবিদ্য|, অস্মিতা, রাগ, দ্বেধ ও অভিনিবেশ। কম্ম অর্থাৎ 
বিহিত, শিবিদ্ধ ও মিশ্রিত কম্ম। বিপাক শব্দেব অর্থ_যাহা কন্মের ফলরূপে 
পরিণত হয়, সেই কম্মকল; যথা জাতি, আধুঃ ও ভোগ। ফল-পরিণাম 
যাঁবৎ না হয় তাঁবৎ “চিন্ত-ভূমিতে' নিলীন থাকে বপিয়া আশয়ের নাম বাসনা 
বা সংস্কার, সেই অবিগ্ভাদি দারা ভূত, ভবিত্য্, বর্তমান তিনকালেই অসংস্পৃষ্ট 
_-অনাক্রান্ত পুরুষ-বিশেনই ঈশ্বব। অন্যান্য মাত্সা হইতে তাহার বৈলক্ষণ্য 
আছে, এইজন্য বিশেষ বলা হইল। ইশ্বর শব্দের অর্থ নিয়ন্তা, প্রভু। 
সঙ্কল্লমাত্রেই খিনি সকলকে উদ্ধাব কবিতে সমর্থ । "গৌতমাদয়ঃ__এই পাদদ্বারা 
কণাদ প্রন্থতিরও গ্রহণ জাশিবে। “বিজ্ঞানামিত্যাঁদি'__কচিৎ-মায়াদিশাস্তরে, 
হনের্সারয়া_খচরির মায় ছারাই | ধাহাঁরা নিজেকে বিজ্ঞ মনে করিয়। শ্রুতিতে 
বোধিত অখপগ্তপিকে অন্নপূপে কল্পনা করিয়া স্বকপোলকল্পিত সিদ্ধান্ত প্রকাঁশ 
কবেন, তাভাবা আহরির মায়ায় বিমোহিত হইয়া সেন প্রকার জল্পনা করেন। 
শ্রুতি তাহাণিগকে [নন্দ করিতেতহণ । কাঠকোপানষদে পঠিত হয়-- 
“অবিষ্ঠাপাধণ্তপে-ত্ষ্থান্ধা ৮ উহার অথ জআজ্ঞানগভে শ্িত অথচ 
নিজেকে গজ্ঞাবান্‌ পণ্ডিত মনে করেন অর্থাৎ-'মামরা সকল শাস্ত্র নানি, 
এই অভিমানের বশীভূত হইয়া কেখল দন্ত করেন, অবি কুটিল অনেক প্রকার 
মতলন প্র।পু হহয়। অন্ধের ছারা চাঁশিত অন্ধেব মত মুঢগণ অজ্ঞান-গর্ডে 
পতিত হয়েশ। অন্য অংশ স্প85 আছে, বাখ্যাথ এপ্রয়োজন নাই । মাধান্দিন 
শাখাধ্যায়িগণ পাঠ করেন “ন তং বিদীথ......উক্খশাসশ্টরস্তি। ইহার 
অর্থ _জঙ্প্যাঃ__ওহে তাঞিকগণ। হে উক্থশাসঃ--কম্সিগণ ! তোমরা সেই 
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পরমেশ্বরকে জান না। তিনি কে? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন- শ্রীহরি 
যিনি এই সকল প্রজাকে উত্পাদন করিয়াছেন। কেন আমরা! তাহাকে জানি 
না, তাহার কারণ বলিতেছেন--“অন্দ্‌ যুষ্সাকমস্তরং তোমাদের চিত্ত বিপরীত 
হুইয়াছে। কি কারণে বিপরীত হইয়াছে? তদুত্তরে বলিতেছেন-__নীহাবেণ 
প্রাবৃতা জল্ল্যাশ্চাহুতৃপঃ, নীহার অর্থাৎ অজ্ঞানদ্বারা আবৃতমতি, অতএব 
তোমরাও অস্থতৃপঃ_ প্রাণের তর্পণকারী হইয়! প্রবৃত্ত আছ। “কচি 
তশ্যেচ্ছয়ৈব কচিৎ-পাঁতগুলাদিদর্শনে । তস্তেচ্ছয়া_-০সই শ্রীহরির ইচ্ছায় 
অশেষ অধিকারীদিগের বিমুঢ়তা হয়, ইহা স্থচিত হইতেছে । সেই বিমোহন 
কোন স্থলে তত্ব-সিদ্ধাস্তের পরিষ্কারক, কখনও বা লীলার পোষক 
জানিবে। প্রশ্ব_ ব্রন্ধা কর্তৃক প্রণীত ষোগন্ম্‌তি অনুসারে বেদাস্ত-বাক্য 
ব্যাখ্যা করা যাউক না, যেহেতু তিনি সমস্ত বেদজ্ঞদিগের পূজনীয়, অতএব 
অতি আপ্ত, প্রমাণ পুরুষ। তাহার উত্তরে বলিতেছেন-_হিরণ্যগর্ত- 
কুতাগীত্যাদি'_হিরণ্যগর্ভও শ্রীহরির ইচ্ছায় বিমৌহিত হুইয়! সেইরূপ জল্পন৷ 
কবিয়াছেন__এই অভিপ্রায় ॥ ৩ 


সিদ্ধান্তকণা কেহ যদ্দি এইরূপ পূর্বরপক্ষ করেন যে, আচ্ছা, সাংখাম্মৃতি 
বেদবিকুদ্ধ বলিয়া তদহুসারে বেদাস্তের ব্যাখ্যা না হউক, কিন্তু পতগ্জলির 
যোগশান্ত্র তো শ্রুতির অনুগত ; কারণ কঠার্দি বিভিন্ন শ্রুতিতে বহুলক্ষণ ও 
প্রমাণাদি ছারা! ইহার সমর্থন পাওয়া যাঁয়, যথা-“তাং যোগমিতি মন্যান্তে” 
(কঠ ২৩১১) “বিগ্যামেতাং যোগবিধিঞ” (কঠ ২৩১৮) পত্রিকন্নতং 
স্থাপ্য সমং শরীরং* ( শ্বেতাশ্বতর ২৮); “তৎ কারণং সাংখ্যযোগাধিগম্যং” 
( শ্বেতাশ্বতর ৬।১৩)১ ইত্যার্দি। অতএব পূর্ববোক্ত সমন্বয় পরিহার করিয়া 
ভগবান্‌ পতঞ্জলি খষির রচিত যোগম্মতির অন্থগতরূপেই বেদান্তের ব্যাখ্যা 
করা হউক, পূর্ববরপক্ষীয় এইরূপ আক্ষেপের মীমাংসার্থ শ্ত্রকার বর্তমান সুত্রে 
বলিতেছেন, _সাঁংখ্যম্মতির প্রত্যাখ্যানের দ্বারা যোগস্মৃতিও প্রত্যাখ্যাত 
হইয়াছে, জানিতে হইবে। কারণ সাংখ্যস্মৃতির ন্যায় যোগনম্মুতিও বেদ- 
বিরুদ্ধ। সেই বেদবিরুদ্ধ যৌগন্মৃতির দ্বারা বেদাস্ত ব্যাখ্যাত হুইলে 
বেদান্গ মন্বাদি-্মৃতিসকল একেবারেই ব্যর্থ হইয়া যায়, সে কারণ 
যোগন্মৃতির দ্বারা বেদান্ত ব্যাখ্যাত হইতে পারে না। যোগস্মুতি যে 
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সাংখ্যন্মূতির ন্যায় বেদবিরুদ্ধ, তাহা ভাষ্যকার তাহার ভান্তে ও টীকায় 
বিস্তারিতভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন। মূল কথা এই যে, সাংখ্যের ন্যায় 
যোগস্ম তিও প্রধানের স্বতন্ত্র জগৎকারণতাবাদ স্থাপন করিয়াছেন। আরও-_ 
ঈশ্বর ও জীব সম্বন্ধে উভয়ই চিগ্সাত্র ও বিভূ; যৌগ হইতেই মুক্তি লাভ হয়, 
ইত্যাদি বেদবিরুদ্ধ বহু বিষয় প্রতিপাদন করিয়াছেন। বেদাস্তে যেরূপ 
ঈশ্বর, জীব, উপায় ও উপেয়ের যথার্থন্বরূপ প্রতিপাদ্িত, যোগম্মুতিতে 
সেরূপ বর্ণন নাই অধিকন্তু আসনাদি যোগাঙ্গ-বিধান ও মুক্তির উপায়রূপে 
সাংখ্য ও যোগশান্ত্র বণিত জ্ঞান ও ধ্যান বেদবিহিত নহে, তাহ অন্য 
প্রকারই। শ্রতিতে পাওয়া যায়, “তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি” ( শ্বেতাশ্বতর 
৩1৮) “তমেব ধীরো। বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুব্বীত ব্রাহ্মণ:”-_-(বৃহদারণ্য ক-৪181২১) 
ইত্যাদি শ্রুতি-বপিত মোক্ষোপায় কিন্তু পৃথক্‌, স্থতরাঁং উভয় স্মৃতির মধ্যে যে 
অংশ অবিরুদ্ধ, তাহ! স্বীকার করা৷ যাঁয় কিন্তু বেদবিরুদ্ধাংশ অবশ্যই পরিহার 
করিতে হইবে । ইহাদের ন্যায় গৌতম, কণাদাদিও ঈশ্বরের মায়ায় মোহিত 
হইয়া বেদান্ত-বিরুদ্ধ মতবাদ প্রচার করিয়াছেন । তাহাও স্থত্রকার পরে 
খণ্ডন করিবেন। ইহারা নিজদিগকে সর্বজ্ঞ অভিমান করিয়৷ শ্রুতির অর্থান্তর 
কল্পনা করিয়া ্বকপোলকল্িত মতবাদ ঈশ্বর-মায়া-বিমোহিতরূপেই প্রচার 
করিয়াছেন । এ-বিষয়ে কঠ উপনিষদেও (১1২৫) পাওয়া যায়,_-“অবিগ্যায়া- 
মন্তরে বর্তমানাঃ স্বয়ং ধীরাঃ” (মুণ্ডকও ১২/৮-৯)। পাছে যোগ-দর্শনে 
ঈশ্বর স্বীকৃত হইয়াছে বলিয়া, ব্রক্ষ-সমন্বয়-বিষয়ে অধিক আশঙ্কা উখিত 
হইতে পারে, এই মনে করিয়। তাহ নিরসনের জন্য এই স্ুত্রটিকে সাঁংখ্যদর্শনের 
অতিদেশ অর্থাৎ সাম্য দেখাইয়াছেন। এমন কি, হিরণ্যগর্ত-বিবচিত 
যোগদর্শনও এ-স্থলে নিরাকৃত হইল, বুঝিতে হইবে। 


আচাধ্য শ্রীশঙ্করও বলিয়াছেন, বেদাস্ত-বাক্য ভিন্ন অন্য উপায়ে তত্বজ্ঞান 
হইতে পাবে না। যেমন তৈত্তিরীয়কে পাওয়া যায়,_“ন অবেদবিদ্‌ মহুতে 
তং বৃহস্তং” ৷ 


আচার্য শ্রারামান্থজও বলেন, “যোগদর্শনে ঈশ্বর স্বীকৃত হইলেও উহাতে 
বেদবিরুদ্ধ অনেক সিদ্ধান্ত আছে, সেজন্তা উহা! সম্পূর্ণভাবে স্বীকার করা 
যায় না রঃ 
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শ্রীমস্ভাগবতেও পাই,__ 
“যৎ্পাদপস্কজপলাশবিলাসভক্তা। 
কম্মাশয়ং গ্রথিতমুদগ্রথয়ন্তি সম্তঃ। 
তদ্বন্ন রিক্তমতয়ো যতয়োহুপি কুদ্ধ- 
শ্োতোগণাস্তমরণং ভজ বাহুদেবম্‌॥ 
কচ্ছো মহানিহ ভবার্ণবমপ্নবেশাং 
ষড় বর্গনক্রমস্থখেন তিতীরষস্তি | 
তৎ তং হরেতগবতে1 ভজনীয়মজ্ঘিং 
কৃত্বোডুপং ব্যসনমুত্তর দুস্তরার্ণম্‌ ॥৮ ( ভাঁঃ ৪1২২।৩৯-৪০ ) 


অর্থাৎ ভক্তগণ শ্রীভগবানের পাদপদ্মের পত্রপদৃশ অঙ্গুলি সকলের কাস্তি 
ভক্তির সহিত স্মরণ করিতে করিতে যেরূপ কর্মবাসনাময় হৃদয়-গ্রন্থিকে 
অনায়াসেই ছেদন করেন, ভক্তিরহিত নিব্বিষয়ী যোগিগণ ইন্ড্রিয়গণকে 
সংধত করিয়াও তদ্রপ ছেদন করিতে সমর্থ হয় না। অতএব ইন্দরিয়- 
নিগ্রহাদির চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া বানুদেবের ভজন কর। 

ইন্দ্রিয়াদি-নক্র-মকরে পরিপূর্ণ এই সংসার সমুদ্রকে যোগাদি ছার ধাহারা 
উত্তীর্ণ হইবার বাসনা করেন, ভবসমুদ্র-তরণে নৌকাসদূশ ভগবদাশ্রয় 
বিনা তাহাদের অত্যান্ত ক্লেশ হইয়া থাকে । অতএব হে রাজন, আপনিও 
সেই ভজনীয় ভগবানের পাদপদ্নকে নৌকা করিয়া এই ব্যসন-সঙ্কুল স্ঢস্তর 
ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হউন । 


শীমস্ভাগবতে মারও পাওয়া যায়,_- 

“যমাধিভির্ধে।(গপথৈ: কামলোভহতো! মুহুঃ । 

মুকুন্দমসেবয় যদ্বৎ তথা ্বাত্বা ন শাম্যতি ॥” ( ভাঃ ১৬৩৬ ) 
আরও পাওয়া যায় 

“যুগ্জানানামভক্তানাং প্রাণায়ামাদিভি সন: | 

অক্ষীণবাঁসনং রাজন্‌ দৃশ্তাতে পুনরুখিতম্‌ ॥ ( ভাঃ ১০।৫১/৬০) 


“অস্তরায়ান্‌ বদস্ত্যেতান্‌ যুঞ্জতো যোগমুত্তমম্‌। 
ময় সম্পছ্যমানস্য কালক্ষেপনহে তব ॥”৮ (ভাঃ ১১।১৫।৩৩ ) 
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“ন সাধয়তি মাং যোগে! ন সাংখ্যং ধন্ম উদ্ধব ।” 
( ভাঁঃ ১১।১৪।২০ ) 


শ্রমহাপ্রভুও বলিয়াছেন,_ 


“জ্ঞান-কম্ম-যৌগ-ধশ্মে নহে কৃষ্ণ বশ। 
কষ্ণবশ হেতু এক প্রেমভক্তিরস ॥” € চঃ চঃ আঃ ১৭1৭৫ ) 


এতৎ-প্রসঙ্গে শ্রীমস্তাগবতের ঘমরাজের উক্তিটিও আলোচ্য । 


“প্রায়েণ বেদ তদিদং ন যহাঁজনোহয়ং 

দেব্য। বিমোহিতমতিবত মায়য়ালমূ্‌। 

্র্যাং জড়ী র্লতমতি্নধুপুম্পি তা়াং 

বৈতানিকে মহতি কম্মণি যুজ্যমানঃ 1৮ € ভাঁঃ ৬৩1২৫ ) 


শ্রীচৈতন্তভাগবতেও পাই, 


“মুগ্ধ সব অধ্যাপক কৃষ্ণের মায়ায়। 
ছাঁড়িয়! রুষ্ণের ভক্তি অন্ত পথে যায় ॥৮ 


শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের উপদেশেও পাই,-- 


“মন, যোগী হ'তে তোমার বাসনা । 

যোগশাস্ত্অধায়ন, নিয়ম-যম-সাধন, 
প্রাণায়াম, আসন-রচনা ॥ 

প্রত্যাহার, ধ্যান, ধৃতি, সমাধিতে হ'লে ব্রতী, 
ফল কিবা হইবে বল না। 

দেহ-মন শুষ্ক করি” রহিবে কুম্তক ধরি 
্রন্মাত্মতা করিবে ভাবনা ॥ 

অষ্টাদশ সিদ্ধি পাবে, পরমার্থ ভুলে যাবে, 
এশ্বধ্যাদি করিবে কামনা। 

স্থল জড় পরিহরি+ স্থক্মেতে প্রবেশ করি” 
পুনরায় ভূগিবে যাতনা ॥ 


৪৩ বেদাস্তসূত্রম্‌ | ২১৪ 


আত্ম! নিত্য শুদ্ধ ধন, হরিদাস অকিঞ্চন, 
যোগে তার কি ফল ঘটনা । 
কবর ভক্তিযোগা শ্রয়, না থাকিবে কোন ভয়, 
সহজ অমূত সম্ভাবনা ॥ 
বিনোদের এ মিনতি, ছাড়ি অন্য ফোগগতি, 
কর' রাঁধারুষণ-আরাধনা |”, 
( কল্যাণকল্পতক )॥ ৩৪ 


অবতরণিকাভাষ্যম্‌ _তদেবং সাংখ্যাদিল্মত্যোবেদ বিরুদ্ধতেনা- 
নাপ্তত্বে নিণাঁতে বেদেইপি তদ্বিরোধিনঃ কেচিংসাংখ্যাদয়ঃ সংশয়ীরন্‌। 
তৎপরিহারায়েদমারভ্যতে । তত্রৈবং সংশয়ঃ। বেদোহপ্যনাপ্তো ন 


বেতি। তত্র “কাপীধ্যা যজেত বৃষ্টিকাম” ইত্যাদি শ্রতুযুক্তে কারী- 
ধ্যাদিকন্মন্যনুষ্টিতেহপি ফলানুপলন্ধেৰনাপ্ত ইডি প্রাপ্তৌ- 


অবতরণিক-ভাষ্যান্থবাদ__অতএব এই প্রকারে সাংখ্য ও যোগশাস্ত্রের 
বেদবিকুদ্ধতা-নিবন্ধন অপ্রমাণত্ব নিশ্চিত হইবার পর বেদবিরোধী কোন 
কোনও সাংখ্যবাদী বেদেও সংশয় করিতে পারে, তাহার নিরাসের জন্য 
এই প্রকরণ আরম্ভ হইতেছে । সে-বিষয়ে সংশয় এই প্রকার--বেদ 
অনাপ্ু না আপ্ত? তাহাতে পূর্ববপক্ষী বলেন-_“কারীধ্যা যজেত বৃষ্টিকামঃ” 
ৃষ্টিপ্রার্থী ব্যক্তি কারীবরী যাগ করিবেন-_এই শ্রুতি অন্তসারে কারীরী যাগ 
অনুষ্ঠটানসবেও কদাচিৎ ফল না পাওয়ায় বেদ অপ্রমাণ বলিব, ইহার প্রতিপক্ষে 
সিদ্ধান্তী স্থত্রকার বপিতেছেন-__- 

অবতরণিকা ভাবষ্য-টীকা__দাংখ্যযোগন্মত্যোর্দ্বেদবিরুদ্ধার্থপ্রতিপাদনাদ- 
নাপ্তত্বমুক্তং প্রাকৃ। তদ্বং উক্তকলানপপস্তা ছেদশ্যাপি তদস্ত ইতি দৃষ্টান্ত সঙ্গ- 
ত্যারভ্যতে তদেবমিত্যা্দি | 

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ-__দাংখ্য ও পাতঞ্জল দর্শনের বেদ- 
বিরুদ্ধ-অর্থ প্রতিপাদন হেতু অপ্রামাণ্য ইহ] পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, সেই প্রকার 
বেদোক্ত ক্রিয়ার ফল প্রাপ্ত না হওয়ায় বেদেরও অপ্রামাণ্য হউক, এইরূপ দৃষ্টান্ত- 
সঙ্গতি-অন্সারে “তদেবমিত্যাদি' গ্রন্থ দ্বারা এই অধিকরণ আরন্ধ হইতেছে। 


২১৪ বেদাস্তনৃত্রম্‌ ৪১ 
ন বিলক্ষণভাতিকররণম, 


হুত্রমূ-_ন বিলক্ষণত্বাদস্য তথাত্ব্ঝ শব্দাৎ ॥ ৪॥ 


সৃত্রার্থ_অস্ত'_ বেদের, ন'_ সাংখ্যযোগাদি স্মৃতির মত অপ্রামাণ্য 
নহে। কেন? বিলক্ষণত্বাৎ, বৈশিষ্ট্য আছে, যথা সাংখ্যাদি-স্বৃতি জীব- 
বিশেষ (কপিল, পতগ্লি প্রভৃতি ) কর্তক রচিত, জীব ভ্রম, প্রমাদ, 
প্রবঞ্চনেচ্ছ ও ইন্ড্রিয়ের 'অসামর্থয-_-এই চারিদোষে আত্রীন্ত, কিন্ত বেদ তাহ। 
নহে, উহা অপৌরুষেয়, অতএব নিত্য, সুতরাং ভ্রমাদিদৌষশুন্য, কাজেই 
উভয়ের পার্থক্য আছে। বেদ নিত্য-_তাহার প্রমাণ কি? উত্তর-_-'তথা ত্বক 
শব্দাৎ”১ তথাত্ব-বেদের নিত্যতা; শব্ধাৎ__-শ্রুতি, স্থৃতি গর্ব হইতে অবগত 
হওয়া যায় ॥ ৪॥ 


গোৌবিন্দভাষ্যম._নাস্ত বেদম্ত সাংখ্যাদিস্মতিবদপ্রীমাণ্যম্‌। 
কুতঃ ? বিলক্ষণত্বাৎ জীবকপ্প্তত্থেন ভ্রমাদিদৌষচতুষ্টযবিশিষ্টায়াঃসাংখ্যা- 
দিম্মতেঃ সকাশাদেদস্ত নিত্যতয়া ভ্রমাদিকর্তদোষশৃন্তন্ত বৈশেষ্যাৎ। 
তথাত্বং নিত্যত্বপ্চাস্য শব্দাদবগম্যতে । “বাচা বিরূপ নিত্যয়া” 
ইত্যাদি শ্রুতেঃ। “অনাদিনিধনা নিত্যা বাগুংস্ষ্টা স্বয়ন্ত,বা। 
আদ বেদময়ী দিব্যা যতঃ সর্ববাঃ প্রবৃত্তয়” ইতি স্মতেশ্চ। মন্বাদি- 
স্মৃতীনান্ত বেদমূলকতাদেব প্রামাণ্যম্‌। পূর্ববং যুক্ত্যা নিত্যত্বযুক্তমিহ 
তু শ্রুত্যেতি বিশেষঃ। নন “তম্মাদ্যজ্ঞাৎ সর্ধহুত্ত খচঃ সামানি 
জজ্কিরে। ছন্দাংসি জজ্ঞিরে তম্মাদ্যজুস্তম্মীদজীয়ত” ইতি পুরুষ- 
সূক্তে জন্মশ্রবণাজ্জাতস্য চ বিনাশমবশ্যন্তাবাদনিত্যত্বম। মৈবম্‌। 
জনিশব্দেন তত্রাবির্ভাবোক্তেঃ। অত উক্তম্__“্বয়স্তুরেষ ভগবান্‌ 
বেদে গীতত্বয়া পুরা । শিবাগ্া খধিপধ্যস্তাঃ স্মর্তীরোইস্য ন 
কারকা” ইতি । ন চ ফলাদর্শনাদপ্রামাণ্যম্‌। অধিকারিণীং সর্বত্র 
ফলদর্শনাৎ। যস্তু কচিত্তদদর্শনং তৎ কিল কর্তরযোগ্যতয়োপ- 
পছ্যেত। সাংখ্যাদিন্মতীনাং তু বেদবিরোধাদেবাপ্রামাণ্যম্‌ ॥ 8 ॥ 


৪২ বেদাস্তস্ত্রম্‌ ২১।৪ 


ভাষ্যানুবাদ-_এই বেদের সাংখ্য-পাতগ্ুল প্রভৃতি স্মৃতির মত অগ্রামাণ্য 
নাই, কি কারণে? বিলক্ষণত্বাৎ,_বিলক্ষণতা-নিবন্ধন। কিরূপ বিলক্ষণতা 
তাহ] দেখাইতেছেন-_জীবক্লপুত্বেন ইত্যাদি--কপিলাদি জীববিশেষ কর্তৃক 
রচিত বলিয়! ভ্রম প্রভৃতি চাঁরিটি দোষযুক্ত সাংখ্যাদি স্বতি হইতে এই 
বেদের বিশেষত্ব আছে; যেহেতু বেদ নিত্য, স্থতরাং ভ্রম প্রভৃতি দোষ- 
শূন্য | সেই বেদের নিত্যত্ব শব্ধ হইতে অবগত হওয়া যাইতেছে । যথা শ্রুতি__ 
“বাচা বিরূপ নিত্যয়া হে বিরূপ! বিবিধরূপসম্পন্ন অর্থাৎ বিশ্বরূপ ! 
পরমেশ্বর! তোমাকে বেদরূপ নিত্য বাক] ছার স্ততি করাও । স্থৃতিবাক্যও 
আছে যথা__-“অনাঁদিনিধন। নিত্যা বাগ্ডৎস্থষ্টা'*প্রবৃত্তয়১” । স্বয়ভ- ব্রহ্মা যে 
বাক্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার উৎপত্তি বা বিনাশ নাই, সৃষ্টির প্রারস্তে 
সেই বোনায়ী নিত্য বাক হইতে সমস্ত শাস্ত্রের প্রবুত্তি। মনু প্রভৃতি স্থৃতি 
বাক্যের প্রামাণ্য বেদমূলকত্ব-নিবন্ধনই । যদিও পূর্ববে “অতএব চ নিত্যত্বম্‌, 
ইত্যাদি স্যত্রে বেদের নিত্যত্ব কীত্তিত হইয়াছে, তাহ হইলেও তথায় যুক্তি 
দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে, আর এখানে শ্রুতি দ্বারা, ইহাই বিশেষ, এজন্য 
পুনকুক্তি হইল না। আক্ষেপ পুরুষসথক্তমন্ত্রে বেদের উত্পত্তি শোনা 
যাইতেছে, যথাঁ_“তম্মাদ্‌ যন্জ্রাৎ""তম্মাদজায়ত” সেই যজ্ঞ পুরুষ হইতে সমস্ত 
আহুতিসাধন খক্মন্ত্র ও গেয় সাম উৎপন্ন হইল, গায়ভ্রী প্রভৃতি ছন্দ তাহা 
হইতে নির্গত হইল। ষজুর্ধেদ তাহা হইতে জন্মিল। এইরূপে বেদের জন্ম 
শ্রুত হওয়ায় এবং জন্মিলেই নাশ অব্শ্যন্তাবী, এই হেতু বেদ অনিত্য প্রতিপন্ন 
হইতেছে। উন্ভর__না, এইরূপ নহে। এখানে জন্‌ ধাতুর অর্থ উৎপত্তি নহে, 
কিন্ত আবির্ভাব। এই অভিপ্রায়েই স্মৃতিতে বলা আছে-_্বয়স্রেষ-"ন 
কারক । এই বেদ স্বরংপ্রকাশ অর্থাৎ নিত্য, ইহ1 ভগবান্‌ _-অশেষশক্তিশালী, 
ইহাকে তুমি পূর্ত বর্ণন করিয়াছ, শিব হইতে খধি পর্যস্ত সকলেই এই 
বেদের স্মরণকাবী, উত্পাদক কেহ নহে। যদি বল, এই মব শ্রতিতে কোনও 
ফলের কথা শ্রুত নাই, অতএব উহা'রা অপ্রমাণ, একথা বলিও না, অধিকারি- 
বোধক বাক্যে সর্বত্রই ফল অবগত হওয়া যাঁর। যদিও কোনও কোনও 
স্থলে যেমন কারীরী প্রভৃতি যাগ অন্ষিত হইলেও ফল দেখা! যায় না, সুতরাং 
অপ্রামাণ্য, তাহাও নহে; তথায় কর্তার অনুপযুক্ততা-নিবন্ধন সঙ্গতি কর! 
যাইতে পারে। কিন্তু সাংখ্যাদি শ্বতির বেদবিকদ্ধতাহেতু অগ্রামাণ্য ॥ ৪ ॥ 


২।১)৪ বেদাস্তস্থত্রম্‌ ৪৩ 


সুন্ষম। টাকী__নেতি। ভ্রমাদীতি। ভ্রমঃ প্রমাদো বিপ্রলিগ্গা করণা- 
পাটবঞ্চেতি চত্বারো৷ দৌষা জীবেষু সন্তি। তেষু বিপ্রলিপ্পা শ্বপ্রতীতবিপ- 
রীতপ্রত্যায়নম্‌। বাঁচেতি। “হে বিরূপ, হে বিশ্বরূপ, হে পরেশ, নিত্যয়া 
বেদলক্ষণয়! বাঁচা স্ততিং প্রেরয়” ইতি মন্ত্রপদার্থঃ। মন্বীদীতি। পূর্ববমিতি। 
অতএব চ নিত্যত্বমিত্যস্মিন্‌ সুত্রে ইতি বোধ্যম। নন্বিতি। তম্মীদযজ্ঞরূপাৎ 
পুরুষাৎ। ছন্দাংসি গায়ক্্র্যাদীনি। অনিতাত্মমিতি। বেদস্তেতি জ্ঞেয়ম্‌। 
্বয়স্তুরিতি। এষ ভতগবান্‌ বেদঃ স্বয়স্ুণিত্য ইত্যর্থঃ। যত্বিতি। কৃতায়ামপি 
কারীর্ধ্যাং কচিদ্ৃষ্ির্ন ভবতীতি যদ্বষ্টং তৎ খলু কর্তৃধজমানন্য বৈগুণ্যা- 
দেবেত্যর্থঃ ॥ ৪ 

টাকান্ুবাদ-__“নেতি” স্তর, “ভ্রমাদিদো ষচতুষটয়শূন্যেতি' ভাস্ক, ভ্রম, প্রমাদ, 
প্রতারণেচ্ছা, ইন্ড্রিয়ের অপটুতা-__এই চারিটি দোষ জীববর্গে থাকে । সেই 
দৌষগুলির মধ্যে বিপ্রলিপ্সার অর্থ-_নিজে যাহা বুঝিয়াছে, তাহার বিপরীত 
(উল্টা) অর্থ বুঝান। “বাচা বিরূপ নিত্যয়া” ইত্যাদি শ্রুতির অর্থ-_হে 
বিরূপ! হে বিশ্বরূপ! হে পরেশ! পরমেশ্বর! তুমি নিত্য বাক্যদ্বারা 
আমাদিগকে স্তব করাঁও। ইহাই মন্ত্রোক্ত পদগুলির অর্থ । “মন্বাদি স্বৃতী- 
নান্ত-"পূর্ববং যুক্ত্যা” পূর্ববং- পূর্বে “অতএব চ নিত্যত্বম্* ইত্যাদি স্থত্রে এই 
অর্থ বুঝিবে। ননম্থ তম্মাদ্‌ যজ্জাৎ সর্বহুতঃ ইত্যাদি ইহার অর্থ-_তম্মাৎ 
যজ্ঞাৎ__সেই যজ্ঞপুরুষ পরমেশ্বর হইতে । ছন্দাংসি-_গায়ত্রী প্রভৃতি সাতটি 
ছন্দঃ। “বিনাশাবশ্তন্তাবাদনিত্যত্বম-বেদের অনিত্যন্ব ইহা জ্ঞাতব্য । 
“্বয়ভূরেষ ভগবান্‌, ইত্যাদি এই ভগবান্‌ বেদ হ্য়সঃ_ন্বয়ং উৎপন্ন অর্থাৎ 
নিত্য । 'যত্, রুচিত্তদদর্শনং+__কারীরী যাগ অনুষ্ঠিত হইলেও কোন কোনও 
ক্ষেত্রে বৃষ্টিফশ দেখা যায় না, এই যে দেখিতেছ, তাহা যজমানের ক্রটিবশতঃ, 
এই অভিপ্রায় ॥ ৪ ॥ 

সিদ্ধান্তকণা__সাংখ্যস্থতি ও পতঞ্জলিম্থৃতি বেদবিরুদ্ধ বলিয়া নিরাকৃত 
হইল। এক্ষণে বেদবিরোধী কোন কোন সাংখ্যবাদী এরপ বেদেরও 
অনাপ্তত্ব নির্দেশ করিবার জন্য যদি সংশয় উত্থাপন করেন যে, “বৃষ্টিপ্রার্থী 
কারীরী যাগ করিবে এই বেদ-বিধানাহুসারে কেহ সেই যজ্ঞ কৰিয়াও 
ফল প্রাপ্ত হয় না, এরূপ যখন দেখা যায়, তখন বেদকেই বা কি প্রকারে 
“আপ্ত' বলা যায়? এইরূপ পূর্ববপক্ষের সমাধানার্থ হ্যত্রকার বলিতেছেন 
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যে, না, সাংখ্যাদি ম্বৃতির ন্যায় বেদের অপ্রামাণ্য বল! যায় না। কারণ 
সাংখ্যাদি স্থৃতি ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব, বিপ্রলিপ্মা প্রভৃতি দৌষচতুষ্টয়- 
যুক্ত কপিলাদি জীব বিশেষের রচিত; আর বেদ অপৌরুষেয়। স্থতরাং 
নিত্য ও দোষনিম্ম্ক্ত । ইহা! শ্রুতি ও স্মৃতি প্রমাণেই অবগত হওয়া যায়, 
তাহা ভাষ্যে ভ্রষ্টব্য। মন্বাদি স্মৃতি কিন্ত বেদমূলক বলিয়াই প্রমাণ । যুক্তি 
ও শ্রুতি-প্রমীণে বেদের নিত্যত্ব স্থিরীরৃত হইয়াছে । কেহ যদি এরূপ 
পূর্বপক্ষও করেন যে, বেদ যখন যজ্জপুরুষ হইতে জন্সিয়াছে, জানিতে 
পার যাঁয়, তখন, তাহার বিনাশ অবশ্যন্তাবী বলিয়া তাহাকেও অনিত্য 
বলা যায়, তছুত্তরে ভাষ্যকার বলেন যে, এ-স্থলে জন্ম শব্দের অর্থ “আবিতভাঁব”। 
শিবাদি পর্যাস্ত সকলেই এই বেদের ম্মরণকাঁরী, এই বেদ বয়স, ইহার 
কেহ কাঁরক নাই । যদি বল, কোন কোন শ্রতিতে ফলের কথা নাই বলিয়া 
তাহাদের অগপ্রামাণ্য, তাহাও বলিতে পার না; কারণ ভাষ্যকার বলেন, 
অধিকারিবোধক শ্রুতি মাত্ুই সর্বত্র ফল দর্শন করে। আর যদি বল, 
অনুষ্ঠান করিয়াও যেখানে ফল দেখা যাঁয় না, সেখানে অনুষ্ঠান কর্তীরই 
বৈগুণ্যদোষে এরূপ ঘটিয়া থাকে, বিচার করিতে হইবে । অতএব বেদ 
অপৌকবেয়, নিত্য, স্বয়স্ত, ও পরম প্রমাণ। বেদানুসারী স্মৃতি সমূহও প্রমাঁণ 
কিন্ত সাংখ্যাি স্বৃতি বেদবিরুদ্ধ বলিয়াই অগ্রমাঁণ | 


বেদের অপৌরুষেয়ত্ব-সন্বন্ধে শ্রুতিতেও পাই,_ 

“অস্ত মহতো ভূতন্য নিঃশ্বসিতমেতদ্‌ যদৃষ্েদ ইতি” 
শ্রীষস্ভাগবতেও পাই, 

“বেদপ্রণিহিতে। ধন্মো হৃধন্মস্তদ্বিপধ্যয়ঃ | 

বেদে নারায়ণঃ সাক্ষাৎ শ্বয়ন্তররিতি শুশ্রুম ॥৮ ( ভাঃ ৬১1৪০ ) 

আরও পাই»,__ | 

“শবব্রহ্ধ সুতুর্ববোধং প্রাণেন্দ্রিয়মনোময়ম্‌ | 

অনস্তপারং গম্ভীরং ছুর্ধিগাহাং সমুদ্রবৎ্ |” ( ভাঃ ১১।২১।৩৬) 
শ্রগীতায় শ্রীরুষ্চ বলিয়াছেন,__ 

“বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেৰ বেছ্যো বেদাস্তরুছেদবিদেব চাহম্‌।” (১৫১৫ ) 
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শ্রীমহাপ্রভুর বাক্যেও পাই,__ 
“স্বতঃপ্রমাণ বেদ প্রমাণ-শিরোমণি | 
লক্ষণ] করিলে স্বতঃপ্রমাণতা হয় হানি ॥” 
(চৈ: চঃ আদি ৭১৩২) 


আবও পাই, 
প্রভু কহে, বেদান্তস্থত্র_ঈশ্বর বচন। 
ব্যাসরূপে কৈল তাহা শ্রীনারায়ণ ॥ 
ভ্রম, প্রশ্না্, বিপ্রলিপ্না, করণাপাটব। 
ঈশ্বরের বাক্যে নাহি দোষ এই সব ॥” 
( চৈঃ চঃ আদি ৭১০৬-১০ ) | ৪ | 


অবতরণিকাভাষ্যম্‌-_স্তাদেতৎ “তত্তেজ এক্ষত বনু স্যাম তা 
আপ এক্ষন্ত বহব্যঃ স্যাম” ইতি ছান্দোগ্যে। “তে হেমে প্রাণা অহং 
শ্রেয়সে বিবদমান। ব্রহ্ম জগ্মঃ কো! নো বিশিষ্ট” ইতি বৃহদারণ্যকে 
চ বাধিতার্থকং বাক্যং বীক্ষতে তাদৃশঞ্ৈব “বন্ধ্যাস্থুতো ভাতি” 
ইতিব অপ্রমাণমেব। এবমেকদেশাপ্রামাণ্যে নান্স্তাপ্যপ্রামাণ্যা- 
জ্লগংকারণত্বং ব্রহ্মণঃ শ্বয়মাণং নেতি চেত্তত্রাহ__ 


অবভরণিকা-ভাস্তানুবাদ-_ আপত্তি হইতেছে-_ছান্দোগ্য ও বুহদীরণ্যক 
উপনিষদে যে শ্রুতি পাওয়] যায়, তাহাতে জলাদির কর্তৃত্ব বৌধিত হওয়ায় 
পরমেশ্বরের কর্তৃত্ব বাধিত হইতেছে, যথা_তত্তেজ এক্ষত"*.কো নো বিশিষ্ট, 
ইতি--সেই তেজ ঈক্ষণ করিল আমি বহু হইব, সেই জল ঈক্ষণ করিল 
আমরা বহু হইব, ইহ1 ছান্দোগ্য শ্রুতি, ইহা বাঁধিত-অর্থ বুঝাইতেছে, 
যেহেতু তাহাদের জড়ত্ব-নিবন্ধন ঈক্ষণ ও কর্তৃত্ব সম্ভব নহে, আবার 
“তে হেমে প্রাণা অহং শ্রেয়সে বিবদমানা। ব্রন্ধ জগ্ম,; কো নো৷ বিশিষ্ট ইতি” সেই 
এই প্রাণবাুগ্ুলি “আমিই শ্রেয়ের কারণ” এই লইয়] বিবাদ করিতে করিতে 
বর্ষার নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ট কে? 
বৃহদ্ারণ্যকে এইবপ কর্তৃত্-বাধক বাক্য শ্রুত হইতেছে, “তাহা বাধিত- 
বিষয়ক । কেননা, জড় প্রাণ প্রভৃতির কর্তৃত্ব সম্ভব নহে। সেই প্রকার 
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তেজ প্রভৃতির কর্তৃত্ব বোধকবাক্য “বন্ধ্যাপুত্র শোভ1 পাইতেছে এই বাক্যের 
মত অপ্রমাণ, অতএব যখন বেদের কোনও এক অংশ অগপ্রমাণ হওয়ায় 
বেদের অন্তাঁংশও অপ্রমাঁণ; তাহা হইলে ব্রন্দের জগৎকর্তৃত্ব শ্রুত হইলেও 
প্রমাণ হইবে না? পূর্ববপক্ষী এই যদি বলেন, তাহাতে উত্তর করিতেছেন,__ 


অবভরণিকাভাষ্য-টীকা-_স্তাদিতি। তেজোহুপামীক্ষিতৃত্বং সঙ্কক্পশ্চেত্যে- 
তদর্থকং বাকাং বাগাদেবিবাদিত্ববোধকঞ্চ যদ্বাক্যং তদ্বাধিতার্থকং জড়েষু তেষু 
তদসভ্তবাৎ ইত্যাশয়ঃ | 


অবভতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ__অগ্নি, জলের ঈক্ষণ-কর্তৃত্ব ও জগৎ- 
স্যষ্টির সঙ্কপ্প_-এই অর্থবোধক যে ছান্দোগ্য শ্রতিবাক্য ও বাক প্রভৃতির 
বিবাদকর্তৃত্ববোধক যে বুহ্দারণ্যকোক্ত বাক্য, এগুলি অসঙ্গত-অর্থ প্রকাশ 
করিতেছে, যেহেতু সেই জড় অগ্থি প্রস্থতি ও বাঁক. প্রভৃতিতে ঈক্ষণ-বিবাদাদি 
অসম্ভব, ইহাই তাত্পর্যয । 


জর্ডিঅ।নি-বপছেশ।ধি করণ, 
সুত্রম- অভিমানিব্যপদেশস্ত বিশেষানুগতিভ্যাম্‌ ॥ ৫॥ 


সূত্রার্থ_'তু' না, অপ্রমাণ হইবে, এ শঙ্কা হইতে পারে না, তবে 
তেজ প্রভৃতির ঈক্ষণ ও সঙ্কল্র-বোপধকধাক্যের উপায় কি? উত্তরে 
বলিতেছেন-_-“অভিমানিব্যপদেশ১__তেজ প্রভৃতি জড়ের উদ্দেশে এ ঈক্ষণাদির 
উল্লেখ নে, কিন্ত সেই তেজ প্রভৃতির উপর আস্মাভিমানী চেতন দেবতাঁদিগের 
উদ্দেশে | এ কোথা হইতে পাইলে? উন্তর-__“বিশেষাঙগগতিভাম্* বিশেষ 
অর্থাৎ তেজ, প্রাণ প্রভৃতির বিশেষণরূপে দেবতা শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে এবং 
অনুগতি অর্থাৎ অগ্নি প্রভৃতির বাক্‌ প্রভৃতিরূপে মুখাদির মধ্যে প্রবেশ-ক্রিয়া 
দ্বারা দেবতাঁর ঈক্ষণ, সঙ্কল্প, বিবাদাঁদির উল্লেখ আছে ॥ ৫ ॥ 


গোবিন্দভাষ্যমৃ__তু-শব্দঃ শঙ্কাচ্ছেদায়। তত্তেজ ইত্যাদিব্যপ- 
দেশ; তেজ-আগ্যভিমানিনীনাং চেতনানাং দেবতানামেব ন 
ত্বচেতনানাং তদাদীনাম। কুতঃ? বিশেষেতি। “হস্তাহমিমাস্তিআ্রো 
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দেবতা” ইতি__তেজোইবন্নানাং সর্র্ধা হবৈ দেবতা অহং শ্রেরসে 
বিবদমানাস্তে দেবাঃ প্রাণে নিঃশ্রেরসং বিদিত্বেতি প্রাণানাঞ্চ তত্র তত্র 
দেবতাশব্দেন বিশেষণাৎ। “অগ্নিবাগ ভূত্বা। মুখং প্রাবিশদাদিত্য 
শ্চক্ষুভূত্বাক্ষিণী প্রাবিশৎ”  ইত্যাগ্ৈতরেয়কে বাগাছ্ঘভিমানি- 
তয়াগ্রাদীনামনুপ্রবেশশ্রবণাচ্চ।  স্মৃতিশ্চ _-প্পৃথিব্যাগ্ভভিমানিন্টো 
দেবতাঃ প্রথিতৌজসঃ। অচিন্ত্যাঃ শক্তয়স্তাসাং দৃশ্যন্তে যুনিভিশ্চ 
তা” ইতি । এবং «গ্রাবাণঃ প্রবস্ত” ইত্যত্রাপি কন্মরবিশেষাঙ্গ- 
ভূতানাং 'গ্রাবণাং বীর্যবদ্ধনার্থ। স্ততিরিয়ম। সা চ শ্রীরামকৃত- 
সেতুবন্ধ(দৌ যথাবদেবেতি ন ক্ষাপ্যনাপ্তত্বং বেদন্ত তেন তছক্তং 
ব্রহ্মণো বিশ্বৈককারণত্বং সুস্থিরম্‌ ॥ ৫ ॥ 


ভাষ্যানুবাদ-_সুত্রোক্ত “তু” শব্দটি পূর্বোক্ত শঙ্কার নিরাসের জন্ত। 
“ত্তেজ এক্ষত' ইত্যাদি বাক্য যাহা বলা হইয়াছে, উহা তেজ প্রভৃতির 
উপর অভিমানী চেতন দেবতাদের সঙ্গন্ধেই, তদ্ভিন্ন অচেতন তেজ প্রভৃতির 
সম্বন্ধে নহে। কি কারণে? তাহা বলিতেছেন__বিশেষাঙ্গতিভ্যাম্‌” । 
হস্তাহমিমাস্তিশ্তো দেবতা” ইতি মহাশয়! আমি (প্রাণ), আর এই তেজ 
প্রভৃতি দেবতার মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ? এই শ্রুতিতে তেজ প্রভৃতিকে দেবতা 
বলিয়। বিশেখিত করা হইয়াছে । আবার “তেজো ইবন্নানীং সর্ব। হ বৈ দেবতা 
***বিদিত্বা” ইতি অগ্রি, জল, পৃথিবীর অভিমানিনী সকল দেবতাই “আমি 
শ্রেন্ঠ' এইভাবে শ্রেয়স্্ব লইয়! বিবাদ করিতে করিতে শেষে সেই দেবগণ 
প্রাণোপসনায় নিঃশ্রেয়দ-__নিশ্চিত শ্রেয়: অর্থাৎ মুক্তি বুঝিয়া__এই উক্তির দ্বারা 
প্রাণ প্রভতিকে ছান্দোগো ও বুহদারণ্যকে দেবতা শব্দের দ্বারা বিশেষিত করা 
হইয়াছে, আরও দেখা যায় 'অগ্রিবাগভৃত্বা মুখং প্রাবিশদাদিতাশ্্ষভূত্থা 
অক্ষিণী 'প্রবিশং” অগ্নি বাক্‌রূপ ধরিয়া মুখ-মধ্যে প্রবেশ করিলেন, আদিত্য 
( স্ধ্য ) চক্ষুঃ হইয়া ছুই অক্ষিতে প্রবিষ্ট হইলেন ইত্যাদি ধতরেয় উপনিষদে 
বাক্‌ প্রভৃতির উপর অভিমানিরূপে অগ্নি প্রভৃতির মুখাদি মধ্যে প্রবেশ শ্রুত 
হইতেছে, এবং স্বতিবাক্যও আছে-_“পৃথিব্যাগ্ঘভিমানিন্ত-..মুনিভিস্চ তাঃ।” 
পৃথিবী প্রভৃতির অধিষ্ীত্রী দেবতারা বিখ্যাত শক্তিসম্পন্না, মুনিগণ তাহাদের 
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সেই সব অচিস্তনীয় শক্তি দেখেন। এইবূপ 'গ্রাবাণঃ প্রবস্তে পাথর ভাসে, 
এই উক্তির মধ্যেও যাগবিশেষের অঙ্গ শিলা সমূহের স্ততি করা হইয়াছে, 
তাহ1 তাহাদের বীধ্য ( শক্তি) বুদ্ধির জন্য। সেই বীর্যবত্তা_ শ্রীরামায়ণে 
শ্ররামরত সেতুবন্ধন প্রভৃতিতে যথাঁথভাবেই লক্ষিত হইয়াছে, অতএব 
কুত্রাপি বেদের অপ্রামাণ্য নাই, সেই কারণে শ্রত্যুক্ত পরমেশ্বরের একমাত্র 
বিশ্বকর্তৃত্ব অব্যাহত জানিবে ॥ ৫ ॥ 


সুন্সমা টীকা_অভিমানীতি। অহং শ্রেয়সে স্বস্বশৈষ্ঠ্যায়। ব্রঙ্গেতি 
প্রজাপতি; | তদাদীনাং তেজ-আদীনাম্‌। তত্র তত্রেতি ছান্দোগ্যে বুহদা- 
রণ্যকে চেতি ক্রমান্বোধাম। এতদর্থমেব ছয়োঃ প্রাগুল্লেখঃ | পৃথিব্যাদদীতি 
ভবিষ্যংপুরাণে । গ্রাবাঁণঃ শিলাঃ ॥ ৫ ॥ 


টীকানুবাদ-_-'অভিমানিব্পদেশঃ” ইত্যাদি স্থত্রে। অহং শ্রেয়সে অর্থাৎ 
নিজ নিজ শ্রেষ্ঠত্বের জন্য । ব্রন্ধ অর্থাৎ প্রজাপতি । তদাদীনাং_-তেজ প্রভৃতির, 
তত্র তত্র__প্রথম তত্র পদের অর্থ ছান্দোগ্য শ্রুতিতে, দ্বিতীয় “তত্র” পদের অর্থ 
বৃহদারণ্যকে । ইহা! যথাক্রমে বোধ্য। এই নিমিত্তই ছুইটির পূর্ববে উল্লেখ 
হইয়াছে । “পৃথিব্যাগ্ভভিমানিন্ঃ, ইত্যাদি শ্রোকটি ভবিষ্যপুবাণে আছে। 
গ্রাবাণঃ _অর্থাৎ প্রস্তর শিলা ॥ ৫ | 


সিদ্ধান্তকণী-__ এক্ষণে বেদবিরোধী আর একটি পূর্ববপক্ষ তুলিতেছেন 
ষে, পূর্বোক্ত যুক্তি ও শ্রুতি-প্রমাণে না হয় বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করা 
গেল, কিন্ত ছান্দোগ্যের “ততন্তেজ এক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়” ইতি (ছাঃ ৬২।৩) 
এবং বৃহদারণ্যকের “তে হেমে প্রাণা অহং শ্রেয়সে বিবদমানা” (৬।১।৭) 
প্রভৃতির বাধিতার্থক বাক্যসমূহের দ্বারা বন্ধ্যার পুজের ম্যায় তেজ, প্রাণ 
প্রভৃতি জড় পদার্থের দ্বার! স্থষ্টি হওয়া সর্ববতোভাবে অপ্রমাণ, স্থতরাং বেদের 
একদেশের প্রামাণ্য ও অন্ত অংশের অপ্রামাণ্য বশতঃ ব্রদ্ষের শ্ুয়মাঁণ 
জগৎ্কারণত্ব প্রমাণ নহে । এইবপ পূর্কবপক্ষের সমাধান করিতে গিয়া স্থত্রকার 
বর্তমান হ্ত্রে বলিতেছেন যেনা, উহাদ্বারা অপ্রমাণ হইবে না; কারণ 
তেজ, প্রাণ প্রভৃতিতে চেতন দেবতার অভিমানের ব্যপদেশ হইস্জাছে, উহা 
অচেতন জড়ের উদ্দেশে বাপদিষ্ট হয় নাই কারণ বিশেষণ ও অন্তগতির 
উল্লেখ দৃষ্ট হয় । 
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এতত্প্রসঙ্গে ভাষ্যকার তেজোহভিমানিদেবতার কথা, এবং অগ্যয1দির 
মুখমধ্যে প্রবেশের কথা, শ্রীরামলীলায় সেতু বন্ধনাদিতে পাঁধাঁণের ভাসমান-কথা, 
শ্রুতি, স্বতি ও পুরাণের দ্বার! প্রমাণিত করিয়াছেন, তাহ ভাস্তে দ্রষ্টব্য । 

স্ুতরাং বেদের অপ্রামাণ্য কোথায়ও নাই এবং ব্রহ্মই যে বিশ্বের একমাত্র 
কারণ, তাহাঁও সুষ্টভাবে স্থিবীকূত । 


শ্রীমস্ভাগবতেও পাই,__ 


“এতান্তসংহত্য ঘদ। মহদাদীনি সঞ্চ বৈ। 
কালকন্মগুণোপেতে। জগদাদিকপাবিশৎ ॥ 
ততস্তেনান্ুবিদ্ধেভ্যে। যুক্তেভ্যোহগুমচেতনম্‌। 
উত্থিতং পুরুষে যম্মাদুদতিষ্ঠদসৌ বিরাট ॥৮ 
€( ভাঃ ৩।২৬।৫০-৫১ ) 
“হিরগ্ময়াদণ্ডকোধাছুথায় সলিলেশয়াৎ। 
তমাবিশ্ত মহাদেব! বহুধা নিব্বিভেদ খম্‌ ॥ 
নিরভিগ্যতাস্ত প্রথমং মুখং বাণী ততোহভবৎ। 
বাণ্য। বহিরথো নাসে প্রাণোতো ভ্রাণ এতয়োঃ ॥” ইত্যার্দি__ 
€ ভাঁঃ ৩২৬।৫৩-৫৪ ) 
আরও পাই,__ 


“যথা হবহিতো বহির্দারুঘেকঃ স্থযোনিষু। 
নানেব ভাতি বিশ্বাত্মা ভূতেষু চ তথা পুমান্‌ ॥* ভোঃ ১২1৩২) 
শ্রমদ্তাগবতে মহদাদি-অভিমানী দেবগণের স্তবেও পাই, 
'এতে দেবাঃ কলা বিষ্কোঃ কালমায়াংশলিঙ্গিনঃ। 
নানাত্বাৎ স্বক্রিয়ানীশাঃ প্রোচুঃ প্রীঞ্জলয়ে৷ বিভুম্‌ ॥” 
( ভাঃ ৩৫৩৮) 


অর্থাৎ এই সকল মহদাদি-অভিমানী দেবতা সকল বিষ্ণুর অংশ। 
বিকৃতি, বিক্ষেপ ও চেতনা ইত্যাদি গুণ সকল তাহাদিগের মধ্যে বিরাজিত। 
তাহাদের পরস্পরের সম্বন্ধাভাব-হেতু তাহারা ব্রন্ধা্ড রচনায় অসমর্থ হেতু 
কতাঞচলি হইয়! পরমেশ্বরকে স্তব পূর্ব্বক বলিলেন। 
৪ 


৫০ বেদাস্তত্থত্রম্‌ ২১৬: 
এতত্প্রসঙ্গে গীতার “অশ্নিজ্যোতিরহঃ” শ্লোক আলোচ্য । এই শ্লোকের 
টাকায় শ্রীল চক্রবত্তিপাদ বলেন,_“অগ্নিজ্যোতিঃ শব্দাভ্যাম” “তেহষ্চিষ- 


মভিসন্ভবস্তি” ইতি (ছাঃ ৫1১০ ) শ্রত্যুক্ত্যা অচ্ষিরভিমানিনী দেবতোপল- 
ক্ষ্যতে” ॥ ৫ | 


অবতরণিকাভাষ্যম._ পুনরপি ব্রন্মোপাদানতাক্ষেপায় তর্ক- 
মাশ্রয়ন্‌ সাংখ্যঃ প্রবর্ততে। যগ্যপ্যয়মাত্মষাথাত্ম্যনির্ণয়ে ত্যক্তস্তর্কঃ 
শ্রুতিবিরোধাৎ “ন কুতর্কাপসদস্তাতবলাভ” ইত্যুক্তেঃ। তথাপি পরং 
প্রতি দৌষ্যপ্রকাশনমেতৎ। তত্রৈবং সংশয়ঃ। জগদ্ব্রন্মোপাদানকং 
স্তান্ন বেতি। কিং প্রাপ্তং ব্রন্ষমোপাদানকং নেতি বৈরূপ্যাৎ | সর্বজ্ঞ 
সর্েশ্বরবিশুদ্বম্থখবূপতয়া ত্রহ্জাভিমতম্‌। অজ্ঞানীশ্বরমলিনছুঃখি- 
তয়৷ প্রত্যক্ষাদিভিরবগতং জগৎ । অতম্তয়োর্বৈরূপ্যং নিধিববাদম্‌। 
উপাদেয়ং খলু উপাদানন্বরূপং দৃষ্টম্‌। যথ। মৃৎস্থবর্ণতস্বাহ্যপাদেয়ং 
ঘটমুকুটপটাদি। অতো! বৈ ব্রহ্মবৈবপোণ তছুপাদেয়ত্বাসম্তবাৎ 
তৎস্বরূপমুপাদানং কিঞ্চিদন্বেষণীয়ম। তচ্চ প্রধানমেব 1 স্ুখছুঃখ- 
মোহাত্মকং জগৎ প্রতি তাদৃশসা তস্যৈব যোগ্যত্বাৎ । যচ্চোপাদে- 
য়সারপ্যসাধনায় তথাভূতেহপ্যুপাদানে ব্রন্মণি চিজ্জড়াত্সিকাতিসুঙ্ষ্ 
শক্তিদ্ধয়ী প্রাগপ্যত্তীত্যুচ্যতে । তেনাপি বৈরূপ্যং ছুম্পরিহরং 
স্ুশ্পনাৎ ন্ক্স্শক্তিকাছ্পাদানাৎ স্থুলতরোপাদেয়োদয়নিরপণাৎ । 
এবমন্যচ্চ বৈরূপ্যং বিভাবনীয়ম্‌। এবং ব্রহ্মবৈরূপ্যাত্তছুপাঁদানকং 
জগন্নেতি তর্কশ্চ শান্ত্রস্যাবশ্যাপেক্ষ্যঃ তদনুগৃহীতস্যৈব কচিদ্বিষয়েইর্থ- 
নিশ্চয়হেতুহাদিতি পূর্ববপক্ষঃ। তমিমং নিরস্যতি__ 

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ- পুনরায় ব্রদ্ষের জগছৃপাদানকারণতার 
প্রতিবাদের জন্য তর্ক লইয়া সাংখ্যবাদী প্রবৃত্ত হইতেছে-যদিও এই 
সাংখ্যবাদী কপিল আত্মার যথার্থতা বা প্রামাণ্য-নিশ্চয়ে তর্কহীন, কেননা, 
তিনি নিজেই সুত্র রচনা করিয়াছেন-_শ্রুতিবিরোধান্ন কুতর্কাপসদশ্যা আল1ভঃ, 
কুতর্কের জন্য অধমের আত্মলাত হইতে পারে না; যেহেতু তাহাতে শ্রুতির 
সহিত বিরোধ ঘটে । এই যদি হইল, তবে তিনি তর্ক আশ্রয় করিলেন 
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কেন? তাহা হইলেও পরের প্রতি দোঁষ প্রকাশ তাহার উদ্দেশ্ট-_ ইহা 
হইল। তাহাতে লংশয় এই প্রকার-_জগৎ ব্রন্মোপাদানক কি না? অর্থাৎ 
্্ম জগতের উপাদান কারণ কিনা? তুমিকি বলিতে চাও? পূর্ববপক্ষী 
বলিতেছেন__'জগৎ ব্রদ্ষোপাদাঁনক” ইহা হইতে পাবে না; যেহেতু 
তাহাতে কাধ্য-কারণের বৈরূপ্য-_-বিভিন্নবূপতা ঘটে। কথাটি এই-_ 
উপাদান কারণ যেমন হয়, উপাদেয় কার্যও তাদৃশ হয়, ব্রহ্ম জগতের 
উপাদান কারণ হইলে জগৎও ব্রন্ষের মত হইত । বৈদান্তিকগণের 
অভিমত- ব্রহ্ম সর্বজ্ঞ, সর্ব্বেশ্বর, বিশুদ্ধ ও আননান্বরূপ, কিন্তু কার্য জগৎ 
তাহার বিপরীত, যেহেতু জগৎ অজ্ঞান, অনীশ্বর, মলিন ( রাগ-ছেষধুক্ত ) 
ও ছুঃখময়, ইহা প্রত্যক্ষাদি-প্রমাণসিদ্ধ। অতএব জগৎ ও ব্রঙ্গের যে 
বৈরূপ্য ইহাতে কোন বিবাদ নাই । উপাদেয় অর্থাৎ সমবেত কাধ্য উপাদাঁন- 
সরূপ হইবেই, যেমন মৃত্তিকা, স্থবর্ণ, তন্ত প্রভৃতির কাঁধ্য মুকুট-কুগুলাঁদি 
স্থবর্ণসরূপ, ঘটাঁদি মৃত্তিকাঁপরূপ, পটাদি ততন্ত গ্রভৃতিসরূপ | অতএব ব্রহ্ষের 
সহিত বৈরূপ্যবশতঃ জগৎ ব্রন্দের উপাদেয় হইতে পাবে না। সেজন্য সেই 
উপাদেয় সমানরূপ কোন একটি উপাদান কাঁরণ অন্বেষণ করিতে হইবে। 
সেই উপাদান এক প্রধানই হয়; যেছেতু জগৎ সুখ, দুঃখ, মোহে পূর্ণ, প্রধানও 
তাহাই, অতএব যোগ্য উপাদান কারণ প্রধান। আর তোমর। ষে এই 
আপত্তির পরিহারার্৫থ উপাদেয়ের সহিত সমানরূপতা সাধনের জন্য অসমান- 
রূপ উপাদান ব্রদ্দে দুইটি শক্তি_-একটি চিংস্বরূপা', অন্যটি জড়াত্মিকা, অতিহ্ন্ধা 
অর্থাৎ ছুক্ঞেপ্না এই ছুইটি শক্তি পূর্বেও আছে, এই যদি বল, তাহার দ্বারাও 
এস্থলে উপাদাঁনোপাদেয়ের বৈরূপ্য দুরীকৃত হইবে না। যেহেতু সুম্দরশক্তি- 
সম্পন্ন হস উপাদান (ব্রহ্ম ) হইতে স্থুলরূপ উপাদেয়ের (কারধ্যের ) উৎপত্তি 
নিরবূপিত হইতেছে । এইরূপ আরও বৈরূপ্য আছে, তাহা স্বয়ং উদ্‌- 
ভাবনীয়। এইবপে ব্রন্মের সহিত বৈরূপ্যহেতু জগৎ ব্রন্ষোপাদানক নহে, 
সে-সম্বন্ধে তর্কও শাস্ত্রের অবশ্য গ্রাহ। কারণ তর্বীন্ুগৃহীত বিষয়ই কোন 
কোনও বিষয়ে পদার্থ-নিশ্চয়ের হেতু হইয়া! থাকে ; ইহাই পূর্ববপক্ষীর মত। 
সুত্রকাঁর তাহাই নিরাপ করিতেছেন,__ 

অবতর ণিকাভা ব্য-টাকা-সাংখ্যাদিশ্ম্‌ ত্য! নিমূলিয়া বিরোধঃ সমন্বয়ে 
মাড়ৃৎ প্রত্যক্ষমূলেনাহ্গমানেন তত্র সোহস্বিতি প্রত্যুদদাহরণসঙ্গত্যাহ 
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পুনরপীত্যাদি। যদ্যপি সাপেক্ষেণ তর্কে নিরপেক্ষ্রুতিসমন্থয়ো ন শকো 
বিরোনং তথাপি দৃষ্টার্থাহুসারেণার্থসম্পর্কত্বাৎ বলবতা তর্কেণ পরোক্ষার্থ- 
বোধনম্বভাবে শ্রতিশবে বিরোধঃ শক্যঃ কর্তমিতি। তর্কাশয়েণ প্রতি- 
বাদিনঃ প্রবৃত্বিঃ। তর্কাগম্যে গ্রহচেষ্টাদৌ শবশ্যৈব সাধকতমত্বদর্শনাদতি- 
স্ক্ম্নে কারণে বস্তনি তশ্যৈব তত্বমিতি বাদিনঃ প্রতিপত্তিরব্বোধ্যা। যগ্যপীতি। 
অয়ং কপিলঃ। তথাচ প্রক্তিপুরুষসংযোগ নিত্যান্থমেয়৷ ইতি বাচাটত্বাদেব 
তদদীয়ভণিতিরিতি ভাবঃ। শ্রুতীত্যাদি তৎস্থত্রমূ। “কুতর্কৈরপসদন্যাধমস্ত নাত্ম- 
লাভঃ। তর্কেণ সহ শ্রুতেব্বিরোধাৎ।” আত্মা খলু শ্রুত্যেকগম্যো “নাবেদ- 
বিল্মহৃতে তং বৃহত্তম” ইত্যাদি শ্রুতেঃ। তথাপীতি। তথাচ বঞ্চকঃ স ইতি 
ভাবঃ। তর্কং দর্শয়তি জগদিতি। জগৎ প্রধানোপাদানকং তৎসারূপ্যাঞ্।। 
ব্রন্মোপাদানকং ন তছৈরপ্যাৎ। তেনেতি। অতিহ্ুক্মশক্তিছ্য়াঙ্গী- 
কারেণাপীত্যর্থঃ। তর্কশ্চেতি। তদনুগৃহীতস্ত তর্কপোষিতস্ত । কৃচিছ্িষয় 
ইতি। অতএব মন্তব্য ইত্যুক্তমূ। 

অব্তরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ-_মাশঙ্কা হইতেছে-_সাংখ্যাদিম্মতি 
বেদ-বিরুদ্ধ বলিয়া নিম্ম্বল, তাহার সহিত যেন বেদান্ত-বাক্যের সমন্বয়ে 
বিরোধ না হউক, কিন্ত প্রত্যক্ষমূলক অন্ুমান দ্বার! সমন্বয়ে বিরোধ হউক, 
এই আক্ষেপ সঙ্গতি ধরিয়া বলিতেছেন--পুনরপি' ইত্যাদি ভাষ্যকার । যদিও, 
সাপেক্ষ তকদ্বারা নিরপেক্ষ শ্রুতির সমন্বয়ের বিরোধ করিতে পার! যায় না, 
তাহ! হইলেও তর্ক দৃষ্টার্থাহলারে অর্থ বোধ করাইতেছে, এজন্য প্রবল 
তর্ক (যুক্তিবাক্য) দ্বার! স্বভাবতঃ পরোক্ষার্থবোধক শ্রুতি-শাস্ত্রে বিরোধ 
করিতে পার! যায়, এইবরূপে প্রতিবাদী তক অবলম্বন করিয়া প্রবৃত্ত 
হইতেছেন। বাদীর অভিমত এই যে, গ্রহগণের চেষ্টা প্রভৃতিতে তর্কের 
কোনও অধিকার নাই, তথায় শব্ই করণ দেখা যায়, অতএব এখানেও 
অতিহ্ুক্ম-কারণ বস্তস্বভাব পরমেশ্বরে শব্দেরই ( শ্রুতিরই ) করণত্বে অধিকার । 
'গ্পায়মাত্মঘাথাত্মযনির্ণয়ে”। ইত্যাদি-অযং-_অর্থা২ৎ সাংখ্যশান্ত্ প্রবর্তক 
কপিলের অভিপ্রায় এই, প্ররূতির সহিত পুরুষের সম্বন্ধ নিত্যবূপে অন্মেয়__ 
এই উক্তি বাচালতারই পরিচয়। তাহার সুত্র তাহাই বলিতেছে-_“শ্রতি- 
বিরোধান্ন কুতর্কাপসদস্তাত্মলাভঃ, কুতর্কদ্বারা অধম প্রতিবাদী আত্মলাভ করিতে 
পারে না অর্থাৎ দাড়াইতে পারে না) যেহেতু তাহার তর্কের সহিত শ্রুতির 
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বিরোধ ঘটে । আত্মা একমাত্র শ্রতিদ্বারা বোধ্য, অবোদজ্ঞ ব্যক্তি সেই বৃহত্তম 
্রদ্ষকে বুঝিতে পারে না, এইরূপ শ্রুতি যেহেতু আছে। তথাপি “পরং প্রতি' 
ইত্যাদি-ইহার অভিপ্রায়--এ বক্তা বঞ্চক অর্থাৎ বাগজালে লোককে 
প্রতারিত করিতেছে । সাংখ্যবাদী তর্ক দেখাইতেছেন--এই অন্গমানে তর্ক 
এইরূপ 'জগদ্‌ যদি ব্রদ্ষোপাদানকং স্যাৎ তহি তদেকরূপং স্তাঁৎ থা ঘটঃ জগৎ 
প্রধানোপাদানকং তৎ্সারূপ্যাৎ, জগৎ ন ব্রদ্ষোপাদানকং তছৈব্বপ্যাৎ। জগৎ 
যদি ব্রদ্মের উপাদেয় হইত, তবে ত্রন্মের সহিত একরূপ হইত, যে যাহার সহিত 
একরূপ সে তাহার কাধ্য, যেমন মৃত্তিকার সহিত একরূপ ঘট, অতএব উহা 
মৃত্তিকাঁর কার্য । বিপক্ষে__যন্নৈবং তন্নৈবং যথা জলাদিকম্‌” যাহা একরূপ 
নহে, তাহ! তাহার কাঁধ্য নহে; যেমন জল মৃত্তিকার সমানরূপ নহে, এজন্য 
মৃত্তিকাঁর কাধ্য নহে, সেইরূপ এখানেও জগৎ প্রধানের উপাদেয়-_কাধ্য। 
যেহেতু জগৎ প্রধানের সমানরূপ অর্থাৎ প্রধান যেমন সথখ-ছুঃখ-মোহম্বভাব, 
জগৎও তাহাই । এজন্য প্রধান তাহার উপাদান কিন্তু ব্রহ্ম জগতের উপাদান 
নহে, যেহেতু ব্রহ্মের সহিত তাহার বৈপাদৃশ্ঠ রহিয়াছে। “তেনাপি বৈরূপ্যং 
ছুষ্পরিহরমূ” ইতি তেন অর্থাৎ অতি ্ক্-শক্তিদ্বয় স্বীকার দ্বারাও । '্রন্ষ- 
বৈরূপ্যাৎ জগৎ তদুপাদানকং নেতি' তর্কশ্চ ইতি তদন্ুগৃহীতশ্ৈবেতি” তর্কদ্বার 
পোৌধিত (দৃট়ীকৃত) শান্ত্রেরই। কৃচিদ্বিষয়ে ইতি অতএব তাহাই মনে 
করিতে হইবে, ইহাই বপিয়াছেন। 


ছ্ুশততে ভিতযাধিকরণম, 
হুত্রম_ দৃশ্ঠতে তু ॥ ৬॥ 


সত্রার্থ__-'তু” কিন্তু অর্থাৎ এ আশঙ্কা! করিও না, যেহেতু “দৃশ্তুতে' দেখা 
যায় অর্থাৎ বিরূপ দুইটির উপাদান-উপাদেয় ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। 
যথা মধু হইতে পৌঁকার উৎপত্তি ইত্যাদি ॥ ৬॥ 


গোবিন্দভাষ্যম-_-তু-শব্দেন শঙ্কা নিরস্ততে। পূর্ববতো 
নেত্যন্নবর্ততে । যছুক্তং ব্রহ্মবৈরপ্যাত্তহপাদানকং জগন্নেতি তন্ন 
বিরূপাণামপ্যুপাদানোপাদেয়ভাবস্ত দৃষ্টত্বাৎ। যথা গুণানামুৎপত্তি- 
বিজাতীয়াদৃদ্রব্যাৎ যথা কৃমীণাং মাক্ষিকাৎ যথ। করিতুরগাদীনাং 
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কল্পদ্রমাৎ যথা চ স্ুবর্ণীদীনাং চিস্তামণেরিতি, ইখখমভিপ্রেত্যৈব 
দৃষ্টান্তিতমাথর্রবণিকৈঃ__-“যথোর্ণনাভিঃ স্থজতে গৃহৃতে চ যথা 
পৃথিব্যামৌষধয়ঃ সম্ভবস্তি। যথা সতঃ পুরুষা২ কেশলোমানি 
তথাক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্” ইতি ॥ ৬ ॥ 

ভাষ্যানুবাদ-_নৃত্রোক্ত “তু শবটি ছারা পূর্বোক্ত আশঙ্কা নিরারুত 
হইতেছে। পূর্ব স্থত্র হইতে “ন” এই নিষেধার্থক নঞ. পদটি এ স্থত্রে অন্থবুত্ত 
হইতেছে, অতএব অর্থ দীড়াইল--তোমরা যে বলিয়াছ, ব্রদ্মের সহিত 
বিরূপতা-নিবন্ধন জগত্ ব্রদ্ষোপাদানক হইতে পারে না, ইহ! যুক্তিযুক্ত নহে; 
যেহেতু বৈরূপ্য থাকিলেও ছুইটি পদার্থের উপাদান-উপাদেয়ভাব দেখা 
গিয়াছে, যেমন গুণ-সমুদায়ের উৎপত্তি তাহার বিজাতীয় ভ্রব্য হইতে হয়। 
আবার বিজাতীয় উপাদান হইতে উপাদেয়ের উৎপত্তি-বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই, 
যেমন মধু হইতে রূমিদিগের ( পোকাদের ) উৎপত্তি হয়। যেমন হস্তী, অশ্থ 
প্রভৃতির উৎপত্তি কল্পবৃক্ষ হইতে, আরও যেমন স্বর্ণ প্রভৃতির উৎপত্তি 
চিন্তামণি হইতে । এইরূপ দাষ্টান্তিকের অভিপ্রায়েই অথর্ববিদ্গণ দৃষ্টান্ত 
দেখাইতেছেন-_-'যথোর্ণনাভি:-****বিশ্বমিতি'_ঘেমন উর্ণনাভ (মাকড়লা ) 
সত্তর সষ্টি করে এবং নিগরণ করে, যেমন পৃথিবীতে ব্রীহিযবাদিশস্য উত্পন্ন হয়। 
যেমন সজীব দেহ হইতে কেশ-লোমাদি নির্গত হয়, সেইরূপ অক্ষর পুরুষ-__ 
পরমেশ্বর হইতে বিশ্ব সম্ভৃত হয় ॥ ৬ ॥ 

সৃন্মম। টাকা দৃশ্ততে ইতি। বিরূপাণাং বিধশ্মণামপি | যথোর্পেতি । 
স্থজতে তন্ত,ন্‌ গৃহ্বুতে নিগিরতি। সতো জীবতঃ | পুকুষাদ্দেহাৎ। অক্ষরাৎ 
পরব্রহ্মণঃ ॥ ৬॥ 


টাকানুবাদ-_'দৃশ্ঠতে তু" এই স্থত্র। “বিরূপাণামপি উপাদানোপাদেয়- 
ভাবন্ত দৃষ্টত্বাদিতি'_ বিরূপাণামপি- অর্থাৎ পরম্পর বিরুদ্ধ-ধর্ম সম্পন্নদেরও | 
যথোর্ণনাভিবিত্যাদি স্থজতে অর্থাৎ তন্ত উত্পাদন করে এবং গৃহৃতে অর্থাৎ 
নিগরণ করে। যথা সতঃ প্ুরষাং_-সতঃ অর্থাৎ জীবিত দেহ হইতে। 
অক্ষরাৎ_-পরব্রহ্ধ হইতে ॥ ৬ ॥ 

সিদ্ধাস্তকণা-_ব্রন্ম জগতের উপাদান-কারণ, এই বিষয়ে আক্ষেপ-নিমিত্ত 
সাংখ্যবাদী তর্কাশ্রক্ পূর্বক পুনরায় পূর্বপক্ষ আরম্ভ করিতেছেন। তাহাদের 
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সংশয় ব্রহ্ম ও জগৎ উভয়ের মধ্যে যখন বিরূপতা রহিয়াছে অর্থাত ব্র্ধ 
সর্বজ্ঞ, সর্কেশ্বর, বিশুদ্ধ ও সুখন্বরূপ এবং জগৎ অজ্ঞান-আচ্ছন্ন, অনীশ্বর, 
মলিন ও ছুঃখময়, তখন উপাদান ও উপাদেয়ের মধ্যে এইকরপ বিরূপতাবশতঃ 
ব্রহ্ষকে জগতের উপাদান-কাঁরণ বলা যাইতে পাঁরে না। কাঁরণ উপাদান 
ও উপাদেয় একই সবরূপ হইবে, যেমন মৃত্তিকাঁদি উপাদানের উপাদেয় ঘটাদি। 
স্থতরাং জগতের ন্যায় প্রধানও স্থখ-ছুঃখ-মোহাত্মক বলিয়। প্রধানকেই জগতের 
উপাদান বল! সঙ্গত। ব্রন্দের চিদ্‌ ও অচিৎ শক্তিছয় স্বীকারের দ্বারাও এই 
বৈরূপা দুরীভূত করা যায় না, অতএব জগতের উপাদান-কারণ ব্রহ্ম) ইহা 
নিশ্চয় কর। যায় না, সাংখ্যবাদীর এই পূর্বপক্ষ নিরসন করিবার জন্য সুত্রকার 
বর্তমান স্তরে বলিতেছেন যে, বৈরূপ্যবশতঃ ব্রহ্ম জগতের উপাদাঁন-কারণ 
হইতে পারে না, এই মত সঙ্গত নহে; কারণ বৈরূপ্যবিশিষ্ট দুইটি বস্তবও 
উপাদান ও উপাদেয়ভাব দুষ্ট হয়। যেমন গুণসমূহের বিজাতীয় দ্রব্য হইতে 
উৎপত্তি, মধু হইতে ক্ষুদ্র কীটের উৎপত্তি, কল্পক্রম হইতে হস্তী, অশ্থের উৎপত্তি, 
চিন্তামণি হইতে স্থুবর্ণের উৎপত্তি । আরও যেমন উর্ণনাভি (মাকড়সা) 
স্ত্র স্থজন করে, নিগরণ করে, যেমন পৃথিবী হইতে ওষধি, জীবের জীবিত 
শরীর হইতে কেশরোমাদি উত্পন্ন হইতে দেখা যায়, সেইরূপ অক্ষরন্বর্ূপ 
ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপন্তি হইবে। 


শ্ীমদ্তাগবতেও পাওয়। যায়,_ 


“যথা নভশ্যভ্রতমঃ-প্রকাশা 

ভবস্তি ভূপা ন ভবস্ত্যন্ুব্রম।ৎ। 

এবং পরে ব্রহ্মণি শক্তয়ন্ত্মূ 

বজন্তম:সত্বমিতি প্রবাঁহঃ ॥” ( ভাঃ ৪1৩১।১৭ ) 


এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল চক্রব্ডিপাদ বলেন,__“ননগ গুণময়ন্) বিশ্বস্ 
গুণাতীতো হরিঃ কথং কাঁরণং ন হি মৃগ্ধয়স্য ঘটম্ত মৃদতীতং বস্ত,পাদানকারণং 
ভবিতুমর্থতি উপাদ্দানত্বে চ হরেঃ কথং বা নির্বিকারত্বমিত্যাহ-_“যথ। 
অভ্রতমঃ প্রকাশ! নভমি দৃশ্যমানাঃ” ইত্যাদি। ***** শ্নারদস্ত মতে 
ভগবতে! গুণময়জগছুপাদানত্বং নির্বিকারত্বঞ্চ সিদ্ধমতএবাত্মনৈবাবিক্রিয়মাণেন 
সগুণমগ্ডণঃ স্থজপি হরপি পাঁপীতি দেবৈরবক্ষ্যতে__“ঘত উদয়াস্তময়ৌ বিকুতে- 
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ম্দবাবিকতাৎ” ইতি শ্রতিভিশ্চ (১০1৮৭1১৫ ), “নমো নমস্তেখিলকারণায় 
নিষ্কারণায়াভূতকারণায়” ইতি গজেন্রেণ চ কারণশ্ত তদেবাত্ৃতত্বং 
যহুপাদানত্েহপি নির্বিকারত্বং বিবর্তীঙ্গীকারে যুক্তিসস্তাবাদভূতত্বং ন স্যাৎ। 
ব্যাখ্যাতং তত্রৈব শ্বামিভিশ্চ-_“কারণত্বে চ মুদযাদ্দিবং বিকারং বারয়তি-_ 
অদ্ভুতকাঁরণায়* ইতি ॥ 


প্রীচৈতন্তচরিতামৃতেও পাই,_ 
“কৃষ্ণশক্ত্যে প্রকৃতি হয় গৌণ-কারণ। 
অগ্নিশক্ত্যে লৌহ যৈছে করয়ে জারণ। 
অতএব কষ্--মূল জগং-কারণ। 
প্রকৃতি-কাঁরণ, ছে অজাগলস্তন ॥ 
মায়া-অংশে কহি তারে নিমিত্ব-কারণ | 
সেহ নহে, যাতে কর্তী-হেতু নারায়ণ ॥ 
ঘটের নিমিত্ত হেতু যেছে কুম্তকার। 
তৈছে জগতের কর্তা__পুরুষাঁবতার ৮ ( চৈঃ চঃ আদি ৫) 


শ্রগীতাতে ও পাই), 
“ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ হ্য়তে সচরাচরম্ 1” (71১০ )॥ ৬॥ 


অবতরণিকাভায্যমূ-_ননূপাদানাং বিলক্ষণং চেছুপাদেয়ং 
তহা পাদানে ব্রক্ষণি জগছুৎপত্তেঃ প্রাগসদিত্যাপঘ্যেত। পুর্বব- 
মৈক্যাবধারণাঁদসচ্চোৎপছ্যেত । ন চৈতদিষ্টং তে সংকাধ্যবাদিন 
ইতি চে তত্রাহ-_ 

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ--_ প্রশ্ন-যদি উপাদানের বিসদূশ উপাদেয় 
হয় বল, তবে উপাদান ব্রন্ষে উপাদেয় জগৎ অসৎ হইয়া! পড়িবে, অর্থাৎ 
স্থির পূর্বে জগৎ অসৎ হইয়া পড়িবে, তাহাতে ক্ষতি কি? “সদেব 
সৌম্যেদমগ্র আগীৎ” এই শ্রতিতে একমাত্র ব্রন্দেরই সত্তা নিগ্ধারিত 
হইতেছে, সেই ব্রদ্দের সহিত সমস্ত বস্তর এক্য নিদ্ধারিত হওয়ায় অসৎ 
ভাহা হইতে উৎপন্ন হইবে, ইহা? সৎকার্ধাবাদী তোমার অভিপ্রেত নহে, 
এই যদি বল, তাহাতে বলিতেছেন, 
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অবতরণিকাভাব্য-টীকা__নম্বিতি। এক্যাবধারণাঁদেকশ্যৈব ব্রহ্ষণ:ঃ 
পূর্বসত্বাদসদেব জগত্তম্মাহুৎপছোতেতার্থঃ। ন চেতি। সৎকার্ধ্যবাদিনস্তে 
বেদান্তিনোহপি এতদসৎকাধ্যত্বং নেষ্টমিত্যর্থঃ | 


অবতরণিকা-ভাষ্যের টাকান্ুবাদ-_'সদেব সৌম্যেদমগ্র আঁসীৎ' এই 
শতিতে “সদেব" বলায় এক ব্রহ্ধই সন্রপে ছিলেন, অতএব অসদ্‌ জগতের 
উৎপত্তির আপত্তি হয়। ন চেত্যাদি বেদাস্তী তুমি সৎকাঁধ্য-বাদী, তোমার 
পক্ষে অলৎ-কারধ্যবাদদ অভিপ্রেত নহে, তাহা হইয়া পড়িতেছে, ইহাই 
পূর্ববপক্ষীর আশয়। 


জ্ঙ্সচ্চিতি চেক্ছিতঢাধি করণ. 


সুত্রম--অস্দিতি চেন্ন প্রতিষেধমাত্রত্বীৎ ॥ ৭ ॥ 


ৃত্রার্থ_-ৃশ্ততে তু” এই পূর্বব ুত্রন্থারা কাধ্য-কারণের সমান-রূপতা- 
নিয়মমাত্র প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে, তদ্ভিন্ন উভয়ের এক্য নিষিদ্ধ হইতেছে না। 
এই অভিগপ্রায়ে বলিতেছেন__'অসদদিতি চেন্ন--যদ্দি বল, জগৎ অসৎ হইয়া! 
পড়িল, তাহা নহে, কি কারণে? উত্তর_প্রতিষেধমাত্রত্বাৎ-_পূর্বব স্থাত্রে 
সারপ্যের ভঙ্গমাত্র দেখান হইয়াছে, এক্য নিষেধ করা হয় নাই স্থতরাং 
ব্রহ্ম হইতে জগৎ বিভিন্ন, ইহা মনে করিবে না॥ ৭॥ 


গোবিন্দভাষ্যম-নৈষ দোষঃ। কুতঃ? প্রতীতি। পূর্ববস্থাত্রে 
সারূপ্যনিয়মস্ত প্রতিষেধমাত্রং বিবক্ষিতম্। ন তুপাদানাছুপাদেয়স্ত 
দ্রব্যান্তরত্বমপি | ব্রদ্ষেব স্ববিলক্ষণবিশ্বাকীরেণ পরিণমত ইত্যঙ্গী- 
কারাৎ। অয়ং ভাব: যস্য সারূপ্যস্যাভাবাৎ ব্রাহ্মাপাদানতামা- 
ক্ষিপসি তত কিং কৃৎসসস্য ব্রন্মধর্ম্স্যানুবর্তনমভিপ্রৈষ্যুত যস্য 
কস্যচিদিতি। নাগ্ভঃ উপাদানোপাদেয়ভাবানুপপান্তেঃ। ন হি 
ঘটাদিষু মৃৎপিণ্ডোপাদেয়েযু পিশুত্বাছন্ুবৃত্তিরস্তি।: দিতীয়ে তু 
নানিষ্টাপত্তিঃ সন্তাদিলক্ষণসা ব্রহ্মধর্মসা প্রপঞ্চেহপ্যনবৃত্িঃ। নন 
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যেন কেনচিদ্ধর্দেণ সারূপ্যং ন শক্যং মস্তং সর্ধস্য সর্ধসারূপ্যেণ 
সর্ববস্মাৎ সর্ব্বোৎপত্তিপ্রসঙ্গাৎ। তস্মাৎ যেন ধর্ম্েণোপাদানভূতং 
বন্ত বস্তস্তরাৎ ব্যাবর্ততে তস্য ধন্মস্যোপাদেয়েহন্ুবৃত্তিঃ সারপ্যং যথা 
তস্বাদিতঃ সুবর্ণ যেন স্বভাবেন ব্যাবর্ততে তস্য কঙ্কণাদিকে 
তছপাদেয়েইনুবৃত্তিদূ্টী তথৈতদ্‌ ভ্রষ্টব্যমিতি চেম্মৈবম্। মাক্ষিকা- 
দিভাঃ কৃম্যাদীনামুৎপত্তাবস্য নিয়মস্য বাভিচারাৎ। ন চ ন্বর্ণকস্কণয়োঃ 
সর্বথা সারপ্যমস্তি অবস্থাভেদাৎ। তথা চ ন্বর্ণচিন্তামণ্যোরিব 
বৈরূপ্যেহপি কম্কণন্বর্য়োরিব দ্রব্যৈক্যসত্বান্নীসৎ কাধ্যমিতি ॥ ৭॥ 


ভাষ্যানুবাদ__তোমর] যে দোষ দিতেছ, এ দোঁষ হয় না, কি হেতু? 
প্রতিষেধমাত্রত্বা__কারণ পূর্বন্থত্রে কাধ্য-কারণের সারপ্যনিয়মের 
প্রতিবাদমাত্র বিবক্ষিত, তদ্ভিন্ন উপাদান হইতে উপাদেয় অন্য ভরবা, ইহা! 
বল৷ অভিপ্রেত নহে; যেহেতু ব্রহ্ম স্বয়ং নিজ স্বরূপ হইতে অত্যন্ত বিলক্ষণ 
বিশ্বের আকারে পরিণত হন। অভিপ্রায় এই--যে সমানরূপতার অভাব 
' ধরিয়া তুমি (সাংখ্যবাদী ) জগতের ব্রন্ষোপাদানতার প্রতিবাদ করিতেছ, 
তাহা কি সমগ্র ব্রহ্মধন্মের উপাদেয় জগতে অন্থবুত্তি অভিপ্রায়ে করিতেছ ? 
অথবা যে কোন একটি ব্রহ্মধর্দখ্বের অন্ুবৃত্তিকে ধরিয়া? যদি প্রথমটি বল 
অর্থাৎ উপাদানের সমস্ত ধশ্ম উপাদেয়েতে আসিবে, এই মনে কর) তবে কোন 
ক্ষেত্রেই উপাদ্দানোপাদেয়তাব সঙ্গত হয় না। যেহেতু মপিণ্ডের কার্য ঘটে 
পিগুতার অনুবৃত্তি নাই। আর দ্বিতীয় পক্ষে অর্থাৎ যে কোনও একটি 
ধর্মের অন্বৃত্তি পক্ষে আমাদের কোনও সিদ্ধান্তের হানি নাই, ইঠ্টাপত্তিই 
আছে। কিরূপে? সন্তাদিবপ ব্রহ্মধর্মের কার্ধ্যভূত জগতে অন্ুবৃত্তিই যেহেতু 
আছে। আপত্তি এই-_সত্তারূপ একটি ধন্শ দ্বারা সমানরূপতা মনে করিতে 
পার না, তাহাতে সকল বস্তর সর্বত্রূপ সাঁরূপ্য লইয়] সর্ব বস্ত হইতে 
সর্ব বস্তর উৎপত্তির আপত্তি হয়, সেজন্য বলিতে হইবে যে ধর্মটি দ্বার! 
উপাদান বস্ত অন্য বন্ধ হইতে ব্যাবৃত্ত ( পৃথকৃকৃত ) হইতেছে, সেই ধর্খটিরই 
উপাদেয়ে অ্ুবৃত্তির নাম সারূপ্য। যেমন তন্ক প্রভৃতি হইতে স্থবর্ণ যে 
ভান্থরত্ব ( দীপ্তি সমুজ্জলত্ব ) ধর্মদ্বারা পৃথক্ভৃত সেই ধর্ম স্বর্ণের কাধ্য 
কটক কুগ্ডলাদিতে অন্ুবৃত্ত আছে, দেখা যায়, সেইরূপ এখানেও দেখিতে 
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হইবে, এই যদি বল, তাহা বলিতে পার না। মধু প্রভৃতি হইতে কৃমি 
প্রভৃতির উৎপত্তিতে এই নিয়মের ব্যতিক্রম আছে। তাহ। ছাড়া স্বর্ণ ও 
কঙ্কণে সর্বপ্রকারে সারূপ্য নাই, কারণ উভয়ের আকৃতি-অবস্থ। বিভিন্ন । 
অতএব ব্বর্ণ ও চিস্তামণির মত কাধ্য-কাঁরণের বৈরূপ্য থাকিলেও কন্কণ ও 
স্বর্ণের মত একদ্রব্যতা থাকায় অর্থাৎ ব্রহ্ম ও জগতের সত্তা ধর্মের এঁক্য- 
হেতু কাধ্য অপৎ বল! চলে না ॥ ৭॥ 


সুক্সম। টীকা_অসদিতি। ন ত্বিতি। উপাদানাচ্ছক্তিমতো ব্রদ্ধণঃ 
সকাশাৎ। উপাদেয়ন্য জগতঃ। দ্রব্যাস্তরত্বং ভিন্নত্বম্‌। অয়মিতি। সারূপান্য 
সাধশ্ম্যহ্য । তত কিমিতি। তৎ সারূপ্যং কিং নিখিলব্রক্ষধর্মানবর্তনং যৎ- 
কিঞ্চিদ ব্রহ্মধশ্মীবর্তনং বেত্যর্থঃ। ব্যাবর্ততে ভিন্ন প্রতীয়তে। যেন 
স্বভাবেনেতি ভান্বরত্তবেন গুরুত্বেন চ ধশ্মেণেত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥ 


টাকানুবাদ-_'অসদিতি" স্ত্র। “ন তুপাদানাছুপাদেয়ন্য” ইত্যাদি ভাঙ্ক__ 
সম্্-শক্তিমান্‌ উপাদান ব্রহ্ম হইতে উপাদেয় জগতের, দ্রব্যান্তরত্ব-_ভেদ, 
নহে। “অয়ং ভাব, ইত্যাদি_সারপ্যহ্য-_-অর্থাৎ সাধন্ট্যের। “তৎ্ কিম্‌ 
কৎ্সম্ ব্রহ্মধশ্মস্তেত্যাদি_তৎ_-সেই সারূপ্য, কি যাবদ্‌ ব্রহ্গধন্মের অন্ুবৃত্তি 
অথবা যৎ কিঞ্চছন্ষধন্মের অন্থবৃত্তি ধরিয়া? “বস্স্তরাদ ব্যাবর্ততে” অন্ত বন্ত 
হইতে ভিন্নরূপে প্রতীত হইতেছে। “যেন স্বভাবেন ব্যাবর্ততে” যেন 
স্বভাবেন-_ভাঙ্বরত্ব স্বতাব দ্বার] ও গুরুত্ব স্বভাব ছার] ॥ ৭॥ 


জিদ্ধান্তকণা- বর্তমীনে সাংখ্যবাদী পুনরায় একটি পূর্ববপক্ষ উত্থাপন 
করিতেছেন যে, উপাদান ও উপাদেয় বিসদৃশ হইলে সৃষ্টির পূর্বেই জগৎ 
অসৎ হুইয়! পড়িবে, পূর্বপক্ষের এই আপত্তির উত্তরে স্ুত্রকার বলিতেছেন,__ 
যদি বল, জগৎ অসৎ হইয়া পড়ে, তাহা নহে, কারণ পূর্ববস্থত্রে সারূপ্ের 
প্রতিষেধমাত্র কর। হইয়াছে, উপাদান ও উপাদেয়ের ত্রব্যান্তরত্ব অর্থাৎ ভিন্নত্ব 
বল! হয় নাই। কারণ ব্রহ্মই নিজ হইতে বিলক্ষণ বিশ্বীকারে পরিণত হইয়াছে। 
সর্ব সারূপ্যের অভাবে ব্রন্মের উপাদানতা অস্বীকার করা যায় না। সর্বাংশে 
্রক্মধর্ম্মের অনুবৃত্তি না হইয়া কোন অংশে ব্রহ্ষধন্মেব সারপ্য সম্ভবপর হইয়। 
থাকে। সত্তাদিলক্ষণ-ব্রহ্মধন্মের অহুবৃত্তি প্রপঞ্চে দৃ্ হয়। 


৬৩০ বেদাস্তস্ত্রম্‌ ২১৮ 
শ্রীস্তাগবতে ব্রহ্মার বাক্যে পাই,_- ্‌ 
“জ্ঞাতোহসি মেহছয সুচিরাননচ্ দেহভাজাং 
ন জ্ঞায়তে ভগবতো! গতিরিত্যবগ্ম্‌। 
নান্যৎ ত্ব্দস্তি ভগবন্নপি যন্ন শুদ্ধং 
মায়াগুণব্যতিকরাদ যছুরুধিভাসি ॥” ( ভাঃ ৩৯1১) 


অর্থাৎ ব্রহ্মা কহিলেন, হে ভগবন্‌! বহুকাল উপাসনা করিয়া অদ্য 
আপনাকে জানিতে পাবিলাম। অহ! দেহধারি-জীবগণের কি মন্দ 
ভাগ! যেহেতু তাহারা আপনার তত্ব জানিতে পারে না। আপনিই 
একমাত্র জানিবাঁর যোগ্য-পুরুষ, যেহেতু আপনি ব্যতীত কোন বস্তর পৃথক্‌ 
অস্তিত্ব নাই, যাহ আছে বলিয়। প্রতিভাত, তাহাঁও শ্বদ্ধ সত্য নহে। আপনি 
যে জগদ্রপে বহুরূপ হইয়! প্রকাশিত হন, তাহাও আপনার বহিরঙ্গ। প্রধানরূপা 
মায়ার গুণসমূহের পরিণাম হইতেই প্রতিভাত হয়। 


শ্রচৈতন্যচরিতামূতে শ্রমহাপ্রভুব্ বাক্যেও পাই,__ 


“অবিচিন্ত্য-শক্তিযুক্ত শ্রীভগবান্‌। 
ইচ্ছায় জগতরূপে পায় পরিণাম ॥ 
তথাপি অচিন্থ্যশক্ত্যে হয় অবিকারী ৷ 
প্রাকৃত চিন্তামণি তাহে দৃষ্টান্ত ধরি ॥ 
নান] রত্বরাশি হয় চিন্তামণি হইতে । 
তথা পিহ মণি রহে স্বরূপে অবিকতে ॥ 
প্রাকৃত বস্ততে ঘ্দি অচিন্ত্য শক্তি হয়। 
ঈশ্বরের অচিস্ত্য শক্তি,_ইথে কি বিন্ময় ?” 
( চৈঃ চঃ আদি ৭১২৪-১২৭) 
“আত্মেশ্বরো হতর্কা-সহন্ন শক্তি 1” €শ্রীভাগবত ) 
এতৎ্প্রসঙ্ষে শ্রাল জীবগোম্বামিপাদের পরমাত্মসন্দর্ভের ৫৮ সংখ্যা 
দ্রষ্টব্য ॥ ৭ ॥ 


অবতরণিকাভাব্যম-যুক্যস্তরেণ পুনরাক্ষিপতি-_ 
অবতরণিকা-ভ্াষ্যান্ুব।দ-_অন্ত যুক্তিদ্বার! পুনরায় আক্ষেপ করিতেছেন-_ 
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সুত্রম-_অগীতে। তথ্ৎ প্রসঙ্গাদসম্জসমূ ॥ ৮॥ 


সৃত্রার্থ_'অপীতৌ”-_অর্থাৎ প্রলয়কালে, “তদ্বৎ-_সেই প্রকার অর্থাৎ 
কাধ্যের মত কারণের অশুদ্ধি প্রভৃতি প্বীকাঁর করিতে হয়, তাহাতে 'প্রসঙ্গাৎ 
অসমঞমং-_অসঙ্গতি হয়, উপনিষদ্বাঁক্য সমূহে "সর্বজ্ঞ, নির্দোষত্বাদিগুণ বিশিষ্ট 
ব্রহ্ম জগতের উপাদানকারণ” এই সকল উপনিষদ্বাক্য বিরুদ্ধ হয়। ইহ] 
পূর্বপক্ষীর আক্ষেপ ॥ ৮ ॥ 


গোবিন্দভাষ্যম- অস্ত চিজ্জড়াত্মকস্ত নানাবিধাপুমর্থবিকারা- 
স্পদস্য জগতঃ সুন্স্নশক্তিকং ব্রহ্ম চেছুপাদানং তদা গীত প্রলয়ে 
তস্য তদৎপ্রসঙ্গঃ| ষষ্ঠ্স্তা্দিবার্থে বতিঃ তত্র তস্যেবেতি স্ত্রাৎ। 
উপাদেয়বদপুমর্থবিকারপ্রাঞ্চিঃ স্যাৎ তদানীং তেন সহ তস্যৈক্যাৎ। 
অতোইসমঞ্জসমিদমুপনিষদ্বাক্যবৃন্বং যৎ সার্বজ্ঞ্যনিরব্ত্বাদি গুণকমু- 
পাদানং ব্রন্মেতি গদতি ॥ ৮ ॥ 


ভাষ্যানুবাদ্-_আক্ষেপকারী বাদী পুনরায় অন্ধ যুক্তিছবারা ব্রদ্মের জগছু- 
পাদাঁনত্বের প্রতিবাদ করিতেছেন। এই চিৎ ও জড় বস্তময় মুক্তিগ্রতি- 
বন্ধক নানাপ্রকার বিকাঁরের আশ্রয় জগতের উপাদান যদি ্ুক্ষ্শক্তি- 
সম্পন্ন ব্র্ষকে বলা হয়, তাহ! হইলে, “অপীতৌ'__প্রলয়কালে সেই ব্রহ্ষের 
উপাদেয় জগতের মত অপুকুষার্থ বিকার যোগ হইয়1 পড়িবে “তত্র তস্তেব এই 
সত্রাহসারে তদ্বৎ পদটি তম্ত ইব তাহার মত অর্থে ষষ্ঠী বিভক্তযন্তের উত্তর 
বতি। কারণ ব্রন্ষের সহিত সেই জগতের তখন ( প্রলয়ে ) অভেদ হইয়াছে, 
ইহা হইতে উপনিষদ্বাক্যসমূহ অপংলগ্ন হইয়। পড়িবে । যেহেতু উপনিষদ্‌- 
বাক্যসমূহ ব্রহ্মকে সর্বজ্ঞত্ব ও নিরবদ্যত্বাদি গুণসম্পন্ন উপাদান বলিতেছেন। 
জগতের সম্পর্কে ব্রনের সেই সবগুণ দুষিত হইবে ॥ ৮॥ 


জুন্মম! টীকা_অপীতাবিতি। তদ্বদ্িতি। কার্য্যবৎ কারণশ্াপাস্তদ্ধাদি- 
প্রাপ্তেরিত্যর্থঃ | যথা ব্যঞ্জনে লীয়মানং হিঙ্গবাদি স্বগন্ধেন তদ্দুষয়েদেবং ব্রহ্ধণি 
লীয়মানং জগৎ স্বগতেন জাড্যাদিনা তদ্দুষরিষ্যতীত্যাক্ষেপঃ স্ত্রাথঃ। তদানীং 
প্রলয়ে। তেন ব্রন্ষণা সহ তন্ত জগত এঁক্যাদভেদাৎ ॥ ৮ ॥ 


৬২ বেদাস্তস্থত্রম্‌ ২1১1৯ 


টাকানুবাদ-__অপীতাবিত্যাদি স্ৃত্রান্তর্গত “তং শব্ধের অর্থ-_কার্ধ্য- 
জগতের মত কারণ-ব্রদ্মেরও অন্তদ্ধি অনিত্যতা অসর্বজ্ঞতার আপত্তি হয়, 
এ-বিষয়ে দৃষ্টান্ত যেমন ব্যঞ্চনে প্রদত্ত হিঙ্গু ( হিও.) প্রভৃতি ব্যঞ্জনে মিশিয়া 
গিয়া নিজগন্ধ ছার! ব্যঞ্চনের গন্ধকে দুষিত করে, এইরূপ প্রলয়কালে 
দূষিত এই জগৎ ব্রন্মে লীন হইয়1 ম্বগত জড়তা প্রভৃতি ধর্মত্বারা ব্রহ্মকে 
দূষিত করিবে-_-এই আক্ষেপই স্ুত্রার্থ। “তদানীং_ভাষ্কোক্ত তদানীং শব্দের 
অর্থ_সেই প্রলয়ে, তেন সহ-_সেই ব্রদ্দের সহিত, তশ্য-_জগতের, এঁক্যাৎ 
--অভেদবশতঃ ॥ ৮ ॥ 
সিদ্ধাস্তকণ।__পূর্ববপক্ষবাদী পুনরায় আর একটি যুক্তি উত্বাপনপূর্ব্বক 
ব্রহ্মের জগছুপাদানত্তের প্রতিবাদ করিতেছেন। চিচ্জড়াত্মক, মুক্তির প্রতিকূল 
নানাবিধ বিকারের আম্পদ জগতের যদি ব্রহ্ম উপাদান হন, তাহ হইলে 
প্রলয়কালে ব্রন্দে জগৎ লীন হইলে, ব্রন্ষে জগতের জাড্যাদি দোষ সংক্রমিত 
হইতে পারে, জগদ্বিকার-দোঁষ ব্রদ্দে আসিয়া উপস্থিত হইবে । তাহা হইলে 
উপনিষদ বাক্যগুলি যে ব্রঙ্গকে, সর্বজ্ঞতা ও নিরবগ্ত্বাদি গুণ-বিশিষ্ট 
বপিয়াছেন, তাহারও অসামক্তশ্য হইয়া পড়িবে। 
শ্রমস্ভাগবতে পাঁই,_-'- 
“বিশ্বোস্তবস্থাননিরোধকন্ম তে 
হাকর্ড,রঙ্গীরতমপ্যপাবৃতঃ | 
যুক্তং ন চিত্রং ত্বয়ি কাধ্যকারণে 
সর্বাত্বনি ব্যতিরিক্তে চ বস্তবনি ॥” ( ভাঃ 1১৮1৫ ) 
অর্থাং আপনি নিরাবরণ ও অকর্ভা হইলেও বেদে যে বিশ্বের উৎপত্তি, 
স্থিতি ও ধ্বংসরূপ কাধ্য আপনার বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে, তাহাতে আশ্র্য্য 
কিছুই নাই, তাহ1 উপযুক্তই হইয়াছে । কারণ আপনার অচিন্তযশক্তি-বলে 
সকলই সম্ভব। আপনি কার্যের কারণ, সকলের আঁজ্মা, অথচ সকল হইতে 
পৃথক্‌-_ইহ1 আপনার অচিন্তাশক্তিরই পরিচয় ॥ ৮॥ 


অবতরণিকাভাব্যমূ--পরিহরতি__ 


অবতরণিকা-ভাব্যান্ুবাদ অতঃপর স্থত্রকার এই পূর্বপক্ষের আক্ষেপ 
পরিহার করিতেছেন-_ 
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ত্রম্‌__ন তু দৃণীস্তভাবাৎ ॥ ৯॥ 


সূত্রাথ-'ন তু_না, তাহা নহে, কিছুই অসামপ্রস্ত নহে, কি জন্ত? 
উত্তর-_-“দৃষ্টাস্তভাবাৎ+__-এ-বিষয়ে দৃষ্টাস্ত আছে অর্থাৎ উপাদেয় জগতের 
সম্পর্কেও উপাদান ব্রদ্দের নির্দোষত্ব থাকে, এ-বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই-_যেমন 
এক বিচিত্র বস্ত্র নীল-পীতাদি বর্ণ স্ব স্ব স্থানেই থাকে, সমস্ত বস্ত্রে ছড়াইয়। 
পড়ে না, কিংবা! যেমন এক দেেহধারী গ্রাণীতে বাল্য প্রভৃতি দেহ ধশ্মগুলি 
এবং কাণত্ব, খগ্ত্ব প্রভৃতি ইন্দ্রিয় ধশ্মগুলি দেহে ও ইন্দ্রিয়েই থাকে, আত্মায় 
থাকে না, সেইরূপ অপুকষার্থ বিকার প্রভৃতি শক্তিধর্শ শক্তিতেই থাকে, শুদ্ধ 
ব্রন্মে নহে ॥ ৯ ॥ 


গোবিন্দভাষ্যম-_তু-শব্দাদাক্ষেপসম্ভীবনাপি নিরস্তা। নৈব 
কিঞ্চিদসমপ্জসম্‌। কুতঃ ? উপাঁদেয়জগৎসম্পর্কেহপ্যুপাদানসা ব্রহ্মণঃ 
শুদ্ধতয়াবস্থিতৌ দৃষ্টাস্তসত্বাৎ। যখৈকস্মিংশ্চিত্রান্বরে নীলগীতাদয়ে! 
গুণাঃ স্বন্বপ্রদেশেষেব দৃষ্টা ন তু তে বাতিকীধ্যান্তে। তথা চৈকন্মিন্‌ 
দেহিনি বাল্যাদয়ো দেহধন্মা দেহে কাণত্বাদয়ঃ করণধন্মাশ্চ করণগণে 
বিজ্ঞায়ন্তে ন ত্বাত্মনি। এবমপুমর্থবিকার৷ ব্রহ্মশক্তিধন্মীঃ শক্তিগতাঃ 
স্থানতু ব্রহ্মণি শুদ্ধে প্রসজ্যেরন্নিতি ॥ ৯ ॥ 


ভাস্যানুবীদ-_হৃত্রোক্ত “তু” শব আঁক্ষেপ সম্ভাবনারও নিরাসার্থ অর্থাৎ 
উক্তপ্রকার আক্ষেপের সম্ভাবনাও দৃরীভৃত হইতেছে । “ন”' শব্ধের অর্থ__ 
কোনই অসামঞ্রম্ত নাই, কি জন্য? উপাদেয় জগতের সংসর্গ ঘটিলেও উপাদান 
কারণ ক্রদ্ষের স্বগত শুদ্ধত্বাদি গুণ বজায় থাকে, এ-বিষয়ে দৃষ্টাস্ত আছে-__ 
যেমন একখানি নানারঙের কাপড়ে নীল-পীত প্রভৃতি রঙ. ভিন্ন ভিন্ন স্থানে 
প্রযুক্ত হইলে সেই সেই স্থানেই থাকিয়। যাঁয়, ছড়াইয়া পড়ে না কিংবা যেমন 
একই দেহধারী প্রীণীতে বালা-যৌবনাদি দেহ ধর্মগুলি দেহেই থাকে এবং 
কাণত্ব-বধিরত্বাদি ইন্দ্রিয়ধন্মগুলি ইন্দ্রিয়েই থাকে, দেহী আত্মাতে লিপ্ত হয় 
না) সেই প্রকার অপুরুষার্থ বিকার প্রভৃতি যে সকল ব্রহ্ষশক্তির ধর্ম 
সেগুলি শক্তিতেই থাকিবে, শুদ্ধ ত্রদ্ধে প্রসত্ত হইবে না ॥ ৭ ॥ 
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সূক্ষা! টাকী__নেতি। নৈবেতি কিঞ্চিদ্পি বাক্যং নাদঙ্গতমিত্যর্থঃ। 
ন তু তে ব্যতিকীর্ধ্যস্তে মিথ মিশিত। ন ভবস্তীত্যর্থঃ। প্রসজ্যেরন্‌ প্রাপ্চাঃ 
হ্থাঃ ॥৯। 


টাকানুবাদ-__ন তু-_অর্থাৎ নৈব, কোন বাক্যই অসঙ্গত নাই। “নত 
তে ব্যতিকীর্ধ্যস্তে_-পরম্পর মিশ্রিত হয় না--এই অর্থ । ন প্রপজ্যেরন্-_ 
প্রসক্ত হইবে না ॥ ৯॥ 


সিদ্ধান্তকণা-_বর্তমান স্ত্রে স্থত্রকীর সাংখ্যবাদীর পূর্বোক্ত আক্ষেপের 
সম্ভাবনারও পরিহাবার্থ বলিতেছেন যে, না, কোন অসামপ্ুস্ত নাই ; কারণ 
এ-বিষয়ে দৃষ্টান্ত আছে। যেমন কোন চিত্রিত বস্ত্রে নীলপীতাদি গুণ স্ব-স্য 
প্রদেশেই থাকে, পরস্পর মিশ্রিত হয় না, যেমন দেহের বাল্যাদি দেহধম্ম এবং 
কাণত্ব, খগ্তত্বাদি ইন্দ্রিযধশ্ম আত্মাতে প্রকাশিত হয় না, সেইরূপ অপুরুষার্থ 
বিকারগুলি ব্রন্মের শক্তিগতই থাকে, শুদ্ধন্বরূপ ব্রন্ে প্রসক্ত হয় না। 


আচার্ধ্য শঙ্করও একটি যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন যে, মাটি হইতে ঘটাদি 
নিশ্মিত হয়। ঘট ধ্বংদ হইয়া ষখন মাটির সঙ্ষে মিশিয়া যায়, ঘটের সকল 
গুণ, অর্থাৎ বর্তলাকার, ক্ষুদ্রত্বাদি গুন মাটিতে সংক্রমিত হয় না। 


রীমস্াগৃবতে শরীপ্রহলাদের বাক্যে পাই, 


“ন্যাস্েদমাস্মনি জগদ্িলয়ান্ুমধ্যে 

শেষেহত্সনা নিজন্ুখান্ুভবে! নিরীহঃ। 

যোগেন মীপিতদগাত্মনিপী তনিদ্র- 

স্তধ্যে স্থিতো৷ ন তু তমো৷ ন গুণাংশ্চ যুক্ত ॥৮ ( ভাঁঃ ৭৯1৩২ ) 


অর্থাৎ হে জগদীশ্বর! তুমি নিজেতে এই জগৎ ন্যন্ত করিয়া যোগে 
নিমীলিতাক্ষ, স্বরূপপ্রকাশহেতু বিনষ্টনিত্র ও তুরীয়ভাবে অবস্থিত হইয়া আত্ম- 
স্থথ অন্কভব করিয়া নিক্িয় অবস্থায় প্রলয় সমুদ্র মধ্যে শয়িত থাক) কিন্তু 
তমঃ এবং সত্বাদি গুণ যোজন! কর না ॥ ৯॥ 


অবতরণিকাভাষ্যম-_ন কেবলং নির্দোষতয়। ত্রন্মোপাদানতা। 
স্বীকৃতা। প্রধানোপাদানতায়া ছুষ্টত্বাদগীত্যাহ-_ 
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অবতরণিকা-ভাব্যান্ুবাদ-_ব্রহ্ষকে উপাদান কারণ বলিলে কেবল- যে 
দোষের অভাব হয়, তাহা নহে। প্রধানকে উপাদ্দানকারণ বলিলে দোষও 
আছে-_এই কথ। বলিতেছেন-- 


হত্রম্‌ স্বপক্ষে দোৌধাচ্চ ॥ ১০ ॥ 


সূত্রার্থ__“্বপক্ষে'__সাংখ্যবাদীর নিজমতেও “দৌষাচ্চ' দোষ আছে, 
এজন্য প্রধানকে জগতের উপাদ্দান-কারণ বলা যায় না॥ ১০ ॥ 


গোবিন্দভাষ্যম.-_যে দোষাস্তয়া সাংখ্যেনাম্মংপক্ষে সম্ভাবি- 
তাস্তে স্বপক্ষে নিজমত এব ভ্রষ্টব্যাঃ তেবামন্থত্র নিরস্তত্বাৎ। 
তথাহি উপাদানোপাদেয়য়োবৈরূপ্যং সাংখ্যপক্ষেহপ্যস্তি । শব্দাদি 
শূন্যাৎ প্রধানাচ্ছব্বাদিমতো জগতো জন্ুরঙ্গীকারাৎ। তম্মাৎ তস্য 
বৈরূপ্যাদেবাসৎকাধ্যতাপ্রসঙ্গঃ।  প্রধানাবিভাগব্বীকারাদেবাপীতৌ 
তদ্বং প্রসঙ্গশ্চেত্যেবমাদয়ঃ। জগপ্রবৃত্তিরপি প্রধানবাদে ন সম্ভবতীতি 
তৎপরীন্ষায়াং বক্ষ্যামঃ ॥ ১০ ॥ 


ভাষ্যানুবাদ-_-ওহে সাংখ্যবাদিন্! তুমি আমাদের মতে যে সকল 
দোশ সন্ভাবনা করিয়াছ, সেগুলি তোমার নিজমতেই দেখিতে পাইবে; 
ওপনিষদ-সিদ্ধান্তে তাহার খণ্ডিত হইয়াছে । যেমন দেখাইতেছি-_ ত্রহ্মকে 
জগতের উপার্দান-কারণ বলিলে কাধ্যকারণের যে বৈরপ্যদোষ তোমরা 
দেখাইয়াছ, সেই দোষ সাংখ্যমতেও আছে। যেহেতু শব্দাদিশৃহ্য ধান 
হইতে শব্দাদিবিশিষ্ট জগতের উৎপত্তি তোমরা স্বীকার করিতেছ। 
আবার সেই প্রধান হইতে সেই জগতের উৎপত্তি-পক্ষে উক্ত প্রক1র বৈরূপ্য- 
বশতঃ অসৎকার্যবাদের আপত্তি হইবে। কিন্ত সৎকাধ্যবাদ উভয়-সম্মত | 
আবার অন্ত দোষ এই-_প্রলয়কালেও প্রধানের কার্যের সহিত অভিন্নভাবে 
স্থিতি-ম্বীকার হেতু সেই অপুকুষার্থ বিকারের আপত্তি হয়, এই প্রকার আরও 
অন্যান্য দোষ জানিবে। তদ্ভিন্ন প্রধানের জগতের উপাদান-কারণতাবাদে 
প্রধান হইতে জগতের উৎপত্তিই হইতে পারে না) একথা প্রধানবাদ- 
বিচারস্থলে বলিব ॥ ১০ ॥ 

৫ 
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সুক্সা টাকান কেবলমিতি। অন্যজৌপনিবদে সিদ্ধান্তে। তন্মাৎ 
তস্তেতি। তস্মাৎ প্রধানাৎ কারণাত্তন্ত কাধ্যস্ত জগতে। বৈলক্ষণ্যাদিত্যর্থঃ ॥১০। 

টীকানুবাদ-_“ন কেবলমিত্যাদি* অবতরণিকা, “স্বপক্ষে দৌধাচ্চ' ইতি 
সত্রাস্তর্গত “তেষামন্তত্র নিরস্তত্বাৎ-_-এই ভাস্তোক্ত অন্যত্র শব্ের অর্থ-_উপনিষদ 
সিদ্ধান্তে। “তম্মাৎ ত্য বৈরূপ্যাৎ*_-তম্মীৎ__প্রধানরূপ কারণ হইতে কার্ধা- 
জগতের বৈসাদৃশ্ঠহেতু অসৎকার্ধ্যবাদ হুইয়া পড়িল ॥ ১০ ॥ 


সিদ্ধাম্তকণ।_কেবল যে নির্দোষত্বের জন্যই ব্রহ্ষের জগদুপাদানত্ব 
স্বীকার করা হয়, তাহা নহে; পরস্ধ প্রধানের উপাদানতা স্বীকার 
করিলেও দোষের প্রসঙ্গ আছে, এইজন্য স্ত্রকার বর্তমান স্ত্রে বপিতেছেন 
যে, সাংখ্যমতাবলম্িগণের মতেও দোষ আছে। তাহারা যে-সকল দোষ 
বেদাস্তমতে দেখাইয়াছেন, সেগুলি তাহার্দের স্বপক্ষেও দর্শন কর! কর্তব্য, 
যাহ বেদান্তে নিরস্ত হইয়াছে । উপাদান ও উপাদেয় পরস্পরের বিলক্ষণতা 
সম্বন্ধে সাংখ্যবাদীর আপত্তি হইয়াছে । কিন্তু সাংখ্যমতে প্ররুতিকে শব্দাদি- 
শূন্য বলা হইয়াছে, অথচ তাহা হইতেই শবাদি-বিশিষ্ট জগতের উৎপত্তির 
অঙ্গীকার কব হইয়াছে । দ্বিতীয়তঃ প্রলয়কালে প্রধানে জগতের অভিন্ন- 
ভাবে স্থিতি স্বীকার করাঁয় সাংখ্যমতেও সেই অপুকুষার্থ বিকারের আপত্তি 
আসে, এইবধপ অন্যান্ত অনেক দোষ দেখান যাইতে পারে, সে-সকল কথ! পরে 
বলিব। 

এই স্তরের টীকায় আচাধ্য শঙ্করের ভাষ্কের মশ্মেও পাই, যে ছুইটি 
দোষ সাংখ্যবাদীরা বেদান্তবাদীর বিরুদ্ধে দিয়াছেন, তাহ! তাহাদের বিরুদ্ধেও 
প্রযুক্ত হইতে পারে । যথা,__যেহেতু ব্রহ্ম-লক্ষণ হইতে জগতের লক্ষণ ভিন্ন, 
সেইহেতু ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তি হইতে পারে না। কিন্তু তাহাদের 
মতেও প্রকাতির শব্দাদি গুণ নাই, কিন্তু জগতের শব্দার্দি গুণ আছে। 

দ্বিতীয়তঃ তাহাদের মতেও প্রলয়কালে প্ররুতিতে জগৎ লীন হইলে, জগতের 
গুণ শব্দাদি প্রকৃতিতে সঞ্চারিত হইবার আশঙ্কা থাকে, কিন্তু তাহারাও তো! 
প্রকৃতির এ সকল গুণ নাই বলিয়া তাহা স্বীকার করিতে অক্ষম। 

আচার্য শ্রামাহ্জের ভাঙ্ের তাৎপর্যেও পাই,-_সাংখ্যবাদীরা যে 
হুষ্টি-সম্বদ্ধে আরোপ বা অধ্যাসের কথা বলেন, তাহা দৌোব-যুক্ত । কারণ 
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নিব্বিকার পুরুষের বিকারবশতঃ অধ্যাস হয়, ইহা! বলা যায় না, আবার 
প্রকৃতির বিকার হেতু অধ্যাস হয়, তাহাঁও বলা যায় না। তাহারা যদি 
একবার বিকারহেতু অধ্যাস, আবার অধ্যাসহেতু বিকার বলেন, তাহা 
হইলেও অন্যোন্তাশ্রমুঃদোষ আসিয়া পড়ে। 


মদ্তাগবতে পাই, 


“তস্মাদিদং জগদশেষমসৎস্বরূপং 

ত্বপ্লাভমস্তধিষণং পুরুছুঃখছুঃখম্‌। 

ত্বয্যেব নিত্যস্থথবোধতনাবনস্তে 

মায়াত উদ্চদপি যৎ সদদিবাবভাতি ॥৮ (ভাঃ ১০।১৪।২২) 


অর্থাৎ এই নিখিল জগৎ অনিত্য, স্ৃতরাং স্বপ্রবং অচিরস্থায়ী জ্ঞান- 
শূন্ত জড় ও অতীব দুঃখপ্রদ। আপনি সচ্চিদানন্দ স্বূপ অনন্ত, আপনাঁতে 
আশ্রিত অচিস্ত্যশক্তি হইতে ইহার উৎপত্তি ও বিনাশ হইয় থাকে, তথাপি 
সত্যের ন্যায় প্রতীত হইতেছে ॥ ১০ ॥ 


অবতরণিকাভায্যম্__যত্ুক্তং ত্র্কানুগৃহীতং শাস্্রমর্থনিশ্চয়- 
হেতুরিতি তৎ প্রত্যাহ-_ 


অবতরণিক1-ভাষ্যানুবাদ-__আর ঘে তোমরা বলিলে তর্ক-পরিপুষ্টশাস্ 
অর্থ-নিশ্চয় করিবে; সে পক্ষে বলিতেছেন-__ 


সুত্রম-_-তর্কা প্রতিষ্ঠানাদপ্যন্যথানুমেয়মিতি চেদেবমপ্যনি- 
মৌক্ষপ্রসঙ্গ$ ॥ ১১। 


সুত্রার্থ__'তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ_তর্কের কোনও প্রতিষ্ঠা নাই যেহেতু মনুষ্তের 
বুদ্ধিতারতম্যে এক তর্ক অন্য তর্কদ্বারা ব্যাহত হইয়। থাকে, অতএব তর্কের 
উপর নির্ভর না করিয়া উপনিষৎকথিত ব্রন্মের জগছুপাদানকারণতা! 
স্বীকার করাই উচিত। যদি বল, আমি অন্যপ্রকারে অনুমান কৰিব 
যাহাতে তর্কের অপ্রতিষ্ঠা না হয়; এই অভিপ্রায়ে বপিতেছেন-__'অন্যথালুমেষ়- 
িতি চে প্রকারাস্তরে অনুমান কৰিব যথা প্রধান জগতের উপাদান, 
ব্্ধ নহে; এই যদি বল, তাহা! হইলে দোষ দেখাইতেছেন-_-'এবমপা- 
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নি্োক্ষপ্রসঙ্গ:, তর্কের অপ্রতিষ্ঠারপ দোষ হইতে নিস্তার হইবে না। যেহেতু 
ব্র্ধ-বিষয়ে তর্কই চলে না৷ ॥ ১১ ॥ 

গোবিন্দভাষ্যম্‌-_পুরুষধীবৈবিধ্যাৎ তর্কা নষ্টপ্রতিষ্ঠী মিথো 
বিহন্যমানা বিলোক্যস্তে। অতোহপি তাননাদৃত্যোপনিষদী ব্রন্ষো- 
পাদানতা স্বীকাধ্যা। নচ লব্ধমাহাত্্যানাং কেষাঞ্চিৎ তর্কাঃ 
প্রতিষ্ঠিতাঃ তথাভৃতানামপি কপিলকণতুগাদীনাং মিথো বিবাদ- 
সন্দর্শনাৎ। নম্বহমন্তথান্মাস্যে যথাহপ্রতিষ্ঠী ন স্যাৎ। ন তু 
প্রতিষ্ঠিতস্তর্ক এব নাস্তীতি শক্যং বদিতুং তর্কাপ্রতিষ্ঠান্ুুরূপস্য 
তর্কস্য প্রতিষ্ঠিতত্বাৎ। .সর্ব্বতর্কাপ্রতিষ্ঠায়াং জগদ্যাবহারোচ্ছেদপ্র- 
সঙ্গাৎ। অতীতবর্তমানবত্বপাধারণ্যেনানাগতেইপি বর্মসনি সুখছ্ঃখ- 
প্রাপ্তিপরিহারার্থী লোকপ্রবৃত্তিদৃণ্টেতি চেৎ এবমপ্যনিরন্মোক্ষপ্রসঙ্গঃ | 
পুরুষবুদ্ধিমূলতর্কাবলম্বনস্য ভবতো৷ দেশান্তরকা লাস্তরজনিপুণ তমতা- 
ফিকণদৃষ্য্সস্তাবনয়। তর্কা প্রতিষ্ঠানদোষাদনিস্তারঃ স্যাৎ। য্প্যর্থ- 
বিশেষে তর্কঃ প্রতিগিতস্তথাপি ব্রহ্মণি সোহয়ং নাইপেক্ষাতে অচিন্ত্য- 
ত্বেন তদনর্ত্বাৎ “শ্রুতিবিরোধান্নেতি' ত্বহুক্ত্যসঙ্গতেশ্চ। শ্রুতিশ্চ 
ব্রহ্মণস্তর্বাগোচরতামাহ । “নৈষ! তর্কেণ মতিরাপনেয়! প্রোক্তান্যেন 
সুজ্ঞানায় প্রেষ্ঠ” ইতি কঠানাম্‌। স্মৃতিশ্১-“খষে বিদন্তি মুনয়ঃ 
প্রশান্তাত্তেব্দ্রিয়াশয়াঃ। যদা তদেবাসত্তর্কৈত্তিরোধীয়েত বিপ্রতম্” 
ইত্যাগ্ভা। ত্মাং শ্রুতিরেব ধর্ম ইব ব্রহ্মণি প্রমাণম্‌। তৎ- 
পোষকারী তর্কন্্পেক্ষ্যত এব “মন্তব্য ইতি শ্রুতেঃ। পপূর্ববাপরা- 
বিরোধেনগ্ইত্যাদিস্ৃতেশ্চ। তম্মাং ব্রন্মোপাদানকং জগদিতি॥১১॥ 

ভাব্যান্ুবাদ্ব__মানুষের বুদ্ধি নানাপ্রকার, সেজন্য এক তাকিকের তর্ক 
অপর তাকিক তর্কান্তর দ্বারা খণ্ডিত কগিতে পারে, স্থতরাং তর্কের স্থিতি দৃঢ় 
নহে; এইরূপে পরস্পর ব্যাহত হইয়া তর্কগুলি অপ্রতিষ্ঠিত হয়। এই কারণেও 
তর্কের উপর নির্ভর না করিয়া উপনিষংপ্রোক্ত ব্রন্মের জগছৃপাদানতা স্বীকরণীয়। 
যদি বল, বিগ্ভা ও বুদ্ধিবলে লন্প্রতিষ্টব্যক্তিগণের তর্কের প্রতিষ্ঠা আছে, 
মতাহাও নহে, যেহেতু তাদৃশতাকিক কপিপ, কণাদ প্রভৃতিরও পরম্পর মত- 
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বিরোধ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রশ্র-_আমি (সাংখ্যবার্দী) অন্যপ্রকার 
অন্গমান করিব, যাহাতে অপ্রতিষ্ঠা ন। হয়, যদি তাহাতে আপত্তি কর যে 
এমন কোন তর্কই নাই, যাহ! প্রতিষ্িত হইয়াছে, তাহাও বলিতে পার ন1; 
যেহেতু যে তর্ক ছারা পূর্বব তর্ককে অপ্রতিষ্ঠিত করিবে, তাদৃশ তর্কই 
প্রতিষ্ঠিত আছে অতএব যেরূপ তর্কের অপ্রতিষ্ঠা না হয় তাদৃশ তর্কই 
স্বীকার করিতে হইবে। যদি তাহারও অপ্রতিষ্ঠ| কর, তবে সকল তর্কেরই 
অপ্রতিষ্ঠ। দ্বারা জাগতিক ব্যবহারের উচ্ছেদ হইয়া! পড়ে । অতীত ও বর্তমান 
যে পথ, সেই পথের অনুসারে ভবিষ্যতেও লোকের স্থখ-প্রাপ্তি ও দুঃখ- 
পরিহার-নিমিত্ত প্রবৃত্তি দেখা গিয়াছে, এই যদি বল, তাহাতেও তর্কের 
অপ্রতিষ্ট। দোষ হইতে উদ্ধার নাই--কারণ তর্কমাত্রই পুরুষবুদ্ধিকে আশ্রয় 
করিয়। উদ্ভাবিত হয়; সেই তর্কীশ্রয়ী তোমারই অন্য দেশীয়, অন্যকালে 
জাত অতি নিপুণতম তাকিক দ্বারা তর্কের দূষণীযত্ব হইতে পারে, অতএব 
তর্কের অপ্রতিষ্ঠা-দোৌষ হইতে নিস্তার হইল না। কেহ কেহ ব্যাখ্যা 
কবেন__তর্কের প্রতিষ্ঠা হইলেও মুক্তিলাভের আশা তথায় নাই, কেননা 
ওপনিষদ আত্মজ্ঞানেই মুক্তির কথা শাস্ত্রে পাওয়া যাঁয়। কিন্তু এ-ব্যাখ্যা 
ভাষ্যকারের অনভিপ্রেত; সেজন্য উহার ব্যাখ্যা যাহা প্রদশিত হইয়াছে, 
তাহাই গ্রাহা। সত্য বটে পদার্থ বিশেষে তর্ক প্রতিষ্ঠিত, তাহ! হইলেও 
ব্রন্মে সেই তর্ক অপেক্ষিত নহে, কারণ তিনি অচিস্তনীয়, অচিন্তনীয় বিষয়ে 
তকের গতি নাই, তাহাতে শ্রুতির বিবোধ হয়, একথা 'শ্রুতিবিরোধান্ন' 
এই তোমার কুত স্থত্র প্রমাণ-বলেই তাহার অসঙ্গতি হইয়া পড়ে। 
শ্রুতিও ব্র্দের তর্কের অবিষয়ত্ব বলিতেছেন--“নৈষ! তর্কেণ মতিরাপনেক্া? 
হে প্রিয়তম! নচিকেতঃ! পরমতত্ববোধিকা বুদ্ধিকে শুষ্কতকঘ্ারা 
নষ্ট কর উচিত নহে; যেহেতু বেদজ্ঞগুরু কত্ককি উপদিষ্ট হইয়া তোমার বুদ্ি 
পরমতত্ব সাক্ষাতের কারণ হইবে। --ইহা কঠোপনিষদধ্যায়ীদিগের উক্তি । 
এ-বিষয়ে স্বতিবাীকও আছে-_হে মহযি নারদ! শমদমপরায়ণ মুনিগণ ষখন 
ব্হ্ষতত্বজ্ঞান লাভ করেন, তখন অসৎ তক্দছাঁরা সেই ব্রহ্মতত্বেরে অনুমান 
করিলেই তাহা অস্তছিত হইবে । অতএব শ্রুতিই ধশ্ম-বিষয়ের মত ব্রহ্গ- 
বিষয়েও প্রমাণ । তাই বলিয়া তক্ঁযে একেবারে হেয়, তাহা নহে। সেই 
শ্রুতি-নির্ধীরিত বিষয়ের অন্থকূল তক্ঁ অপেক্ষণীয়। শ্রুতি এই কারণে 
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বলিয়াছেন, "আত্মা বা অরে শ্রোতব্যো মন্তবাঃ,। শ্রবণ ও মনন করিতে 
হইবে। স্বতিও তাহা বলিয়াছেন-_পূর্বাপরাবিরোধেন' ইত্যাদি পূর্বাপর 
বিষয়ের সহিত অবিক্ুদ্ধভাবে তর্কাশ্রয়ে ব্রহ্ধতত্ব জানিবে। অতএব সিদ্ধান্ত 
এই--জগতের উপাদানকারণ ব্রহ্ম | ১১ ॥ 

সুক্সম। টীকা-_তর্কেতি। দ্যত্বেনীপাদিতোহপ্যর্থঃ কুশলৈরচুমাতৃভিঃ | 
অভিযুক্ততরৈরন্ৈরন্যঘৈবোপপদ্ত* ইতি তর্কস্তাপ্রতিষ্ঠিতত্বং বাস্তি। নম্থ 
তর্কমাত্রেংপ্রতিষ্ঠিতে ধৃমজ্ঞানোত্তরং বহ্ছো প্ররবৃত্ত্যন্থপপত্তিঃ ৷ বাক্যার্থসংশয়ে 
তর্কেণ তাদর্থানির্ণয়গ্রসঙ্গশচ । কিঞ্চ তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদিত্যনেন তর্কেণ পরপক্ষ- 
খগ্ুনঞ্চ ন স্টাৎ। তম্মাৎ কম্তচিৎ ত্কস্থা প্রতিষ্ঠানেহপি কস্তচিৎ প্রতিষ্ঠানাৎ 
তেন সমন্বয়ে বিরোধ: শক্যঃ কর্ত,মিত্যাক্ষিপতি অন্যথান্মেয়মিতি চেদিত্যনেন 
স্ত্রথগ্ডেন। অতীতেতি। ভূতং বর্তমানঞ্চ যদ তত্তৌল্যেনানাগতে, 
ভবিষ্যতি চ বত্মনীতার্থঃ। যথা কৃষিবাণিজ্যাদি পুরাকৃতং যথেদানীং ক্রিয়তে 
এবমেবাগ্রেহপি করিস্ততে তেন হথপ্রাপ্িহিঃখপরিহারশ্চ ভবিষ্যতীত্যর্থঃ। 
স্বীকৃত্য পরিহৃরতি এবমপীতি। অত্র ব্যাচ্টে তর্কেণ অনির্মোক্ষপ্রসঙ্গে! মোক্ষ- 
স্তাপ্রাপ্তিরৌপনিষদাত্মজ্ঞানেন তন্ত শ্রবণাদিতি। যগ্যপীতি। অর্থবিশেষে 
পর্বতীয়বহ্যাদৌ ব্রহ্ষণোহতক্যত্তে প্রমাণং নৈষেতি। প্রেষ্ঠ হে প্রিক্লতমেতি 
নচিকেতসং প্রতি যমোক্তিঃ। এষা পরতত্বগ্রহণাহা! মতিধিষণ] ত্বয়া তর্কেণ 
শুষ্কেণ নাপনেয়া ন ঘটনীয়। যদিয়মন্যেন বেদজ্জেন গুরুণ প্রোক্তোপদিষ্ট)া সতী 
স্জ্জানায় পরতত্বান্থভবায় সম্পগ্যেতেতি। খষে ইতি। শ্রভাগবতে নাঁরদং 
প্রতি ব্রচ্ষবাক্যম্‌। যদ বিদস্তি বিষয়ং কুর্বস্তি তদৈবাসত্তিঃ শুফৈত্তর্কৈধিপ্লুত- 
মচ্গমিতং সৎ তিবোধীয়েতান্তর্দধ্যাদিত্যর্থঃ। তৎপোধকারীতি । তত্র মন্গঃ-_ 
“প্রত্যক্ষমনুমানঞ্চ শাস্ত্রঞ্চ বিবিধাগমম্‌। ত্রয়ং সথবিদিতং কার্ধ্যং ধশ্মসুদ্ধি- 
মভীগ্সতা” ইতি । “আর্ধং ধর্মেপদেশ বেদশান্ত্রাবিরোধিনা | যন্তর্েণান্ু- 
সন্ধত্তে স ধশ্শং বেদ নেতর” ইতি ॥ ১১ ॥ 

টাকানুবাদ-__হুনিপুণ অঙ্গমানকারিগণ ঘত্বপূর্বক কোন বিষয়কে 
স্থাপিত করিলেও তদপেক্ষা' অন্য স্থবিজ্ঞণ তাহা অন্তথা করিয়া থাকেন 
স্থতরাং তকে র অপ্রতিষ্ঠ। হয়, ইহা] বলিয়া থাকেন । প্রশ্ব_তক মাত্রই যদি 
অপ্রতিষ্ঠিত হয়, তবে বক্ছিপ্রীর্থা ব্যক্তি পর্বতে ধূম দেখিয়া বির অনুসন্ধান 
না হউক, কারণ--ধুমে| বহ্িব্যাপ্যো ন বা” ধুমে বহ্ছির ব্যাপ্থি আছে কিনা, 
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এই সন্দেহ নিবৃত্তি করে 'ধৃমো যদি বহ্িব্যভিচারী স্তা'দ্‌ বহ্জষ্ো। নস্যাৎ ধূম 
যদি বহ্ি-ব্যাপ্তিমান্‌ ন] হইত তবে বহ্ছির কার্ধ্য হইত না এইরূপ তক সেই 
ব্যভিচার শঙ্কা! নিবৃত্তি করিয়া! থাকে, কিন্তু তকের যদি তক্স্তরের দ্বার! 
অপ্রতিষ্ঠা হয়, তবে অপ্রমাণীভূত এ তকে ছারা সন্দেহ নিরাঁস কিরূপে 
হইবে? অতএব তকের প্রতিষ্ঠা স্বীকার করিতেই হয়, তদ্ভিন্ন বাক্যার্থের 
সংশয় ঘটিলে তকর্ণ দ্বারা তাহার নির্ণয় না হউক, এই আপত্তিও থাকিয়া 
যায়। আর এক কথা, তকের অপ্রতিষ্ঠা__এই কথা দ্বারা! যে, পর পক্ষের 
মত খণ্ডন করিতেছ, তাহাও হয় না, অতএব বলিতে হইবে যে, কোন 
তকে অপ্রতিষ্ঠা হইলেও অন্য তকের প্রতিষ্ঠা হইতে পারে; সেই তক“ 
দ্বারা বেদান্তবাক্যর ব্র্দে সমন্বয়পক্ষে বিরোধ উপস্থাপিত করিতে পারা 
যায়; এই অভিপ্রায়ে আক্ষেপ করিতেছেন_ “অন্তথানুমেয়মিতিচে ইত্যন্ত 
স্থত্রাংশদ্বারা। অতীত বর্তম[ন বত্মেত্যা্দি ভূত ও বর্থমানকালে যে পথ 
ধরা হইয়া! থাকে, তাহার তুলনাহ্ুসারে ভবিষ্যতেও সেই পথ ধর্তব্য। 
যেমন কৃষি, বাণিজ্য প্রভৃতি পুরাকৃত দৃষ্টান্তাহুসারে বর্তমানেও করা হয়, 
সেইরূপ ভবিষ্যতেও কৃত হুইবে, তাহার দ্বারা স্খ-প্রাপ্তি ও ছুঃখ-নিবৃত্তি 
হইবে, ইহাই পূর্ববপক্ষীর তাৎপর্য । ইহা মানিয়া লইয়াই সিদ্ধান্তী তাহার 
পরিহার করিতেছেন--“এবমপি” ইত্যাদি বাক্য দ্বারা । “এবমপি অনির্মোক্ষ- 
প্রসঙ্গ:-_ইহার ব্যাখ্যা কেহ কেহ এইক্ধপ করেন_-এবমপি ইহা হইলেও 
অর্থাৎ তকের দ্বারা, অনির্মোক্ষপ্রসঙ্গঃ__মুক্তির অগ্রাপ্তি হইয়া পড়িবে। 
যেহেতু উপনিষত্প্রতিপাদিত ব্রহ্ষজ্ঞান দ্বারাই মুক্তির কথা শ্রুত হয়। যদিও 
অর্থ বিশেষে অর্থাৎ পর্ধতীয় বহ্ছি প্রভৃতিতে তক” প্রতিষ্ঠিত আছে, ভাঁহ! 
হইলেও ব্রহ্গ-বিষয়ে তক চলিবে না; তাহার প্রমাণ “নৈষ। তকে” ইত্যাদি 
কঠোপনিষদদের বাক্য। ইহার অর্থ, হে প্রেষ্ঠ! (প্রিয়তম 1) এই সম্বোধন 
নচিকেতার প্রতি যমের। ঘে প্রজ্ঞা ব্রন্মতত্ব গ্রহণের উপযুক্ত, তাহাকে তুমি 
শুক তকের সহিত সংযোজিত করিও না, যেহেতু এই মতি অন্ত বেদজ্ঞ গুরু 
কর্তৃক উপদিষ্ট হুইয়া৷ পরতত্বের অনুভূতি জন্মাইয়া দিতে পারে। খধে 
বিদস্তি' ইত্যাদি শ্লৌকটি শ্রীমদ্‌ ভীগবতে নারদের প্রতি ব্রহ্মার উক্তি। 
ইহার অর্থ__হে ধধি! মুনিগণ যখন সম্ন্ধকে জ্ঞানের বিষয় করিয়া 
থাকেন, তখনই অসৎ অর্থাৎ শু তক ছার] অনুমিত হুইয় বিপধ্যস্ত এবং লুপ্ত 
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হুইয়! যায়। তখন তৎপোষকারী তক্ণ অবশ্যই অপেক্ষ্য। সে-বিষয়ে মনত 
বলিয়াছেন-- প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শাস্ত্র এই ত্রিবিধ প্রমাণ আছে, ধর্ম-সন্বন্ধে 
নিঃসন্দেহকামী ব্যক্তি এই তিনটিকে উত্তমভাবে অর্থাৎ নিঃসন্দেহভাবে 
বুঝিয়া রাখিবে। আর্ধমিত্যা্দি--খধিপ্রোক্ত ধর্মোপদেশকে বেদশান্ত্রের 
অবিরোধী তকদ্বারা যে ব্যক্তি মনন করে, সেই ধর্ম-স্বর্ূপ জানে, 
অপরে নহে ॥ ১১ ॥ 


সিদ্ধান্তকণী-_সাংখ্যবাদীরা পূর্বে একটি :কথা বলিয়াছেন যে, তকের 
দ্বার! পরিপুষ্ট শান্্রই অর্থ নিশ্চয়ের হেতু, তথ্প্রতিও স্ত্রকার বর্তমান স্থত্রে 
বলিতেছেন যে, তকের প্রতিষ্ঠা নাই; অর্থাৎ তরে দ্বারা কোন তত্ব 
নির্ণয় হইতে পারে না। কারণ এক ব্যক্তি তকের দ্বারা যে অর্থ স্থাপন 
করে, অন্য মনীষী তাহা খগ্ডন করিয়া দেয়, স্থতরাং তক যখন অপ্রতিষ্ঠ, 
তখন উপনিষদ্‌-জ্ঞান আশ্রয়পূর্বক ব্রদ্দের জগছুপ 'দানতা স্বীকার করাই 
কর্তব্য। কারণ কপিল, কণাদাদি মহাত্মাগণও পরস্পর বিবদমান। যদি 
কখনও লোক-ব্যবহারে কোন তকে প্রতিষ্ঠা দেখা যাঁয়, তাহ] হইলেও 
উহার দ্বারা ব্রহ্ম-বিষয়ে কোন অপেক্ষা নাই, বা তকের দ্বারা কখনও 
মুক্তিলাভ। সম্ভব নহে, কারণ ব্রহ্ধ বস্ত অচিন্তা, স্থতরাঁং তকাতীত। 


শ্রীমহাঁভারতেও পাওয়। যায়,_ 
“অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তকেণি যোজয়েৎ। 
প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যস্ত লক্ষণম্‌ ॥” ( ভীম্মপর্ব্র ৫২২) 
কঠ-শ্রুতিতেও পাওয়া যায়,_ 
“নৈষা তকে €ু মতিরাপনেয়া” (কঠ ১২৯) 


শ্রীমন্ভাগবতেও পাই, 
“খষে বিদস্তি মুনয়ঃ প্রশাস্তাত্েক্িয়া শয়াঃ 
যদদা তদেবাপত্তকৈ ভ্তিরোধীয়েত বিপ্লুতম্‌ ॥” ( ভাঃ ২৬1৪১) 
অর্থাৎ হে খষে নারদ ! ধাহাদিগের দেহ, ইন্দ্রিয় ও মন প্রশান্ত, এবডৃত 
মুনিগণই তাহাকে তত্বতঃ জানিতে পারেন। সেই ভগবত্তবই আবার 
কৃতকে পরিব্যাঞ্ধ হইলে তিরোহিত হয়। 
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প্রীচৈতন্তচরিতামুতেও পাই,- 
“সেই কৃষ্ণ, সেই গোপী,_-পরম বিরোধ । 
অচিস্ত্য চরিত্র প্রভুর অতি স্থছূর্বোধ ॥ 
ইথে তক“করি” কেহ না কর সংশয় । 
কৃষ্ণের অচিস্ত্যশক্তি এই মত হয়। 
অচিস্ত্য, অদ্ভূত রুষ্ণচৈতন্য-বিহার । 
চিত্র ভাঁব, চিত্র গুণ, চিত্র ব্যবহার ॥ 
তকে“ ইহ] নাহি মানে যেই দুরাচার। 
কুস্তীপাকে পচে সেই, নাহিক নিন্তার ॥? (আঃ ১৭।৩০৪-৩০৭) 


আরও পাই,__ ূ 
“তাঁক্ধিক-মীমাংসক, যত মাঁয়াবাদিগণ । 
সাংখ্য, পাতঞ্জল, স্থৃতি, পুরাণ, আগম ॥ 
নিজ-নিজ-শাস্ত্রোদগ্রাহে সবাই প্রচণ্ড । 
সর্ব মত দৃষি? প্রভু করে খণ্ড খণ্ড। 
সর্ঘবত্র স্থাপয়ে প্রভু বৈষ্ণবসিদ্ধান্তে | 
প্রভুর সিদ্ধান্ত কেহ না পারে খণ্ডিতে ॥ 


সং ৬৬ ৬ চু 


তক: প্রধাঁন ঝৌদ্ধশাস্ত্র নব মতে? । 
তকে”ই খগ্ডিল প্রভু, না পারে স্থাপিতে ॥ 
বৌদ্ধাচার্ধ্য 'নব প্রশ্ন সব উঠাইল। 
দৃঢ় যুক্তি-তকে প্রভূ খণ্ড খণ্ড কৈল ॥ 
দার্শনিক পণ্ডিত সবাই পাইল পরাজয় । 
লোকে হাস্য করে, বৌদ্ধ পাইল লঙ্জা-ভয় ॥” 
€ মধা ৯৪২-৪, ৪৯-৫১ ) 


আরও পাই, 


“তক না করিহ, তর্কাগোচর তার রীতি । 
বিশ্বাস করিয়া শুন করিয়া গ্রতীতি ॥ ( ৫চ: 5: অঃ ৩1২২৮) 


৭৪ বেদাস্ত্থত্রম্‌ ২১।১১ 


শ্রল জীবগোস্বামিপাদ-বিরচিত সর্বপংবাদিনী গ্রন্থের অন্তর্গত তত্ব- 
সন্দভীয় ব্যাখ্যায় পাঁওয়। যাঁয়,- 


পতদেবং সর্বত্র, স এব বেদঃ। কিন্তু সর্বজেশ্বরবচনত্তেনা সর্ববজ্ঞ- 
জীবৈদু্রহত্বাৎ তংপ্রভাব-লব-প্রতাক্ষ-বিশেষবন্তিরেব সর্ববং তদমুভবে শক্যতে » 
ন তু তাকিকৈঃ।” র 
তছৃক্তং পুরুষো ওম তন্ত্রের 
“শাস্তার্থযুক্তোহনগভবঃ প্রমাণং তুত্তমং মতম্‌। 
অন্থমানাগ্যা ন স্বতত্ত্রাঃ প্রমাণ-পদবীং যযুঃ 8৮ 
-ইতি। তখৈব মতং ব্রক্মস্থ্রকারৈ:,__ 


“তকাপ্রতিষ্ঠানাৎ। (রঃ স্থ: ২১1১১) শ্রুতেস্ত শব্দমূলত্বাৎ? (্রেঃ সঃ ২।১1২৭), 
অদ্বৈতবাদিভিশ্চোক্তং,_- 


“্যত্রেনাপাদদিতোহপার্থঃ কুশলৈরনুমাতৃভিঃ | 
'অভিযুক্ততরৈরন্যৈরন্যৈবোপপদ্চতে ॥ 
(বাক্যপদীয়ে ১ম কাণ্ড, ৩৪ শ্লোক ) 


অদ্বৈত শারীরকেহপি (ক্রঃ স্থঃ ভাস্ ২।১।১১) “ন চ শক্যন্তে অতীতানাগত- 
বর্তমানাস্তাক্কিকা একশ্মিন্‌ দেশে কালে চ সমাহর্তং যেন তন্মতিরেকরূপৈ- 
কার্থবিষয়া সম্য$অতিরিতি স্যাৎ। বেদশ্ত চ নিত্যত্বে জ্ঞানোৎপত্তিহেতৃতে 
চ সতি ব্যবস্থিত-বিষদার্থত্বোপপত্তে:। তঙ্জনিতহ্য জ্ঞানশ্তয চ সম্যক্ত্বমতী- 
তানাগতবর্তমনৈঃ সর্ক্বৈরপি তাক্িকৈরপক্থোতুমশক্যম্‌” ইতি। 


বাক্যপদীয় গ্রন্থের যে ঙ্লোকটি শাঙ্কর ভাষ্যের ভামতী টীকায় উদ্ধৃত 
হইয়াছে, তাহা! শ্রীজীবপাদ এ-স্থলে উদ্ধার করিয়াছেন, তাহার অর্থ-হুনিপুণ 
তাঞ্চিকগণের দ্বারা অতিশয় যত্বের সহিত সম্পাদিত অর্থও তদপেক্ষা স্থনিপুণ: 
ব্যক্তিগণ কতক অন্তথা স্থাপিত হয় 1” 


ভাস্তকার আচার্ধ্য শঙ্কর বলেন, “যদি বলা যায়, সমূদায় তাকিকগণের 
মিলিত দিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাউক, তাহা তো কখনই সম্ভব নহে, কারণ 
অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎকালের সমুদায় তাকিককে এক সময়ে, এক স্থানে 
সশ্মিলিত করিয়া! তাহাদের একার্থবিষয়! মতি স্থির করিয়া, তাহাকে সম্যক্‌ 
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মতিরূপে গ্রহণ করা আদৌ সম্ভব নহে । বেদ নিত্য এবং বেদই জ্ঞানোৎপত্তির 
হেতু বলিয়৷ বেদে ব্যবস্থিত বিষয়ের অর্থও নিত্য বর্তমান, এই বেদজনিত 
জ্ঞানই সম্যক জ্ঞান এবং অতীত, অনাগত ও বর্তমান সময়ের কোনও. 
তাকিক সেই জ্ঞানের অপহৃৰ করিতে সমর্থ নহেন ।, 

“তবে দ্দি কেহ বলেন যে, আগমেও কোথায় কোথায় তক“প্রণালী 
দ্বারা বোধন দৃষ্ট হয়, তাহা তত্তৎস্থলেই শোভনীয়। কারণ আগম-বাক্য- 
বোধ-সৌকর্ধের জন্য মাত্র এরূপ তকবাক্য উদ্দিষ্ট হইয়াছে। যদি কেহ 
বলেন যে, যে সকল বেদবাক্য তকে দ্বারা সিদ্ধ, তাহাই প্রমাণরূপে 
গ্রাহ্থ হইবে, তাহা যদি হয়, তাহা হইলে বেদবাক্যের কি প্রয়োজন? 
তক“ই প্রমাণ হউক, এইরূপ কথা ধাহার1 বলেন, তাঁহীর! বৈদ্দিকন্মন্য- 
মাত্র, উহা বেদবাহ্‌ অর্থাৎ বেদবহির্ভ্ত। মহাঁভারতকার বলেন, এই সকল 
ব্যক্তিরা দেহত্যাগের পর শৃগালযোনিরূপ গতি প্রাপ্ত হয়। 

তবে যে, শ্রুতি শ্রবণ, মননের কথা বলেন, “শ্রোতব্যো মন্তব্যঃ ইত্যাদিতে 
তো তর্ক অঙ্গীকার করিয়াছেন, এই কথার উত্তরে কুম্ম-পুরাণের কথাটি 
গ্রহণ করিতে হুইবে। 


পূর্ববাপরাবিরোধেন কোন্বর্ধোহভিমতো! ভবেৎ। 
ইত্যাগ্মৃহনং তক: শুষ্তকর্ক বজ্জয়েৎ |” 
অর্থাৎ পূর্বাপর অবিরোধে কোন্‌ অর্থ অভিমত হইবে, তাহার উহনই 
তর্ক কিন্ত শ্ু্কতর বঞ্জনীয়” ॥ ১১ ॥ 


অবতরণিকাভাব্যম্‌__সাংখ্যযোগন্থতিভ্যাং তদীয়তর্কৈশ্চ 
বিরোধ; পরিহ্ৃতঃ। ইদানীং কণভূগাদিস্মৃতিভিস্তদীয়তর্কৈশ্চ স 
পরিত্িয়তে । তত্র কণাদাদিমতৈব্রন্ষোপাদানতা বাধাতে ন বেতি 
বীক্ষায়াং ত্তাং সত্যাং তৎস্বৃতীনামনবকাশতাপত্তেঃ। সর্বত্র ন্ুন- 
পরিমাণানামেব ছ্াণুকাদীনাং ত্রাণুকাদিমহাকার্যারস্তকত্রদর্শনাৎ 
ব্রক্ষণে। বিভূত্বেন তদযোগাচ্চ বাঁধাত ইতি প্রান্তো_ 

অবতরণিকা-ভাব্যানুবাদ__এতট প্রবন্ধদ্বারা সাংখ্যস্বতি ও যোগ- 
স্মৃতির সহিত এবং তাহাতে উক্ত তকের সহিত বিরোধ খণ্ডিত হুইল। 
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এক্ষণে কণাদ খধি ও গৌতমাদি স্তিকার এবং তাহাদের উক্তির সহিত 
বেদান্তদর্শনের বিরোধ নিরাকত হইতেছে । সে-বিষয়ে প্রথমে সন্দেহ 
এই- ব্রদ্ষের উপাদানকারণত্ব কণাঁদাদি মতের ছারা বাধিত হইতেছে 
কি না? পূর্বপক্ষী বলেন, ব্রদ্দের উপাদানকারণত্ব এমতে হুইতে পারে 
না। যদি বর্ষের উপাদানকারণতা স্বীকার করা হয় তবে কণাদাদি 
স্মৃতির নিরবকাশতা হয় অর্থাৎ বিষয় থাঁকে না, যেহেতু তাহাদের মতে বীজ- 
বৃক্ষ প্রভৃতি কার্য দ্রব্যমান্রে নানপরিমাণ ছ্যণুকাদি ভ্রসরেণু প্রভৃতি ক্রমে 
মহৎ পরিমাণবিশিষ্ট দ্রব্যের জনক হয়, ইহ] দেখিতে পাঁওয়1 যায়, কিন্ত 
্রক্ষ বিভু, বিশ্বব্যাপক নিত্য বস্ত তাহা মহাকার্যের জনক হইতে পারে না, 
যেহেতু ব্রহ্ধই সর্বাপেক্ষা মহৎ, আবার মহত্তর কার্ধ্য কি জন্নাইবে? অতএব 
ব্রহ্ম উপাদান বলিলে কণাদাঁদি মতের সহিত বিরোধ হইতেছে, এই পূর্বপক্ষের 
নিরাপার্থ বলিতেছেন-_ 

অবতরণিকাভাস্ত-টীকা-__দাংখ্যেতি। কণভুক্প্রভৃতয়ো হি শ্রুত্যর্থা- 
ভাসানাসাগ্য স্ৃতীঃ কল্পয়াঞত্রুঃ। তথাহি ছান্দোগ্যে শ্বেতকেতৃং প্রতি 
উদ্দালকঃ সৃন্ষ্রে বস্তনি স্থুলস্তান্তর্ভাবং বিবক্ষুরাহ । “ন্যগ্রোধফলমদ আহরেতি। 
ইদং ভগব ইতি। ভিম্বীতি। ভিন্নং ভগব ইতি। কিমত্র পশ্ঠসীতি। 
অঞ্াইবেমাধানা ভগব ইতি। আসামঙ্গিকাং ভিম্বীতি। ভিন্ন ভগব ইতি। 
কিমত্র পশ্ঠসীতি। নকিঞ্চন ভগব ইতি। এতম্য বৈ সৌম্যৈষোইণিয় এব 
মহান্গ্রোধস্তিষ্ঠতি” ইতি । জগতঃ প্রাগবস্থায়াং দৃষ্টান্ত; শ্রয়তে। তত্রন 
কিঞ্চনাদিশবশ্রবণাৎ্ শূন্বাদাণুকারণবাদ] দাষ্টান্তিকত্বেনীবগম্যন্তে। এব- 
মসদেবেদমগ্র আমলীৎ তৎ নামরূপাভ্যাং বাক্রিয়তেত্যাদাবসৎস্বভাববাদ 
চাবগতৌ তাসাং শ্রুতীনাং তদ্বাদেযু তাঁৎপর্ধ্যমস্তীতি প্রতীতেঃ। তকশ্চ 
ব্রষ্ধ ন বিশ্বোপাদানং বিশ্ুদ্বত্বাৎ খবদিতি। এবং পূর্ববপক্ষান্‌ দর্শায়তুমাহে- 
দানীমিতি। তন্তাং ব্রদ্ষোপাদানতীয়াম। তৎ্ম্মতীনাং কণাদাদিগ্রস্থানাম্‌। 
সর্বত্র বীজবৃক্ষাদৌ। তদদযোগাৎ স্বতো মহাকাধ্যারস্ভকত্বাসস্তবাৎ। এবং 
প্রাপ্ধেহতিদিশতি । 

তবতরণিকা-ভাষ্বের টীকানুবাদ-_সাংখ্য-যোগস্বতিভ্যামিত্যাদি ভাস । 
কণাদ প্রভৃতি দার্শনিকগণ বেদ মানেন কিন্ত তাহা বেদার্থাভাস অর্থাৎ 
শ্ুতার্থের অপব্যাখ্যা করিয়! স্বৃতিশান্রনকল কল্পনা করিয়াছেন । ছান্দোগ্যো- 
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পনিষদে সেইরূপ পাওয়া যায়, যথা-_উদ্দালক মুনি পুত্র শ্বেতকেতৃকে উদ্দেশ 
করিয়] হুক্বস্তর মধ্যে স্থুলের অন্তর্তাব বলিবার অভিপ্রায়ে বলিতেছেন, 
বম! একটি বট ফল লইয়া আইস, দে তাহা আনিয়৷ বলিল, ভগবন্‌? 
এই সেই। উদ্দালক বলিলেন_ ইহাকে ভাঙ্গ, শ্বেতকেতু__এই ভাঙ্গিয়াছি। 
উদ্দালক--ইহাতে কি দেখিতেছ? শ্বেতকেতু--ভগবন্! অণুতরের মত 
স্থক্মু কতকগুলি বীজ (ধান )। উদ্দালক_-বেশ বস! ইহাদের মধ্যে 
একটি ধানাকে ভাঙ্গ। শ্বেতকেতৃ--ভগবন্‌! তাহাও ভাঙ্গিলাম। উদ্দালক-_ 
ইহাতে কি দেখিতেছ? শ্বেতকেতু-_ভগবন্‌! কিছুই নাঁ। উদ্দালক-_ 
সৌম্য! এই অণু পরিমীণেই এই মহান্‌ বট বৃক্ষ বহিয়াছে। জগতের 
পূর্বাবস্থায় এই দৃষ্টান্ত উপনিষদে শ্রুত হয়। তাহাতে “ন কিঞ্চন' না কিছুই 
দেখিতেছি না ইত্যাদি শব্ধ শ্রুত হওয়ায় শৃন্যবাদ 'ও পরমাণুকাঁরণতাবাদ 
এ দৃষ্টান্তের দাষ্টান্তিক (যাহার দৃষ্টান্ত সেই ) রূপে অবগত হওয়া যাইতেছে। 
এই প্রকর “অসদেবেদমগ্র আসীৎ, তন্নামরূপাঁভ্যাং ব্যাক্রিয়ত, আগে এই 
জগৎ অসৎই ছিল ইহার দ্বারা শৃন্তবাদ এবং সেই জগৎ পরে নামরূপে 
অভিব্যক্ত হইল; ইহার ছারা স্বভাবকারণতাবাদও প্রতীত হইল। অতএব 
সেই সব শ্রুতি এ সকল বৌদ্ধবাদের উপজীব্য, ইহা যেহেতু প্রতীত হইতেছে । 
আবার ব্রন্মের জগছুপারদীনকারণতা-বিষয়ে বিরুদ্ধ তক্ণ এই প্রকার যথা 
ব্রঙ্ধ ন বিশ্বোপার্দানম্‌ বিশুদ্ধতা খবংট এই অনুমানে পক্ষ ব্রহ্ম, সাধ্য 
বিশ্বোপাদ্দানতার অভাব, হেতু বিশুদ্ধত্ব। খ-_-আকাশ দৃষ্টান্ত । এইভাবে 
পূর্বপক্ষগুলি দেখাইবার জন্য ভান্তকার বলিতেছেন, ইদানীম্‌ কণভুগাদি 
ইত্যাদি । “তম্তাং সত্যাং তশ্তং_সেই ত্রদ্দের জগছুপাদানকারণতা স্বীকৃত 
হইলে, “তংস্বতীনাং, কণাদ প্রভৃতির গ্রস্থের। "সর্বত্র নানপরিমাণানাম্‌-_ 
সর্বত্র বীজ-বৃক্ষাদিবিষয়ে। ব্রন্ষণো। বিভুত্বেন তদযোগাচ্চ'__ত্যোগাৎ_ 
নানপরিমাণ হইতে মহাকার্ধ্যজননের অসম্ভব হেতু । “এবং প্রাণ্চে অতিদিশতি' 
এইবপ পূর্বপক্ষীর মতের উপর সিদ্ধান্তী এতেন ইত্যাদি স্ত্র দ্বারা পূর্ববুক্তির 
অতিদেশ করিতেছেন । 
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এতেন শিতঢাধিকর ণজ, 
বেদবিরোধী গৌতম, কণাদাদির স্মৃতির খণ্ডন। 


তত্রম_এতেন শি£ীপরিগ্রহা অপি ব্যাখ্যাতাঃ ॥ ১২। 


জূত্রার্থ_-“এতেন'_ বেদবিরোধী সাংখ্যযোগশান্ের নিরাস দ্বারা, “শিক্টা- 
পরিগ্রহা! অপি" অবশিষ্ট কণাদ, গৌতমাদ্ি প্রভৃতিও, “অপরিগ্রহা£_ বেদ- 
বিরোধী এজন্য নিরাকৃত হইল জানিবে ॥ ১২।॥ 


গোবিন্দভাষযম্‌- শিষ্টাঃ পরিশিষ্টাঃ। নাস্তি পরিগ্রহে। বেদ- 
কন্মকো যেষাং তে অপরিগ্রহাঃ । বিশেষণয়োঃ কন্মধারয়ঃ। এতেন 
বেদবিরোধিসাংখ্যাদিনিরাসেন পরিশিষ্টান্তদ্বিরোধিন;ঃ কণভক্ষা- 
ক্ষপাদপ্রভৃতয়োইপি নিরস্তা বেদিতব্যাঃ, নিরাকরণহেতোঃ সাম্যাৎ | 
ন হ্যারম্তবাদেহইপি নুনপরিমাণারভ্তকত্রনিয়মোইস্তি। দীঘতিস্বা- 
রন্ধদ্বিতস্তকপটে বিয়ছুৎপন্নে শব্দে চ ব্যভিচারাৎ। কারণবস্ত্- 
বিষয়স্য তর্কস্যাপ্রতিষ্ঠানমশক্যং বক্তমিতি শঙ্কাধিক্যাদধিকরণাতি- 
দেশঃ। তৎংপরিহারস্ত্র শুক্ষতর্কস্যাপ্রতিষ্ঠাননিয়মাৎ। অতএবা- 
পরে বৌদ্ধাদয়ঃ পরমাণ, নন্যথা বর্ণয়ন্তি। ক্ষণিকানর্থাত্মকান্‌ কেচিং। 
জ্ঞানরূপান্‌ পরে। শুন্াত্বকানপরে । সদসদ্রপাংস্বন্তে। সর্ব 
হতে তন্নিত্যতাবিরোধিন ইতি ॥ ১২॥ 


ভাষ্যান্থবদ- শিষ্টা:-_-পরিশিষ্ট অর্থাৎ সাংখ্যযৌগ ভিন্ন অবশিষ্ট কণাদ- 
দর্শন ( বৈশেধিক ) ও ন্যায়-দর্শন ( গোৌতমীয় দর্শন ) ইহারাও, 'অপরিগ্রহাঃ__ 
পরিগ্রহ__বেদকে গ্রহণ, যাহাদের নাই তাহারা, ছুই বিশেষণ পদের কম্মধারয় 
সমাস ছার! নিষ্পন্ন এই “শিষ্টাপরিগ্রহাঃ' পদটি । এতেন-অর্থাৎ বেদবিবোধী 
সাংখ্যাদি খণ্ডন দ্বারা, শিষ্টাঃ--অবশিষ্ট) অপরিগ্রহাঃ-_বেদবিরোধী কশাদ, 
অক্ষপাদ (গৌতম) প্রভতিও নিরারৃত হইল জানিবে। যেহেতু খগ্ুনের 
হেতু বেদবিরোধিতা উভয় পক্ষেই সমান । কথাটি এই-_কণাদ ও গৌতমমতে 
ন্যুনপরিমাণ দ্যপুকাদি মহাপরিমাণবিশি্ ভ্রসরেণুর জনক হয়-_-এই 
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বরব্যারস্তকত্ববার্দেও ব্যভিচার আছে, যেহেতু দীর্ঘতন্ততে সমবেত ছিতস্তবিশিষ্ট 
বন্ধে নানতন্তর দ্বারা আরম্ভ (উৎপত্তি) নাই এবং বিতু আকাশে উৎপন্ন শবে 
নান-পরিমাণারন্ধত্ব নাই অতএব উক্ত নিয়মের ব্যভিচার আছে। আর কারণ 
বস্ত লইয়া তকের প্রতিষ্ঠা নাই, ইহ! বলা যায় না, এজন্য এ হেতু ছার! শঙ্কা 
নিবৃত্তি হয় না, সেইজন্য এই স্থুত্রটি দ্বারা পূর্বাধিকরণের অতিদ্দেশ করা 
হইল। “তক্াপ্রতিষ্ঠানাৎ? ইহা দ্বার! তকের যে অপ্রতিষ্ঠান_ বল! হইয়াছে, 
তাহা! সর্ধত্র বল যায় না) কেন? এই আশঙ্কার পরিহার-_শুষ্ক তকের 
প্রতিষ্ঠা হয় না, এই তাহার মর্ম। এই কারণেই অন্তান্ত বৌদ্ধ প্রভৃতিবাদিগণ 
পরমাণুকে অন্য প্রকার বর্ণনা করেন। তাহাদের চারিটি সম্প্রদায় আছে 
যথা _বৈভাষিক, যোগাচার, মাধ্যমিক ও সৌত্রাস্তিক। তন্মধ্যে বৈভাষিকগণ 
ঘটপটাদি পদার্থ স্বীকীর করেন বটে, কিন্তু সেগুলি ক্ষণিক বলিয়া! থাকেন। 
যৌগাচার বৌদ্ধগণ বলেন-_সখস্তই জ্ঞান স্বরূপ; মাধ্যমিকগণ শৃন্টাবাদী । 
সৌত্রাস্তিক জৈন বলেন__সদসদ্রপ-_সমস্ত পদার্থ বুদ্ধির বৈচিত্র্যে অন্ুমেয়। 
যাহাই হউক, ইহারা সকলেই পরমাণুর নিত্যতা-বিরোধী ॥ ১২। 

সৃক্মমা টীকা--এতেনেতি। অভিদেশত্বান্াত্র পৃথক্সঙ্গত্যপেক্ষা । শিষ্টাঃ 
কপিলপতঞ্জলিভ্যামন্তে | অপরিগ্রহ! বেদমগৃত্ুস্তস্তক পরা ইত্যর্থঃ। এতেনেতি। 
তদ্িরোৌধিনো বেদপ্রতিকূলাঃ। অক্ষপাঁদোহত্র গৌতম: । এবং হি বর্ণয়ন্তি-_ 
“লোকং পশ্যতি যস্তাজ্িঃ স যস্াজ্িং ন পশ্ঠতি। তাভ্যামপ্যপরিচ্ছেস্ত] 
বিদ্যা বিশ্বপগ্তরোস্তব” ইতি। তত্র তাভ্যাং গৌতমপতঞ্জলিভ্যামিত্যর্থ;। 
নিরাঁকরণহেতোর্বেদবিরোধিতায়াঃ। দ্রীর্ঘেতি। অত্র কাঁরণপরিমাণং 
মহদবগম্যতে। অতএবাপরেতি। বৈভাষিকো বৌদ্ধঃ পরমাণ,ন্‌ ক্ষণিকান্‌ 
অর্থভূতান্‌ মন্ততে। যোগাচারো৷ জ্ঞানরূপান্। মাধ্যমিকন্ত শুন্যাত্মকান্‌। 
জন: পুনঃ সদসদ্রপান। এতচ্চাগ্রিমচরণে বিস্পষ্টীভবিষ্কতি। সর্ববে এতে 
পরমাণুকারণবাদিনো বৈভাষিকাদয়ো জৈনাশ্ত্বারঃ পরমাণুনিত্য তায়াং 
কণাদাদিন্বীকতায়াং বিরোধিনঃ ক্ষণিকত্বাদিন্বীকারাদিতি ভাবঃ। তথাচ 
কারণবস্তবিষয়স্তাপি তকণ্তাপ্রতিষ্ঠানমসন্দেহমিতি। ন চ ন কিঞ্চনাদি- 
শব্দবিরোৌধঃ অনভিব্যক্তনামরূপত্বেন সঙ্গতেঃ। অণুশবস্ত সোকষযাৎ রহ্ষণি 
গোৌণঃ। স্বভাববাদন্ত,পরি নিরাকরিয্যতে ॥ ১২ ॥ 

টাকানুবাদ-_এতেনেত্যাদিস্র। এই স্ুত্রটি অতিদেশস্ুত্র, ইহাতে 
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স্বতন্থ সঙ্গতির অপেক্ষা নাই, পূর্বলঙ্গতিই ইহার সঙ্গতি । সৃত্রোক্ত শিষ্ট শবের 
অর্থ কপিল ও পতঞ্জলিভিন্ন অবশিষ্টগণ। 'অপরিগ্রহাঃ-_বেদ গ্রহণ না 
করিয়া কেবলমাত্র তকপরাম্ণণ। এতেন বেদবিরোধীত্যা্দিভাস্ত “তদ্‌ 
বিরোধিন+-_বেদের প্রতিকূলবাদিগণ। অক্ষপাঁদশব্ের অর্থ এখানে গৌতম। 
তাহার সন্বপ্ধে লোকে এইরূপ বর্ণনা করিয়া থাকে । ধাহাঁর (যে গৌতমের ) 
চরন জগৎ দেখিতেছে, কিন্ত তিনি ধাহার (শ্ভগবানের ) চরণ দেখিতে 
পান না। হে বিশ্বগুকু! তোমার বিছা অর্থা২ জ্ঞান সেই অক্ষপাদ ও 
পতঞ্পির দ্বারাও অপরিচ্ছেগ্ঠ-_অনির্ণেযম। এখানে “তাভ্যামপ্যপবিচ্ছেগ্যাঃ- 
তাভ্যাম্‌ পদের অর্থ_-গৌতম ও পতগ্পি কর্তৃক এই অর্থ । “নিপাকরণহেতোঃ, 
_মত নিরাকরণের হেতু বেদবিরে(ধিতা উভয় পক্ষেই সমান। এখানে দেখা 
যাইতেছে-_কারণের পরিম।ণ কাধের পরিমাণ হইতে মহৎ । “অতএবাপরে, 
ইত্যা্দি। অপরে__বৌদ্ধসম্প্রদায়। তন্মধ্যে বৈভাধিক বৌদ্ধ পরমাণুকে 
ক্ষণিক পদার্থ মনে করে। যোগাচাঁর বৌদ্ধ পদার্থকে জ্ঞানম্ববূপ, মাধ্যমিকগণ 
শূন্ত।আ্বক, জৈন কিন্তু সং ও অলৎ উভয় স্বরূপ বলে। এসব পরিচয় এই 
অধ্যায়ের দ্বিতীয়পাদে ব্যক্ত হইবে। এই বৈভাধিক প্রভৃতি চারিটি বৌদ্ধ 
সম্প্রদায় সকলেই পরমাখুর জগৎকারণতা মানেন, কিন্ধ কণাদ-গৌতমাদি- 
স্বীকৃত পরমাণুর নিত্যতা-বিষয়ে বিরুদ্ধবাদী, যেহেতু সমস্ত পদার্থের ক্ষণিকত্ব 
তাহাদের অভিপ্রেত। অতএব জগৎকারণ বস্তবিষয়ক তকে অপ্রতিষ্ঠা 
_ অস্থিরতা ইহা নি:সন্দেহ। যদি বল “নেহ নানান্তি কিঞ্চন এই শ্রতির 
বিরোধ হইল, একথ! বলিতে পার না) যেহেতু অনভিব্যক্তনামরূপতা-অর্ধ 
ধরিয়! বিরোধ পরিহত হইবে। ব্রন্দে অনুশব্দ হ্থক্মত। (ছুঙ্জেিত1 ) হেতু 
গৌণ-নর্থে প্রবুক্ত । স্বতাববাদ পরে নিরাকৃত হইবে ॥ ১২ ॥ 
সিদ্ধ।স্তকগ।-_দাংখ্ম্বতি ও যোগস্থৃতির সহিত ও তছুখিত তকে 
দ্বারা স্থাপিত বিরোধ খগুন পূর্বক বর্তমানে স্থত্রকার কণা?, গৌতমাদি- 
মত সমূহের দ্বারা উখত তকে সহায়তায় যে বিরোধ, তাহাও থগুন 
করিতেছেন। পূর্বপক্ষবাদীর সংশয় এই যে, কণাদাদির মতে ব্রংক্গর 
জগছুপাদানতা-বিষয়ে বাধা প্রাপ্ত হয় কিনা? যদি হয়, তাহা হইলে 
তাহাদের মতের অনবকাশতা দোষ আলিয়া পড়ে। কারণ এ সকল মতে 
ব্রন্ষের বিহুত্বের দ্বারাই_ন্যনপরিমাণ ছ্বাণুকার্দি দ্বারাই আ্যলরেণুকাদি 


২১1১২ বেদাস্তস্থত্রম্‌ ৮১ 


মহত্কাধ্যারস্তত্ব দেখ! যায়; এইরূপ কণাদাদি মতে বিরোধ উপস্থিত হয়, 
তাহা নিরসনার্থ সুত্রকাঁর বর্তমান স্থত্রে বলিতেছেন যে, বেদবিরোধী সাংখ্যাদি 
শাস্ত্রের নিরসন দ্বারা বেদবিরোধী কণাদ এবং গৌতমাদিও নিরাকৃত 
হইয়াছে । এই স্ত্রটির দ্বারা পূর্বাধিকরণেরই অতিদেশ কর] হইল। 

পরমাণুবাদ-বিষয়ে বৌদ্ধগণ অন্য প্রকারও বর্ণন করিয়া থাকেন। 
চাঁরিটি বৌদ্ধ সম্প্রদায়ই পরমাণুর নিত্যতাবাদের বিরোধী । 


শ্রমভাগবতে পাই, 


“এবং নিকক্তং ক্ষিতিশব্দবৃত্ত- 

মলন্নিধানাৎ পরমাণবো৷ ষে। 

অবিদ্য়। মনস1 কল্পিতান্তে 

যেষাং সমূহেন কতো বিশেষ: ॥” ( ভাঃ ৫1১২৯) 


এই শ্লোকের টীকায় শ্রীধর ম্বামিপাদ লিখিয়াছেন,__- 


“তহি ক্ষিতেঃ সত্যতা স্তাৎ? তত্রাহ,__-এবং ক্ষিতিশবস্যাপি বৃত্তং বর্তনম্‌ 
অর্থং বিনৈব নিকুক্তমূ। যদ্বা ক্ষিতিশবস্ বৃত্তং যস্মিন তদ্দপি মিথ্যাত্বেন 
নিকুক্তমিত্যর্থঃ। কুতঃ? অসৎস্থ্‌ স্থস্ম্েষু পরমাণুষু স্বকারণভূতেষু নিধানাৎ 
লয়াৎ, অতঃ পরমাণুবাতিরেকেণ ক্ষিতির্নাস্তীত্যর্থঃ। পরমাণবস্তহি সত্যাঃ 
স্থ্যঃ? তত্রাহ_-তে মনসা কাধ্যানপপত্ত্যা বাদিভিঃ কল্লিতাঃ। কল্পনা- 
বীজমাহ । যেষাং সমূহেন বিশেষঃ কৃতঃ, যেষাং সমূহঃ পৃথ্থীবৃদ্ধ্যালগ্বনমিত্যর্থঃ। 
অবয়বিনো নিরস্তত্বাৎ সমৃহগ্রহণম্‌। তথাপি সত্যাঃ স্থ্যঃ? ন। অবিদ্যয়। 
প্রপঞ্চম্ত ভগবন্মায়াবিলসিতত্বাদজ্জানেন কলিতাঃ।” 


প্রচৈতন্তচরিতাঁমৃতেও পাই,_ 


“যেই গ্রস্থকর্তী চাহে স্ব-মত স্থাপিতে। 
শাস্বের সহজ অর্থ নহে তাহা হইতে ॥ 
“মীমাংসক" কহে ঈশ্বর হয় কর্মের অঙ্গ । 
“সাংখ্য” কহে জগতের প্রকৃতি কারণ ॥ 
ন্যায় কহে পরমাণু হৈতে বিশ্ব হয়। 
“মায়াবাদী” নিহিবশেষ ত্রন্মে 'হেতু” কয় ॥ 


৮২ বেদাস্তস্ূত্রম্‌ ২১।১৩ 


“পাতঞ্ুল' কহে ঈশ্বর হয় গ্বদূপ আখ্যান । 

বেদমতে কহে তারে হুয়ং ভগবান্‌ ॥ 

ছয়ের ছয় মত ব্যাস কৈলা আবর্থন। 

সেই সব সুত্র লঞ। বেদাস্ত-বর্ণন ॥ 

“বেদাস্ত'-মতে ব্রহ্ম “সাকার? নিরূপণ | 

নিগুণ ব্যতিরেকে তিছো। হয় ত? সগ্ুণ ॥ 

পরমকারণ ঈশ্বরে কেহ নাহি মানে। 

স্ব-স্ব-মত স্থাপে পরমতের খগুনে ॥ 

তাতে ছয় দর্শন হৈতে “তত্ব নাহি জানি। 

“মহাজন” যেই কহে, সেই “সত্য মানি ॥ 

শ্ীকষ্ঠৈতন্ত-বাণী-_অমুতের ধার । 

তিহো যে কহয়ে বস্ত, সেই “তত্ব সার ।” 
( মধ্য ২৪।৪৮-৫৭ )॥১২॥ 


অবতরণিকাভাষ্যমূ__পুনরাশঙ্ক্য সমাধত্বে__ 


অবতরণিকা-ভাষ্যান্ুবাদ--আবার আশঙ্কা করিয়া সমাধান 
করিতেছেন-_ 


অবতরণিকাভাব্য-টাকা-_অথ প্রত্যক্ষেণ সমন্বয়ে বিরোধমুস্তাব্য 
নিরাকর্ত, প্রযততে পুনরাশস্ক্যেত্যাদিনা । তকেণি বিরোধো মাস্ত প্রত্যক্ষেণ 
সোহস্তিতি প্রত্যুদাহরণমিহ সঙ্গতি: | জগছুপাদানে ব্রহ্ষণি সমন্বয়ে! দশিতঃ | 
তছুপাদানঞ্চ তদভিন্নং মন্তব্যম। তত্বঞ্চ প্রত্যক্ষেণ নায়মীশ্বর ইত্যেবংবিধেন 
বিকুদ্ধমতঃ সমন্থয়েহপি প্রত্যক্ষবিকদ্ধত্বমিতি | 


অবতরণিকা-ভাব্যের টীকানুবাদ-_অতঃপর প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বার! 
বেদাস্তবাক্যের ব্রঙ্গে সমন্বয়ের বিরোধ উদ্তাবন করিয়া তাহার নিরাকরণের 
জন্য পুনরাশঙ্্য; ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা চেষ্টা করিতেছেন। আপত্তি 
হইতেছে-_তকের সহিত বিরোধ না হউক কিন্ত প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বার 
বিরোধ হইবে, এই প্রত্যুাহরণ সঙ্গতি এখানে জ্ঞাতব্য । জগতের উপাদান- 
কারণ ব্রঙ্দে সমন্বয় দেখান হইয়াছে, জগতের উপাদানকারণ ব্রহ্ম হইতে 
জগৎ অভিন্ন মানিতে হইবে। বাস্তবিকপক্ষে, জগতের উপাদানকারণ 


২১১৩ বেদাস্তব্ৃত্রম ৬ 


ঈশ্বর হইতে পারেন না যেহেতু তাহাতে প্রত্যক্ষতঃ বিরোধ দেখা যাইতেছে 
অতএব সমন্বয়েও প্রত্যক্ষ বিরোধ-_ 


হুত্রম-_ভোক্ত_শপত্েরবিভাগশ্চে স্তাল্লোকবৎ ॥ ১৩ ॥ 


জৃত্রার্থ_'ভোক্াপত্তেরবিভাগশ্চেৎ_-যদি বল ভোক্তা জীবের সহিত 
ব্রদ্মের এক্যাপত্তি অর্থাৎ শক্তি ও শক্তিমান্‌ ব্রদ্দের অভেদ হইয়! পড়ে, তাহাতে 
শ্রুতিসিদ্ধ জীব হইতে ব্রন্মের ভেদ বিলোপ হইবে, তাহা নহে, 'লোকবৎ, 
লৌকিক দৃষ্টান্তের দ্বারা! উহার পরিহার হইবে ॥ ১৩॥ 


গোবিন্দভাষ্যম- _হ্ক্শক্তিকং ব্রদ্দেবোপাদানং তদের স্থুল- 
শক্তিকমুপাদেয়মিতি মতম্‌। তদিদং যুক্তং ন বেতি সংশয়ে ইহ 
ভোক্ত। জীবেন সহ ব্রহ্ষণ এঁকাপত্তেরবিভাগঃ শক্তেঃ শক্তিম- 
দবন্াভেদাপত্তেদ্ব। স্পর্ণা-_জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশ মি ত্যাদি শ্রুতি- 
সিদ্ধভেদলোপস্ততো। ন যুক্তমিতি চে তৎপরিহারঃ স্তাল্লোকবৎ। 
লোকে যথা দণ্ডিনঃ পুরুষাভেদেইপ্যস্তি দগুপুরুষয়োঃ স্বরূপতো 
ভেদস্তথ! শক্তিমতে। ব্রঙ্গণঃ শক্ত্যভেদেহপি শক্তিব্রক্মণোঃ সোইস্তীতি 
নকাপি ক্ষতি; ॥ ১৩ ॥ 


ভাষ্যান্ুবাদ-_বৈদান্তিক মত হইতেছে-_হুস্সশক্তিসম্পন্ন ত্রহ্ধই উপাদান- 
কারণ এবং সেই ব্রন্মই স্ুলশক্তিবিশিষ্ট হইয়া উপাদেয়। এই মত 
যুক্তিযুক্ত কিনা? এই সন্দেহে পূর্বপক্ষী বলেন_ তাহা হইলে স্থখছুঃখাদি- 
তোক্ত। জীবের সহিত বর্ষের এঁক্য হইয়া পড়ে এজন্য অবিভাগ অর্থাৎ 
শ্রুতিমিদ্ধ ভেদের লোপ হয়; অতএব ব্রন্ষের উপাদানকারণতা যুক্তিযুক্ত 
নহে। কথাটি এই--শক্তি অর্থাৎ জীবশক্তি শক্তিমান্‌ ব্রন্মের সহিত অভে্দ 
হইয়! পড়ে অথচ দা স্থপর্ণা' ইতাদি শ্রতিতে দুইয়ের ভেদ বলা হইয়াছে 
এবং 'জুষ্ট, যদ! পশ্ঠত্যন্থমীশম” ঘখন দেখে একজন ফলভোগ করিতেছে, আর 
যেজন শোভা পাইতেছেন, তিনিই ঈশ্বর ইত্যাদি শ্রুতিসিদ্ধভেদের লোপ হয়। 
অতএব ব্রন্ষমের উপাদানতা যুক্তিযুক্ত নহে ) পূর্বরপক্ষী যদি এইরূপ আপত্তি 
. করে, তাহার পরিহারও হইবে,__লৌকিক দৃষ্টান্তের দ্বারা। তাহাতে দেখা! 


৮৪ বেদাস্তসুত্রম্‌ ২১১৩ 


যায়, দগ্ডধাঁরী পুকষ বলিলে দ্ৃণ্তীর ও পুরুষের প্রতেদ ন থাকিলেও দণ্ড ও 
পুরুষের ন্বরূপতঃ ভেদ আছে, সেইরূপ শক্তিমান্‌ ব্রন্মের শক্তিম্বদপ জীবের 
সহিত অভেদ হইলেও শক্তি ও শক্তিমান্‌ ব্রন্ষের স্বূপতঃ তেদ আছে, 
এজন্য এ আপত্তি কিছুই নহে ॥ ১৩ 
সুজ্মন। টীকা-_ভোকে, তি। ভোক্ত়। জীবেনেতি। তয়োরন্যঃ পিগ্ললং 
ত্বাঘত্ীত্যাদি শ্রবণাৎ ভোতৃত্বং জীবস্য ব্যাখ্যাতম্। শক্তিমদত্রক্ষমাভেদ্াপত্তে- 
বিত্যত্র ক্ষীরনীবাঁদ্িবং বিমিশ্রণাদিত্যাশয়ঃ। সোহস্তীতি। সঃ ম্বরূপতো! 
ভেদোহস্তীত্যর্থঃ। ক্ষতিরূ্ষণম্‌ ॥ ১৩॥ 
টীকানুবাদ-_ভোক্তেত্যাদি সুত্র। ভাষ্য ভোক্ভণ জীবেনেত্যাদি। 
“তয়োরন্তঃ পিপ্ললং ত্বাদ্বত্তি' তাহাদের দুইজনের মধ্যে একজন স্বাছু অশ্বখ 
ফল ভোজন করে ইত্যাদি শ্রত হওয়ায় বুঝা যাইতেছে “জীব ভোক্তা, 
ইহা ব্যাখ্যাত। '"শক্তিমদ্‌ ব্রহ্ধাভেদাপত্তেঃ, এখানে জলে ও ছুধে মিশিয়া 
গেলে যেমন অভেদ প্রতীত হয়, সেইরূপ উভয়ের মিশ্রণহেতু অভেদ প্রাপ্তির 
_ইহাই অভিপ্রায় । “শক্তি-ব্রদ্ষণোঃ সোহস্তি' সঃ অর্থাৎ স্বরূপতঃ উভয়ের 
ভেদ আছে । নক্ষতিঃ_-ক্ষতি শব্দের অর্থ দোষ ॥ ১৩॥ 
সিদ্ধান্তকণ।__পুনরায় ব্রদ্মের জগছুপাদানতা-বিষয়ে আশঙ্কা উত্থাপন- 
পূর্বক সমাধান করিতেছেন। বর্তমান স্ত্রে স্থত্রকার বলিতেছেন ঘে, যদি 
কেহ পূর্বপক্ষ করেন যে, ভোক্তা জীবের সহিত ব্রদ্ধের এক্য হইলে 
অবিভাগ অর্থাৎ জীব ও ব্র্দের অভেদবাদ আসিয়া পড়ে, তাহাতে শ্রুতি- 
সিদ্ধ ভেদের লোপ হয়, এই পূর্ববপক্ষের সমাধানে বলিতেছেন, ইহা 
যুক্তিযুক্ত নহে; কারণ লৌকিক দৃষ্টান্তেও দেখা যায় যে, লোকে দণ্ডীর 
অর্থাৎ দণ্ডধারী পুরুষ হইতে পুরুষের অভেদ সত্বেও দণ্ড ও পুরুষের স্বব্ূপতঃ 
ভেদ, সেইরূপ শক্তিমান্‌ ব্রক্ষের জীবশক্তির সহিত অভেদ সত্বেও, জীবশক্তি ও 
শক্তিমান্‌ ব্রদ্দের স্ববূপতঃ ভেদ আছেই, ইহাতে কোন ক্ষতি বা দোষ নাই। 
শ্রমদ্ভাগবতেও পাই,_- 
“যথা গোপায়তি বিভূর্ধথ1 সংযচ্ছতে পুনঃ । 
যাং যাং শক্তিমুপা শ্রিত্য পুরুশক্ভিঃ পরঃ পুমান্‌। 
আত্মানং ক্রীড়য়ন্‌ ক্রীড়ন করোতি বিকরোতি চ |£ 
( ভাঃ ২।৪।৭ ) 


২১1১৪ বেদাস্তস্থত্রম্‌ ৮৫ 


আরও পাই, 
“কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! মহাযোগিংস্ত্মাছ্যঃ পুরুষঃ পরঃ। 
ব্যক্তাব্যক্তমিদং বিশ্বং রূপং তে ব্রাহ্মণ বিদুঃ ॥ 
ত্বমেকঃ সর্বভূতানাং দেহাস্বাত্েব্ডিয়েশ্বরঃ | 
ত্বমেব কালে! ভগবান্‌ বিষুরব্যয় ঈশ্বরঃ | 
তং মহান প্রকৃতিঃ হক্া রজঃসত্বতমে ময়ী ৷ 
ত্বমেব পুকষোহুধাক্ষঃ সর্ববক্ষেত্রবিকারবিৎ ॥” 
( ভাঃ ১০।১০।২৯-৩১) ৭ ৯ 


অবতরণিকাভাষ্যম-_জগতো৷ ব্রহ্মাভেদমঙ্গীকৃত্য ব্রন্দণস্ত- 
ছুপাদানত্বং নিরূপিতমসদিতি চেন্েেতাঁদিনা তমেবাক্ষিপ্য সমাঁধা- 
তুমিদানীং প্রবর্ততে ৷ তত্রোপাদেয়ং জগতুপাঁদানাৎ ব্রহ্মণো ভিন্ন- 
মভিন্নং বেতি বীক্ষায়াং মুৎপিণ্ড উপাদানং ঘট উপাদেষম্‌ হতি 
ধীভেদাৎ উপাদানমুপাদেয়মিতি শব্দভেদাঁৎ মৃৎপিণ্ডেন ঘটায় 
প্রবর্তীতে ঘটেন তু জলমানয়তীতি প্রবৃত্িভেদাৎ পিগাকারম উপাদানং 
কন্থুগ্রীবাগ্যাকারং উপাদেয়মিতাকারভেদাৎ পুর্বকালমুপাদানমুত্ত- 
রকালমুপাদেয়মিতি কালভেদাচ্চ ভিন্নমেবোপাদানাছুপাদেয়ম্‌। 
ঈতরথ! কাঁরকব্যপারবৈয়র্থযপ্রসঙ্গাৎ উপাদানমেব চেছুপাদেরং কৃতং 
তহি তদ্বাপারেণ চ সতোইপুযপাদেয়ন্তাভিবাক্তয়ে তেন ন ভাব্যং 
ক্ষোদাক্ষমন্তাংৎ। তথাহি কারকবাপারাৎ প্রাক সা সতী অসতী 
বা। নাগ্ভঃ তদ্বযাপারবৈয়র্ধাৎ নিতোপলব্িপ্রসঙ্গাচ্চোপাদেয়্থ্য | 
ততশ্চ নিত্যানিতাবিভাগে। বিলুপোত । তথাভিব্যক্তেরভিব্যক্ত্যন্তরে- 
ইীকৃতেহনবস্থা ।ন চাস্তাঃ অসংকাধ্যতাপান্তেঃ। তম্মাদসত উপাদেয়- 
স্ত্োৎপত্তিহেতুত্বে নার্থবত্বং ব্যাপারস্তেতাসত্বাদেবোপাদানাৎ ভিন্মু 
পাদেয়মিতি বৈশেষিকাদিনয়াৎ পূর্ববপক্ষে প্রাপ্তে পরিহরতি_ 

অবতরণিকা-ভাব্যান্ুবাদ-_ত্রদ্দের সহিত জগতের অতেদ স্বীকার 
করিয়। ব্রক্ষকে জগতের উপাদান নিরূপণ করা হইয়াছে, তাহাতে আপত্তি 
হইয়াছে, ব্রহ্ম তাহা হইলে অসৎ হইয়া যায় ইত্যাদি গ্রন্থ হবার] । 


উ৬ বেদাস্তসূত্রম্‌ ২১১৪ 


সেই অভেদের প্রতিবাদ সমাধান করিবার জন্য স্ত্রকার এক্ষণে প্রবৃত্ত 
হইতেছেন। সন্দেহ--উপাদেয় জগৎ উপাদান ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন অথবা 
অভিন্ন? এই সন্দেহের পর পূর্ববপক্ষী বলেন--যেমন ঘটের উপাদান মৃুত্পিপ্ড, 
ঘট উপাদেয়, এইব্রপ প্রতীতিভেদ থাকায় এবং উপাদান ও উপাদেয় 
এইরূপ শবভেদ থাকায়, আবার মুৎ্পিও দ্বারা ঘট নিশ্মাণের জন্য কুস্তকার 
প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু ঘট দ্বারা জল আনয়ন করে, এইরূপ বিভিন্ন কাধ্য 
হওয়ায় পুনশ্চ উপাদানের পিওবৎ আকার, উপাদেয়ের আকার কম্বুর মত 
গ্রীবাদি বিশিষ্ট এই আকাঁরভেদ থাঁকায়_শুধু তাহাই নহে, উপাদান 
পূর্বেব থাকে, উপাদেয় পরে হয়, এইরূপ কালভেদবশত:ও উপাদান হইতে 
উপাদেয়কে ভিন্ন বলিতেই হয়। তাহা স্বীকার না করিলে কর্তার ব্যাপার 
ব্যর্থ হইয়া পড়ে অর্থাৎ যদি উপাদানই উপাদেয়ন্বরূপ হয়, তাহা হইলে 
উপাদেয়ের জন্য কর্তার চেষ্টা ব্যর্থ, যদি বল, উপাদানরূপে পূর্বে বর্তমান 
থাকিলেও তাহার অভিব্যক্তির জন্য কর্তব্যাপার আবশ্তক, তাহাঁও বল৷ 
যায় না। যেহেতু উহা বিচারসহ নহে, কিরূপে দেখাইতেছি--সেই 
অভিব্যক্তি নিত্য? না অনিত্য? তন্মধ্যে প্রথমটি অর্থাৎ নিতা ইহ! 
বলিতে পার ন1, কারণ কুস্তকারের চেষ্টা তাহা হইলে ব্যর্থ-_তদ্ভিন্ন সর্বদাই 
কার্যের উপলব্ধি হইয়া পড়ে তাহাতে নিত্য অনিত্য বিভাগও লুপ্ত হইয়া 
পড়িবে । ত! ছাড়া অভিব্যক্তির পুনরভিব্যক্তির জন্য কর্তৃব্যাপার জানিলে 
অনবস্থা দৌষ হয়, আবার অভিব্যক্তি অনিত্য একথাও বলিতে পার না 
কারণ তাহাতে অসৎ কাধ্যতাবাদ হইয়া পড়িবে । অতএব উপাদেয় 
অসৎ, তাহার উৎপত্তির হেতু কর্তব্যাপার হওয়ায় উহ সার্থক নহে । অতএৰ 
উপাদেয়ের অসত্তা হেতু সৎ উপাদান হইতে উপাদেয় ভিন্ন এইরূপ ন্যায় 
বৈশেষিক মত আছে এইরূপ পূর্বপক্ষ হইলে, তাহা পরিহার করিতেছেন 
অবতরণিকাভাব্য-টীকা_জগত ইতি। পূর্বেবোক্তং কা্যকারণয়োর- 
ভেদমাক্ষিপ্য সমাদধাতীত্যাঞ্ষেপোইত্র সঙ্গতিঃ | তছুপাদানত্বং জগছুপাদানত্বম্‌। 
তমেব কার্ধযকারণভেদম্। কারকেতি। দণ্চক্রাদি কুলালশ্চ কারকম্‌। 
কুতঙ্গিতি ব্যর্থম। তেনেতি কারকব্যাপারেণ | সেত্যভিব্যক্তিঃ। নিত্যো- 
পেতি কার্ধানিত্যতাপত্তেশ্চেত্যর্থ: | ন চাস্তা ইতি। অস্ত্যঃ অভিব্যক্তিরসতীত্তি 
পক্ষ: | বৈশেষিকাদীত্যাদিপদাৎ নৈয়াফ্িকে। গ্রাহঃ। এবং প্রাণে. 
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অবস্তরণিকা-ভাস্ত্ের টীকানুবাদ-__“জগতো। ব্রহ্মাতেদমঙ্গীকত্যেত্যার্গি 
_ পূর্বে কথিত কার্য ও কারণের অভেদ হইলে কারধ্যের মত কারণও অপৎ 
হুইয়। পড়ে, এই আক্ষেপ করিয়া স্থত্রকার সমাধান করিতেছেন ; এইভাবে এই 
অধিকরণে আক্ষেপ সঙ্গতি জানিবে। ব্রহ্মণস্তুপাদানত্বমিতি অর্থাৎ জগতের 
উপাদানকারণতা, “তমেব আক্ষিপ্যেতি'-তমেব__সেই কার্ধ্য-কারণের 
অভেদকে । 'ইতরথা কারকব্যাপারবৈয়র্থ্য প্রসঙ্গাদিতি” কারক অর্থাৎ ঘট 
কাধ্যের প্রতি দণ্ড, চক্র কুম্তকার প্রভৃতি এবং “কৃতং তহি তদ্যপারেণ চ'-__-কৃতং 
_ব্যর্থ অর্থাৎ কাঁরকব্যাপার' ব্যর্থ কেননা কার্য পূর্বেই সিদ্ধ আছে। 
“সতোহপুযুপাদেয়স্যাভিব্যক্তয়ে তেন ন ভাব্যমিতি' তেন-_কারকব্যাপার 
প্রয়োজন, ইহাও নহে। প্রীকৃ সা-_পূর্বে সে অর্থাৎ সেই অভিব্যক্তি। 
“নিত্যোপলব্ধি প্রসঙ্গাদিতি” নিত্যোপলন্ধি অর্থাৎ কার্য্যের নিত্যতাপত্তিহেতু- 
ৰশত:ও | “ন চান্ত্য” ইতি অস্ত্য:__অর্থাৎ অভিব্যক্তি অসতী-_মিথ্যাভূতা এই 
পক্ষ । “উপাদানাদ্ভিন্মুপাদেয়মিতি' বৈশেষিকাদি ইত্যাদি, আদিপদ দ্বারা 
নৈয়ায়িকও ধর্তব্য । এবং প্রাপ্থে__এইরূপে পূর্ববপক্ষ দু হইলে-_ 


তচনন্যভ।ল্ম্ডণ।তিকরণম, 


সুত্রম- তদনন্যত্মমীরম্তণশব্দাদিভ্যঃ ॥ ১৪ ॥ 


সূত্রার্থ_'তদনন্যত্বম__সেই জীবশক্তি ও প্ররুতিশক্তিযুক্ত জগতের 
উপাদানভৃত ব্রহ্ম হইতে উপাদেয় জগৎ অভিন্নই ; কি কারণে? উত্তর-_ 
'আবরম্তণশব্বাদিভ্যঃ-__ আরম্তণ শব ষাহাদের আদিস্থিত এইরূপ ৰাক্য সমূদ্বায় 


অর্থাৎ “বাচারস্তণং বিকাঁরে নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্‌” ইত্যাদি ক্রতিবাক্য 
হইতে ॥ ১৪ | 


গোবিন্দভাষ্ম্-_তম্মাৎ জীবপ্রকৃতিশক্তিযুক্তাৎ জগছুপাদা- 
নাৎ ব্রহ্গণঃ অনন্যদেবোপাদেয়ং জগৎ। কুতঃ? আরম্ভণেতি। 
আরম্তণশব্দ আদির্যেষাং তেভ্যে। বাক্যেভ্যঃ । *বাচারস্তণং বিকারে! 
নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্৮। “সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদে- 


ধঁ 


৮৮ বেদাস্তন্থত্রম্‌ | ২১।১৪ 
কমেবাদ্িতীয়ং তদৈক্ষত বহু স্তাং প্রজায়েয়” “সন্মলাঃ সৌম্যেমাঃ 
প্রজাঃ সদীয়তনাঃ সংপ্রতিষ্ঠাঃ” “এতদাত্ম্যমিদং সব্ধ্বম্” ইত্যেবং- 
বিধানি ছান্দোগ্যে বাক্যানি সান্তরাণ্যপ্যত্র বিবক্ষিতানি। তানি 
হি চিজ্জড়াত্বকস্ত জগতস্তদ্যুক্তাৎ পরম্মাদ্‌ ব্রন্মণোহনন্যত্বং বদস্তি। 
তথাহি কৃতন্বং জগৎ তাদৃগ ব্রন্মোপাদানকমতো! ব্রহ্মাভিন্নমিতি হৃদি 
বিনিশ্চিত্যোপাদানভূতত্রক্মবিজ্ঞানেনোপাদেয়স্ত জগত: কৃৎন্মস্য 
বিজ্ঞানং ভবতীত্যাচাধ্যঃ প্রতিজজ্ঞে । “স্তব্ষোইস্থ্যুত তমাদেশম- 
প্রাক্ষো যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবতি” ইত্যাদিনা। তদাশয়মবিছুষা 
শিষ্কেণান্তজ্ঞানাদন্যজ্ঞানং ন সম্ভবতীতি বিমুশ্য “কথং নু ভগবঃ স 
আদেশ” ইতি পরিপৃষ্ট, স জগতো' ব্রন্মোপাদ্দানকতাঁং বদিষ্যন্‌ লোক- 
প্রতীতিসিদ্ধমুপাদেয়স্তোপাদানাভেদং দর্শরতি “যথা সৌম্যৈকেন 
মৃতপিণ্ডেন” ইত্যাদিনা। একস্মাদেব মুখপিণ্ডোপাদানাৎ জাতং ঘটাদি 
সব্বং তেনৈব বিজ্ঞাতেন বিজ্ঞাতং স্তাৎ তস্য ততোইনতিরেকাৎ। 
এবমাদেশে! ব্রঙ্গণি সর্ববোপাদানে বিজ্ঞাতে তছুপাদেয়ং কৃৎন্সং 
জগৎ বিজ্ঞাতং ভবতি” ইতি তত্রার্থঃ। নন্ু ধীশব্দাদিভেদাছুপাদেয়- 
মুপাদানাদন্যৎ স্তাদিতি চেৎ তত্রাহ বাচারস্তণমিতি। আরভ্যত 
ইত্যারম্তণং কর্ণি লুযুট “কৃত্যলুযুটো৷ বুলম্” ইতি স্মরণাৎ। ম্বৎ- 
পিগুস্য কন্ধুগ্রীবাদিরূপসংস্থান-সন্বন্ধে সতি বিকার ইতি নামধেয়- 
মারন্ধং ব্যবহর্তৃভিঃ। কিমর্থং তত্রাহ বাচেতি। বাচ। বাক্পুর্ববকেণ 
ব্যবহারেণ হেতুনা। ফলহেতুহবিবক্ষয়৷ তৃতীয়া । ঘটেন জলমান- 
য়েত্যাদিবাকৃপূর্ববকব্যবহারসিদ্ধ্যর্থং মৃদ্দ্রব্যমেব জ্ঞানসংস্থানবিশেষং 
সত ঘটাদিনামভাগ ভবতি। তন্ত ঘটাগ্ভবস্থস্তাপি মৃত্তিকেত্যেব 
নামধেয়ং সত্যং প্রামাণিকম্‌। ততশ্চ ঘটাগ্পি মুদ্জ্রব্যমিত্যেব সত্যং 
ন তু দ্রব্যাস্তরমিতি ৷ অতত্তস্যৈব মৃদদ্রব্যসা সংস্থানান্তরযোগমাত্রেণ 
ধীশব্দান্তরাদি সম্ভবতি। যখৈকস্যৈব চেৈত্রস্যাবস্থাবিশেষসম্থন্ধা্‌ 
বালযুবাদিধী-শব্দাস্তরাদি মুদাছ্যপাদানে তাদাত্যেন সদেব 
ঘটাদি দগ্ডাদিন! নিমিত্তেনাভিব্যজ্যতে ন ত্বসহুৎপদ্ভত ইত্য- 


২১১৪ বেদাস্তস্থত্রম্‌ ৮৯ 


ভিন্নমেবোপাদেয়মুপাদানাৎ। ভেদে কিলোম্মানদ্বৈগণ্যাপত্তিঃ। ম্বৎ- 
পিওস্য গুরুত্বমেকং ঘটাদেশ্চৈকমিতি তুলারোহে দ্বিগুণং তৎ স্যাৎ। 
এবমম্তচ্চ। নতু শুক্তিরপ্যাদিবদ্িবর্তো ন চ শুক্তেঃ সকাশাং 
স্বতোহন্যাত্র সিদ্ধং বূপ্যমিব ভিন্নমিত্যেবকারাৎ। এবমিতি শব্দী- 
নর্থক্যং কষ্টকল্পনঞ্চ নিরস্তম্‌। ন চাভিব্যক্কিপক্ষস্য নিশ্মলত্বং শক্যং 
ব্তূম। “কল্নান্তে কালস্থষ্টেন যোহন্ধেন তমসাবৃতম্‌। অভিব্যনগ 
জগদিদং ব্বয়ংরোচিঃ ম্বরোচিষা” ইত্যাদি প্রমাণসিদ্ধেঃ। নচ 
সিদ্ধদাধনতাহনবস্থা বা দোষ । কারকব্যাপারাৎ পূর্ববমভিব্যাক্তেঃ 
সত্বানঙ্গীকারাৎ অভিব্যক্ত্যন্তরানঙ্গীকারাচ্চ । নম্বেবমসৎকাধ্্যতা- 
পত্তিঃ পূর্ববমসত্যাস্তপান্তদ্বাপারেণোৎপা্চমানত্বাদিতি চেন্সৈবং 
তদ্যাঃ কারাত্বাভাবাৎ। স্বতন্ত্রাভিব্ক্তিমত্ব কিল কাধ্যত্বং তচ্চ 
তসাং নাস্তি। আশ্রয়াভিবাক্ত্যৈ তৎসিদ্ধেঃ। তদ্বাপারেণ সংস্থা- 
নযোগরূপাভিব্যক্তিনিয়তাভিবাঙ্গেতি প্রকৃতে ন কিপঞ্ডিদব্ম্‌। 
যত্ত অসতঃ কাধ্যস্যোৎপত্তিরিতি বদস্তি তন্ন্দং ক্ষোদাক্ষমত্বাৎ। 
তথাহি ব্যাপারাৎ প্রাগসচ্চেৎ কাধ্যং তহি সর্বম্মাৎ সর্বমুৎপছ্যেত। 
সর্ধত্র সর্বাভাবসৌলভ্যাৎ। তিলেভ্যন্তিলমিব ক্ষীরাদিকমপ্যুৎ- 
পন্নং স্যাৎ। অকর্তৃক। চোৎপন্তিঃ কার্ধাস্যাসত্বাৎ । ন চ কারণনিষ্ঠা 
শক্তিরেব কাধ্যং নিযচ্ছেদিতি বাচ্যম্‌ অসতা৷ সহাসম্বন্ধাৎ। কিঞ্চোৎ- 
পত্তিরুংপছ্যতে ন বাঁ। আদ্যেহনবস্থা অন্তে২প্যসত্বান্নিত্যত্বাদ্বান্থুৎ- 
পত্তিরিতি পক্ষদ্বয়মসাধু। সব্বদা কাধ্যানুপলস্তোপলম্তপ্রসঙ্গাৎ | 
ননৃৎপত্তেঃ ব্বয়মুৎপাত্তরূপত্বাৎ কিমুৎপত্ত্যস্তরকল্পনয়েতি চেং “সমমেত- 
দভিব্যক্তৌ” ইতি হি বক্তব্যম্‌ ॥ ১৪ ॥ 
ভাষ্যান্ুবাদ__-“তদনন্তত্মিত্যাদি'-__-তন্মাৎ ইত্যাদি তম্মাৎ অনন্যত্বম্‌ এই 
বিগ্রহ ছার তদনন্যত্বম এই পদটি শিদ্ধ হইয়ছে। তাহার অর্থ__তম্মাৎ সেই 
জীবশক্তি ও প্রকুতিশক্তিযুক্ত জগতের উপাদানকারণ-ব্রহ্ম হইতে উপাদেয় জগৎ 
অভিন্ন। কি জন্ত ? 'আরম্ভণশবাদিভ্যঃ_আরম্তণ--এই শবটি ধাহাদদের আদি 
অর্থাৎ আবস্তণ প্রভৃতি শব আছে তাদৃশ বাক্যগুলি হইতে তাহাই অবগত 


৯৩ বেদাস্তস্ত্ম্‌ ২।১।১৪- 


হওয়া যাইতেছে । সেই বাকাগুলি এই-_“বাচারস্তণং বিকারে!...ইত্যেব সত্যম্‌* 
“সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ, 'একমেবাদ্ধিতীয়ং “তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়' 
সন্ম,লাঃ,**"সিৎপ্রতিষ্ঠাঃ” এিতদাত্মামিঘং সর্ববম্‌” ইত্যাদিরূপ ছান্দোগ্যোপনিষদে 
ধৃত বাক্যগুলি সাস্তর অর্থাৎ ব্যবহিতভাঁবে, বিচ্ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়। স্থিত, এখানে 
এ বাক্যগুলি প্রমাণরূপে বিবক্ষিত। সেগুপি চিৎ ও জড়ময় জগতের চিজ্জড়- 
শত্তিযুক্ত পরম পুরুষ হইতে অভিন্নত্ব গ্রকাশ করিতেছে । কি ভাবে, তাহা 
দেখান যাইতেছে-_চিজ্জঞড়াত্মক সমগ্র জগৎ জীবশক্তি এবং প্রকৃতিশক্তিযুক্ত 
ব্রহ্মন্ূপ উপাদান হইতে উৎপন্ন ; অতএব ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, ইহা মনে নিশ্চয় 
করিয়া আচাধ্য প্রতিজ্ঞা করিলেন “এতসশ্তৈব বিজ্ঞানেন সর্বং বিজ্ঞাতং ভবতি' 
এই ব্রদ্ষকে জানিলেই সমস্ত জ্ঞাত হয় অথাৎ উপাদানভূত ব্রহ্ম-বিজ্ঞান দ্বারা 
উপাদেয় সমস্ত জগতের বিজ্ঞান হয়। গুরু উদ্দালক পুত্র শ্বেতকেতৃকে 
বলিলেন, তুমি গব্বিত হইয়াছ সেইজন্য আমাকে প্রশ্ন করিলে যে, সেই 
ব্রন্মোপদেশ কি? অর্থাৎ যাহার বিষয় শুনিলে অশ্রত পদার্থও শ্রুত হয়, 
সেই ব্রন্ধকি? অভিপ্রায় এই- ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিলে, এই প্রশ্ন করিবে 
কেন? অতএব তুমি বুথাই ব্রহ্মজ্ঞতার অভিমান পোষণ করিতেছ? 
কথাটি এই--পিতার অভিপ্রায় না বুঝিয়াই পুত্র ভাবিল 'শন্য জ্ঞানছ্ারা 
অন্য জ্ঞান হইতে পারে না”, এই বিচার করিয়া গ্রশ্ন করিল--কথং স্থ 
ভগবঃ স আদেশঃ” ভগবন্‌ (আপনার ) সে উপদেশ কিরূপে সঙ্গত 
হইবে? পুত্র কর্তক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া উদ্দালক জগতের উপাদানকারণ 
ব্রহ্ম, ইহা প্রতিপাদ্দন করিবেন বলিয়া লৌকিকপ্রতীতি-সিদ্ধা উপাদান 
হুইতে উপাদেঘ়ের অভেদ দেখাইতেছেন-_“ষথা মৌম্যকেন মৃৎপিণ্েন 
ইত্যাদি | বস! যেমন একটি সুৎপিগু জ্ঞাত হইলে সমস্ত মুত্তিকার কার্ধ্য 
ঘটাদ্দিকে জানা যায়, অর্থাং এক মুংপিগরূপ উপার্দান হইতে উৎপন্ন ঘট 
প্রভৃতি সমস্ত বন্ত সেই দৃষ্টান্ত ছারা বিজ্ঞাত হয়, যেহেতু উপাদান হইতে 
উপাদেয়ের অভিন্নতা, এইরূপ উপদিশ্তমান সকলের উপাদান ব্রহ্ম বিজ্ঞাত 
হইলে তাহার উপাদেয় সমস্ত জগৎ বিজ্ঞাত হইয়া থাকে | ইহাই প্রবন্ধের 
তাৎপর্য । প্রশ্ব-- উপাদান ও উপাদেকের প্রতীতি ভেদ ও বাচকশব্ব 
প্রভৃতির ভেদ থাকায় কিরূপে উভয়ের এঁক্য হইবে? এই ঘদি বল, 
তাহাতে বলিতেছেন--'বাচারভ্ণং ইত্যাদি 'আরম্তণং' অর্থাৎ সমবেত কাধ্য । 
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আরভ্যতে-_যাহ! কর] যায়, এই অর্থে কর্শববাচ্যে আ পূর্বক রভ ধাতুর পিচ, 
প্রত্যয়ে কিত্যল্যুটো ব্হুলম্‌* তব্য অনীয় ষৎণ্যৎক্যপ, এই কৃত্যপ্রত্যয়গুলি এবং 
ল্য (অন) প্রত্যয় বাহুল্যে সকল বাচ্যেই হয়, এইজন্য কর্মনবাচ্যে লু প্রতায় 
দ্বারা নিষ্পন্ন। এঁ আরম্তণ অর্থাৎ কাধ্য ঘটাদি বিকার । মৃৎপিণ্ডের কন্ধুর মত 
গ্রীবাদ্দি অবয়ব সংস্থান হইলে বিকার নামে ব্যবহারকারীর ব্যবহার 
করে, কিরূপে করে, তাহাতে উত্তর দিতেছেন-_বাচা-বাক্‌ ব্যবহারের 
জন্য অর্থাৎ ভাষায় প্রয়োগার্থ, সেই বিকারের ফল ভাষায় প্রয়োগ ; এই 
অর্থে ্ষলমপীহ হেতুঃ, ফলও কচিৎ হেতুরূপে প্রযুক্ত হয় যথা 'অধ্যয়নেন 
বসতি" অধ্যয়নার্থ বাস করিতেছে, এখানে বাসের ফল অধ্যয়ন কিন্ত 
বিবক্ষাধীন তাহাঁও হেতু বশিয়৷ তাহাতে তৃতীয়া হইল, সেইরূপ “বাঁচা” পদে 
তৃতীয়া । দৃষ্টান্ত-_-যেমন “ঘটেন জলমানয়” কলস দিয়া জল আন” ইত্যাদি 
বাক্য প্রয়োগপূর্ধবক ব্যবহার সিদ্ধির জন্য মৃত্তিকান্রব্ই অবয়ব সংস্থান 
বিষয় হইয়া ঘটাদ্দি নাম ধারণ করে। সেই মুত্তিকাদ্রব্যের ঘটাদি অবস্থা 
হইলেও মৃত্তিক1 নামই সত্য প্রমাণসিদ্ধ, তাহা যদি হইল, ঘটাদি ও মৃত্তিকা 
একই দ্রব্য, ইহাই সত্য | মুন্তিক! হইতে ঘট অন্য দ্রব্য নহে । অতএব মেই 
ম্বত্তিক দ্রব্যেরই অন্য অবয়ব যোজনা বশতঃ “ঘট” এই বিভিন্ন শব্দ এবং 
ঘট বলিয়। ভিন্নজ্ঞান জন্মিয়া থাকে । যেমন একই চেত্র নামক ব্যক্তির 
বাল্যাদি__দারিদ্র্যাদি অবস্থাবিশেষবশতঃ বালক, যুবা, ধনী, দবিব্রার্দি সংজ্ঞা- 
ভেদ ও প্রতীতিভেদ হইয়া থাকে । মৃত্তিকা প্রভৃতি উপাদানকারণ মধ্যে 
পূর্বেও তাাত্মকূপে ঘট আছেই, দণ্ড প্রভৃতি নিমিত্তকারণের ব্যাপার 
দ্বারা আকৃতিবিশেষবিশিষ্ট ঘটার্দি অভিব্যক্ত হয়, তদ্‌ভিম্ন অসৎ ঘট 
উৎপন্ন হয় না, সুতরাং উপাদানকারণ হইতে উপাদেয় কাধ্য অভিন্ন । যদি 
উভয়ের ভেদ থাকিত, তবে ওজন করিলে উপাদান হইতে কার্যের মান 
দ্বিগুণ হুইয়া পড়িত। কিরূপে? দেখাইতেছি-মৃত্পিণ্ডের গুরুত্ব পরিমাণ 
যাহা, ঘটের গুরুত্ব পরিমাণ তাহাই । যদ্দি উহাদের পার্থক্য হইত, তবে 
তুলাদণ্ডে চাপাইলে মৃত্তিক1 হইতে ঘটের পরিমাণ দ্বিগুণ হইত, কিন্তু তাহা হয় 
না। এইরূপ গুণাদিও বিভিন্ন হইত, তাহাও হয় না। আবার শক্তিতে 
(ঝিজ্গকে ) রজত ভ্রমের মত উপাদানে উপাদেয়ের ভ্রমাত্মক বিবর্থ বলিতে 
পার না, কেননা শ্তক্তির নিকট হইতে অন্যত্র হট্ট প্রভৃতিতে স্থিত রূপাদির 


৯২ বেদাস্তন্ুত্রম্‌ ২1১১৪ 


মত স্তক্তিতে অধান্ত রূপ্য ভিন্ন নহে, উহা! শুক্তিই। ইহা 'মৃত্তিকেত্যেৰ 
নামধেয়ং সত্যম্” এই “এব” শবদ্ধারা বুঝাইতেছে। “এবমাদেশে ব্রহ্মণি' ইত্যাদি 
বাক্যে এএবম্‌' পদ প্রয়োগ দ্বারা শব্ধের আনর্থক্য ও কষ্টকল্পনা নিরাকৃত 
হইল। কথাটি এই-যদ্দি উপাদান ও উপাদেয় একই হয়, তবে ঘটাদি 
॥ শব্দের অনর্থকতা ও কষ্টকল্পনা অর্থাৎ মিথ্যাদি পদ অধ্যাহাঁর ইহাঁও নহে; 
কেননা মৃত্তিকাই সত্য মৃত্তিকার জ্ঞান হইতেই সমস্ত মৃৎ্কার্য জ্ঞাত হয়, 
এইরূপ ব্রহ্ম-সন্বন্ধে জ্ঞাতব্য । যদ্দি বল, ব্রহ্ম হইতে জগৎ উৎপন্ন হয়-_-একথা 
দ্বারা অসৎ কাধ্য বাদ হইবে তাহাও নহে, এ উৎপত্তি শব্দের অর্থ অভিব্যক্তি । 
যদি বল, অভিব্যক্তিপক্ষ 'অপ্রমাণ, তাহাঁও নহে, ইহার প্রমাণ আছে যথা 
শ্রমদ্‌ ভাগবতে কল্লান্থে কালস্থষ্টেনেত্যাদি যে ভগবান্‌ শ্রীহরি যুগাবসানে 
কালস্্ ঘোর অন্ধতমসাচ্ছন্ন এই জগৎকে স্বগ্রকাঁশ নিজশক্তি-দ্বার' অভিব্যক্ত 
করিয়াছেন, এই কথাই অভিব্যক্তি-পক্ষে প্রমাণ, কিন্ত বিবর্তবাঁদ সঙ্গত হয় 
না, যেহেতু তাহাতে তোমাদের মিথ্যাভূত ছৈতাপত্তি হয়। যদি বল, অভিব্যক্তি- 
বাদে সিদ্ধসাধনতা-দোষ হইয়া পড়ে অর্থাৎ যাহা! পূর্ব হইতেই সিদ্ধ, তাহার 
সাধনতাদদোষ হয় এবং অভিব্যক্তির সন্তা ও অসত্বা সম্বন্ধে বিকল্প ধরিয়া অন- 
বস্থাপত্তি হয়, ইহাও নহে । জনক অর্থাৎ কুস্তকারাদির ব্যাপারের পূর্বে অভি- 
ব্যক্তির সত্তা স্বীকার করা হয় না, অর্থাৎ কাধ্যেব কারণ-মধ্যে সন্তা আছে 
বটে, কিস্ক কার্যের অভিব্যক্তি দগ্ু-কুস্তকারাদি ব্যাপার হইতে জন্মে, ইহাই 
তাথ্পধ্য । অভিব্যক্তির আবার অন্ত অভিবাক্তিও স্বীকার করা হয় না, সে- 
কারণ অনবস্থা দোষ নাই। প্রশ্র_এইরূপ হইলে অসংকাধ্যতাবাদ আপিয়া 
পড়িল; যেহেতু পূর্বের অবিচ্বমান অভিবাক্কির নিমিত্তকারণ কুস্তকারাদির 
ব্যাপার দ্বারা উৎপন্তি হইতেছে এই যদি বল, তাহাঁও নহে, আভব্যক্তি 
কার্য নহে। যাহাতে অসৎ কারধ্যের উৎপত্তি দোষ ঘটিবে। কার্ধে)র লক্ষণ 
হইতেছে, যাহার স্বতন্ত্র অভিব্যক্তি অর্থাৎ অন্য নিরপেক্ষ অভিব্যক্তি, তাহাই 
কাধ্য $ যেমন ঘট কাধ্য যেহেতু তাহার অভিব্যক্তি কুম্তকারাদির অভিব্যক্তি 
সাপেক্ষ নহে, কিন্তু সেই অভিব্যক্তি কাধ্য নহে, যেহেতু অভিব্যক্তি আশ্রয়াভি- 
ব্যক্তির অধীন। আশ্রয়গত ব্যাপার দ্বারা সংস্থান যোগরূপ অভিব্যক্তি 
নিয়মানুলারেই ব্যক্ত হয়, অতএব গুক্রান্তস্থলে কোনও অসামঞ্স্ত নাই। 
আর যাহার! বলে অসং হইতে কার্ধ্যের উত্পত্তি হয়, ইহ] মন্দ কথা; যেহেতু 
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তাহা বিচারাসহ। কিরূপে দেখাইতেছি-_ব্যাপারের পূর্বের কার্য যদি অসৎ 
হয়, তবে সকল বস্তু হইতে সকলের উৎপত্তি হউক, সকল কারণেই সমস্ত 
কার্য্যের অভাব থাকায় তিল হুইতে ঠৈলের মত দুগ্ধ তাহ হইতে উৎপক্ন 
হউক। আরও একটি দোষের আপত্তি-_কার্ধ্য যদি অসৎ হয়, তবে ন্ঘটে। 
জায়তে' ঘট উৎপন্ন হইতেছে, এ-কথাঁয় ঘটের উৎপত্তি ক্রিয়ার যে কর্তৃত্্‌ 
অবগত হওয়া! যাইতেছে, তাহা অপঙ্গত হয়; যেহেতু কর্তৃহীন উৎপত্তি হয় 
না। এখানে কাধ্য অমৎ্, কিরূপে তাহার উৎপত্তি হইবে? যদি বল 
কারণনিষ্ঠ শক্তিই কারধ্যকে নিয়মিত করিবে, তাহাও বলা ষায় না, অসৎ 
পদার্থের সহিত কারণ-শক্তির সঙ্বন্ধ অসম্ভব । আর এক কথা, উত্পত্তি উৎপন্ন 
হয় কিনা? অর্থাৎ উৎপত্তি কার্য কিনা? যদি উত্পন্তি জন্মায় বল, তবে 
অনবস্থা দৌষ হইয়। পড়িল। যদি উৎপত্তির উৎপত্তি হয় না! বল, তবে 
উৎপত্তির অসত্ব হেতু_সর্ধকালেই ঘটাদি কার্যের অন্থৎ্পত্তিহেতৃ 
উপলব্ধি না হউক । আর যদি বল, উত্পত্তি উৎপন্ন হয় না, যেহেতু উৎপত্তি 
নিত্যই আছে, তাহ। হইলে সর্ববদ1] ঘটাদি কাধ্য উপলব্ধ হইত, তাহা তো 
হয় না। এইরূপে উক্ত ছুই পক্ষই দৌঁষগ্রস্ত, প্রথম পক্ষে সর্বদা কাধ্যের 
অনুপলব্ধি, দ্বিতীয় পক্ষে কাধের সর্বদা উপলব্ধির 'প্রসক্তি দোৌষহেতু । পুনশ্চ 
আপত্তি-উৎপত্তি নিজেই উৎপত্তি স্বরূপ, তবে আবার অন্য উৎপত্তির কল্পন। 
কেন? এই যদি বল, তবে বশিব- ইহা তো অভিব্যক্তিবাদেও তুল্যদৌষ, ইহ! 
বলিতে পারা যাঁয় ॥ ১৪ | 

সৃক্া। টাকা-_তদনন্তেতি। তম্মাদিতি। অনন্যদ্বভিন্নম। বাচেতি। 
হেতুত্ববিবক্ষয়া ফলে তৃতীয়া। মুৎ্পিণ্ডে কদ্ুগ্রীবাদিরূপসংস্থানযোগং বিধায় 
ঘটেন জলমানয়েতি বাক্‌পূর্বকব্যবহারসশিদ্ধয়ে বিকার ইতি ঘটরূপং কাধ্য- 
মিতি নামধেয়মারভ্তণমারন্ধং ব্বহভৃভিঃ কশ্মণি লুই । তশ্তয বিকারশ্ত 
ঘটাদেম্ত্তিকেত্যেব নামধেয়ং সতাং প্রামাণিকম্‌। প্রাগুদ্ধক প্রতীতেঃ 
সত্যমেষ বদতীত্যুক্তে: প্রামাণিকং বদতীতি সর্ধবঃ প্রত্যেতি। সদেবেতি। 
অত্র জগছুপস্থাপকন্তেদংশবশ্য সচ্ছব্দেন সামীনাধিকরণ্যাৎ ব্রহ্ষণো জগতা 
সহাভেদঃ সিদ্ধ: । একং মুখ্যং কত নিমিত্তমিতি যাবৎ। অদ্বিতীয়ং সহায়- 
শৃন্যমুপাদান তদেবেত্যর্থঃ। তদৈক্ষতেতি। তদ্বন্ধ বহু স্যামিতি সঙ্ল্সং 
চ কারেত্যর্থঃ। সন্মলা ইতি। সছুপাদানকাঃ সত্পালকাঃ সংসংহারকাশ্চেতি 


৯৪ বেদাস্তস্থত্রম্‌ ২১১৪ 


ক্রমাৎ ত্রয়াণাং পদানামর্থঃ। এতদাত্ম্যক্িতি সর্বমিদৎ জগৎ এতদাত্মং সর্দভিষ্নং 
্বার্থে স্যাঞ্। যেস্ত পূর্বং পরিণামবাদমালম্থয স্যাল্লোকবদিতি সমাহিতম্‌ অধুনা 
তু বিবর্তবাদমালম্থা মুখ্যং সমাধানমুচ্যতে যথা সৌম্যৈকেন মৃৎ্পিপ্ডেনেতি 
তদনন্ত্বমিত্যাদিনা বিকারে! ঘটাদির্বাচারস্তণং বাগালম্বনমাত্রং ন তু নামা- 
তিরেকেণাস্তি বিকারস্ততো মিখ্যেব স মৃত্তিকেত্যেব সত্যং তাত্বিকমিতি 
ব্যাচক্ষতে। তেষাং মতে একেন বিজ্ঞাতেন সর্বং বিজ্ঞাতং ন ভবেদপি তু 
বাধিতং স্তা্দিতি দৃষ্টান্তদা্টণস্তিকযোর্বৈরপ্যাপত্তিরিত্যুপেক্ষ্যান্তে স্থ্ধীতিঃ | 
সাস্তরাণীতি । সবাবধানানি বিচ্ছি্ভ বিচ্ছিদ্য স্থিতানীত্যর্থঃ। তদ্যুক্তাৎ 
শক্তিযুগ্সোপেতাৎ। তথাহীতি । তাদগিতি শক্তিযুগ্মোপেতম। অতো 
্রন্াভিন্নমিতি। ইহ তার্রগত্রহ্ষাভিন্নমিতি বোৌধাম্‌। আচার্য্ে! গুরুরুদ্দীলকঃ 
প্রাতিজজ্জঞে প্রতিজ্ঞাং চক্রে। শিস্কেণ শ্বেতকেতুনা পুত্রেণ প্রিপষ্টঃ সঃ 
আচার্ধাঃ | তেনৈব মৃত্পিগ্ডেনৈব | তন্য ঘটাদেঃ। ততো মুৎখপিগ্ডাৎ। 
এবমিতি। আদেশে প্রশাস্তরি উপদেশ্যে বা। ততদ্ুপাদেয়ং তৎকাধ্যম্। 
কত্যলাট ইতি সুত্রে বহুলমিতি যোগো বিভঙ্যতে। যে রুতো যন্রার্থে 
বিহিতান্তে ততোহ্মব্রাপি স্থারিতি তদর্থঃ তেন কন্মরণি চ ল্য সিদ্ধাতীতি। 
উক্তং বিশদয়তি ঘটেনেত্যাদিনা । অন্যত্র সিদ্ধং হট্টাদৌ স্থিতম্‌। এবমিতি। 
এবং মতরুতব্যাখ্যানে সতি। ইতি শব্দেতি । বিকারো নামধ্রেয়ং বাঁচারস্তণং 
বাঙমাত্রগোচরং মিথ্যাভুতো বিকার ইতার্থঃ। মুকিকৈব সত্যেতি বক্তুং 
যুক্তং ন তু মুত্তিকেতোবেতি ঘুক্তম্। তথাচেতিশব্দোহত্র নিরর্থকঃ স্যাৎ। 
ক্টকল্পনন্থ মিথ্যাদিপদাধ্যাহারাদ্‌ বিশ্ফুটং দর্টবাম্‌। কল্পান্তে ইতি 
শ্রীভাগবতে। যে! ভগবান্‌ হরিঃ| অভিব্াযনক্‌ অভিব্যক্তং চকারেত্যর্থঃ। 
স্বয়ংরোচিঃ স্বপ্রকাশঃ ন্বরোচিষা চিচ্ছক্ত্যা বিশিষ্টঃ। আদিশব্দাৎ ততঃ 
স্বয়ভূর্তগবানব্যক্কে! ব্যপ্তয়ন্নিতি গ্রাহম্‌। ন চেতি। হেতুদ্ধয়েন ক্রমাৎ সাধ্য- 
ত্বয়ং বোধ্যম্। পূর্বমিতি। তম্যাঃ অভিব্যক্তেঃ। তৎমিদ্ধেরিতি। অভি- 
ব্যক্েরভিব্যক্তিসিদ্ধেরিত্যর্থ: ৷ নন্ত ঘটমভিব্যপুয়িতুং দীপে প্রজ্বালিতে পটাদির- 
প্যভিব্যজ্যতে ইতি নিয়তোহুভিব্যঙ্গবিশেষে! ন দুষ্ট: এবং ঘটার্থেন কারক- 
ব্যাপারেণ পটাদিরপ্যতিব্যজ্েত ইতি চেৎ তত্রাহ তদ্ব্যাপারেণেতি | আবৃত্তি- 
ভঙ্গঃ সংস্থানযোগশ্চেত্যভিব্যক্তিছ্িধা। তত্রান্যে স দোষঃ। দ্ধিত্ীয়ে তু 
নিয়তোহভিব্যঙ্গ ইতি প্ররতে ন কিন্চিচ্চোগ্যমিত্যর্থঃ। অকর্তৃকা চেতি। 


২১১৪ বেদাস্তস্্‌ ভ্রম ৯৫ 


স্ঘটো জায়ত ইত্যত্র ঘটন্তোৎপত্তিকত্বত্বং প্রতীতং প্রাগুৎপত্তেঘটস্তাত্যাস্তম- 
সত্বে তস্ত তত্কত্বৃত্বং ন শক্যং বক্তুমিত্যকর্তৃকা তদুৎপত্তিরিত্যর্থ। নচ 
কারণনিষ্ঠেতি। কার্ধ্যস্যাসত্াৎ তেনাসতা কার্যেণ সহ শক্রের্রিয়মানিয়া- 
মকভাবলক্ষণঃ সম্বদ্ধো ন সম্ভবেংৎ। সতোরেব হি সম্থন্ধো। দৃষ্ট ইতি ভাবঃ। 
কিঞ্চেতি। আহ্যে উতৎ্পত্তেরৎপত্তিরস্তীতিপক্ষে তন্া অপ্যুৎপত্তিরস্তীত্যনবস্থা | 
অস্ত্যে উৎপত্তেকুৎপত্তিনাস্তীতি পক্ষে উৎপত্তিনৌধৎপগ্ধতে তশ্যা অসত্বা্দিতি 
চেৎ তহি সর্বদা ঘটাদিকার্যযস্তোপলস্তেো! ন স্তাখ। অথোৎপত্তির্ৌৎপদ্যতে 
তন্তা নিত্যত্বাৎ নিত্যং সত্বাদিতি চে তহি সর্বদা ঘটাদিকাধ্যমুূপলভ্যেত 
ন চৈবমন্তি। তস্মাৎ পক্ষদ্ধয়মপ্যসঙ্গতমিত্যর্থঃ | সমমিতি। যদছুক্তমভি- 
যুক্তিঃ_যত্রোভয়োঃ সমো৷ দৌষঃ পরিহারোহপি বা সমঃ। নৈকঃ পর্যাহ- 
যোক্তব্যস্তাদৃগর্থবিচারণেতি। উভডয়োর্বাদিপ্রতিবাদিনোঃ।  পর্ধানুযোক্তব্যঃ 
প্রতিবিধেয়ঃ । তথাচ শ্রুতিম্থৃতিসাচিব্যাদভিব্যক্তিপক্ষ এব শ্রেয়ানিতি ॥ ১৪ ॥ 

টাকানুবাদ-_“তদনন্যত্ব' মিত্যাদি সমাধানস্থত্রের তস্মাদিত্যাদিভান্ে__ 
ব্হ্মণোহনন্যদেব_ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। বাঁচারস্তণমিত্যাদি__বাঁচা” এই 
পদে বাচশব্ে তৃতীয়া বিভক্তি আছে, সেই তৃতীয়া হেতু অর্থে, কিন্ধ বাক্‌ 
হেতু কিব্ূপে হইবে? মে তো৷ ফল, এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন, ফলের 
হেতৃত্ব বিবক্ষাবশতঃ মানিয়! তৃতীয় হইয়াছে । “বাঁচীরম্তণং বিকারঃ” ইহার অর্থ 
_মৃৎ্পিণ্ডেতে কন্ুগ্রীবাদিরূপ অবয়ব যোজনা করিয়া বাক্য প্রয়োগ কর! 
হয় “ঘটেন জলমানয়' ঘট দিয়া জল আনয়ন কর, এইরূপ বাক্য প্রয়োগ 
পূর্বক ব্যবহার সিদ্ধির জন্য বিকার অথাৎ ঘটরূপ কাঁধা এই নাম দেওয়া 
হইয়াছে । ইহাই “আবস্তণং, অর্থাৎ বাবহারকারীরা আরম্ত করিয়াছে 
অর্থাৎ তাহাদের কর্তৃক রচিত। আরম্তণং পদে আউপপর্গ যোগে রভ. 
ধাতুর কর্মমবাচ্যে (যাহাকে আরম্ভ করা হয়) লুটু (অন) প্রতায়। 
'নামধেয়ং মুত্তিকেত্যেব সত্যম্‌, ইহার অর্থ_সেই বিকারের অর্থাৎ ঘটাদির 
“মৃত্তিকা এই নামই সত্য অর্থাৎ প্রমাণসিদ্ধ, (ঘট নাম কাল্পনিক ), যেহেতু 
ঘট হইবার পূর্বে এবং ঘটনাশের পরও মৃত্তিকার প্রতীতি হয় ( ঘটের 
প্রতীতি হয় না) এই লৌকটি “সত্যমেব বদতি'-স্বত্তিকা সতাই বলিতেছে 
এই উক্তি হেতু প্রমীণসিদ্ধ বলিতেছে ইহা! সকলে বিশ্বাস করে। “সদেব- 
সৌম্যেদ' মিত্যার্দি শ্রুতিস্থ ইদম্‌ শব্দটি জগৎ অর্থের বাচক, তাহার “সব্ 
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শব্দের সহিত সামানাধিকরণ্য অর্থাৎ অভেদ প্রতীত হওয়ায় ব্রন্মের জগতের 
সহিত অভেদ সিদ্ধ হইতেছে। 

“একমেবাদ্িতীয়ম্* এই শ্রুত্যন্তর্গত এক শব্দের অর্থ মুখ্য কর্থা অর্থাৎ 
নিমিত্তকারণ, 'অদ্ধিতীয়ং, সহায়নিরপেক্ষ তাহা! জগতের উপাদান কারণও | 
“তদৈক্ষত বহু স্তাং প্রজায়েয়” ইহার অর্থ-_-তদ্‌- সেই ব্রহ্ষ, এক্ষত-__বনুরূপে 
প্রকাশ হইব এই সঙ্বল্প করিলেন। 'সন্মলাঃ সৌম্যেমাঃ প্রজা: ইত্যাদি 
শ্রুতির অর্থ_সম্ম.লাঃ__সছন্ধ ইহাদের উপাদানকারণ, সদায়তনাঃ__সন্ধ হব 
তাহাদের (প্রজাদের) পালক, সতপ্রতিষ্ঠা_সদ্ধ, দ্ষে তাহাদের লয় হয়, 
এইপ্রকার শ্রুত্যুক্তক্রমে উক্ত পদত্রয়ের অর্থ জানিবে। “তদাত্সা মিদং সর্বৰম্‌ 
ইহার অর্থ_এই জগৎ, এতদাত্মাং__সদ ব্রদ্মের সহিত অভিন্ন। এতৎ-_ 
(সদ্বন্ধ) আত্মা (স্বরূপং) যস্ত ইতি বনুত্রীহি সমাস-নিষ্পন্ন। এতদাত্মন্‌ 
শবের স্বার্থে হযঞ্ প্রত্যয় দ্বারা নিষ্পন্ন এতদাত্ম্যং পদটি । 

ধাহার! পূর্বে “জগৎটি ব্রন্ষের পরিণাম” এই মত লইয়া “ম্তাঁল্লোক বৎ 
লৌকিক দৃষ্টান্তে "ঘটাদির মত হইবে, এই সুত্র দ্বারা সমাধান করিয়াছেন, 
তাহারাই এক্ষণে বিবর্তবাদ লইয়া মুখ্যভাঁবে সমানান করিতেছেন__হে 
সৌম্য শ্বেতকেতু ! এক মুখ্পিগড জ্ঞাত হইলে সমস্ত ঘটাদি জ্ঞাত হয়; 
অতএব মৃত্তিকা ও ঘটের অভেদের মত জগৎ ও ব্রন্ষের অভেদ ইত্যাদি 
উক্তি দ্বারা, “বাঁচারস্তণং বিকার" ইত্যাদি শ্রুতির ব্যাখ্যাও এইরূপ করেন; 
যথা বিকার ঘটাঁদি, বাচারস্তণং__বাগালম্বন মীত্র-_অর্থাৎ কথার আশ্রয়েই 
প্রযুক্ত, নাম ভিন্নবশতঃ পৃথক্‌ পদার্থ নহে; অতএব ঘটাদি কার্য মিথ্যা 
সেই বিকার, মৃত্তিকাই বাস্তবিক, তাহাদের সেইমতে অন্পপত্তি এই যে 
“একেন বিজ্ঞাতেন সর্বং বিজ্ঞাতং ভবতি” এ-কথা সঙ্গতই হয় না, বরং 
বাধিতই হইতেছে, ইহাতে দট্টান্ত ও দাষ্টণস্তিকের বৈষম্যাপত্তি হয়। কথাটি 
এই--দ্বৈত যদি অধ্যস্ত বা বিবর্থ হয় তবে সর্ব বিজ্ঞান কিরূপে হইবে? 
অলীকের জ্ঞান হইতেই পারে না, আবার স্বৃত্তিক1 ঘট দৃষ্টান্তের সহিত জগৎ 
ব্রঙ্গের বৈষম্য হওয়ায় অসঙ্গতি দোষ হয়। অতএব স্থধীগণ সেই ব্যাখ্যাকারি- 
গণকে উপেক্ষা করিবেন। ছান্দোগ্যে সানস্তরাণি অপি'_ব্যবধানযুক্ত হইলেও 
অর্থাৎ মাঝে মাঝে ছাড়িয়া! ছাড়িয়া! ধৃত হইলেও 'জগতন্তদ্যুক্তাৎ'__সেই জীব- 
শক্তি ও প্ররুতিশক্তি এই দুইটি যুক্ত ব্রদ্ধ হইতে জগতের । “তথাহি 
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কৃতন্গং জগৎ তাৃগ ব্রন্োপাদানকমিতি”-_তাদৃক্‌ সেই শক্তিছয়যুক্ত ব্রহ্ম নিখিল 
জগতের উপাঁদানকাঁরণ। “অতো! ব্রহ্ষীভিন্নমিতি” এখানেও তাদৃক্-শক্তি্য় 
বিশিষ্ট ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন__এই অর্থ জ্ঞাতব্য । “বিজ্ঞান ভবতীত্যাঁচাধ্য” ইতি 
আচাধ্য-_শ্বেতকেতুর পিতা গুরু উদ্দালক। প্রতিজজ্ঞে প্রতিজ্ঞা করিলেন-__ 
শিশ্ত-_পুত্র শ্বেতকেতু কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া সেই আচার্য বলিলেন । “তেনৈব 
সিদ্ধান্তেন” সেই মুৎপিগড সিদ্ধান্ত হারাই । “তস্য ততোহনতিরেকাঁদিতি” তম্য-_ 
সেই ঘটাঁদির, তত:-মৃৎপিগ্ড হইতে অনতিরেকাৎ অভেদবশতঃ | “এবমদেশে 
ব্রন্ধণীতি'_এই প্রকার, আদেশে প্রশাসনকারী অথবা উপদিশ্বমান ব্রন্ষে | 
সসর্ববোপাদানে বিজ্ঞীতে তছুপাদেয়মিতি' তছুপাদেয়ম্-__তাহার কার্য “কৃত্যল্যুটো 
বহুলমিতি' স্মরণাৎ ইতি “কৃত্য লুযুটঃ) এই অংশের সহিত “বহুলং' এই পদের 
বিভাগ ( ছেদ ) করিয়া ইহ] দুইটি স্ত্র করিতে হইবে । এজন্য “বুলম্‌” এই 
স্তরের অর্থযে সকল কত্ প্রত্যয় যে অর্থে (বাঁচ্যে) বিহিত হইয়াছে, 
তাঁহ ছাড়া অন্যবাচ্যেও সেই প্রত্যয় হইবে, সে কারণ “আরম্তণং, এই 
পদে কর্মবাচ্যে লুট হইল । উক্তং বিশদয়তি ঘটেনেত্যাদিনা” ইতি পূর্বের 
যাহা বল হইয়াছে, তাহাই “ঘটেন জলমানয়” ইত্যাদি দ্বারা বিশদ করিয়া 
বলিতেছেন । “ন চশুক্তেঃ সকাশাৎ অন্যত্র সিদ্ধমিতি? অন্যত্র অর্থাৎ হাট 
( বাজাব ) প্রভৃতিতে স্থিত রজত । “এবমিতি শব্দানর্থক্যং কষ্টকল্পনধ্চ” এবম্‌__ 
অর্থাৎ আমি যে ব্যাখ্যা করিলাম, তাহাতে । ইতি শব্দানর্থক্যং-_যদি অর্থকর 
বিকারনাম বাঙ্মাত্রগোচর, বিকার অর্থাৎ কাঁধ্য মিথ্যাভূত এই অর্থ করিলে 
ইতি শব্দের বৈয়র্থ্য হয়-_অর্থাৎ মৃত্তিকাই সত্য, ইহাই যুক্তিযুক্ত পাঠ হয়, 
মত্তিকেত্যেব সত্যম্, এইরূপ পাঁঠ ব্যর্থ। অতএব ইতি শব্ধ এ ব্যাখ্যায় ব্যর্থ 
হইয়! পড়ে এবং কষ্টকল্পনাও হয় যথা _-“মিথ্যাভূতো বিকারঃ” ইহাতে মিথ্যাভূত 
পদটি অধ্যাহারহেতু কষ্টকল্পনা জানিবে। কল্সান্তে ইত্যাদি গ্নো কটি শ্রীমদ্‌ 
ভাগবতে ধৃত। ইহার অর্থ__-যঃ__যে ভগবান্‌ শ্রীহরি, অভিব্যনক_-অভিবাক্ত 
করিয়াছেন । স্বয়ংরোচিঃ:_স্বপ্রকাশ, স্বরোচিষা_চিৎশক্তিবিশিষ্ট | ইত্যাদি 
প্রমাণাৎসিদ্ধেঃ ইত্যাদি পদ গ্রাহা_-“ততঃ স্বয়স্ৃভগবানব্যক্তে বাঞয়নিদম্ঃ 
এই বাক্য। 'নচ পিদ্ধসাধনতা অনবস্থা বা দোষ ইতি ইহার পরে কথিত 
কারকব্যাপারাৎ 'পূর্ববমভিব্যক্তে: সত্বানঙ্গীকারাৎ* এই হেতুটির সাধ্য--ন 
সিদ্ধদাধনতাদোষঃ, দ্বিতীয় হেতু--“অভিব্যক্তান্তরানঙ্গীকারাৎ_-ইহার সাধ্য 
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অনবস্থাদোষ। 'পূর্ববমসত্যান্তস্তা” ইত্যাদি তশ্তা:-_সেই অভিব্যক্তির “আশ্রয়াভি- 
ব্যক্ত্যিব তৎশিদ্ধে:-_অভিব্ক্তি হেতু অর্থাৎ অভিব্যক্তি (প্রকাশ ) 
সিদ্ধিহেতু । প্রশ্র-ঘটকে অভিব্যক্ত করিবার জন্য দীপ জালিলে পটাদিও 
অভিব্যক্ত হয়, অতএব পদার্থ বিশেষের অভিবাক্তি নিয়মসিদ্ধ দেখা যায় নাই ; 
এইরূপে ঘট নিম্মীণেব জন্য দগুচক্রার্দির ব্যাপার দ্বারা পটাদিও অভিব্যক্ত 
হইতে পারে, এই যদি বল, তাহাতে মীমাংসা করিতেছেন-_“তদ্বাঁপারেণ 
সংস্থানযোগাভিবাক্তিরিতি”__অভিব্যক্তি ছুইপ্রকাঁর এক আবুত্তিভর্গ, দ্বিতীয় 
অবয়বসংস্থানযোগ, তন্মধ্ো আবৃস্তিভঙ্গ অর্থাৎ ফিরিয়া আসার নিরাঁস, যেমন 
তিল হইতে তৈতলেব অভিব্যক্তি একবার হইলে আর তাহার অভিব্যক্তি হয় 
না কিন্ধ ব্রহ্ম হইতে জগতের অভিবাক্তি স্থলে ইহার ব্যতিক্রম হয়, অতএব 
দ্বিতীয় অভিব্যক্তি অর্থাৎ অবয়বসংস্থানসপ্রদ্দধ এই পক্ষে অভিব্যঙ্গ নিয়মাধীন 
থাকে, প্রকৃতস্থলে কোনও আপত্তির বিষয় থাকে না। অসংকাধ্যবাদ-পক্ষে 
দোষ আর দেখাইতেছেন-_-'অকর্তকা চোৎপন্তিরিতি' “ঘটে! জায়তে” ঘট 
জান্মতেছে বলিলে ঘট উৎপত্তি ক্রিয়ার কর্তা বুঝায়, কিন্ধ যদি উৎপস্ভির 
পূর্ব্বে ঘটকাধা একবারে অসৎ হয়, তবে তাহাকে উতপস্তি ক্রিয়ার কর্তা, 
বলিতেই পার না। অতএব কতুহীন উতৎপন্তি হইয়া পড়ে, ইহাই তাত্পধ্য। 
যদি বল, এই আপত্তিবারণের জন্য উপাদানকারণস্থিত শক্তিই কার্ধযকে 
নিয়মসিদ্ধ করিবে, তাহাঁও বপিতে পার না, এই উদ্দেশ্যে বলিতেছেন--ন চ 
কারণনিষ্। শক্তিরিত্যাদি' তাহাতে দেষ এই--যে কায পূর্বে অসৎ, সেই 
অসৎ কাধ্যের সহিত শক্তির নিয়ম্য-নিয়ামকত্ধরূপ সন্থন্ধ হইতে পারে না। 
যেহেতু দুইটি সদ বস্তরই সম্বন্ধ দেখা যায়, ইহাই অভিপ্রায় । কিঞ্চেতি 
আরও একটি দোঁষ_-অসতের যেউত্পন্তি হয়, এই উৎপন্তথি সৎ না অনৎ 
অর্থাৎ উৎপতির উতপন্তি হয় কিনা? যদি উতৎপত্তিব উত্পনিি হয় বল, 
তবে অনবস্থা-দোধ হইয়া পড্ে, কিব্ধপে ? যথা উৎপত্তির উৎপত্তি আবার 
তাহার উৎপত্তি, সেই ভত্পন্তির আবার উত্পত্তি এহরূপে ধারা চপিতে 
ধাকে? দ্বিতীয় পক্ষে অর্থাৎ যদি উৎপত্তির উৎপত্তি নাই বল, তবে সেই 
উতৎপন্তি অসতী অর্থাৎ অবিদ্যমানা হইল, এই অসত্বা-নিবন্ধন উৎপত্তির 
উৎপত্তি নাই। ইহ] মানিলে ঘটাদি কারধ্যের উপলব্ধি না হউক । আর 
দি উৎপত্তি উৎপন্ন হর না বল, তবে নিত্য বর্তথমানতাহেতু সর্ধদাই ঘটার্দি 
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কাধ্যের উপলব্ধি (প্রত্যক্ষ ) হউক, কিন্তু এরূপ তে! হয় না। অতএব 
উভয় পক্ষই অসঙ্গত হইল । যদি বল, উৎপত্তির উৎপত্তি-কল্পনা নিশ্রয়োজন 
তবে অভিব্যক্তিরও অভিব্যক্তি কল্পনা নিশ্রয়োজন | স্তরাং ছুই সমান। 
যেহেতু পর্ডিতগণ বপিগাছেন--যেখানে বাদী ও প্রতিবাদী উভয়ের দোষ 
বা দোষের পরিহার সমান, তথায় সেই অর্থ-বিচারে একজনকে অভিযোগ করা 
উচিত নহে । “উভয়োঃ,-_অর্থাৎ বাদী ও প্রতিবাদীর, “পর্ান্থযোক্তব্যঃ- 
অনান্রমণীয়। অতএব সিদ্ধান্ত__শ্রতি ও স্মৃতির সহায়তা থাকায় কার্যের 
অভিব্যক্তিবাদই উতপত্তিবাদ অপেক্ষা শ্রেদ ॥ ১৪ ॥ 

সিদ্ধান্তকণা_ বঙ্গ হইতে জগতের ভিন্নতা স্বীকার পূর্ক ব্রহ্ই 
যে জগতেব উপাদান, ঠঠ1 নিকপিত হইয়াছে, পরে “অনৎ? ইত্য।দির দ্বারা, 
সেই অভেদের উপর খাক্ষেপ ৪ তাঙার সমাধানের নিমিত্ত এই অরধিকরণ 
আরম্ভ হইতেছে । বিস্তাবিত পৃৰ্বপক্ষ উত্থাপনের পর অসৎ উপাদেয়ের উৎদ- 
পলির কারণ ব্র্গকে বলিলে করবাপাবের বার্থতি। মাসে, সেই হেতু উপাদেয় 
অসৎ বশিয়া উপাদান বর্গ হইতে ভাহা ভিন্ন ) উহা বৈশেবি £ ও নৈয়ায়িক 
মতে জানিতে হউনে, এইনপ পৃন্নপক্ষ হইলে তাহার পরিছারার্থ স্ত্রকার 
বর্তমান স্থত্রে বলিতেছেন । উপাদেশধ গং জীবশক্তি ও প্রকৃতিশক্তিযুক্ত 
উপাদান-ব্রঙ্গ হইতে মভিন্ন ; কাবণ "মাবন্তণ-প্রভৃতি শব্দযুক্ত বাক্য 
সমুদয় হইতে ইহা অবগত হওয়া যায়। পিশ্তারিত আলোচনা ভাঙতে ও 
টাকায় দষ্টবা । 

ব্রহ্দই চিজ্জড়াজ্মক সমস্ত জগতের উপাদান, সেইজন্য ব্রহ্ম হইতে জগৎ 
ভিন্ন নহে" হৃদয়ে ইহা শিশ্চয় করিয়া উপাদানভূত ত্রক্ধকে জানিলেই 
সমস্ত জগৎকে জানিতে পারা যাঁয়। একমাত্র মুখ্পিগুকে জাঁনিনেই সেই 
মুৎপিগুব্ূপ উপাদান হইতে উদ্ভুত খটাদি সমুদাঁয় পদার্থকে জানিতে পারা 
যাম। কারণ এই মুখপিণ্ড ও ঘট উভয়ের কোনবূপ প্রভেদ নাই। 
সেইরূপ সকলের উপাদানভূত ব্রদ্ধকে জানিলেই তাহার উপাদেয় সমস্ত 
জগৎকেও জানা যায়। ম্ৃপিণ্ডের কন্বুগ্রীবাদিরূপ সংস্থান-সন্বন্ধ সংঘটিত 
হইলে বাঁকপুর্বক ব্যবহারের জন্য তাহার বিকার নাম নির্দিষ্ট হইয়া থাঁকে। 
ইহার তাৎপর্য এই--“ঘট দ্বারা জল আনয়ন কর; ইত্যাদি বাক্পূর্বক ব্যবহার 
সিদ্ধির জন্য মৃদত্রব্ই সংস্থান-বিশেষে পরিণত হইয়া ঘটাদি নাম ধারণ 
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করে। এইরূপ ঘটাদি অবস্থায় নীত হইলেও তাহার নাম সেই মৃত্তিকা, 
ইহা সর্ব্বথা প্রমাণসিদ্ধ, আবার তাহা হইতে উদ্ভূত সেই ঘটার্দিও ঘে 
মৃদ্দ্রব্য, অন্য পদার্থ নহে, ইহাও প্রামাণিক । এইরূপেই উপাদান হইতে 
উপাদেয় অভিন্ন । 

এ-বিষয়ে ছান্দোগোর “যথা সৌমোকেন মুখ্পিগ্ডেন সর্ব মুন্সয়ং বিজ্ঞাতং 
স্াঁঘ্বাচারস্তণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্েব সত্যম্‌” ।--(ছা: ৬।১।৪) দ্রষ্টবা | 
আরও পাওয়া যাঁয়,_-“এবং চাবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতং ভবতি” (ছাঃ ৬১।৩ )। 

শ্রীল জীবগোম্বামিপাদ-বিরচিত সর্বসংবাদিনী-গ্রস্থে পরমাত্ম-সন্বন্ধীয় 
ব্যাখায় পাওয়া যায়,” 


“অতঃ কাধ্যাবস্থঃ কারণাবস্থশ্চ স্ুলন্থক্-চিদচিদ্বস্তশক্তিঃ পরমপুরুষ এব, 
কাঁরণাৎ কার্যস্তানন্যত্বাৎ। অনন্ধত্ব্চ বাচাবস্তণমিত্যাদিভিঃ সিদ্ধমূ। 
তথাহি-__একবিজ্ঞানেন সর্বববিজ্ঞানং প্রতিজ্ঞায় দৃষ্টান্তাপেক্ষায়ামুচ্যতে | যথা 
_ «“সৌম্যৈকেন মৃত্পিগ্ডেন সর্ববং মৃণ্ময়ং বিজ্ঞাতং স্তাৎ। বাচারস্তণমিত্য দি” । 

( ছাঃ উঃ ৬১1৪) 

“একস্তৈব সঙ্কোচাবস্থায়াং কারণত্বং_বিকাশাবস্থায়াং কাধ্যত্বমিতি। 
বিকারোহুপি মুভ্তিকৈব। ততঃ কাঁরণবিজ্ঞানেন কাধ্য-বিজ্ঞানমন্তর্ভাব্যত 
ইত্যেবং পরমকারণে পরমাত্মন্তপি জেয়মূ। তদেতদারস্তণ-শব্দলব্বমনন্ত্বমেব |” 


শ্রমন্ভীগবতে পাই” 
“যদ ক্ষিতাঁবেব চবাীচধস্য 
বিদাম নিষ্ঠাং প্রভবঞ্চ নিত্যম্‌। 
তন্নামতো হন্থাদ্বয বহা রমূলং 
নিরূপ্যতাঁৎ সব ক্রিয়য়াভমেয়ম্‌ ॥৮ (ভাঁঃ ৫1১২।৮) 
আরও পাই,-- 
“কল্লান্তে কালস্ষ্টেন যোহন্ষেন তমসাবুতম্‌। 
অভিব্যনগ. জগদ্িদং স্বয়ংজ্যোঙিঃ স্বরোচিষা ॥ 


আত্মন। ত্রিবৃতা চেদং স্জত্যবতি লুম্পতি। 
বজঃসত্বতমোধায়ে পরায় মহতে নমঃ ॥” ( ভাঃ ৭৩।২৬-২৭ ) 


1১1১৪ ও বেদান্তস্থত্রম ১০১ 
আরও-_ 
“ত্ত্তঃ পবং নাপরমপ্যনেজ- 
দেজচ্চ কিঞ্চিদ্যতিরিক্তমন্তি | 
বিছ্যাঃ কলান্তে তনবশ্চ সর্ববা 
হিরণ্যগর্ভোহসি বৃহৎ ত্রিপৃষ্টঃ ॥৮ (ভাঁঃ ৭৩৩২) 
“অনস্তাব্যক্তরূপেণ যেনেদমখিলং ততম্‌। 
চিদচিচ্ছক্তিযুক্তায় তন্মৈ ভগবতে নমঃ ॥* ভোঃ ৭৩1৩৪ ) 


আচৈতন্তচরিতামতেও পাই,__ 
“ব্যাসের স্থত্রেতে কহে পরিণাম”-বাদ। 
ব্যাস ভ্রান্ত বলি" তার উঠাইল বিবাদ ॥ 
পরিণাম-বাঁদে ঈশ্বর হয়েন বিকারী। 
এত কহি" “বিবর্ত'-বাদ স্থাপনা যে করি ॥” 
( চৈঃ চঃ আদি ৭১২১-১২২) 


শ্রীমদ্তভ্ভিবিনোদ ঠাকুর তাহার “অমুতগ্রবাহভাব্তে” লিখিয়াছেন, _“'্রহ্ধ- 
শ্ত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদে “তর্দনন্তত্বমারভ্তণং শব্দাদিভ্যঃ”শ এই 
১৪শ স্তরের ভাষ্তে “বাচারস্তণং বিকাঁরো নামধেয়ং” (ছাঃ ৬।১।১৪) 
ইত্যাদি বেদবাক্ের উদাহরণ দিয়া পরিণামবাদকে দোষযুক্ত বিকার-বাদ 
বলিয়া বিতর্ক করিয়াছেন । প্ররুত প্রস্তাবে ব্রহ্মস্যত্রে ঈশ্বরের ইচ্ছামাত্র 
তাহার অবিচিন্তাশক্তির কাধ্য-বিকাররূপে এই পরিণামবাদ প্রদশিত 
হইয়াছে। পরিণামের লক্ষণ এই,__-“স-তত্বতোহন্যথা-বুদ্ধিবিকার ইত্যুদাহৃতঃ” 
একটি সতা-তত্ব হইতে অন্য একটি সতাতত্বের উদয় হইলে, তাহাতে অন্ত- 
বস্ত বলিয়া যে বুদ্ধি, তাহাই “বিকার, অর্থাৎ পরিণাম। ব্রক্ষ_-একটি সত্য- 
বন্ত; তাহা হইতে “জীব'-রূপ একটি সতাবস্ত ও "মায়িক ব্র্মাণ্ড-রূপ একটি 
সতাবস্ত পৃথকৃরূপে হইয়াছে,__এইরূপ বুদ্ধিকে ব্রন্ষেব “বিকার” বা পরিণাম 
বলে। বিকার বা পরিণাঁমের উদাহরণ এই যে, “ছু্চ-একটি সত্য 
পদার্থ, তাহাই “দধি'-বূপ অন্য সত্যপদার্থরূপে বিকৃত হয়। “এতদাত্ম্য- 
মি্দং সর্ববং” (ছাঃ ৬৮৭) এইরূপ বেদবাক্যের দ্বারা ব্রহ্ম যে জগত, 
ইহাতে কোন সন্দেহ হয় না। ব্রন্ষের একটি অচিস্তযশক্তি আছে, 
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তাহা “পরাস্ত শক্তিবিবিধৈব শ্রয়তে” ( শ্বেঃ ৬৮ ) এই বেদবাক্যে সিদ্ধ হয়। 
সেই শক্তিক্রমে ব্রদ্ধের সত্যধশ্মই জগদ্রূপে পরিণত হয়, এরূপ সিদ্ধান্তে 
কোনরূপ দোষ হইতে পারে না। “সদেব শৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবা- 
দ্বিতীয়ম্‌” ( ছাঃ ৬।২।১ ) “তদৈক্ষত বহু স্তাং প্রজায়েয়” (ছাঃ ৬/২।৩ ) সন্ম,লাঃ 
সৌমোমাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ সং্রতিষ্ঠাঃ (ছাঃ ৬৮৪) “এতদাত্যমিদং 
সর্ববং” ( ছাঃ ৬।৮।৭ ) ইত্যাদি ছান্দোগ্যবাক্যে সেই ব্রহ্ম স্বীয় পরাশক্তি ক্রমে 
এই চিজ্জড়াত্মক জগদ্রপে পরিণত,_- ইহাই প্রাসিদ্ধ। জগৎ ও জীব 
“উপাদেয়” ব্রহ্ষ__'উপাদান? | “যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তেপ ( তেঃ 
ভূঃ বল্লী ১ম অধ্যায়) এই বেদবাক্যে ব্রদ্দের উপাদানত্ব এবং জীব ও জড়ের 
উপাদেয়ত স্বীরুত হইয়াছে । পরিণামবাদেক যথার্থ মনন বৃঝিতে না 
পারিলে, এই “জগৎ ও “জীবকে" পথক সত্যতন্ব বলিয়া বোধ হয় না। 
“সন্মংলাঃ সৌমোমাঃ প্রজ্ঞাঃ সদর নাঃ ( ছাঃ ৬৮1৪ ) ইত্যাদি বাক্যে জানা 
যাইতেছে যে, “জীব ও জীবাঁয়তন “জড়জগত্ সত্যবস্থ বটে। এ-স্লে 
ব্রদ্মের বিকারিত্‌ হইবে__এই নিরর্থক ভয়ে, রজ্জরতে সর্পবৃদ্ধি ও শুক্তিতে 
রজত বুদ্ধির ন্যায় জীব ও জগৎকে মিথ্যাম্বূপ কল্পনা করা প্রতাবণা- 
মাত্র; তবে যে মাওুক) ইত্যাদি বেদে 'নজ্ভতে সর্পবৃদ্ধি, ও শক্তিতে 
রজত বুদ্ধি' এই দকল উদাহরণ দেখা যায়, তাহার বিশেষ বিশেষ স্থল 
আছে । জীব-_শুদ্ধচিৎকণ | মানবদেহবিশিষ্ট জীব এই জভদ্দেতে যে আত্ম- 
বুদ্ধি করে, ইহাই বিবর্তের? স্থল ৮ ॥ ১৪ ॥ 


অবতরণিকাভাঁষ্যম-_ইতশ্চোপাদেয়মুপাদানাদনন্যদ্ি ত্যাহ__ 


অব্ভরণিকা-ভাষ্যানুবাদ--এঠ নিমিভ৪ উপাদেয় উপাদান হইতে 
অভিন্ন, এই কথা বপিতেছেন-- 


হত্রম ভাবে চোপলকেও ॥ ১৫ ॥ 


সূত্রার্থ_“ভাবে'_ ঘট ঘুকুটাদি কার্যেতে, “উপলন্ধে; চ" মৃত্তিকা স্থুবর্ণাদির 
উপলব্ধিবশতঃ উপাদান হইতে উপাদেয় অভিন্ন বলিতে হয় ॥ ১৫ ॥ 


গোবিন্দভাষ্যমূ-_ঘটমুকুটাছ্যপাদেয়ভাবে চ ম্ৎনুবর্ণীছ্যপাদ্দা- 
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নোপলব্েঃ ঘটাদেমু্দাদিত্রেন প্রত্যভিজ্ঞানাদিত্যর্থঃ। নন্ু হস্ত্য- 
্বাদৌ কল্পবৃক্ষাদেঃ প্রত্যভিজ্ঞানং নাস্তীতি চেন্ন। তত্রাপুুপাদানস্ত 
পৃথিব্যাঃ প্রত্যভিজ্ঞানাৎ। বহেনিমিত্বত্বাৎ ধূমে তন্নাস্তি । ধুমোপাদানং 
খলু বহিসংযুক্তমাদ্রেন্ধিনং গন্ধৈক্যাৎ বিদিতম্‌ ॥ ১৫ ॥ 


ভাষ্যানুবাছ--ঘট, মুকুচাদধি উপাদেয় ভাবপদাথেও মুত্তিকা-বাদি 
উপাদান কারণের প্রত্যভিজ্ঞান হুইয়] থাঁকে অর্থাৎ ঘটাদিকে মুস্তিকাদিরূপে 
চিনিতে পারি, অতএন উপাদান হইতে উপাদেয় 'শভিম্ন। প্রশ্র-কলতক 
প্রদত্ত হস্তী অশ্ব প্রভৃতিকে দেখিয়া কল্পতকুর তো প্রত্যভিজ্ঞান হয় না, এই 
যদি বল, তাহ! নে, তথায়ও তস্তী-অশ্বাদির উপাদান মুন্িক'র প্রত্যভিজ্ঞা 
হইয়া থাকে । তবে যে বছ্িকার্ধা ধূম হইতে বহ্ছির প্রঙাভিজ্ঞী তয় না, 
তাহা কারণ বন্ছি ধূমের নিমিত্তকাঁরণ, অতএব তথায় 'প্রত্যভিজ্ঞা হয় না। 
ধূমের উপাদান বঞ্চি-সংঘুক্ত আদ্রেন্ধিন, যেহেতু আদ্রেন্ধন ও বহির গন্ধ একই 
প্রকার, এ-কারণে ধূমের উপাদ্দানকাবণ বহিসংঘুক্ত আঁতেদ্বিনকে জানা 
গিয়াছে ॥ ১৫ ॥ 

সুন্মম। টাকা _ভ!বে ইতি । তপ্দিতি গ্রত্যভিজ্ঞানৎ জ্ঞানন্ত জ্ঞানং 
তদ্বোধাম্‌ ॥ ১৫ ॥ 

টাকানুবাদ-_-ত-_অথাং প্রত্যভিঙ্ঞান_জ্ঞাতবস্তর পুনঃ অশ্নভূতি প্রত্য- 
ভিজ্ঞা পদার্থ জানিবে ॥ ১৫ ॥ 

সিদ্বান্তকণ।__-এই কারণেও উপাদান ও উপাদেয় অভিন্ন, তাহাই 
স্ত্রকার বর্তমান সুত্রে বলিতেছেন যে, ঘট ও মুকুটাদি উপাদেয় বস্তূতে 
মুত্তিকা ও স্বর্ণাদির উপলব্ধি হইয়া থাকে । হস্তী ও অশ্বাদিতে কল্পবৃক্ষের 
প্রত্যভিজ্ঞান না পাওয়া গেলেও তাহাতে আদি উপাদান পৃথিবীর 
প্রত্যভিজ্ঞান হয়। বহির ক্ষেত্রেও আর্্র-ইন্ধন ও গন্ধের এক্যবশতঃ 
বিদিত হয়। 


শ্ীমস্তাগবতেও পাই,_- 


“এক শ্িন্নপি দৃষ্থাস্তে প্রবিষ্টানীতরাণি চ। 
পূর্বব্মিন্‌ বা পরশ্মিন্‌ বা তত্বে তত্বানি সর্বশঃ1” (ভাঃ ১১২২৮) 
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শ্রীধরস্বামিপাদের টাকায় পাই,__ 


“অন্গপ্রবেশং দর্শয়তি একন্সিন্লপীতি পূর্বন্মিন কারণভূতে তত্বে কার্ধয- 
তত্বানি স্ুক্রূপেণ প্রবিষ্টানি মুদি ঘটব। অপরশ্মিন্‌ কাধ্যতত্বে কারণতত্বানি 
অন্ুগতত্বেন প্রবিষ্টানি ঘটে মৃদ্ধৎ” ॥ ১৫ ॥ 


হত্রম সত্বীচ্চাবরত্য ॥ ১৬ ॥ 


সৃত্রার্থআর একটি কারণ 'অবরন্ত “নত্বাৎ ৮-পরবন্তিকালীন 
উপাদেয়ের পূর্বেও উপাঁদান-তাদাত্মারূপে উপাদীনে বর্তমানতাহেতু উপাদান 
হইতে উপাদেয় অভিন্ন ॥ ১৬ ॥ 


গোবিন্দভাষ্যমৃ-_অবরকালিকস্তোপাদেয়স্ত প্রাগপি তাদাত্য্ে 
নোপাদানে সন্বাৎ তস্মাদনন্ৎ তৎ। শ্রুতিশ্ত “সদেব সৌম্যে- 
দমগ্র আসীৎং” ইত্যাদা। স্মৃতিশ্চ “ত্রীহিবীজে যথা মূলং নালং 
পত্রাস্থুরৌ তথা । কাণ্ড কোশস্তথা পুষস্পং ক্ষীরং তদ্বচ্চ তগুলঃ॥ 
তুষ কণাশ্চ সন্তো বৈ যাস্ত্যাবিভীবমাত্বনঃ। প্ররোহহেতুসামণ্রী- 
মাসাছ্য মুনিসত্তম ॥ তথা কন্মস্বনেকেষু দেবাছ্াস্তনবঃ স্থিতাঃ। 
বিষ্লশক্তিং সমাসাদ্য প্ররোহমুপযান্তি বৈ॥ স চ বিষুঃ পরং ব্রহ্ম 
যতঃ সব্বমিদং জগৎ । জগচ্চ যো৷ যতশ্চেদং যন্মিশ্চ লয়মেষাতি” 
ইতি ॥ তিলেভ্যস্তিলং সত্বাদেবোৎপদ্যতে ন তু সিকতাভ্যোহসত্বাদেব । 
উভয়ত্রাপ্যেকমেব সত্ব পারমাথিকমিতি । উৎপত্ত্যনন্তরমুপাদেয়ে 
উপাদানতাদাক্ত্যং পূর্ব পপ্রমাণিতম্।  নাশানস্তরমুপাদানে 
উপাদেয়াভেদঃ পরন্রেতি স্মত্রদ্ঘয়ে বিবেচনন্‌ ॥ ১৬ ॥ 


ভাষ্যান্ুবাদ্দ__পরবঞিকালীন উপাদেয়ের অভিব্যক্তির পূর্বেও উপাদান- 
কারণে তাদাত্স্যভাবে বিগ্যমানতাহেতুকও উপাদান হইতে উপাদেয় অভিন্ন 
জ্ঞাতব্য। শ্রুতিও সেইপ্রকার বলিতেছেন-_“সদেব সৌম্যেদমগ্রআসীৎ, হে 
সৌম্য! স্থষ্টির পূর্বে একমাত্র ব্রন্মই ছিলেন ইত্যাদি শ্রুতি হইতে জানা 
যান্ঈ-_উপাদেয় জগৎ ব্রচ্ধ-তাদাত্মযরূপে ছিল। স্মতিও-_বিষুপুরাণে আছে-_ 
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যেমন একটি ধান্র্ূপ বীজের মধ্যে শিকড়, ভ'টা, পত্র, অঙ্কুর, কা, 
কোশ, পুষ্প, ছুগ্ধ, তওুল, তুষ, কণ। সমস্তই থাকিয়া ক্রমে প্ররৌহের হেতু- 
সমগ্টি পাইরা নিজের অভিব্যক্তি প্রাপ্ত হয়; হে মুনিপ্রধান মৈত্রেয় ! 
সেইরূপ নানাবিধ কর্মের মধো দেব, মনুষ্য প্রভৃতি শরীর থাকে, পরে 
বিষুশক্তিকে আশ্রয় করিয়া অভিব্যক্তি প্রাঞ্চ হয়। সেই বিষুই পরব্রহ্ধ। 
যাহা হইতে এই সমগ্র জগৎ অভিব্যক্ত হয়। যিনি জগতের স্বরূপ অর্থাৎ 
অভিন্ন, ধাঁহা হইতে এই জগৎ স্বিতিলাভ করিতেছে এবং ধাহাঁতে লয় 
প্রাপ্ত হয়। উপাদীনে যে উপাদেয়ের সত্তা তাহার প্রমাণ_তিল হইতে 
তৈল হয় কিন্ত বালুকা হইতে হয় না । তাহার হেতু তাহাতে তৈল নাই। 
জগৎ ও ব্রহ্ম একই বাস্তব সত্তা । পূর্বস্থত্রে প্রমাণ করা হইয়াছে যে 
উৎপত্তির পর উপাদেয়েতে উপাদানের তাদাতআ্ম্য অর্থাৎ স্বরূপ বিদ্যমান । 
অপর সুত্রে প্রমাণিত হইল যে নাশের পর উপাদানকাঁরণের সহিত উপাদেয়ের 
অভিন্নতা। এই পৃথক্‌ পৃথক বিচার করা হইল ॥ ১৬ | 


সূন্মমা| টাকা সবাচ্চেতি। স্থিতত্বাদিত্যর্থ:। ব্রীহীতি শ্রীবৈষববাকাম্‌। 
উভয়ত্রাপীতি । জগতি ব্রহ্মণি চেত্যর্থ: ॥ ১৬ ॥ 


টাকানুবাদ-_“সত্বাচ্চ” এই ক্বত্রস্থ সত্বাৎ-পদের অর্থ স্থিতত্ব হেতু। 
ক্রীহিবীজে ইত্যাদি ক্লোকটি শ্রীবিষুপুরাণের বাঁক্য। উভয়ত্রীপ্যেকমেৰ ইতি 
উভয়ত্র অর্থাৎ জগৎ ও ব্রহ্ম উভয়েতেই ॥ ১৬॥ 


সিদ্ধান্তকণা- হ্ত্রকার বর্তমান স্তরে আর একটি যুক্তি দেখাইতেছেন 
যে, পরবন্তিকাঁলীন উপাদেয় পূর্ব হইতেই উপাদানে তাদাত্ম্যূপে অস্তভূ তি 
থাকে বলিয়াই উপাদান ও উপাদেয় অভিন্ন। 
শ্রীমন্ভাগবতেও পাই, 
“পরস্পরাশ্ুপ্রবেশাখ তত্বানাং পুরুষর্ষভ | 
পৌর্বাপধ্যপ্রসঙ্থ্যানং যথা বক্তুবিবক্ষিতম্‌॥” (ভাঃ ১১২২৭) 
আরও পাই,_ 
“নবৈকাদশ পঞ্চ ত্রীন্‌ ভাবান্‌ ভূতেযু যেন টৈ। 
ঈক্ষেতাঘৈকমপ্যেযু তজজ্ঞানং মম নিশ্চিতম্‌ ॥ 


১০৬ বেদাস্তস্থত্রম্‌ : ২১1১৭ 


এতদেব হি বিজ্ঞানৎ ন তখৈকেন যেন যৎ। 
স্থিত্যুৎ্পত্তাপায়ান্‌ পশ্লেন্তাবানাং তরিগুণাত্মনাম্‌। 
আদাবস্তে চ মধো চ স্যজ্যাৎ স্জাং যদন্থিয়াৎ। 
পুনস্তৎপ্রতিসংক্রামে যচ্ছিষ্বোত তদেব সখ ॥৮ 

( ভাঁঃ ১১।১৯/১৪-১৬) 
“বিশ্বং বৈ ত্রঙ্গতন্মাত্রং সংস্থিতং বিষুমারয়া। 
ঈশ্বরেণ পরিচ্ছিন্নং কাঁলেনাবাক্তমৃত্িনা ॥” 


( ভাঃ ৩১০১২) ॥১৬॥ 


শত্রম অসদব্যপদেশীনেতি চেন্ন ধন্দ্ীস্তরেণ বাক্য 
শেষাত ॥ ১৭ ॥ 


সৃত্রার্থ__“অসদ্ব্পদেশান্ন ইতি চে যদ্দি বল “অসদ্ ইদমগ্র আসীৎ, 
ইত্যাদি শ্রুতিতে স্ট্টির পৃর্ধে জগতেব অসন্ডা শ্রুত হইতেছে অতএব উসাদান- 
বরদ্ধে উপাদেয়ের (জগতের ) সন্তা শ্রদ্ধা করা যায় না, 'ন”' তাহা নহে; 
ধশ্মাস্তরেণ_একই দ্রবোল সুলতা ও স্তপ্মতা দুইটি অবস্থা আছে, তন্মধ্যে 
উপাদানে স্থিতিকাঁলে উপাদেয়ের স্ুচ্মতা, আর অভিবাক্তিব পব উপাদেষের 
স্থুলতা, সেই সুতার অসন্তা লইয়া "মসং উক্তি হইয়াছে । ইহার প্রমাণ কি? 
“বাকাশেষাৎ_প্তদাজ্মানং স্বয়মকুকত? স্টিক সময় তিনি (পরমেশ্বর ) 
নিজেকে বহুরূপে অভিবাক্ত করিলেন । কথাটি এই-__যদি জগৎ সর্বথা 
অসৎ হইবে, তবে “অসদ্ধা ইদমগ্র আসীৎ, এইট কাল সম্বন্ধ অসদ্‌ বস্তর 
কিরূপে সম্ভব? অতএব অসৎ উহার অর্থ স্যক্ষম ॥ ১৭ ॥ 


গোবিন্দভাষ্যমৃ- শ্তাদ্তেৎ “অমদ্বা ইদমগ্র আসীদ্‌” ইতি পূর্বব- 
মসত্বশ্রবণাছ্পাদানে উপাদেয়ন্ত সত্ত্ঃ নান্টেযেমিতি চেন্ন। যদয়ম- 
সদ্বযপদেশে। ন ভবদভিমতেন তুচ্ছত্বেন কিন্তু ধন্মান্তারেণৈব সঙ্গচ্ছতে | 
একফ্তৈব দ্রবশ্টোপাদেয়োপাদানোভগ়াবস্থৃস্ত স্থ্বৌলাং সৌন্ষ্যং 
চেত্যবস্থাত্মকং ধর্্মদ্বয়ং সদসচ্ছব্বোধ্যন। তত্র স্থৌল্যাদ্ধন্মান্যৎ 
সৌন্ষ্যং ধর্মান্তরং তেনেতি। এবং কুতঃ? বাক্যশেষাৎ। 


২।১।১৭ বেদাস্তশ্বত্রম. ১৩৭ 


“তদাত্মানং স্বয়মকুরুভ” ইতি বাক্যশেষেণ সন্দিগ্ধার্থস্তোপন্রমবাক্যন্থয 
তখৈব ব্যাকর্তযুচিতত্বাৎ। অন্যথাসীদিত্যাত্মানমকুরুভেতি চ 
বিরুধ্যেত। অনতঃ কালেন সহাসন্বন্ধাৎ আত্মাভাবেন কর্তৃত্বস্ত 
বর্তমশকাত্াচ্চ ॥ ১১ ॥ 


ভাষ্যানুবাদ্-_এই আপত্তি হইতে পারে এঅসদা' ইদমগ্র আনীত, স্্টির 
পৃর্নে এই জগৎ অসৎ ছিল, এই শ্রতি দ্বার উপাঁদান-ব্রক্দে উপাদেয় 
জগতের সত্তা তো স্বীকার করা যায না, এই যদি বল, তাহা নহে ; কেন না 
এই যে অসব্বের উল্লেখ উহ1। তোমাদের লম্মশ শুহ্যবাদ-অন্রসারে নহে কিন্ত 
ধন্মান্তরের দ্বারা অসত্বই সঙ্গত হইতেছে । যেহেতু একই দ্রব্যের উপাদান 
ও উপাদেয়াবস্থাদ্ধয় সদ্ন্ধ ঘটিলে তাহার দুই।ট ধম্ম স্বীরুত হয়, একটি 
স্থলতা, অপরটি সক্ষমতা, তন্মধ্যে স্ৌল্যধন্ম মংশব্দ দ্বারা বোধ্য, আর 
সুদ, ৩1 ধশ্ম অসৎ-শব দ্বারা সবে । উপ্াদয় জগহ ৮২, হহার অর্থ জগ 
তখন স্ুক্ষাবস্থাপন্ন, কিন্ত শহাতাপন্ন নহে । সেই সৌন্ষ্যবম্মাআয়ে জগতের 
তদানীংও সত্তা আছে। যাঁদ বল, এইরূপ বিচার কাহ|কে উপজীব্য করিয়া 
করিতেছ ? তাহা উন্তবে স্ুত্রকাব বলিতেছেন-_-'বাকাশেষাৎ অন্ত আৌত 
বাক্যবলে । যথা 'হর।আনং খ্য়মকুকতা তখন হ্ৃঙ্টি-প্রাবস্তে পরমেশ্বর 
নিজেকে ব্যারৃত করিলেন এই অন্গ্রাহক অপর পিদ্ধান্ত বাক্য দ্বারা উপক্রমে 
উক্ত-“অসদ্বা ইং ইত্যাদি বাকাটি যাহা সন্দিক্ধ অথ-প্রতিপাদক, তাহাকে 
ব্যাখা। করাই উচিত হওয়ায় এইরূপ অথ করা হইল। এইজন্য মহ্াভাষ্যকার 
পতগ্জাল বলিয়াছেন--'বাখানতো বিশেষ প্রতিপত্তিনহি সন্দ্হোঁদলক্ষণম্‌' 
সন্দিপ্ধ বিষয়কে বাখ্যা দ্বাবা নির্ণয় করিবে, নতুবা সন্দেহ থাকিলে উহা 
লক্ষণ হয় নাঁ। এই বাক্াশেষ মেই সন্দেহেব নির্ণায়ক না বলিলে শ্রত্যুক্ত 
“আমীত্? এই অতীতঞ্চাল নির্দেশ ও “অনুক্ষত" এই কত্ৃত্ব-নিদ্দেশ সেই অসতের 
বিরুদ্ধ হয়। যেহেত মমৎ জগতের “আপীৎ' পদ-প্রতিপাগ্য কাপসঙ্কন্ধ সঙ্গত 
হয় না। সার অপৎ শব ছারা প্রতিপাদ্য শূন্ু পদার্থ হইলে তাহার স্বরূপসত্তার 
অভাব হেতু “অকুরুত' পদপ্রতিপাগ্য কতৃত্ব ও বলিতে পারা যায় না ॥ ১৭॥ 


সৃত্সমা টাকা-_অদদ্বাপদেশাদিতি | নাস্থেয়ং ন শ্রদ্ধেয়মূ। অসত ইতি। 
সতা কালেন মহ অসতঃ কাধ্যস্য ন সন্বদ্ধঃ সতোরেব ত্থষ্টেঃ। আত্মা 


১৩৮ বেদান্তস্ূত্রমূ ২১১৭ 


ভাবেনেতি। তদাত্মানং ম্বয়মিত্যত্র কারণম্য তশ্ত নিরুপাখ্যত্বে তদাত্মনি 
জগন্রপত্বং করণং বক্ত,ং ন ঘটেতাত্মনোহসত্বাদেবেত্যর্থ:। কর্তৃত্বস্তেতি 
কাধ্যত্বস্তোপলক্ষণম্‌ ॥ ১৭। 
টাকানুবাদ-_-“অসদ্বাপদেশাদিত্যাদি' স্ুত্রের ভাস্তের অন্তর্গত 'জগতঃ 
সত্বং নাস্তেয়ম্ত ইতি__'আস্থেয়ম ন' ইহার অর্থ অশ্রদ্ধেয়--নির্ভরযোগ্য নহে। 
“অসতঃ কালেন সহাসন্বন্ধাদিতি” সং_নিত্যন্বরূপকালের সহিত অসৎ কাধ্যের 
সম্বন্ধ হইতে পারে না; যেহেতু দুইটি সদ্বস্তরই কাল-সম্বদ্ধ দুষ্ট হইয়া থাকে । 
'আত্মাভাবেন কতৃত্বস্” ইতি-_আত্মাভাবেন অর্থাৎ আত্মারস্বরূপ সত্তা অস্বীকার 
করিলে তাহাতে, যেহেতু “তদাত্মানং স্বয়মকুকুত' এই শ্রুতিতে কারণীতৃত 
ব্রন্মের নিকপাধিকত্ব শব্দের অর্থ ভবৎ-সম্মত অসত্ব হইলে তাহার নিজেতে 
জগদ্রপে পরিণাম ক্রিয়া বলা সঙ্গত হয় না, যেহেতু আত্মাই অসৎ। 
'কর্তৃত্বস্ত ব্ত'মশক্যত্বাৎ্, কত্বত্ব যেমন দুর্গচ সেইরূপ কাধাত্বও দুর্চ ইহা 
বুঝিতে হইবে ॥ ১৭ ॥ 
সিদ্ধান্তকণা--তৈত্তিবীয় উপনিষদে পাওয়া যায়,_“অসম্বা ইদমগ্র 
আমীৎ”। (২৭১) অর্থাৎ স্ষ্টির পূর্বে একমাত্র অসৎ ছিল, এই 
বাক্যান্ুসারে উপাদানে উপাদেয়ের সন্তা ছিল, ইন কোন মতেই শ্রদ্ধার 
বিৰয় হইতে পারে না, এইরূপ পূর্বপক্ষের উত্তরে স্মত্রকার বর্তমান স্যত্ে 
বলিতেছেন যে, এঠ অসদ্‌ ব্যপদেশ তোমাদের মতান্ঠসারে নহে, ধন্মাস্তরের 
দ্বাবা ইহা সঙ্গত। অর্থাৎ স্থুল ও সুক্মভেদে জগতের ছুইটি অবস্থা; উহাই 
সং ও অসং-শব্দদ্বারা বোঁধিত। সুতরাং উপ্রে জগতকে যে অপং বলা 
হইয়াছে, উহার অর্থ জগৎ ্ক্মাবস্থায় ছিল, উহাতে শৃন্যবাদ স্থাপিত হয় 
না। কারণ শ্ুত্সাবন্থায়ও জগতের সভা থাকে । ভহার প্রমাণ_-বাকা- 
শেষা” অর্থাৎ “আত্মানম্‌ ম্বয়মকুকত” এই বাক্য-প্রমাণে । নতুবা “আসীখ, 
ও “অকুকুত” এই পবম্পর বিরোধী দুইটি পদের সমাপ্রান হয় না। 
শ্রীমন্তাগবতেও পাই, 
“সদিব মনস্ত্রিবুৎ ত্বয়ি বিভাত্যসদামন্তজাৎ 
সদভিমুশন্ত্যশেষমিদমাত্মতয়ান্মুবিদঃ | 
ন হি বিরূতিং ত্যজন্তি কনকম্ত 'তদাত্মতয়া 
স্বরুতমন প্রবিষ্টমিদমাত্সতয়াহবসিতম ॥৮ (তা: ১০।৮৭।২৬) 


২১1১৮ বেদাস্তস্থত্রম্‌ ১০৯ 
আরও__ 
“ক্ষেত্রজ্ঞ আত্ম। পুরুষঃ পুরাঁণঃ 
সাক্ষাৎ স্বয়ংজ্যোতিরজঃ পরেশ? । 
নারায়ণে|। ভগবান্‌ বাস্থদেবঃ 
স্বমায়য়াত্মন্তবধীয়মীনঃ ॥৮ 
“যথানিলঃ স্থাবরজঙ্গমাঁনা- 
মাত্মন্বপেণ নিবিষ্ট ঈশেৎ। 
এবং পরে ভগবান্‌ বাস্থদেবঃ 
ক্ষেত্রজ্ফ আত্মেদমন্ড প্রবিষ্ট: 0৮ (ভাঃ ৫1১১1১৩-১৪ )॥ ১৭ ॥ 


অবতরণিকাভাষ্যম্‌__অসন্বং ধর্মমান্তরমিত্যত্র হেতু দর্শয়তি__ 


অবতরণিকা-ভাষ্যান্ুবাদ__অসত্বের অর্থ স্থ্মরতারপ যে ধশ্মাস্তর, সে- 
বিষয়ে হেতু দেখাইতেছেন-__ 


তুত্রম্‌_ যুক্তেঃ শব্দান্তরাচ্চ ॥ ১৮ ॥ 


: জুত্রার্থ--খুক্তেঃ শব্বাস্তরাচ্চ'যুক্তি ও শ্রত্ন্তর হইতে অসৎ-শব্দের 
সুম্ম অর্থই গ্রাহা, শশ-শূঙ্গাদির মত শূন্য অর্থ নহে ॥ ১৮॥ 


গোঁবিন্দভাষ্যম্‌__মৃৎপিগুস্ত কন্ধুগ্রীবাগ্ভাকারযোগো ঘটোই- 
স্তভীতি বাবহারভ্য হেতুঃ। তদ্বিরাধিকপালাদ্যবস্থান্রযোগন্ত 
ঘটো নাস্তীতি ব্যবহারক্তা। স্মৃতিরপোবমেবাভিধত্তে। “মহী 
ঘটত্বং ঘটতঃ কপালিকা। কপালিকাচ্চরভস্ততোইণু” ইতি। 
এতাবতৈব ঘটাগ্ভভাববাবহারসিদ্ধন্তদন্তাঃ সন কল্পযতে ন চোপলভ্যত 
ইতি যুক্তি; । অসচ্ছব্দস্ত পূর্বত্রোদাহৃতত্বাৎ ততোহন্তাঃ সচ্ছব্দঃ | 
শব্দান্তরং সদেব সৌমোদমিতি। এব যুক্তিসচ্ছব্দাভ্যামসৎ 
সুঙ্ষমিত্যেবার্থো ন তু শশবিষাণাদিবন্নিরপাখামিতি । উপযৃদিত- 
বিশেষং জগৎ পরমসূক্ষ্ে ব্রহ্মণি বিলীনম্‌। তদানীং সৌন্ষ্যাদ- 
সদিতুযুচ্যতে । তস্মাহুৎপত্তেঃ প্রাগপ্যুপাদানবপুষ! সত্বাৎ তদভিন্ন- 





১১০ বেদাস্তনুত্রম্‌ ্‌ ২১১৮ 


মেবোপাদেয়মিতি সিদ্ধম। যচ্চ নাসছ্‌ৎপগ্ঠতে অসম্ভবাৎ নাপি 
সং কারকব্যাপারবৈয়র্থাৎ কিন্তু অনিরব্বাচ্যমেবেতাহ তন্মন্দং 
সদসদ-বিলক্ষণতায়া ছুরুপপাদনত্বাৎ ॥ ১৮ ॥ 


ভাঁষ্যান্ুবাদ--ঘট আছে, এই লৌকিক বাক্ব্যবহাঁর কখন হয়? 
যখন মু্পিণ্ডের ক্ষুগ্রীবাদি আকার যোগ হয়, আবার যখন তাহাব 
বিরোধী কপালাদি অন্য অবস্থাব সহিত সম্বন্ধ হয়, তখন ঘট নাই, এইরূপ 
লৌকিক প্রয়োগ হইয়া! থাকে, ইহাই অসত্বের ধন্মান্তরৰপ অর্থের যুক্তি। 
শ্বিষুপুবাণও এইরূপ ব্শিভেছেন-'মহী ঘটত্বং, ঘটতঃ ইতাদি...ততোহপু২, 
ইত্যন্ত। ইহার অর্থমৃত্তিকা খটাকার প্রাপ্ধু হয়, আবার সেই ঘট 
কপালিকায় (খণ্ডে) পরিণত ভয়, কপালিক] মুন্তিকাচুর্ণে পরিণত হয়, তাহ! 
পরমাণুৰপে অবস্থান করে। এই প্রকারে কার্ধাবস্থাণ বিবোনী অবস্থান্থর 
০ৌঁগন্ধাব। “ঘটো শান্ত” ঘটাভাব বাবহার সিদ্ধ হইয়া থাকে । সেই 
অবস্থান্তর যোগছাবা ঘটাভাবাদি লৌকিক ব্যবহার সিদ্ধ হওয়ায় সেই 
অবস্থান্তর যোগ ভিন্ন কোন খটাভাবাদি ব্যহাব কলিত হঈতেছে না 
অসতের উপল্ন্ষিও হউত্ডেছে নী, এই হরি । অনংশন্দ প্লে উল্লি 


খ্রছি 


রে 


ত হওয়ায় 
এইবপে যুক্তি 
ও শব্দান্থব দ্বাবা] প্রমাণিত হভালি হে, অনহশব্েব অপ ন্ট, তদ দভিন্ন 


পন ও । রী 
তদ্‌। ভিন সং-শব | না [লব না “সদ পোমোদমণ্র এ ঘাপীং 


শশকের শরঙ্গাদির মতি একেবাবে অশীক চি পদার্থ তে । যখন সমস্ত 
[পিশেষ আলতা লুপ হই! মায় 2 

তলে তখন কৌলুনলশুতি5 েক্ঘসহা বর্তিঘা পলিচিত হয় অদ্রএব উত্পভ্ির 
পূর্নেও জগ টপাদানেন আাকানে থাকে, এক্গ্া উপাদান হইতে উপাদেয় 
অভিন্ন-ইহা পিদ্ধ হহল। কেহ কেহ বপেন-লদলদ্‌ আনির্বাচা জগৎ। 
তাহাদের সুক্তি এঠ- যাহা শরম ভাভা উৎদন্ত্র হয় না যেভেতু উহা অসম্ভব। 
আবার জগংকে সৎ্ও ধলা যায় না, তাভ। হলে কারক নুস্তকারাদির চেষ্টা 


ব্যর্থ হয় ( কারণ উহ পূর্ব হইচ্ছেউ সিদ্ধ ) ্5এব অনির্ন[চ্য, এইক্সপ উক্তি_- 
নিতান্ত মন্দ, কারণ সৎ ও অসৎ হইতে বিলক্ষণ বস্ত দুরুপপাদনীয় ॥ ১৮॥ 


সূন্সম। টীকা যুক্তেরিতি। যুক্তিং দর্শয়তি মুখপিগুশ্তেত্যাদিনা | মহীতি 
প্রবৈষবে। এতাঁবতৈবেতি । কাধ্যাবস্তাবিরোধাবস্থাস্থরযোগেনৈবেতার্থঃ | 


২।১।৯৮ বেদান্তস্ত্রম, ১১১ 


তদন্যঃ স ইাতি। তাদুশাবস্থাস্তরযোগদন্যঃ স ঘটাছ্যভাবব্যবহার ইত্যর্থঃ। 
তদানীং প্রলয়ে। সদসদিতি। ঘটাদিকং সহ খপুষ্পাদ্িকমপৎ। ন খলু 
তাভ্যাং বিলক্ষণৎ কিঞ্চিৎ ক্ষচিদীক্ষিতৎ কেনচিদিতি তথাত্বং ছুঃসম্পাদ- 
মিতার্থঃ ॥ ১৮ ॥ 

টাকানুবাদ-_“ঘু; কেরিত্যাদি' সুত্রে ভাযকাব যুক্তি দেখাইতেছেন-_ 
মৃ্পিগুস্ত ইত্যাদি বাকা দ্বাবা । “মহী ঘট ত্র” ইতাীদি ঞ্পেকটি প্রীবিষুপুরাঁণের | 
“এতাবতৈব ঘটাছ্যভাব ব্যবহার-পিদ্ধেঃ |” এতাবতা অর্থাৎ কার্ধাবস্থাবিবোধী 
অবস্থাস্তর যোগ দ্বারাই । ণ্তান্তাঃ স কল্পাতে”_ তদন্যঃ__তাদশ অবস্থাস্তর 
যোগ হইতে বিভিন্ন, সঃ_সেই ঘটভাবাদি বাখভাব ছি মর্থ। “তদানীং 
সৌন্ষ্াৎ' ইতি তদানীং অর্থাৎ প্রলয় কালে, 'সদনছিনক্ষণ হয়া” ইত্যাদি ঘটাদি 
সৎ, আকাঁশপুষ্পাদি অসৎ সেই সঙ ও গস২ং হইতে বিপবীত কোন 
বস্তই কখন কেহ দেখে নাই, অতএস সেই অশির্দাচাঙগকৰপ প্রতিপাদনের 
অযোগ্য ॥ ১৮। 

সিদ্ধান্তকণা__অসংএর আর্থ যে শ্বক্মতীকপ ধণ্ম:স্থব, তাহার হেতু 
প্রদর্শন পূর্বক স্রত্রকাঁর বর্তমান স্তরে বালতেছেন যে, চুক্তি ও শ্রুতান্তর 
হইতেই জানা যাইবে । তাহাতে ভায়াকাাব মুক্তি দেপাহতেছেন যে, মুৎ- 
পিখের কন্বুগ্রীবাদি আক।র যোগ হইলেই ঘট বশা হয়। আবার তাহার 
বিরোধী কপাঁপাদি অবস্থাপনন হইলেই ঘট নাই বলা হয়। শব্ান্তরও 
দেখাইতেছেন-_ প্রাবিষুপুরাণও বলেন, মহী অর্থাৎ মুত্তিকাঁই ঘটত্ব প্রাপ্ত হয়, 
ইত্যাদি। শ্রুতিতেও পাওয়া যায়, “সদেব সৌম্যেদমগ্র আমীৎ্ ইতাদি। 
বিস্তাবিত-বিষয় ভাঁষ্যে ডষ্টব্য | 

শরমস্তাগবতেও পাই” 
“যন্মিন্নিদং যতশ্চেদং তিষ্ঠত্াযপ্যেতি জাতে 
মুন্ময়েঘিব মুজ্জাতিজ্তশ্মৈ তে ব্রন্ধণে নমঃ ॥৮ (ভাঃ ৬১৬২২) 

অর্থাৎ মুন্ময় ঘটাঁদি যেমন মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন, মৃত্তিকায় ( উপাদান- 

কারণে ) অবস্থিত ও মৃত্তিকাতেই লীন হয়, সেইরূপ এই কাধ্য-কারণাত্মক 


বিশ্ব তোমা হইতেই উৎপন্ন তোমাতেই অবস্থিত ও তোমাঁতেই লীন 
হয়, সেই ব্রহ্ষন্ব্ূপ তোমাকে নমস্কার ॥ ১৮ ॥ 


১১২ বেদাস্তন্থত্রম্‌ ২১1১৯ 


অবতরণিকীভীষ্যম-_অথ সংকার্ধ্যবাদে দৃষ্টান্তান্ুদাহরতি__ 


অবভরণিকা-ভাষ্যান্ুবাদ__অতঃপর সংকার্ধ্যবাঁদে দৃষ্টান্ত সমুদয় উল্লেখ 
করিতেছেন-_ 


সুত্রম পটবচ্চ ॥ ১৯ ॥ 


সৃত্রার্থ__'পটবচ্চ”--পট যেমন উৎপত্তির পূর্বে স্থত্রাকারে থাকিয়া পরে 
ওতপ্রোতভাবে বয়ন দ্বারা বস্ত্রাকারে অভিব্যক্ত হয়, এইরূপ স্যক্্শক্তি- 
বিশিষ্ট জগৎ ত্রক্ষের সহিত অভিন্নরূপে থাকিয়া তাহা হইতে অভিব্যক্ত 
হয় ॥ ১৯ | 


গোবিন্দভাষ্যম-_পটো যথা স্্রাত্মন! পূর্ববং সন্ধে প্রাপ্ত- 
বাতিষজবিশেষেভ্যঃ স্বত্রেভ্যোহভিব্জ্যতে তথা স্ুক্ষ্মশক্তিমদ্‌- 
্রহ্মাত্মনা পুর্র্বং সন্গেব প্রপঞ্চ; সিস্যক্ষোস্তম্মীদিতি । বটবীজাদি- 
ৃষ্টান্তসংগ্রহায় চ-শব্দঃ॥ ১৯ ॥ 


ভাস্যানুবাদ্__পট যেমন স্থত্রের স্বরূপে পুর্বে বর্তমান থাকিয়াই সরল ও 
বক্রভাবে বয়ন অর্থাৎ ওতপ্রোতভাবে পরম্পর সঙ্ঙ্ষপ্রাপ্ত সুত্র সমষ্টি হইতে 
অভিব্যক্ত হয়, সেইরূপ স্ুক্শক্তিমান্‌ ব্রন্মের সহিত অভেদরূপে মভিব্যক্তির 
পূর্ব্বে থাকিয়াই বিশ্ব প্রপঞ্চ স্থ্টি করিতে ইচ্ছুক পরমেশ্বর হইতে অভি- 
ব্যক্ত হয়। বটবীজাদি দৃষ্টান্ত দেখাইবার জন্য সুত্রে চ” শব প্রযুক্ত 
হইয়াছে ॥ ১৯ ॥ 


সৃন্মম। টাকা__পটবদিতি । ব্যতিষঙ্গবিশেষঃ খজুতির্ধাগ ভাবেন মিথ: 
সম্বন্ধ ইত্যর্থঃ | ভম্মাৎ্থ ব্রক্ষণঃ | বটবীজাদীতি। তেন দুষ্টান্তানিতি বহু- 
বচনমুপপন্নম্‌ 1 ১৯ | 


টাকানুবাদ-_“পটবচ্চ' এই স্থত্রের ভায্োক্ত ব্যতিষঙ্গবিশেষের অর্থ সরল 
ও বন্রভাবে পরম্পর সন্বন্ধ। “পিহক্ষোস্তম্মাৎ ইতি-__তম্মাৎব্রঙ্গ হইতে । 
“বটবীজাদীতি এই স্থলে আদিপদ প্রযুক্ত হওয়ায় অবতরণিকাভাস্তে 
দৃষ্টান্তান্‌ উদাহরতি” এই বাক্যে দৃষ্টান্তপদে বহুবচন যুক্তিযুক্ত হইল ॥ ১৯ ॥ 


২১২০ বেদাস্তনূত্রম্‌ ১১৩ 


জিদ্ধান্তকণা-_বর্তমানে স্ত্রকার সৎকার্ধ্যবাঁদে দৃষ্টাস্ত দেখাইতে গিয়? 
স্থক্্র বলিতেছেন যে, পট যেরূপ স্ত্রম্বরূপে অবস্থিত থাকিয়া ওতপ্রোত- 
ভাবে সম্বন্বযুক্ত হইয়া বস্ত্রপে অভিব্যক্ত হয়, তদ্রপ এই বিশ্ব সুক্ষশক্তি- 
যুক্ত ব্রন্দে পূর্বে বিদ্যমান থাঁকিয়াই পরে ঈশ্বর-ইচ্ছায় তাহা হইতে 
অভিব্যক্ত হইয়1 থাকে । এ-স্থলে বটবীজাদি দৃষ্টাস্তও গৃহীত হইতে পাঁরে। 
প্রীমদ্ভাগবতেও পাই,__ 
“পরো মদন্যো জগতস্তস্থৃষ্চ 
ওতং প্লোতং পটবদ্‌ যত্র বিশ্বমূ। 
যদংশতোহন্য স্থিতি-জন্মনাশা 
নস্তোতবদ্‌ যন্তয বশে চ লোক: ॥ (ভাঃ ৬।৩।১২) 
আরও 
“যথা ধানাস্থ বৈ ধানা ভবস্তি ন ভবস্তি চ। 
এবং ভূতানি ভূতেষু চোদিতানীশমায়য়া ॥” (ভাঃ ৬।১৫।৪) ॥১৯। 


স্ত্রমূ_ যথা চ প্রাণাদিও ॥ ২০ ॥ 

সৃত্রার্থ__'যথা চ প্রাণাদিঃ-কিংবা যেমন প্রাণায়াম দ্বারা প্রাণ-অপাঁন 
প্রভৃতি বাঁযু সংযমিত হইয়া তথনও মুখ্য প্রাণমাত্রন্বর্ূপে থাকে এবং কাধ্য- 
কালে মুখা প্রাণ হৃদয়াদি স্থান আশ্রয় করিলে সেই মুখ্য বাষু হইতে প্রীণ- 
অপানাদি স্বরূপে বায়ু অভিব্যক্ত হয়, সেইরূপ ব্রহ্ম হইতে হুম্ম জগতের 
অভিবাক্তি ॥ ২০ ॥ 

গোবিন্দভীষ্যম-ঘথা। প্রাণাপানা দিঃ প্রাণায়ামেন সংযমিতস্ত- 
দাপি মুখাপ্রাণমাত্রতয়া সন্নেব প্রবৃত্তিকালে হৃদয়াদিস্থানানি মুখো 
ভজতি সতি তম্মাদেব মুখ্যাৎ স্বাবস্থ্য়াভিবাজাতে তথ প্রপঞ্চো- 
ইপুুপমৃদিতবিশেষোইণীতো স্ন্্রশক্তিমতি ব্রহ্মণি তদাত্মনা সন্নেব 
স্থপ্টিকালে তম্মিন সিস্যক্ষো সতি তন্মাদেব প্রধানমহদাদিরূপঃ 
প্রাহভবতীতি । উক্তসমুচ্চয়ার্থশচশব্দ; । অসতকাধ্যবাদে তু দৃষ্টান্তে 
নাস্তি। ন হি বন্ধাপুত্রঃ কচিছুৎপ্ মানে? দৃশ্যতে বিয়ৎপুষ্পং বা। 
তম্মাদেকমেব জীবপ্রকৃতিশক্তিমদ্ব্রন্ম জগছপাদানং তদাত্মকমুপা- 

৮ 


১১৪ বেদাস্তস্ৃত্রম্‌ ২১২ 


দেয়ঞ্চেতি সিদ্ধম। এবং কার্ধ্যাবস্থত্বেহপ্যবিচিন্ত্ত্বধন্মযোগাদ প্রচ্যুত- 
পূর্ব্বাবস্থধ্শাবতিষ্ঠতে। ও" নমে বাস্ুদেবায় তস্মৈ ভগবতে সদা । 
ব্যতিরিক্তং ন যন্তান্তি ব্যতিরিক্তোহখিলম্ত য” ইত্যাদিম্ৃতেঃ ॥ ২৯ ॥ 


ভাষ্যান্ুবাদ-_ যেমন প্রাণ-অপান প্রভৃতি পৃথক পৃথক্‌ বাু প্রাণায়াম 
দ্বারা সংযমিত হইলে তখনও অর্থাৎ সংযমকালেও মুখ্য প্রাণবাফুরূপে 
থাকিয়াই যখন বায়ুর স্ব স্ব কাধ্য হইতে থাকে, তখন মুখ্য প্রাণ 
হৃদয়াদিস্থান আশ্রয় করিলে সেই মুখা প্রাণ হইতেই প্রাণাপানাদিরূপে 
অভিবাক্ত হয়, সেই প্রকার প্রপঞ্চও অবয়ব সংস্বান ভঙ্গ হইলে প্রলয়কালে 
সক্শক্তিমান্‌ পরমেশ্বরে অভেদস্বরূপে থাকে, পরে স্থষ্টির সময় পরমেশ্বর 
স্ষ্টিকামী হইলে সেই পরমেশ্বর হইতেই প্রধান-মহৎ-অহঙ্কারাদিরূপে 
প্রকট হয়। এ-স্যত্রেও প্রযুক্ত “" শব্দ পূর্বনিদ্িষ্ট পটের সমুচ্চয়ের 
জন্য প্রযুক্ত । অভিব্ক্তিবাদে দৃষ্টান্ত আছে কিস্তু অসতকাধ্যবার্দে কোন 
ষ্টান্তই নাই, যদি বল, বন্ধ্যাপুত্রের উৎপত্তিই দৃষ্টান্ত, এ-কথা অতীব 
হাস্তাম্পদ, কেননা, বন্ধ্যাপুত্র বা আকাশকুস্থম কোন সময়ই উৎপন্ন হইতে 
দেখা যায় না। অতএব সিদ্ধান্ত এই- ব্রক্ষ এক, জীবশক্তি ও প্ররুতি- 
শক্তিমান; তিনিই জগতের উপাদান, আর উপাদেয় জগৎও সেই ত্রন্ধাত্মক। 
এইবূপে ব্রহ্ম জগদাকারে অভিব্যক্ত হইলেও অচিন্তনীয়ত্ব ধশ্ম-সন্বদ্ধবশতঃ 
স্বব্ূপ হইতে চ্যুত না হইয়া জগদাকারে থাকেন। শ্রবিষুপুরাণে এইরূপ 
কথাই আছে। যথা__ও" নমো বাস্থদেবায়? ইত্যাদি । সেই ষড় গুণৈশ্বর্ধ্য- 
শালী, সর্বান্তধ্যামী গ্যোতনশীল শ্রহরিকে সর্বদা প্রণাম। ধাহার কোন 
কাধ্যবস্ততে সত্তা নিবন্ধন পূর্ব্বাবস্থার বিচ্যুতি নাই, কিন্ত তিনি অখিল ব্যতি- 
রিক্তরূপে স্থিত। ইত্যাদি পুরাণবাক্য প্রমাণ ॥ ২০ ॥ 


ুন্মমা টীকা যথা চেতি। তথাপি সংযমকালেহপি স্বাবস্থয়! প্রাণাপা- 
নাদিরূপতয়া। অভিব্যজ্যতে প্রকটো ভবতীত্যর্থঃ | তম্মার্দেব হুম্্রশক্তিকাঁৎ 
্রন্ষণ এব। উক্তসমুচ্চয়ার্থ: পূর্বনির্দিষ্টপটসংগ্রহার্থঃ। ও" নম ইতি প্রাবৈষ্ণবে। 
অখিলব্যতিরিক্ততয়। স্থিত্যভিধানাৎ পূর্ববাবস্থাবিচ্যুতিনে ত্যাগতম্‌। “সোহয়ং 
তেহভিহিতস্তাত ভগবান্‌ ভূতভাবনঃ। সমাদেন হরেন পন্থাদন্তস্মাৎ সদসচ্চ যৎ্” 
ইতি ব্রহ্ষবাক্যমাদিপদীৎ ॥ ২৭ ॥ 


২।১।২০ বেদাস্তস্থত্রম্‌ ১১৫ 


টাকানুবাদ-_“যথা চ প্রাণাদিঃ, এই সুত্রের ভাত্বস্থ “তদাপি মুখ্যপ্রাণতয়া' 
ইতি তদাপি-_প্রাণবায় সংযমকালেও | "ম্বাবস্থ়্া অভিব্যজ্যতে" ইত্যাদি 
স্বাবস্থয়া-_ন্বকীয় অবস্থায় অর্থাৎ প্রাণাপানাদিরূপে। অভিব্যজ্যতে অর্থাৎ 
_প্রকট হয়, প্রকাশ পাঁয়। তম্মাদেব-_সুক্ষরশক্তিসম্পন্ন পরমেশ্বর হইতেই। 
উক্ত সমুচ্চয়ার্থশ্চশব্দঃ__পূর্বব কথিত পট-দৃষ্টাস্ত গ্রহণের অভিপ্রায়ে সুত্রে 
“চ” শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে । ও" নমঃ ইত্যাদি ক্লোকটি শ্রাবিষুপুরাণোক্ত । 
এই শ্লোকে 'ব্যতিবিক্তোহখিলম্ত যঃ, ইহার দ্বারা অখিল জগৎ-বিলক্ষণভাবে 
ভগবানের স্থিতি কথিত হওয়ায় তাহার পূর্ববাবস্থা-বিচ্যুতি নাই, ইহাই বল! 
হইল। ইত্যাদি ম্বৃতি--এই আদিপদবোধ্য “সোহয়ং তেইভিহিতস্তাত; 
ইত্যাদি শ্লোক, ইহা! শ্রামদ্ভাগবতে পুত্র নারদকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীব্রহ্মা 
বলিতেছেন,_হে বস! এই তোমাকে শ্রহরির স্ব্ূপ সজ্ঞছেপে বলিলাম, 
সেই ষড়গুণৈশ্বধ্যশালী মহামহিমময় শ্রুহরি সমস্ত প্রাণী স্যষ্টি করিয়া থাকেন, 
তিনি ভিন্ন অন্য বপ্ত স্বরূপতঃ নাই কিন্তু তিনি সৎ ও অসৎ যাহা কিছু আছে, 
তাহা হইতে পৃথক্‌ ॥ ২০ ॥ 


্ 


দিদ্ধান্তকণ1_-সৎকাধ্য-বাদের আর একটি দৃষ্টান্ত স্থত্রকার বর্তমান স্তরে 
দিতেছেন--যেমন প্রাণাদি--অর্থাৎ প্র!ণ ও অপানাদি প্রাণায়াম দ্বার 
সংযমিত হইলে সেই সময়ে মুখ্যপ্রাণরূপে বিদ্যমান থাকে এবং মুখ্য প্রাণ 
হৃদয়াি স্থান আশ্রয় করিলে সেই মুখ্যপ্রাণ হইতেই স্ব স্বরূপে অভিব্যক্ত 
হয়, সেইরূপ এই প্রপঞ্চ প্রলয়কালে ব্রন্ধে ব্্তমান থাকিয়া, স্থষ্টিকালে তাহ! 
হইতেই পুনরায় মহদাদিরূপে প্রাছুভূ তি হইয়া থাকে । 


শ্রমন্তাগবতে পাই,_- 


“নম আগায় বীজায় জ্ঞান বিজ্ঞানমূর্তয়ে | 
প্রাণেন্দ্রিযমনোবুদ্ধিবিকারৈব্যক্তিমীযুষে ॥ 
ত্বমীশিষে জগতস্ত স্থুষশ্চ 

প্রাণেন মুখ্যেন পতিঃ প্রজানাম্‌। 

চিত্রশ্ত চিত্তেমন-ইন্দ্রিয়াণাং 

পতির্মহান্‌ ভূতগুণাশয়েশ: ॥” (ভাঃ 91৩1২৮-২৯ ) 


১১৬ বেদাস্তস্ুত্রম্‌ ২।১।২১ 


আরও পাই, 


“পরাবরেষাঁং ভূতানামাত্া ষঃ পুরষঃ পরঃ | 
স এবাসীদিদং বিশ্বং কল্লান্তেহন্ন্ন কিঞ্চন ॥” (ভাঃ ৯1১1৮) ॥২০| 


অবতরণিকাভাষ্যমৃ__প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্রেতান্মিন্নধিকরণে জগ- 
ছুপাদানত্বং জগন্নিমিত্তত্বঞ্চ ব্রহ্মণো নিরূপিতম্‌। তত্রাছ্যমুপক্ষিপ্তান্‌ 
দোষান্‌ পরিহ্ৃতা দৃট়ীকৃতং দৃশ্যতে হিত্যাদিভিঃ। অথাস্তমং 
বাক্যান্তরাৎ প্রতীতমপি জীবকতৃত্বপক্ষ- সংদৃষ্য দৃটীক্রিরতে। 
তথাহি “কর্তারমীশম্” ইত্যাদিশ্রাতেরীশ্বরো জগৎকর্তেত্যেকে। 
“জীবাদ্‌ ভবন্তি ভূতানি” ইত্যাদি শ্রুতেরদৃষ্টযোগাজ্জীবস্তৎকর্তেতি 
তবিতরে। তত্রেশ্বরস্য তৎকর্তৃত্বে পূর্ণভাদিবিরোধাপাত্তজীবস্যৈব তদিতি 
বদস্তি। দ্বিবিধবাক্যোপলন্তাদনির্ণয়ো বা স্তাদিত্যেবং প্রাপ্তে- 


অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ-_্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞা দৃষ্টাস্তান্ুপরোধাৎ, 
প্রথমাধ্যায়ের চতুর্থ পাদোক্ত এই অধিকরণে ব্রহ্ম জগতের উপাঁদানকারণ ও 
নিমিত্তকারণ নির্ণাত হইয়াছেন, তাহার মধ্যে প্রথম অর্থাৎ উপাদীনকারণতা- 
বিষয়ে যে সকল আক্ষেপ উপস্থিত হইয়াছিল, তৎ্সমুদয় নিরাস করিয়। 
দৃশ্যতে তৃ" ইত্যাদি শ্ত্রের দ্বারা তাহা দৃঢ় করা হইয়াছে । এক্ষণে 
অস্তিমটি অর্থাৎ নিমিত্তকীরণতা-বিষয়ে বাক্যান্তর হইতে জীব-কর্তত্ববাদ 
প্রতীত হইলেও তাহা দূষিত করিয়া ব্রদ্দের মেই নিমিত্তকাঁরণতাবাঁদকেও 
সুদৃঢ় করিতেছেন । যেমন জগৎ্কর্তৃত্বসন্থদ্ধে বু মত পাওয়া যাঁয় তন্মধো কেহ 
কেহ (বৈদিকপ্রধান ব্যাসাদি ) বলেন--“কর্ারমীশং ঈশ্বর জগত-ক্ষ্িকর্তা। 
ইত্যাদি শ্রুতি থাকায় ঈশ্বর জগতকর্ত1 | অপরে বলেন--জীবাদ্‌ ভবস্তি ভূতানি' 
জীব হইতে সমস্ত ভূতের উদয় হয়, এই শ্রুতিবশতঃ জীবই অনুষ্টজন্ 
জগতের উৎপাদক । এই উভয় মতের মধ্যে ঈশ্বরকে জগৎকর্তা বলিলে 
তাহার পৃর্ণতাদি-পশ্মের বিরোধ হয়, অতএব জীবই জগতকর্তা এইরূপ 
পূর্বপক্গী সিদ্ধান্ত করেন, অথবা দুই প্রকার শ্রুতিই যখন উপলব্ধ হইতেছে 
তখন সন্দেহই থাকিয়া যাইতেছে, এমত-অবস্থায় প্রকৃত সিদ্ধান্তের জন্য স্থঞ্রকার 
বলিতেছেন__ 


২১।২১ বেদাস্তস্থত্রম্‌ ১১৭ 


অবতরণিকাভাব্য-টাকা'_উক্তার্থাবাদপূরর্কং হরের্গতসিমিত্তত্বং বক্ত.- 
মুপক্রমতে প্রকৃতিশ্চেত্যাদিনা । হরেবিশ্বোপাদীনতাং ক্রবতি সমন্বয়ে 
স্বতিতর্কাদিভিহিরোধো নিরস্তঃ। অথ সর্বজ্ঞন্ত পূর্ণস্ত তশ্ত বিশ্বনিমিত্ততাং 
ক্রবৃতি তম্মিন্‌ তর্কেণাক্ষেপো নিরম্তত ইত্যর্থঃ। হরির্ন জগৎকর্ত পূর্ণতাদি- 
বিরোধাদ্িতি তর্কেণ সমন্বয়মাক্ষিপ্য সমাধানাদাক্ষেপোহত্র সঙ্গতিঃ। 
জীবোহদৃষ্টদ্বারা তৎকর্তান্তিতি প্রত্যুদাহরণৎ বা সেতি বোধ্যম্‌। 
অথেতি। অস্তিমং জগন্িমিত্তত্বং দৃটীক্রিয়ত ইত্যন্বয়ঃ। একে বৈদিকমুখ্যা 
ব্যাসাদয়ঃ | 


অবতরণিক।-ভাষ্যের টাকানুবাদ-_পূর্বে বর্ধিত-বিষয়ের পুনরুল্লেখ 
করিয়] শ্রীহরির জগৎকাঁধ্যে নিমিত্তকারণত্ব বলিবার উপক্রম করিতেছেন-_ 
“প্ররূতিশ্চ প্রতিজ্ঞা” ইত্যাদি দ্বারা । শ্রহরির বিশ্বোপাদানকারণত্ব বলিবার 
কালে ব্রহ্ম সমন্বয়ে উপস্থাপিত বিরোধ স্বৃতিবাক্য ও তক প্রভৃতিদ্বারা খণ্ডিত 
হইয়াছে । এক্ষণে সর্দ্জ্ঞ, পূর্ণ, পরমেশ্বরের বিশ্বনিমিক্তকারণতা-স্থাপনকারী 
সমন্বয়ে আক্ষেপ তর্কদ্বারা নিরাস করা হইতেছে । প্রথমতঃ নিমিত্তকারণতা- 
সমন্বয়ে এই তরদ্বারা আপত্তি আনা হইয়াছে, ষথা-_শ্রীহরি জগৎকর্থা 
( নিমিত্তকারণ ) হইতে পারেন না, তাহাতে পূর্ণভাদির বিরোধ হয়ঃ 
কথাটি এই-_যদি ঈশ্বরকে জগত-স্ষ্টিকর্তা বল, তবে তাহার পূর্ণতার হানি 
হয়। যেহেতু কার্ধামাত্রের প্রবুত্তিতে ইষ্টসাধনতাজ্ঞান ও কৃতিসাধ্যতাজ্ান 
পূর্বে আবশ্যক । জগত-স্থ্টিকরণ তাহার ইষ্টবোধেই তিনি তাহা করিয়াছেন। 
অতএব বুঝাইতেছে, তিনি জগতের অভাববান্‌ অতএব অপূর্ণ অথচ 
“পূর্ণমদ: পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণসুদুচ্যতে” এই শ্রুতিতে পূর্ণ পরমেশ্বর হইতে 
হির কথা শ্রুত হইতেছে । এজন্য ঈশ্বরকে স্বষ্টিকর্তী বলা যাইতে 
পারেনা। এ আক্ষেপের স্যাধান করায় এই অধিকরণোঁথানে আক্ষেপ- 
সঙ্গতি বুঝাইতেছে অথবা জীব অনৃষ্টকে দ্বার করিয়া জগতের শিশ্মাতা 
হউন এই আপত্তি হেতু প্রত্াদাহরণ-সঙ্গতিও হইতে পারে। “অথাস্তিমং 
বাক্যান্তরাৎ প্রতীতমনপি” ইত্যাদি অস্তিমং অর্থাৎ জগতের নিমিত্তকারণত। 
দুট করা হইতেছে । এইভাবে অস্থয় জ্ঞাতব্য । একে অর্থাৎ ব্যাস প্রতৃতি 
প্রধান বেদপন্থীবা । 


১১৮ বেদাস্তস্থঅম্‌ ২১২১ 
ইত্তব্রবতপছেশ।বিকরণজ, 
জীবকর্তৃত্ববাদ-খগ্ডন 
হুত্রম_ইতরব্যপদেশাদ্ধিতাকরণাদিদোষপ্রসক্তিঃ ॥ ২১। 


জূত্রার্থ-_ইতরবাপদেশা২--অপর কতিপয় বাদীর যে জীবকর্তত্ত 
উক্তি অথব1 ইতরের অর্থাৎ জীবের যে জগৎ কর্তৃত্বোক্তি-_-অপর কেহ কেহ 
ত্বীকার করিয়াছেন, সেই ব্যাস-মত হইতে বহিভূর্তি জীবকর্তৃত্ববাদী 
পণ্ডিতগণের মত জগত-স্থ্টিকর্তা জীবে ঘহিতাকরণাদি দৌষপ্রসক্তিঃ? 
অর্থাৎ অহিতকরণ ও শ্রমাদি দোষের প্রসক্তি হয়, অতএব জীব জগতৎ- 
কর্তা হইতে পারে না ॥ ২১ ॥ 


গোবিন্দভাব্যম্‌-_ইতরেষাং কেষাঞ্চিদি যো জীবকর্তৃত্ববাপদেশ- 
ইতরস্য বা জীবন্য যো ক্রগংকর্তত্বব্পদেশঃ পরৈঃ কৈশ্চিৎ 
স্বীকৃতস্তম্মাদিতরব্যপদেশিনাং বিছুষাং তৎকর্তরি জীবে হিতাকরণা- 
দীনাং দোষাণাং প্রসক্তিঃ স্যাৎ। হিতাকরণমহিতকরণং শ্রমাদিকঞ্চ 
দূষণং প্রাপ্রুয়াংৎ। ন হি কশ্চিৎ স্বাধীনো ধীমান্‌ স্ববন্ধনাগারং 
নিশ্মিমাণঃ কৌশেয়কীটবৎ তত্র প্রবিশেৎ। ন বা! স্বয়ং স্বচ্ছঃ 
সন্গত্যনচ্ছং বপুরুপেয়াৎ। ন চ কেনচিং জীবেন সাধ্যমিদং 
প্রধানমহদহংবিয়ৎপবনাদিকাধ্যম। ন্তচ্চিন্তয়াপি শ্রমানূভবাং। 
তন্মাদ ছুষ্টো৷ জীবকর্ত ত্ববাদঃ। ঈশ্বরস্য তু তৎকর্তঃ পুর্ণতাদিবিরোধঃ 
পরিহরিষ্যতে ॥ ২১ ॥ 


ভাষ্যান্ববাদ-_-ইতরেষাম্‌--ব্যাসমতের বহিভূ্তি কোন কোনও বাদীর 
মতে যে জীবকর্তত্ববাদ স্বীকুত হয়, অথবা ইতরস্য ব্যপদেশ:- অর্থাৎ 
ঈশ্বর ভিন্ন জীবের জগৎকর্তৃত্ব উক্তি কেহ কেহ স্বীকার করিয়া থাকেন, 
সেই ব্াপদেশ হইতে অন্য বাদীদিগের অথবা সেই ঈশ্বর হইতে অন্য অর্থাৎ 
জীবের কর্তৃত্ববাদী পগ্ডিতগণের পক্ষে জগৎ-নগ্টিকর্তা জীবে ছিতাকরণাদি 


২১1২১ বেদাস্তসৃত্রম্‌ ১১৯ 


দোষের প্রসক্তি হয় অর্থাৎ আত্মহিতের অকরণ, অহিতের করণ ও শ্রম প্রভৃতি 
দোষ আসিয়! পড়ে, কিব্ূপে? তাহা বলিতেছি-_ কোনও স্বাধীন বুদ্ধিমান্‌ 
ব্যক্তি নিজের বন্ধনার্থ কারাগার নিশ্শীণ করিয়া মাকড়সার মত তাহাতে 
প্রবেশ করে না। জীব স্বয়ং শুদ্ধম্বভাব হইয়া অতি মলিন দেহ ধারণ করিতে 
পারে না। তদ্‌ভিন্ন কোঁন জীবেরই এই প্ররুতি, মহৎ অহঙ্কার, আকাশ, 
বাছু প্রভৃতি কার্ধ সাধ্য নহে, অধিক কি? তাহার নিশ্মাণ-চিস্তাদ্বারাও সে 
শ্রমবোধ করিবে । অতএব জীবকত্ত্ববাদ উক্ত দোষে ছুষ্ট। আর ষে 
ঈশ্বরের জগৎ-কর্তত্ববাদপক্ষে পূর্ণত্বহানি প্রভৃতি বিরোধ দেখাইয়াছ, তাহারও 
সমাধান পরে করিব ॥ ২১ ॥ 

সুজ্মমা টীকা__ইতরেতি। ইতরেষাং ব্যাসমতবহিভূর্তানাৎ তত্বাপদে- 
শিনাং জীবকর্তৃত্ববাদিনাম। অত্যনচ্ছৎ মলিনতরম্‌ ॥ ২১। 

টাকানুবাদ-_ইতরেষাং অর্থাৎ ব্যা-মত-বহিভূতি জীবকর্তৃত্ববাদীদিগের | 
অত্যনচ্ছং-_-মলিনতর ॥ ২১ ॥ 

সিন্ধাস্তকণী- বেদাস্তের প্রথম অধ্যায়ের চতুর্থপাদে “প্ররুতিশ্চ প্রতিজ্ঞা- 
দৃষ্টান্তাছুপরোধাৎ” (ব্রঃ সঃ ১19২৩) এই অধিকরণে ব্রহ্ম যে জগতের 
উপাদান ও নিঘিত্তকারণ তাহা নিরণীত হইয়াছে । তন্মধ্যে জগছুপাদানত্- 
বিষয়ে প্রতিপক্ষে ষে সকল দৌষ উত্থাপিত হইয়াছিল, তাহা নিরাকরণ 
পূর্ধবক দু করা হইয়াছে। বর্তমানে বাঁক্যাস্তর হইতে জীবকতৃত্ববাদ আপাতত: 
প্রতীত হইলেও তাহ] দুষিত করিয়া ব্রন্ধই যে জগতের নিমিত্বকারণ, তাহা 
দৃঢ় করা হইতেছে । 

মুণ্ডক শ্রুতিতে পাওয়া যায়,_-“কর্তীরমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্‌” 
(মুঃ ৩১২) আবার অন্য শ্রতি আছে,_“জীবান্তবস্তি ভূতানি” এইরূপে 
শ্রুতিতে উভয় মতের উপলব্ধি হওয়ায়, প্ররুত সিদ্ধাস্ত কি হইবে, তাহা 
স্ত্রকার বর্তমান স্তরে বলিতেছেন যে, হিতাকরণ অর্থাৎ হিত অকরণ বা 
অহিতকরণ এবং শ্রমাদ্দি দৌষের প্রসক্তিবশতঃ জীবকে জগতকর্তা বল! 
যায় না। কারণ কোন স্বাধীন বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি নিজের কারাগার নিজে 
নিশ্ধীণ করে না। জীব স্বয়ং শ্ুদ্ধস্বভাব হইয়া মলিন দেহ ধারণ করিতে 
পারে না। আরও কোন জীবের পক্ষেই প্ররুতি, মহদাদি কাধ্য হসাধ্য 
নহে, তাহার চিস্তাতেও সে শ্রমান্থভব করিবে । স্থতরাং জীবকর্তত্ববাদ সর্বথা 
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ছু্ট। আর ঈশ্বরের জগৎকর্তৃত্ব-বিষয়ে তাহার পূর্ণত্বাদির বিরোৌধও হয় ন!। 
ইহা পরে পরিহার কর। হইবে । 
শ্ীমস্তাগবতে পাই,__ 
“স এবেদং সসজ্জাগ্রে ভগবানাত্মমায়য়া | 
সদসদ্রেপয়৷ চাসৌ গুণমধ্যাহগুণো! বিভূঃ ॥৮ ( ভাঃ ১২৩০) 
“য ইচ্ছয়েশঃ স্থজতীদমব্যয়ে। 
য এব রক্ষত্যবলুম্পতে চ যঃ। 
তশ্ঠাবলাঃ ক্রীড়নমাছুরী শিতু- 


শ্চরাচরং নিগ্রহসংগ্রহে প্রঃ ॥” ( ভাঃ ৭9২৩৯) 
“স ঈশ্বর: কাল উকক্রমোহসা- 
বোঁজঃসহঃসন্ববলেন্দ্রিয়াত্মা । 

স এব বিশ্বং পরম: স্বশঞ্রিভিঃ 

হ্থজত্যবত্যন্তি গুণত্রয়েশঃ ॥৮ ( ভাঃ ৭1৮৮) 


এতত-প্রসঙ্গে গীতার ৯৮-১০ শ্লোক আলোচ্য ॥ ২১ ॥ 


অবতরণিকাভাষাম্‌-__নন্ ব্রহ্মপোহপি  কার্ধাভিধ্যানতদন্থ- 
প্রবেশাদিশ্রবণাৎ শ্রমহি তাকরণাদি প্রাপ্তিস্তত্রাহ__ 

অবতরণিকা-ভাব্যানুবাদ-_আশক্কা হইতেছে_ ব্রহ্মেরও জগতৎ-কার্ধ্যের 
জন্য অভিধ্যান বা ঈক্ষণ ও স্থষ্ট জগতের মধ্যে প্রবেশ প্রভৃতি শ্রুত হওয়ায় 
তাহার কর্তত্বপক্ষেও শ্রম ও হিতাকরণাদির প্রসঙ্গ হয়, তাহার সমাধানার্থ 
বলিতেছেন-__ 

অবতরণিকাভাস্য-টীকা-_নম্িতি | বহু স্তামিতোবংবিধে কার্ধা-তচ্চিন্তনে 
বোধে । 

অবতরণিক।-ভাব্যের টীকানুবাদ-_নন ইত্যাদি অবতরণিকাঁ_ 
বহু স্যাম ইত্যাদি বাক্যদ্বারা বোৌধিত কার্য ৪ তাহব চিন্তা জানিবে। 


হুত্রম-_অধিকস্ত ভেদনিদ্দেশাহ ॥ ২২। 


সৃত্রার্থ-'-_সে আশঙ্কা নাই, “অধিকং জীব হইতে পরমেশ্বর 
অত্যুৎকষ্ট, যেহেতু তাহাতে প্রন্ভৃত শক্তি আছে। ইহার অবগতি হইল 
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কিসে? উত্তর--“ভেদনির্দেশাৎ- শাস্ত্রে জীব ও পরমেশ্বরের ভেদ নির্দেশ 
আছে, এইজন্য ; অর্থাৎ শান্ত্রে আছে, জীব শোক ও মোহগ্রন্ত, কিন্ত পরমেশ্বর 
অখণ্ড এষ্বধ্যসম্পন্ন ॥ ২২ ॥ 

গোবিন্দভাষ্যম্‌- শঙ্কাচ্ছেদায় তু-শব্দঃ। জীবাদধিকং ব্রহ্ষ 
উরুশক্তিকত্বাৎ তস্মাদত্যুৎকৃষ্টম। তত কুতঃ? শাস্ত্রে তখৈব 
ভেদনির্দেশাৎ। মুণ্ডকাদৌ--“সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্লোইনীশয়। 
শোচতি মুহ্যমানঃ। জুষ্টং যদা পশ্ঠত্যন্যমীশমস্ত মহিমানমেতি 
বীতশোক” ইতি শোকনোহগ্রস্তাৎ জীবাৎ পরমাত্মনোহখপ্ডি- 
বৈশ্বধ্যাদিত্েন ভেদে নিপ্দিশ্যতে | স্মৃতিফু চ “দ্বাবিমৌ পুরুষৌ 
লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ। ক্ষরঃ সব্র্বাণি ভূতানি কুটস্ছোইক্ষর- 
উচযতে ॥ উত্তমঃ পুরুষস্তন্থঃ পরমাত্তেত্যুদাহতঃ। যো লোকত্রয়মা- 
বিশ্য বিভর্তাবায় ঈশ্বর” ইতি । “প্রধানপুরুষাবাক্তকালানাং পরমং 
হিযৎ। পশ্যন্তি স্রয়; শুদ্ধ: তদ্দিষ্ণেঃ পরমং পদম্‌॥ বিষ্ঞোঃ 
স্বরূপাঁ পরতো হি তেহন্যে রূপে প্রধানং পুরুষশ্চ বিপ্র। তস্তৈব 
হেহন্যেন ধুতে বিযুক্তে রূপেণ যৎ তদ্‌ দ্বিজ কাঁলসংজ্ঞম্” ইতি । 
“এতদীশনমীশস্ত প্রকৃতিস্থোইপি তদ্গুণৈঃ। ন যুজ্যতে সদাত্ম- 
স্থৈ্ধথা। বুদ্ধিস্তদাশ্রয়া” ইতি চৈবমাগ্যাস্থ তখৈবাসৌ নি্দিষ্টঃ | 
সম্ভোগ প্রাপ্তিরিতাদিনা প্রাগপ্যেতদভিহিতম্‌। তথা চাবিচিন্ত্যোরু- 
শক্তিরীশ্বরঃ স্বসন্কল্পমাত্রাৎ জগৎ স্থষ্ট' তন্মিন্‌ প্রবিশ্ত বিক্রীড়তি 
জীর্ণ তৎ সহরত্যুর্ঘনাভিবদিতি ন পূর্বেবোক্তদোষগন্ধঃ। নন 
ঘটাকাশাদ মহাকাশস্তেবৈতজ্জীবাদীশ্বরস্থাধিক্যমিতি চেন্ন তদ্দং 
ত্য পরিচ্ছেদবিযএত্বান্থীকারাৎ। ন চ জলচন্দ্রাদ্‌ বিয়চ্চন্দ্রস্তেব 
তম্মাৎ তম্ত তদ্বিভোনীরূপস্ত তসা তদ্বং প্রতিবিষ্বাসম্তবাৎ। নচ 
রাজপুত্রস্েবাপ্তরাসভ্রমস্যৈকস্য ব্রন্মণো। ভ্রমাৎ জীবস্যোতকর্ষাপকর্ষে 
সার্ববজ্্যশ্রুতিবিরোধাৎ ॥ ২২ ॥ 

ভাষ্যান্ুবাদ-_স্থত্রে যে "তু" পদ প্রযুক্ত আছে, তাহা পূর্বোক্ত আশঙ্কা 
নিবৃত্তির বোধক । অর্থাৎ এ আশঙ্কা হইতে পারে না। জীব হইতে 
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পরমেশ্বর সর্ববাংশে উৎকৃষ্ট, যেহেতু তিনি প্রভূত শক্তিশালী । তাহা কোথ। 
হইতে পাইলে? উত্তরে বলিতেছেন, _মুণ্ডকোপনিষদাদিতে সেইরূপই জীব 
ও পরমেশ্বরের প্রভেদবোধক ধশ্ম উল্লিখিত হইয়াছে । যথা “সমানে বৃক্ষে 
পুরুষো নিমগ্নঃ......বীতশোকহ: একই দেহরূপ পিগ্লল (অশ্ব ) বুক্ষে জীব বাস 
করে, মায়াবশতঃ মুহমান হইয়া সে শোক করে। যখন সে সেই বুক্ষবাসী 
আর একটি পুরুষকে (পরমেশ্বরকে ) দেখে, যে তিনি অশেষকল্যাণগুণযুক্ত, 
নিয়স্তা, তখন এইবপ ধ্যানের ফলে সে ঈশ্বরের মহিমা _বৈকৃগ্ঠত্ব লাভ করে 
এবং অবিদ্যামুক্ত অর্থাৎ বন্ধনমুক্ত হইয়া বৈকুষ্ঠে গমন করে। এইরূপে 
শোক-মোহ্গ্রস্ত জীব হইতে পরমেশ্বরের অচিন্তয, অখণ্ড, এশ্বরধ্যাদি যৌগ- 
হেতু প্রতেদ নির্দিষ্ট হইতেছে । গীতাদিতেও আছে “দ্বাবিমৌ...বিভর্ত্য- 
ব্যয় ঈশ্বরঃ”। জগতে ক্ষর ও অক্ষরনামে এই ছুইটি পুকষ ( আত্মা) 
আছে। তন্মধ্যে ক্ষর সমস্ত জীব, আর নিব্বিকার পুরুষ অর্থাৎ মুক্তজীব 
অক্ষরনামে অভিহিত হন। পুরুষোত্বম কিন্তু এই উভয় হইতে ভিন্ন, 
তাহাকে পরমেশ্বর বলা হইয়াছে । ইনি অব্যয়। তিনি এই ত্রিভুবন-মধ্যে 
প্রবেশ করিয়া পৃথিবীকে ধারণ করিয়া আছেন। বিষ্ণুপুরাণে কথিত আছে 
__প্রধানপুরুষাব্যক্ত......কালসংজ্ঞম্? । হে বিপ্র। মৈত্রেয়। 'প্ররুতি, পুরুষ, 
অব্যক্ত ও কাল হইতে শ্রেষ্ঠ ভগবানের পরম বিশুদ্ধ স্বরূপ বিদ্বান্‌ 
ব্যক্তিগণ সর্বদ] দর্শন করিয়া! থাকেন । প্রধান ও পুরুষ (জীব )--এই 
তইটি বিষুম্বরূপ হইতে পৃথক । সেই বিষ্ণুর কালনামকরূপ দ্বারা এ দুইটি 
নিয়মিত হইয়া থাকে । উহার] যে কালরূপের সহিত অবিষুক্ত__অবিচ্ছিন্ন। 
হেদ্বিজ! ইহাই বিষ্ণুর কালনামক স্বরূপ । শ্রীমদ্ভাগবতে আছে-_-এত- 
দীশনমীশস্ত..বুদ্ধিন্তদাশ্রয়া_পরমেশ্বরের ইহাই ঈশ্বরত্ব যে, তিনি প্রকৃতির 
মধ্যে থাকিয়1ও প্রকৃতির সব, রজঃ, তম: এই ভিন গ্রণদ্বারা সংসক্ত হন না, 
এ গুণগুলি ঈশ্বর-বিমুখ জীবের বন্ধনহেতু । ভগবনিষ্টবুদ্ধি সত্বাদিগুণে বদ্ধ 
হয় না। ইত্যাদি স্মৃতিতে জীব হইতে ভিন্ন ভাবে পরমেশ্বর নির্দিষ্ট হইয়াছেন। 
এই বেদাস্তশান্ত্রেও “সম্তোগপ্রাপ্তিঃ ইত্যাদি স্থত্র দ্বারা পূর্বেও ইহা বলা 
হইয়াছে । অতএব সিদ্ধান্ত এই-_অচিন্তনীয় মহাঁশক্তিসম্পন্ন ঈশ্বর স্বাধীন 
সঙ্ক্পমাত্র ছ্ারাই জগৎ স্ঙি করিয়! তাহার মধ্যে প্রবেশ এবং লীলা করেন ও 
উর্ণনাভের মত জীর্ণ জগৎকে সংহার অর্থাৎ নিজ মধ্যে লীন করেন । স্থাতরাং 


২১২২ বেদাস্তস্ত্রম ১২৩ 


পূর্ববপ্রদশিত শ্রমাদিদৌষের সম্পর্কলেশও তাহাতে নাই। যদি বল, যেমন 
ঘটাকাশ হইতে মহাকাঁশের আধিক্য, সেইরূপ পরিচ্ছন্ন জীব হইতে বিভু 
পরমেশ্বরের আধিক্য-_এইমাত্র গ্রভেদ ; বাস্তবপক্ষে জীব ও পরমেশ্বর একই-_ 
এ-কথা বলা ষায় না। আকাশের মত পরমেশ্বরের পরিচ্ছেদ স্বীকৃত নহে 
অর্থাৎ আকাশ ঘটাঁবচ্ছিন্ন পটাঁবচ্ছিন্নত্বাদিরূপে প্রতিভাত হইতে পারে, কিন্তু 
ঈশ্বর জীবাবচ্ছিন্ন বা জগদবচ্ছিন্্র এরূপ হন না। আবার প্রতিবিদ্ববাদও 
বলা যায় না অর্থাৎ জলে প্রতিবিদ্বিত চন্দ্র হইতে আকাশচন্দ্রের যেমন আধিক্য, 
সেইরূপ জীব হইতে পরমেশ্বরের আধিক্য এনদৃষ্টাস্ত সঙ্গত নহে; যেহেতু 
ঈশ্বর বূপহীন, জলে চন্দ্রের মত জীব তাহার প্রতিবিশ্ব হইতে পাঁবে না। 
যদি বল, রাজপুত্র যেমন কৈবর্ত-ভ্রম প্রাপ্ত হইলে তাহার অপকর্ষ হয়, 
কিন্ত স্বরূপতঃ তাহার উৎকর্ষ, সেইরূপ ঈশ্বর জীবভাব প্রাপ্ত হইলে 
অপকুষ্ট হন, কিন্তু তিনি ঈশ্বরভাবে উৎকৃষ্ট ;_ ইহাও বল! যায় না, এই 
ভ্রান্তিবাদ ঈশ্বরের পক্ষে সম্ভব নহে; কারণ তাহাতে তাহার সর্বজ্ঞতা শ্রুতির 
বিরোঁধ ঘটে ॥ ২২॥ 

সূক্ষমা টাকা-_অধিকমিতি। মুণ্ডকাদাবিত্যাদিপদাৎ শ্বেতাশ্বতরাদীনা- 
প্যেতদ্বোধ্যম। সমান ইতি। সমানে একসম্মিন, বৃক্ষে দেহে পিগ্ললতরৌ 
পুরুষো জীব: নিমগ্রঃ সংসক্তঃ অনীশয়া মায়য়া জুষ্টমনন্তৈ: কল্যাণগুণৈ: 
সেবিতং ম্বেন বা পশ্ঠতি ধাঁয়তি অন্যঃ স্বম্মাততিন্বৎ মহিমানং বৈকৃং কীত- 
শোকে নিবৃত্তাবিষ্তো বিমুক্তঃ সন্গিত্যর্থঃ। ইত: প্রাক দ্বান্থপর্ণেতি চোভদত্র 
গ্রাহম্‌। ছ্বাবিত্যাদিদ্বয়ং শ্রাগীতাস্থ । ক্ষরঃ শরীরক্ষরণাদনেকাবস্ত্বো বছ- 
জীববর্গঃ অক্ষরন্তৎক্ষরণাভাঁবাদেকাবস্থো মুক্তজীববগঃ অচিৎসংযোগতদ্বিযো- 
গরূপৈকৈকোপাধিসন্বদ্ধাদেকত্বেন নির্দিষ্টো৷ বোধ্যঃ। উত্তমঃ পুরুষস্ত ক্ষরাক্ষরা- 
ত্যামন্যো ন তু তয়োরেবৈক: সঙ্ল্পনীয় ইত্যর্থ:। প্রধানেত্যাদিদ্বয়ং গ্রবৈষ্ণবে । 
বিষ্কোরিতি ৷ প্রধানং পুকষশ্চেতি দ্বে পে বিষ্কোঃ ম্বরূপাদন্যে তশ্ৈব বিষ্কোঃ 
কালসংজ্জেন রূপেণ তে দ্বে বিধুতে নিয়মিতে ভবতঃ। কীদুশে তে বিযুক্তে 
পৃথগ ভূতে অবিযুক্তে ইতি বা চ্ছেদঃ। পূর্ববরূপমার্যম্‌। এতদিতি শ্রীভাগবতে। 
তদ্গুণৈঃ সত্বাদিভিন যুজ্যতে ন সংসজ্যতে । অসদাত্মস্থৈস্তদ্বিমুখজীববন্ধকৈ: | 
যথা তদাশ্রয়া ভগবন্নিষ্টা ভক্তানাং বুদ্ধিরিতি । সর্বত্র হরেরুরুশক্তিত্বং স্ফটম্‌। 
তদ্বৎ তশ্তেতি । আকাশস্তেব তন্মতে ব্রহ্মণ: পরিচ্ছেদবিষয়ত্বাম্বীকারাদিত্যর্থঃ 


১২৪ বেদাস্তস্থত্রম্‌ ২১২২ 


তস্মাৎ তশ্ত তদিতি। তন্মাৎ জীবাৎ তন্য ব্রহ্ষণঃ তদ্আধিক্যমিত্যর্থ: | 
আঝ্টেতি। লন্ধকৈবর্তভ্রাস্তেরিত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥ 

টীকানুবাদ-_'অধিকন্ব' ইত্যাদি স্ত্র-ভান্তে 'মুণ্ডকাদৌ, ইহাতে প্রযুক্ত 
আদিপদদ্বার! শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের সম্বন্ধেও ইহা] জানিবে। সমানে বৃক্ষ ইত্যাদি 
_ একই বৃক্ষে অর্থাৎ দেহরূপ অশ্থখ গাছে, পুরুষ অর্থাৎ জীব নিমগ্ন আছে, 
সংসক্ত আছে । সে অনীশয়া মায়া বশত: জুষ্টম-_অনন্ত-কল্যাণ-গুণ-সম্পন্ন, স্ব- 
স্বরূপে, _পশ্টতি-ধ্যান করে, অন্তম-_নিজ হইতে ভিন্ন, মহিমানং__বৈকুগ্ঠকে, 
বীতশোকঃ:- অবিদ্া হইতে“মুক্ত_ বিমুক্ত হইয়া । ইহার পূর্বের “ছা সুপর্ণা, 
ইত্যাদি শ্রুতিও মুণ্ডকোপনিষদে ও শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে দ্রষ্টব্য । “ঘবাবিমৌ 
পুরুষৌ” ইতা।দি শ্লোক শ্রীভগবদ্গীতাস্থিত। ক্ষর শব্ের অর্থ--বহ্ধ জীব 
শরীরের বিনাশ হয় বলিয়। অর্থাৎ অনেক ভাবে প্রচ্যুত হয় বলিয়া বদ্ধ। অক্ষর 
মুক্ত জীব, সেই শরীরের ক্ষরণের অভাবে একই অবস্থায় স্থিত মুক্তজীব। 
ক্ষর_ বদ্ধজীব অচিৎ অর্থাৎ জড় দেহের সম্বদ্ধ এবং মুক্তজীব জড়দেহের বিয়োগ, 
এই এক একটি উপাধি সম্বন্ধহেতু জীব বহু হইলেও তাহাতে একবচন প্রযুক্ত 
হইয়াছে । উত্তম পুরুষ কিন্তক্ষর ও অক্ষর পুরুষ হইতে বিলক্ষণ, তাহাদেরই 
মধ্যে একজন মনে করিও না_ ইহাই অর্থ। 'প্রধান-পুরুষাব্যক্ত' ইত্যাদি ও 
বিষ্কোঃ হ্বূপাৎপরত" ইত্যাদি এই ছুইটি শ্লোক বিষুপুরাণোক্ত । বিষ্চোঃ 
স্বরূপাৎ ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ প্রধান ও পুরুষ এই দুইটি বিষুস্বদূপ হইতে 
ভিন্ন । ইহারা লেই বির কাল নামক রূপ দ্বারা নিয়মিত হয়; কিরূপ 
তাহারা? বিষুক্তে অর্থাৎ কাল ভইতে বিচ্ছিন্ন, অথবা অবিষুক্তে পাঠ । ধৃতে 
অবিষুক্তে এইরূপ প্ররুতিভাব (সন্ধির অভাব ) হওয়া উচিত কিন্তু আর্ধপ্রয়োগ 
বলিয়া পূর্বরূপ হইয়াছে অর্থাৎ সন্ধিতে একারলোপ হইয়াছে । এতদীশ- 
নমীশম্য ইত্যাদি শ্লোকটি শ্রীমদভাগবতেব । তদ্গুণৈ: অর্থাৎ সত্ব প্রভৃতি 
প্রকৃতি গুণের সহিত সংসক্ত হয় না। অপদাত্মশ্থৈ_-ঈশ্বরবিমুখ জীবের 
বন্ধদনকারক যথা ত্দাশ্রয়া_যেমন ভগবন্লিষ্ঠা ভক্কিমান্গণের বুদ্ধি। 
সর্বত্রই ঈশ্বরের মহাঁশক্তির পরিচয় সুম্পষ্ট । তদ্বৎ-_আকাশের মত, তশ্থয-_ 
ব্রদ্ষের পরিচ্ছেদ-বিষয়ত্বের অন্বীকারহেতু । “তম্মাৎ তস্য তৎ, ইতি-_-তম্মাৎ__ 
জীব হইতে, তন্ত- পরমেশ্বরের, তৎ-_অর্থাৎ আধিক্য বা শ্রেষ্ঠত্ব । 'আপ্তদাস- 
ভ্রমন্ত কৈবর্তভ্রমপ্রাঞ্ধ রাজপুত্রের ॥ ২২॥ 


২১২২ বেদান্তমৃত্রম্‌ ১২৫ 


সিদ্ধান্তকণ1_-যদি এরূপ পূর্বপক্ষ হয় যে, জগৎকার্যের অভিধ্যান 
ও তাহাতে অন্তপ্রবেশাদি বশতঃ ব্রদ্ষেরও শ্রমাদি দোষ এবং হিতাকরণ- 
দোষের প্রসঙ্গ আঁমিতে পারে, তাঁহার নিরাঁকরণার্থ বর্তমান স্থত্রে স্থত্রকার 
বলিতেছেন যে, সে আশঙ্কা হইতে পারে না। কারণ ত্রক্ম জীব হইতে 
অতিশয় উৎকর্ষবিশিষ্ট, কারণ ব্রদ্ধেব শক্তি অশীম। শান্ত্রেও জীব ও ব্রন্ষের 
ভেদ নিবূপিত হইয়াছে । 


শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্‌ বলেন,__ 
“অজো হোকো। জ্ষযাণোহনুশেতে 
জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোহম্তঃ ॥ 
দ্ব! স্থপর্ণা সযুজ। সখায়া 
স্মানং বুক্ষং পরিষস্বজাতে। 
তয়োরন্যঃ পিগ্পলং স্বাদ্বত্তা- 
নশ্রন্নন্যোইভিচাকশীতি ॥ 
সমানে বৃক্ষে পুরুষো.-.মহিমানমেতি বীতশোকঃ ॥ 
( শ্বেঃ ৪1৫-৭ ) 


মুণ্ডক উপনিষদেও পাওয়া যাঁয়,__ 


্বা স্পর্ণা সুজ] সখায়া...মহিমাঁনমেতি বীতশোকঃ ॥ 
( মুঃ ৩1১।১-২) 


এ-স্থলে জীবকে শোকমোহগ্রস্ত এবং পরমেশ্বরের অখণ্ড এশ্বর্যের কথা বর্ণন 
করিয়া উভয়েব মধ্যে ভেদ নির্দিষ্ট হইয়াছে । 


শ্রীগীাতাতেও “দ্বাবিমৌ পুকষৌ লোকে” (গীঃ--১৫।১৬-১৭) প্রভৃতি স্লোকে 
ঈশ্বরে ও জীবে ভেদ দুষ্ট হয়। 


শ্রমদ্তীগবতে আছে, 


“ভূতেন্দিয়ান্তঃকরণাৎ প্রধানাজ্জীবসংজ্ঞিতাৎ। আত্মা তথা পৃথক্‌ দ্রষ্ট 
ভগবান্‌ ব্রক্মনংজ্বিতঃ ॥ ( ভাঃ ৩।২৮।৪১) 
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শ্রীচৈতন্চবিতামুতেও পাই,__ 
“যগ্যপি তিনের মায়া লইয়৷ ব্যবহার । 
তথাপি তৎস্পর্শ নাই, সবে মায়া পার ॥৮ 
( চৈঃ চঃ আদি ২৫৪) 
এইবূপে অচিস্থা প্রভূত শক্তিশালী শ্রীভগবান্‌ ম্বকীয় সংকল্পমাত্রেই জগৎ 
স্থষ্টি করেন, তাহাতে প্রবেশ পূর্ববক ক্রীড়া করেন, জীর্ণ হইলে উর্ণনাভির ন্যায় 
উহ সংহরণ করেন। 


শ্রমন্ভাগবতে ব্রহ্মার বাক্যে পাই,__ 

“যথাত্মমায়াযোগেন নাঁনাশক্তাপবুংহিতম্‌। 

বিলুম্পন্‌ বিস্জন্‌ গৃহুন্‌ বিভ্রদাত্মানমাত্মনা ॥ 

ক্রীড়শ্ামোঘসংস্থল্ল উর্ণনাভিধথোণুতে | 

তথা তদ্ধিষয়ীং ধেহি মনীমাং ময়ি মাধব ॥” 

( ভাঃ ২।৯।২৬-২৭ ) 
এ-স্থলে পূর্ববপক্ষবাদীর ঘটাকাশ ও মহাকাশ দৃষ্টাস্ত কিংবা আকাশের চন্দ্র 

ও জলে প্রতিবি্থিত চন্দ্রের দৃষ্টান্ত স্বীকার করা যায় না; কারণ অপরিচ্ছিন্ 


ব্রন্ষের পরিচ্ছেদ সম্ভব নহে এবং নীরূপ ব্রদ্ধের প্রাতিবিদ্বের সম্ভাবন। 
নাই ॥২২॥ 


হুত্রম_অশ্মীদিবচ্চ তদনুপপন্তিঃ ॥ ২৩। 


জুত্রা্থ- জীব চেতন হইলে “অশ্মাদিবং, প্রস্তর, কাষ্ঠ, লোষ্ট্রের মত 
পরতন্ত্র, অতএব “তদন্ুপপন্ভিঃঃ তাহার জগতকর্তৃত্বের অনুপপন্তি ॥ ২৩ ॥ 


গোবিন্দভাষ্যম__চেতনস্যাপি জীবস্যাশ্মকাষ্ঠলোই্ট্রবদস্বাতন্ত্যাৎ 
স্বতঃ কতৃত্বান্থুপপত্তিঃ। “অন্ঠ প্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাম্” ইতাদি 
শ্রুতেঃ | “ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাম্” ইত্যাদি স্মতেশ্চ ॥ ২৩ ॥ 

ভাষ্যান্ুবাদ-_জীব চেতন হইলেও প্রস্তর, কাষ্ঠ ও লোষ্ছেের মত শ্বতন্ত্রতার 


অভাববশতঃ তাহার স্বাধীন কর্তত্ব থাকিতে পারে না। শ্রুতি বাক্যও এইরূপ 
আছে-_যথা “অন্তঃপ্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাম্‌্” পরমেশ্বর মস্যগণের (জীব সমূহের) 


২১২৪ বেদাস্তসথত্রম্‌ ১২৭ 


শরীর মধ প্রবিষ্ট থাকিয়া! নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন। শ্রামদ্ভগবদ্গীতায়ও আছে 
- 'িশ্বরঃ সর্ববভূতানাং হদ্দেশেহজ্জুন তিষ্ঠতি” হে অজ্জুন! পরমেশ্বর সকল 


প্রাণীর হৃদয় ক্ষেত্রে বিরাজ করিতেছেন । ইত্যাদি ম্থৃতিবাক্যও জীব হইতে 
পরমেশ্বরের শ্রেষ্ঠত্বে প্রমাণ ॥ ২৩॥ 


সু্মম। টীকা _অশ্মেতি ॥ অশ্মা পাষধাণঃ ॥ ২৩ ॥ 
টাকানুবাদ-_অশ্যেত্যাদি সুত্রে । অশ্মা_ পাথর ॥ ২৩॥ 
সিদ্ধাস্তকণ1__-পুনরায় জীবের জগত্কর্তৃত্ব-বিষয়ে আর একটি অন্থুপপত্তি 
দেখাইতেছেন যে, জীব চেতন হইলেও অন্বতন্ত্র। 
| জীবের অন্বাতন্ত্য-বিষয়ে শ্রমস্ভাগবতেও পাই,__ 
“যথা দারুময়ী নারী যথা পত্রময়ে। মৃগঃ । 
এবস্ভুতানি মঘবন্নীশতন্ত্রীণি বিদ্ধি ভোঃ ॥” ( ভাঃ ৬।১২।১০ ) 


আরও পাই, 


“ভূতৈভূতানি ভূতেশঃ স্থজত্যবতি হস্তি চ। 


আত্মহ্থষ্টেরম্বতগ্ত্রেরনপেক্ষোহপি বালবৎ ॥৮ 
( ভাঃ ৬।১৫।৬) ॥ ২৩॥ 


উপঙঃহ।র-ছশন।ধিকরণজ, 
হুত্রম--উপসংহারদর্শনান্নেতি চেন্ন ক্ষীরবদ্ধি ॥ ২৪॥ 


সূত্রার্থ_যদি বল, জীব প্রস্তরাদির মত অকর্তা হইতে পারে না, যেহেতু 
“উপসংহারদর্শনাৎ কাধ্যের উপসংহার অর্থাৎ সমাপ্চি সাধন জীব কর্তৃকই হয়, 
দেখ যাঁয় “ইতিচেন্র-__একথাও বলিতে পার না হি”--যেহেতু, ক্ষীরবৎ_ 
কাধ্যের উপসংহার যে জীবে দেখা যায়, উহা ছুগ্ধের মত অর্থাৎ যেমন গাঁতীতে 
দৃশ্যমান ছুগ্ধ প্রাণ হইতেই উৎপন্ন হয়, সেইরূপ জীবে দৃশ্যমান কার্ধেযোপসংহার 
পরমেশ্ববাধীন ॥ ২৪ ॥ 


গোবিন্দভাষ্যম্‌__নন্গু নাশ্মাদিবদকর্তৃত্বং জীবস্য তস্যৈব 
কার্যোপসংহারদর্শনাৎ । স হি যৎ কাধামারভতে তত সমাপয়- 
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তীতি দৃষ্টম। ন চায়ং ভ্রম বাধকাভাবাৎ। নম্বস্ত জীবঃ কর্তা স 
চেশাধীন ইতি চেম্ন ঈশ্বরঃ খন্বন্বপলভ্যমানোহপি কল্প্যুঃ স চ প্রেরক 
ইতি গৌরবাৎ। তম্মাৎ জীবস্যেব কর্মদ্বারকং কর্তত্বং ন 
ত্বীশসোতি চেন্ন। কুতঃ? ক্ষীরবদ্ধি। হি যতঃ জীবে কার্য্যোপ- 
সংহারঃ ক্ষীরবৎ প্রবর্ততে । তৃতীয়ান্তাদ্‌ বতিঃ। “তেন তুল্যক্রিয়। 
চেদ্‌ বতিঃ” ইতি স্ুত্রাৎ। যথা গবি দৃশ্যমানমপি ক্ষীরং প্রাণাদেব 
জায়তে। অন্নং রসাদিরপেণ প্রাণ; পরিণমত্যসাবিতি স্মৃতেঃ। 
তথা জীবে দৃশ্যমানোহপি সোইস্বাতস্ত্্যাৎ পরেশাদবেত্যর্থঃ | 
বক্ষ্যতি চৈবং “পরাৎ তু তচ্ছ তেঃ” ইতি ॥ ২৪ ॥ 

ভাষ্যান্ববাদ-_আপন্তি এই যে--জীবের প্রস্তরাদির মত অকর্তৃত্ব বল! 
যায় না, যেহেতু সেই জীবই কার্ধ্য সমাপ্তি করিয়া! থাকে । দেখা গিয়াছে, 
জীব যে কার্য আরম্ত করে, তাহা সে সমাধা করে; অতএব উপক্রম 
উপসংহাবরের একা নিবন্ধন উপসংহার দেখিয়া উপক্রমে জীবের কর্তৃ 
মানিতে হয়। যদ্দি বল, জীব কাধ্য সমাপ্ত করিতেছে, ইহা ভ্রমজ্ঞান, তাহাও 
বলিতে পার না, যেহেতু ভ্রমস্থলে বাধা থাকে, এখানে বাধক কেহ নাই। 
আচ্ছা, জীব কর্থা হউক, কিন্ত সে ঈশ্বরাঁধীন, পূর্ববপক্ষী ইহার প্রতিবাদ 
করিয়া বলিতেছেন--এই যদ্দি বল, তাহা নহে, কারণ ঈশ্বরকে কেহ দেখিতে 
পায় না, তথাপি তাহাকে কল্পনা করিয়া যদি জীবের প্রেরণকারী বল, তবে 
অনেক কল্পনা গৌরব হয়। অতএব জীবই নিজ প্রাক্তন কর্ম গ্বারা জগতের 
অষ্টা, ঈশ্বর নহে; এই পূর্ববপক্ষীর যুক্তি ও সিদ্ধান্তের প্রতিপক্ষে সিদ্ধান্তী 
বলিতেছেন, “ইতি চেন্ন-_-এই যদি বল, তাহা নহে । কেন? উত্তুর--ক্ষীর- 
বদ্ধি' হি-_যেহেতু জীবে দৃশ্যমান কার্ধযসমাপ্তি তগ্ধের মত হইয়া থাকে । 
ল্ষীরবৎ এখানে ক্ষীরেণ তুল্যম্‌ এই তৃতীয়ার্থে বতি প্রত্যয় হইয়াছে। 
পাণিনির হৃত্রে আছে--“তেন তুল্যক্রিয়া চেদ্‌ বতিঃ তাহার তুল্য ক্রিয়। 
যদি বুঝায়, তবে বতি প্রত্যয় হইয়া থাকে । এখানে দুগ্ধের তুল্য প্রবৃত্তি- 
রূপ ক্রি বুঝাইতেছে। কিনূপে? তাহা দেখাইতেছেন_যেমন গাভীতে 
দৃশ্যমান দুগ্ধ গকুর স্বাধীন চেষ্টায় নহে, কিন্ত প্রাণ হইতেই জন্মায়, প্রমীণ? 
যথা “অন্নং রসাদিরূপেণ প্রাণঃ পরিণমত্যসৌ? । ভুক্ত অন্ধ রসাদিক্রমে প্রাণে 
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পরিণত হয়, প্রাণ সমস্ত পরিণত করে। -_-এইরূপ স্বতিবাক্য আছে, 
সেইরূপ জীবে দৃশ্ঠমান কার্ধ্যের উপসংহারও জীবের স্বাধীনতার অভাঁববশতঃ 
ঈশ্বর হইতেই হইয়া থাকে, এই তাৎপর্য । শ্থত্রকার পরে বলিবেন-_ 
“এবং পরাত্ত তচ্ছ তেঃ, এইরূপ পরমেশ্বর হইতে স্ষ্টি হয়, শ্রুতি সেই কথ 
বলিয়াছেন ॥ ২৪ ॥ 


সুন্সম। টীকা-_ক্ষীরবদিতি। তস্তৈব জীবস্ত।  কর্শদ্বারকমিতি। 
স্বকশ্মণা জীব স্বভোগায় সর্বমিদং স্জতীতি জগদ্বাচিত্বাদিত্যন্য ভাঙ্কে 
বিবৃতমন্তি। ক্ষীরেতি। ক্ষীরেণ তুল্যৎ ক্ষীরবদ্দিত্যর্থঃ। হীতি। হির্হেতী। 
তেনেতি। তৃতীয়ান্তাৎ তুলামিতার্থে বতিঃ স্যাৎ ঘত্তুল্যা সা ক্রিয়া চেদিতি 
্ত্রার্থঃ । সইতিকার্যোপমংহারঃ ॥ ২৪ ॥ 


টাকানুবাদ-__.ক্ষীরবদিতি? সৃত্রাংশ | ভাস্তাস্তর্গত “তস্তৈব কার্যোপ- 
সংহাঁরদর্শনাৎ”, তশ্য__জীবের, কশ্মদ্বারকমিতি-_জীব নিজ কৃত কম্মবশতঃ 
ফলভোগের জন্য এই সমস্ত বস্তু হ্যগি করিয়া থাকে । ইহা কজিগদ্বাচিত্বাৎ, 
এই স্থত্রের ভাষ্ে বিস্তারিতভাবে উক্ত আছে। 'ক্ষীরবৎ প্রবর্ততে' ইতি 
ক্ষীবব__অর্থাৎ দুগ্ষেব তুল্য । ক্ষীরবদ্ধি_হি শব্দটি হেতু অর্থে। “তেন 
তুলা ক্রিয়া চেদ্বতিঃ” তৃতীয়াস্তাৎ__-অর্থাৎ তৃতীয়ান্ত পদের উত্তর তুল্য এই 
অর্থে বতি প্রত্যয় । স্ত্রাথ যথা কাহারও তুল্য-ক্রিয়া যদি হয়, তবে 
তাহার উত্তর বতি প্রত্যয় হয়। “দৃশ্যমীনোহপি সঃ ইতি সঃ_সেই কাধ্যোপ- 
সংহার-_কাধ্য সমাপ্তি ॥ ২৪ ॥ 


সিদ্ধান্তকণ।- বর্তমান স্তরে স্ত্রকার বলিতেছেন যে, যদি কেহ এইরূপ 
পূর্ববপক্ষ করেন ষে, জীব কার্ধা আরম্ভ করে এবং সমাঞপ্চিও করে; স্থৃতরাং 
জীবকে প্রস্তরাদির ন্তায় অকর্তী বলা যাইতে পারে না। জীবের এই 
উপক্রম ও উপসংহার-দর্শনে এবং ইহাতে কোন বাধ নাই বল্য়] ইহাকে 
ভ্রমও বল] যাইতে পারে না স্থুতরাঁং ঈশ্বর কল্পনা করিয়! জীবের কর্তত্বকে 
ঈশ্বরাধীন বল! যুক্তিযুক্ত নহে, এই পূর্ববপক্ষের উত্তরে বলিতেছেন ঘে, 
জীবের কর্তৃত্ব দুগ্ধের তুল্য ; যেমন গাঁভীতে দৃশ্যমান ছুপ্ধ তাহার প্রাণ হইতেই 
নিঃস্ত হয় সেইরূপ জীবের কতৃত্বও ঈশ্বরাধীনে ঈশ্বরের ইচ্ছায়ই সংঘটিত 
হইয়া থাকে । 

৯ 


১৩৩ বেদাস্তস্থৃত্রম্‌ ২১২৫ 
শ্ীমস্তাগবতেও পাই, 
“পুরুষঃ প্রকৃতিব্যক্তমাত্মা ভূতেন্দিয়াশয়াঃ। 
শরু,বস্ত্স্ত সর্গীদৌ ন বিনা ষদনুগ্রহাৎ। 
অবিদ্বানেবমাত্মানং মন্যতেহনীশমীশ্বরম্‌ । 
ভূতৈঃ স্থজতি ভূতানি গ্রসতে তানি তৈঃ শ্বয়ম্‌ ॥” 


( ভাঃ ৬/১২।১১-১২ ) ॥ ২৪ ॥ 


অবতরণিকাভায্বম্‌_-ন চান্ুপলব্িবিরোধ ইত্যাহ__ 


অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ-_ঈশ্বরের অনুপলব্ধিরপ বিরোধ ( অসঙ্গতি )ও 
নাই, এই কথা স্ত্রকার বলিতেছেন-- 


সুত্রম-_-দেবাদিবদিতি লোকে ॥ ২৫ ॥ 


জৃত্রার্থ_অপৃশ্যমানও যে কর্তী হইতে পারে, তাহার সম্বন্ধে “লোকে' 
লৌকিক ব্যবহারে দৃষ্টান্ত আছে-_“দেবাদিবৎ_ইন্দ্রাদি দেবতা অদৃশ্য 
থাকিয়াই বর্ষণাদি কার্ধা করেন, ইহ] প্রসিদ্ধ; সেইরূপ ঈশ্বরকে জানিতে 
হইবে ॥ ২৫ ॥ 

গোবিন্দভাষাম্‌_্ঠ্স্তাদিবার্থে বতিঃ অদৃশ্যমানস্যাপীন্দ্রা 
দের্লোকে বর্ষণাদিকর্ত্‌ত্বসিদ্ধেঃ। তথা চান্ুপলভ্যমানোহগীশ্বরো- 
বিশ্বকর্তেতি ॥ ২৫ ॥ 

ভাষ্যান্ুবাদ--'দেবাদিবং, এই পদে দেবাদীনামিৰ এই ষঠী বিভক্তযন্ত 
দেবাদি-শব্দের উত্তর বতি প্রতায়। অদৃশ্তমান হইয়াও ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতার 


যেমন জলবর্ষণাদি কঙুত্ব সিদ্ধ হইতেছে, সেইরূপ ঈশ্বর প্রত্যক্ষ না হইলেও 
বিশ্বকর্থী, ইহাতে কোনও অসঙ্গতি নাই ॥ ২৫॥ 


সুক্ষম। 'টীকা-_দেবাদিবদিতি। স্প্টম্‌ ॥ ২৫॥ 
টীকানুবাদ-_ভাত্বার্থ সহজবোধ্য ॥ ২৫ | 


জিদ্ধান্তকণা-_স্ত্রকার বর্তমান স্থত্রে অন্ত একটি পূর্ববপক্ষেরও উত্তর 
দিতেছেন। যদি কেহ মনে করেন যে, ঈশ্বর যখন উপলব্ধ হন না তখন 


২।১/২৬ বেদাস্তৃত্রম্‌ ১৩১ 


তাহার জগৎকর্তৃত্ব স্বীকার করা যায় না। ততুত্বরে সুত্রকার বলিতেছেন 
যে, এই অন্ুপলন্ধি কখনও বাধক হইতে পারে না। কারণ ইন্দ্রাদি দেবতা 
অদৃশ্য থাঁকিয়াও যখন বর্ধণাদি কাধ্য করিয়। থাকেন, তথন ঈশ্বর অপ্রত্যক্ষ- 
ভাবে জগৎ স্থ্টাদি করিবেন, ইহাতে অসঙ্গতি নাই। 


শ্রমস্ভাগবতে পাই,-_ 
“অস্তি ষজ্ঞপতিনণম কেষাকিদহসত্তমাঃ | 
ইহামুত্র চ লক্ষ্যন্তে জ্যোত্সাবত্যঃ কচিভ্ভুবঃ ॥৮ 
( ভাঃ ৪1২১।২৭ ) 
দেব্তাগণের বাক্যেও পাই,__ 
“য এক ঈশো নিজমায়য়া নঃ 
সস্জ যেনানম্থজাম বিশ্বম্‌। 
বয়ং ন যশ্যাপি পুরঃ সমীহতঃ 
পশ্যাম লিঙ্গং পৃথগীশমানিনঃ ॥” ( ভাঃ ৬৯।২৪ ) 
আরও পাই,-_ 
“দ্রব্যং কম্ম চ কালশ্চ স্বভাবে জীব এব চ। 
ঘদল্গ্রহতঃ সম্তি ন সম্তি যহুপেক্ষয় ॥” 
(ভাঃ ২১০১২ )॥ ২৫ ॥ 


অবতরণিকাভাষ্যম্-_জীবকর্তৃত্বপক্ষে দোষাস্তরমাহ__ 
অবতরণিকা-ভাষ্যানুবার্দ__জীবকরৃত্ববাদে অন্য দোষও বলিতেছেন-_ 


কওস্ম প্রসজ্যাি করণ ম. 


সুত্রম-_কৎসপ্রসক্তিনিরবয়বশব্ব্যাকোপো বা ॥ ২৬॥ 


সূত্রার্থ-_কতনপ্রসক্তিঃ_জীব-কর্তৃত্ব স্বীকার করিলে তাহাদের মতে 
সমগ্র জীবের সকল কাধ্যে প্রসঙ্গ বলিতে হয়, কিন্তু তাহা! তো হয় না; সামান্য 
একটি তৃণোৎ্পাটনেও সমগ্র জীবের প্রসঙ্গ কোথায়? যদি বল, জীব-স্বরূপের 
অংশের তথায় প্রবৃত্তি, তাহাও বলিতে পার না, যেহেতু জীবের অংশই নাই; 


১৩২ বেদাস্তস্থত্রম্‌ ২1১২৬ 


যদি অংশ স্বীকার কর, তবে “নিরবয়বশব্দবাাকোপঃ, নিরবয়বত্ব শ্রুতির 
বাধা হয় ॥ ২৬ ॥ 


গোবিন্দভাষ্মৃ-__জীবকর্তৃত্ববাদিনা জীবস্বরূপস্য নিরংশত্বাৎ 
কৃৎসসস্য তস্য সব্বস্মিন্‌ কার্ধো প্রসক্তিরবাচা। ন চসা শকা বক্তূ- 
মঙ্ুল্যাদিনা তৃণোনত্বোলনাদৌ তদনন্ুভবাৎ। কৃংক্সেন স্বরূপেণ 
প্রবৃত্তিঃ খলু কৃৎস্সসামর্থ্যাপেক্ষাং করোতি। সা যথা গুরুতরদৃষ- 
ছুথাপনে স্যাৎ ন তথা তৃণোথাপনে সামর্থযাংশান্ুভবাৎ। নচ 
ব্বরূপাংশস্য তত্র প্রসক্তিবাচা | জীবস্বরূপস্য নিরংশত্বাৎ। স্বীকৃতে 
শে নিরংশত্শ্রুতিব্যাকোপঃ। “এযোহণগুরাত্মা” ইত্যাদি বাক্যবাধ 
ইত্যর্থঃ | “জীবাদ্‌ ভবন্তি ভূতানি” ইত্যাদিবাক্যন্ত ত্রহ্মপরমেবেতুক্তং 
প্রাকৃ। তম্মাৎ মন্দো! জীব-কর্তৃত্বপক্ষঃ ॥ ২৬ ॥ 


ভাষ্যানুবাদ-_লীবের স্বরূপ যখন অংশ (অবয়ব) হীন, তখন জীব-কতৃত্ববাঁদী 
নিশ্চয় বলিবেন-_সমগ্র জীবরের সকল কাধ্য সম্পাদনে অর্ধিকার। কিন্তু তাহ! 
তো বলা যায় না; যেহেতু অঙ্গুলি প্রভৃতি দ্বারা তৃণোন্রোলনে রুতস্বন্বব্ূপের 
প্রবৃত্তি দৃষ্ট হয় না। ইহা প্রসিদ্ধই যে, কত্নস্বরপ লইয়া 'প্রনুত্তি কংক্সের 
সামর্থাকে অপেক্ষা করে, তাহা যেমন গুরুতর একখানি প্রস্তরের উত্তোলন- 
কাধ্যে কৃতৎন্স জীবের সামর্থ্য-সাপেক্ষ,। সেরূপ তৃণোক্বোলন-কাধ্যে কৃতঙ্গ 
সামধ্যের অপেক্ষা নাই, আংশিক সামর্থ্য তথায় উপলব্ধ হইয়া থাকে । 
যদি বল, জীব স্বর্ূপের তথায় আংশিক প্রসঙ্গ (ব্যাপার ), ইহাও বলা যায় না 
কারণ জীব-ন্বরূপ নিরংশ, তাহার আবার অংশ কোথায়? যদি অশ 
ত্বীকার কর, তাহা হইলে জীবের নিরংশকত্ব শ্রতির বাধ হইবে। শ্রুতি 
যথা “এযোহণুরাঝ্মা” এই জীবাহ্মা অণু-পরিমণ । তবে যে উক্ত আছে "জীব 
হুইতে সমস্ত বস্ত উত্পন্ন হয়' তাহাও ব্রদ্দে তাথপর্যাবোধক | একথা পূর্বেই 
কথিত হইয়াছে । অতএব জীব-করতত্ববাদ হেয় ॥ ২৩। 


জুন্সম। টাকা কুহন্ষেতি। জীবেতি। ভণোন্ডোপনং তৃণোখাপনম্। 
তদনন্তভবাদিতি। কৃৎন্সেন স্বরূপেণ  প্রপক্রেরপ্রত'তেরিত্ার্থঃ। দুৃষৎ 
পাষাণঃ ॥ ২১ ॥ 


২১২৭ বেদাস্ততৃত্রম ১৩৩ 


টীকানুবাঘ-_“কৎন্েত্যাদি সুত্রে জীব-কতৃত্ববাদিনেত্যাফি ভায্বের 
অন্তর্গত “তৃণোন্তোলনাদৌ” তৃণোক্তোলন-_-তৃণোৎপাঁটন। “তর্দননথুভবাৎ) কৃত ' 
স্ব্ূপের তথায় প্রবৃত্তিই দেখা যায় না, এই অর্থ। 'দৃষদুথখাপনে” দূষৎ-_ 
পাষাণ ॥ ২৬॥ 


সিদ্ধাস্তকণা--হ্ত্রকার বর্তমান সুত্রে জীব-কর্তৃত্ববাদের আরও একটি দোষ 
দেখাইতেছেন | খাহাঁরা জীৰ-কর্তৃত্ববাদী তীহাদের নিশ্চয় বলিতে হইবে যে, 
অখণ্ড জীবের সকল কাধ্যে সমগ্রভাঁবে প্রসক্তি কারণ জীব নিরংশ, তাহ কিন্তু 
বল। যায় না। কারণ অঙ্গুলির দ্বার তৃণের উত্তোলনে সেক্বপ ব্যাপার অন্ভূত 
হয় না। সমগ্র স্বরূপের প্রবৃত্তি সমগ্র সামর্ধ্যের অপেক্ষা করে, যেমন গুরুতর 
প্রস্তর উত্তোলনে তাহা দেখা যায়। যেখানে শ্রুতিতে জীব হইতে ভূতগণের 
উৎপত্তির বিষয় বণিত আছে, তাহা ব্রদ্ষপরই জানিতে হইবে। জীবের 
অংশ স্বীকার করিলে নিরংশত্‌ শ্রুতির সহিত বিবোধ হয়। সুতরাং জীব- 
কতৃত্ববাদ সঙ্গত নহে । 


শ্রাম্ভাগবতে (১।১২।১২) পাওয়া যায়, 


“অবিদ্বানেবমাত্মানং মন্যতেহনীশমীশ্বরম্‌ | 
ভূতৈঃ স্থজতি ভূতানি গ্রসতে তানি তৈঃ স্বয়ম্‌॥” ॥ ২৬। 


অবতরণিকাভাষ্ম্‌__অখৈতো দোষৌ ব্রহ্মকত্তৃত্পক্ষে স্যাতাং 
ন বেতি বীক্ষায়াং, সর্রেষু কাধ্যেষু কৃতন্সেন স্বরূপেণ চে প্রবর্তৃতে, 
তহি তৃণোদঞ্চনাদেৌ কৃৎমসা প্রসক্তির্ঁন চ সা সম্ভবেদংশেন 
তৎসিদ্ধেঃ। কচিদংশেন চেৎ প্রবর্ততে তহি “নিক্ষলং নিক্কিয়ম্” 
ইতাদি শ্রুতিবাকোপাপত্তিরতঃ স্যাতামিতি প্রাপ্তে_ 


অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ-_প্রশ্ন--এই দুইটি দোষ অর্থাৎ কুৎন্সপ্রসক্তি 
বা নিববয়বশব্দ-বিকোধ ব্রন্মের জগৎস্ট্টিকর্তত্-মতে হইবে কিনা? এই 
ংশয়ের উপর পূর্নবপক্ষবাদীর মত হইতেছে__সকল কার্ধ্যে কৎন্্ স্বরূপ দ্বার! 
প্রবৃত্তি যদি বল, তবে তৃণোক্তোলনকার্যে কৃৎস্স স্বরূপের প্রবৃত্তি সম্ভব নছে, 
কেননা অংশ ছারাই তাহার সিদ্ধি হইয়া থাকে । যদি বল, কোন কোন 
স্থলে ম্ব্ূপের অংশ দ্বার! প্রবৃত্তি ( কাধ্য ) তাহা হইলে “নিফলং নিক্ষিয়ম্‌” 
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ব্রহ্ম নিরবয়ব ও নিক্ষিয়__এই উক্তির ব্যাঘাত হইল । অতএব ব্রহ্মপক্ষেও উক্ত 
দৌষ দুইটির আপত্তি আছে, ইহার উত্তরে স্থত্রকার বলিতেছেন-_ 


অবতরণিকাভাষ্য-টীকা__অথেতাদি। প্রাপগ্ুক্তং ব্রহ্ষণো বিশ্ব কর্তৃত্ব- 
মাক্ষিপ্য সমাধীয়ত ইত্যাক্ষেপোহত্র সঙ্গতিঃ । এতৌ রতৎত্প্রসক্ত্যাদী দোষৌ 
স্যাতাং সম্ভবেতাং প্রবর্ততে ব্রন্ষেত্যর্থাৎ। কৎস্সম্তেতি স্বরূপস্থয । অংশেন 
ত্বূপাংশেন। তংসিদ্ধেন্ত তৃণোখাপনাদিনিষ্পত্তেঃ | কচিৎ তৃণোথাপনাদৌ । 
এবং প্রাধে-_ 


অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ-_-'অথেত্যাদি' অবতরণিকাভাঙ্কয। 
পূর্বে প্রতিপাদিত প্রমেশ্বরের বিশ্বকর্তৃত্বের প্রতিবাদ করিয়া এই সুত্রে তাহার 
সমাধান করা হইতেছে-_এইহেতু এখানে আক্ষেপ সঙ্গতি জ্ঞাতবা | এএতৌ 
দোষৌ'__এতৌ--এই ছুইটি কুৎস্্প্রসক্তি ও নিরবয়বশব্ব্যাকোপদোষ, স্যাতাম্‌ 
-_ সম্ভব হইতে পারে, হ্বরূপেণ চেৎ প্রবর্ততে? ইতি প্রবর্ততে ক্রিয়ার কর্তপদ 
্রন্ষ, ইহা অর্থাধীন ভানিবে। কৃতন্বশ্ত অর্থাৎ তল স্বদূপের। অংশেন_ 
স্বরূপাংশ দ্বারা, চ ততসিদ্ধে_মেহেতু সেই তৃণোন্তোলনাদি কাধা নিষ্পন্দি 
হইতে পারে, কটি অংশেন চেৎ ইতি__কচি২_তৃুণোকোলনাদি কোনও 
কোনও কার্যে । এবং প্রাপ্নে-এইকপ পর্বপক্ষীর 'আক্ষেপের উপর। 


হাত্রম্‌ শ্রুতেন্ত শব্দমূলত্বাৎ্থ ॥ ২৭ ॥ 


সৃত্রার্থ_'তৃ* এ-শঙ্কা করি৭ না, যেহেতু “শ্রুতে” শ্রতি নেই কথা 
বলিতেছেন, কি বলিতেছেন? উদ্তর__ব্রহ্গ অলৌকিক, অচিস্তনীয়, জ্ঞানস্বর্ূপ 
হইলে জ্ঞানবিশ্ি্ ইত্যাদি । যদি বল, শ্রুতিই বা কিরূপে বাধিত অর্থ 
বুঝাইবে, তাহাও বলিতে পার না, যেহেতু শব্মূলত্বাং অচিস্কনীয় অর্থ 
একাজ শব্জপ্রমাণদ্বারা সিদ্ধ ॥ ১৭ ॥ 


গোবিন্দভাষ্যম্‌ শঙ্কাচ্ছেদায় তু-শব্দঃ | উপসংহারসূত্রান্নেত্যনথু- 
বর্ততে। ব্রহ্ষকর্তৃত্পক্ষে লোকদৃষ্ঠী দোষা ন স্থ্যুঃ । কুতঃ? শ্রাতেঃ। 
“আলৌকিকমচিন্ত্যং জ্ঞানাত্মকমপি মূর্তং জ্ঞানবচ্চৈকমেব বনুধাবভা- 
তঞ্চ নিরংশমপি সাংশঞ্চ মিতমপ্াযমি তঞ্চ সর্ধকর্তত নির্বর্ধিকারঞ্। ব্রহ্মা” 
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ইতি শ্রবণাঁদেবেত্যর্থঃ। তথাহি “বৃহচ্চ তদ্দিব্যমচিস্ত্যরূপম্” ইতি 
মুণ্ডকে অলৌকিকত্বাদি শ্রুতম্‌। *তমেকং গোবিন্বং সচ্চিদানন্দ- 
বিগ্রহম্‌।”৮ প্বর্ঠাপীড়াভিরামায় রামায়াকুষ্ঠমেধসে ।”  *একোহপি 
সন্‌ বুধ! যোইবভাতি” ইতি গোপালোপনিষদি জ্ঞানাত্মকত্বাদিতি ৷ 
“অমাত্রোহনস্তমীত্রশ্চ ছ্বৈতস্যোপশমঃ শিব” ইতি মাগুক্যোপনিষদি 
নিরংশত্বেহপি সাশব্রম। “আসীনো দূরং ব্রজতি শয়ানে। যাতি 
সব্ব্বত” ইতি কাঠকে মিতত্বেইপ্যমিতহঞ্চ ৷ “গ্যাবাভূমী জনয়ন্‌ 
দেব এক | এষ দেবে বিশ্বকন্মা মহাক্বা ৮ “স বিশ্বকুদ বিশ্বহ্ৃদাত্ম- 
যোনিনিক্চলং নিক্িয়ং শাস্তং নিরবন্ভং নিরঞ্জন ম” ইতি শ্বেতাশ্বতর- 
শ্রুতৌ সর্ধবকর্তত্বেহপি নির্বিকারহঞ্চেত্যেতং সর্ববং শ্রত্যন্থসারেণৈব 
স্বীকাধ্যং ন তু কেবলয়! যুক্ত্যা প্রতিবিধেয়মিতি ৷ ননু শ্রুত্যাপি 
বাধিতার্থকং কথং বোধনীয়ং তত্রাহ শব্দেতি। অবিচিস্ত্যার্থস্য 
শব্দৈকপ্রমাণত্রাদিতার্থ;, । তাদৃশে মণিমন্ত্রাদৌ দৃষ্টং হোতৎ প্রকৃতে 
কৈমৃত্যমাপাদয়তি । ইদমত্র নিষ্ৃষ্টম্‌। প্রত্যক্ষান্মমানশব্দাঃ প্রমা- 
ণানি ভবন্তি। প্রত্যক্ষং তাবৎ ব্যভিচারি দৃষ্টং মায়ামুণ্ডাবলোকে 
চৈত্রস্যেদং মুণ্ডমিত্যাদৌ | বৃষ্টা তৎকালনির্বাপিতবহ্ছৌ চিরমধিক- 
দ্বিত্বরধূমে পর্ববতো৷ বহ্িমান্‌ ধুমাদিত্যন্থমানঞ্চ । আপ্তবাক্যলক্ষণঃ 
শবজ্ত্ব নকাপি বাভিচরতি-__হিমালয়ে হিমং, রত্বালয়ে রত্বমিত্যাদি। 
স হি তদন্ুগ্রাহী তন্নিরপেক্ষস্তদগমো সাধকতমশ্চ। দৃষ্টচর- 
মায়ামুণ্ডস্য পুংসো ভরান্ত্যা সতোহপ্যবিশ্বস্তে তদেবেদমিত্যাকাশ- 
বাণ্যাদৌ | “অরে শীতার্তাঃ পান্থ মাস্মিন্‌ বহি সন্তাবয়ত দৃষ্টমন্মাভিঃ 
স ইদানীং বৃষ্টোেব নির্ববাণঃ | কিস্তমুন্মিন ধূমোদগারিণি গিরৌ স 
দৃশ্যত” ইত্যাদৌ চ তছুভয়ান্থগ্রাহিতা। মণিকষ্ঠস্বমসীত্যাদো তক্গি- 
রপেক্ষতা। তদগম্যে গ্রহচেষ্টাদৌ সাধকতমতা৷ চেতি শব্দস্য সর্ব্বতঃ 
শ্রৈষ্ঠযে স্থিতে ব্রহ্মবোধকস্ত শ্রুতিশব্ষ এব । 4নাবেদবিম্মন্ুতে তং 
বৃহত্তম” ইত্যাদি শ্রুবণাৎ স্বতঃসিদ্ধতেন নির্দোষত্বাচ্চেতি ॥ ২৭॥ 
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ভাস্তানুবাদ-_স্ত্রোক্ত “তু” শব্দটি শঙ্কা নিরাসের জন্য । কিসে বুঝিলে? 
উত্তর--উপসংহার স্থত্র হইতে “ন' এই নিষেধাথক নঞ. পদটির যেহেতু 
সন্বৃত্তি চলিতেছে । লৌকিক দৃষ্টিতে যে সকল দোষ দৃষ্ট হয় ব্রন্মের জগৎ- 
কতৃত্বপক্ষে সেগুলি সম্ভাব্য নহে, কি হেতু ? উত্তর-_শ্রতেঃ,_- এইরূপ বিকুদ্ধার্থ- 
পূর্ণ শ্রুতিই আছে, যথা-_-'অলৌকিকমচিস্ত্যম্‌...নিব্বিকারঞ্চ ব্রহ্ধ'। ব্রহ্ম 
অলৌকিক অর্থাৎ লোকব্যবহারের অতীত, অচিস্তনীয়, জ্ঞানন্বরূপ হইলেও 
মু্তিমান্‌ এবং জ্ঞানবিশিষ্ট, এক ( সজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদ রহিত ) হইলেও 
বহুরূপে প্রকাশ, নিরবয়ব হইলেও অংশবিশিষ্ট, পরিমিতপরিমাণ হইলেও 
অপরিমিত, সর্ববকর্তী হইলেও নিব্বিকার- শ্রুতিতে ব্রদ্দের এই স্বরূপ শ্রুত 
হওয়ার জন্যই ব্রদ্ম-সন্বন্ধে কোন দোষাপত্তি নাই ।!মুণ্ডকোপনিষদে আছে, সেই 
্হ্ধ বৃহৎ পরিমাণ, বিভূ, তিনি দিব্য, অর্থাৎ অলৌকিক ও অচিস্তনীয় স্বরূপ । 
গোপালোপনিষদেও আছে যে-ত্রহ্ধ জ্ঞানন্বরূপ ও মৃ্িমান যথা “তমেকং 
গোবিন্দং.-.বহুধা যোইবভাতি”। যিনি শ্রবণ-বিষয়ীভূত পরমেশ্বর গোবিন্দ, 
তিনি সচ্ছিদানন্দমৃত্ডি। ময়ুরপিন্থ দ্বারা সুন্দর, অকু জ্ঞান, রমণীয় বিগ্রহ । 
যিনি এক হইয়াও বহুরূপে প্রকাশ পাইতেছেন। মাওুক্যোপনিষদে বলা 
হইতেছে,_তিনি নিরংশ হইলেও সাংশ ( অংশ বিশিষ্ট )। যথা “অমাজ্োহ- 
নম্তমাত্রশ্চ..-ছৈতস্তোপশমঃ শিব, ফিনি অমাত অথাৎ ম্বাংশভোদশূন্য হইয়াও 
বহুমাত্র মসংখ্যেয় স্বকীয় অংশবিশিষ্ট) যিনি মঙ্গলময়। ছ্বেত প্রপঞ্র 
নিবারক | কঠোপনিষদে-_তিনি কিঞ্চিদ্দেশাবচ্ছিন্ন হইয়াও নিরবচ্ছিন্ন স্বরূপ ) 
ইহ1 বলা হইয়াছে, “ঘথা আপীনো দূরং ব্রজতি..যাতি সর্ববতঠ তিনি একভ্র 
আমীন হইয়াও বহুদূরে গমন করেন, শুইয়া থাকিয়া চারিদিকে গমন 
করেন। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে কথিত আছে--ছ্াবাভূমী জনয়ন্‌ দেব এক?) 
এক অছিতীয় অন্যনিরপেক্ষ সেই গ্যোঙনশাপ ( চেতন্ভময় ) পরমেশ্বর স্থগ, 
মর্তাদি স্টি করিতেছেন । তথা এষ দেবো বিশ্বকম্মা...আআযোনিঃ? এই 
পরমেশ্বর অনন্তক্রির, মহাকায়, তিনি পিশ্বলষ্টা, বিশ্বের প্রলয়কারী ও স্বয়ভু | 
আবার শ্রুত্যস্থরে আছে-_নিদলং নিক্ষিয়ং শাস্থঘ নিপ্বদ্ধং শিরঞ্জনম-_ তিনি 
নিরংশ, নিক্ছিয়, শান্তস্বভাব, নির্দোষ ও নিকপাধি (জড দেহাদি সম্পর্কহীন )।] 
ইহাতে তাহার সর্ধকর্তত্বোধিত হইলেও নিব্বিকারত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। 
এই সকঙ্গ অচিম্তনীয়তাদিধশ্ম শ্রুতির অনসারেই স্বীকার করিতে হয়, 
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নতুবা কেবল যুক্তিদ্বার1 তাহ! নিরাস করিবার যোগ্য নছে। আপত্তি হইতে 
পারে--শ্রুতি তো পরস্পর বিরুদ্ধার্বোধক, তবে তাহারা ব্রহ্ধকে কিরূপে 
বুঝাইবে? তাহার সমাধানার্থ বলিতেছেন-_“শব্মূলত্বাৎ” অচিস্তনীয় পদার্থ 
একমাত্র শব্দপ্রমাণগম্য, ইহাই উহার তাৎ্পর্যা। লৌকিক মণি-মস্ত্রীদিরই 
যখন অচিস্তনীয় প্রভাব দেখা গিয়াছে, তখন ত্রহ্ষ-সন্বদ্ধে যে অচিস্তনীয় 
প্রভাবতা থাকিবে, ইহাতে বলিবার কি আছে? এই কৈমুতিক ন্যায়ের 
প্রতিপাদক লৌকিক দৃষ্টান্ত । এ-বিষয়ে ইহাই নির্য। প্রমেয়নিদ্ধীরণে গ্রমীণ 
তিন প্রকার স্বীকুত হম_যথা প্রত্যক্ষ, অন্তরমান ও শব্দ । তন্মধ্যে গুত্যক্ষ 
প্রমাণও ব্যভিচার দোষে ছুষ্ট। যেমন ইন্দ্রজাল-রচিত মুণ্ড দেখিয়া ইহা চৈত্র 
নাঁমক বাক্তির মুণ্ড, এই প্রতাক্ষ মিথ্যাভূত-বস্্কে দেখাইতেছে। আবার 
অনুমানও ব্যভিচারী অর্থাৎ ব্যভিচার নামক হেত্বাভাস দোষগ্রন্ত যথ। ধুম 
দেখিয়] যে বহ্ছির অনুমান হয় ভাহাতে ধূমরূপ সাধনটি বহ্ছির ব্যাপ্তিবিশিষ্ট 
হইয়াই অন্তমাঁপক হইয়। থাকে কিন্তু অচিরে নির্ববাপিত অগ্নি হইতে অনেকক্ষণ 
অধিক বা দ্বিগুণ বেগে ধূয উঠিতে থাকে, তখন সেই ধূম দেখিয়া 'পর্বতো 
বহ্ছিমান্ঃ এই অন্মিতিও ব্যভিচারিহেতুক হইতেছে । কথাটি এই-_-যেখানে 
সাধা নাই তথায় যাঁদ হেতু থাকে, তবে সেই হেতু ব্যভিচারী হয়, তাদৃশ 
হেতৃদ্বারা অনুমান করিলে উহা ছুষ্টানমান হইয়া থাকে, উক্তস্থলে তাহাই 
হইতেছে । আঞ্চবাক্যন্বরূপ শব্দ-প্রমাণ কিন্তু কোন স্থলেই ব্যভিচরিত নহে। 
যেমন হিমালয় পর্বতে হিম এ-কথার ব্যতিক্রম নাই, সমুদ্ধে রত্ব একথাও সত্য। 
যেহেতু শব্দ-প্রমাণ প্রত্যক্ষাদির উপজীব্য, অর্থাৎ শব্দ-বোধিত অর্থকে প্রত্যক্ষ- 
প্রমাণ প্রমাণিত করে, কিন্তু শব্খ-প্রমাণ প্রতাক্ষ ও অনুমানের সাপেক্ষ নহে, 
কারণ প্রতাক্ষের অবিষয় বস্তর বোধনে করণকারক একমাত্র শব । এক্ষণে শব্দ 
ষে প্রত্যক্ষ ও অনুমানের অনুগ্রাহক অর্থাৎ উপজীব্য, তাহা দেখাইতেছেন 
- দেখ, যে বাক্তি পূর্বেব মায়ামুণ্ড দেখিয়া ঠকিয়াছে, তাহার সত্য মুণ্ডততেও 
ভ্রান্তিবশতঃ অবিশ্বাস জন্মিয়া যায়, তখন আকাশবাণী তাহাকে নিশ্চয় 
করিয়া দেয় যে, এইটিই সেই চৈত্রের মুণ্ড। এই শব্দের উপর নির্ভর করিয়া 
সত্য প্রত্যক্ষ হয়। আবার অন্ুুমানস্থলেও শব্ের অন্ুগ্রাহকতা দেখ 
শীতে-কাতর পথিকগণ পর্বতে অচিরে নির্বাপিত অগ্নির অবকিচ্ছিষ্ন মূলক 
ছিগুণতর ধুম দেখিয়া! বির আশায় তথায় গেলে যদি কেহ বলে-_অবে 
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শীতার্তপধিকগণ ! এই পর্বতে বহ্ির সম্ভাবনা করিও না, আমরা দেখিয়াছি, 
সেই আগুন এখন বৃষ্টিতে নির্বাপিত হইয়াছে, এ পর্বত ধুম উদ্গিরণ 
করিতেছে মাত্র, এখানে বহি দেখা যাইবে না। ইত্যাদি স্থলে শব্দের দ্বার! 
অন্থমান-প্রমীণে বহ্ছিভ্রম দূর হইল । তখন পথিকের অন্যত্র বহ্থির সন্ধান হইল। 
এইভাবে প্রত্যক্ষ ও অনুমানের উপজীব্য শব্ধ হইতেছে । কিন্তু শব্ধ এ প্রমাণ- 
স্বয়ের নিরপেক্ষ হইয়] প্রবৃত্ত হয়, ঘথা--কোন ব্যক্তির কণ্ঠে মণি থাকিলেও 
তাহার ভ্রম হইয়াছে যে তাহার কণ্ঠে মণি নাই। তখন যর্দি কেহ বলে-- 
তোমার কে তো মণি রহিয়াছে, সেই শব্দ তাহার কর্ণকুহরে গ্রবেশ করিবামাত্র 
“আমি মণিকঠ নহি” এই ভ্রম দূর করিয়া 'হা আমি সত্য সত্য মণিক্, এই 
প্রমাজ্ঞান ( অভ্রান্তজ্ঞান ) জন্মাইয়া দেয়, এখানে প্রত্যক্ষ ও অন্গমানের কোন 
প্রয়োজনীয়তা নাই। আবার শব্দের অন্যান্য সাধক প্রমাণ হইতে শ্রেষ্ঠত্বের 
উদ্দাহরণ দেখাইতেছি-_-যেমন স্র্ধযাদি গ্রহের অন্যরাশিতে গমন প্রত্যক্ষের ও 
প্রত্যক্ষমূলক অন্গমানের সর্ববথা অযোগ্য হইলেও শব্দ তাহা বোধ করাইতেছে। 
অতএব সকল প্রমাণ হইতে শব্দ সর্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ, ইহা সিদ্ধ 
হওয়ায় শ্রুতি-শব্দই ত্রন্ষের বোধক হইবে, অন্তা কোন এগমাণ নহে । শ্রুতিও 
সেই কথা বলিতেছেন-_“নাবেদবিন্মন্ূতে তং বুহস্তম্* অবেদজ্ঞ ব্যক্তি সেই বিভু 
পরমেশ্বরকে জানিতে পারে না। ইত্যাদি শ্রতিবশতঃ: ও বেদ স্বতঃসিদ্ধ 
অপৌরুষেয়, এজন্য তাহাতে বিপ্রলিপ্া-মিথ্যা প্রভৃতি দোষ না থাকায় 
তাহার প্রামাণ্য সর্বাধিক 1 ২৭ ॥ 

সুজ্সম। টাকা__শ্রতেন্বিতি। তমেকমিত্যাদৌ জ্ঞানাত্মকমপি মূর্ধং জ্ঞান- 
বচ্চৈকমেব বহুধাবভাতং চেত্যেতৎ ক্রমাছ্োধ্যম। অমাত্রঃ স্বাংশভেদশৃন্ঃ | 
অনন্তমাজোহুসংখ্যেয়ন্বাংশঃ | প্রতিবিধেয়ং নিরসনীয়ম্‌। নগ্থিতি। এতদ- 
চিন্ত্যত্বম। অন্রমীনঞ্চেতি চকারাদ্ব্যভিচারীতি যোজাম্‌। ন হীতি। স 
শবন্তদ্গগ্রাহী প্রত্যক্ষাদাপজীব্য ইত্যর্থঃ। তঙ্গিরপেক্ষঃ প্রত্যক্ষাাপেক্ষা শূন্য: 
তদগম্যে প্রতাক্ষা্প্রবেশ্ে । তদেবেদমিতি । 'তদেব সতাং মুগুমিদং নত 
মায়ামুণ্মিতার্থ:। স ইতি বহি:। তছৃভয়েতি। প্রত্ক্ষান্মমানপোষকতে- 
ত্যর্থঃ:। মণীতি। মণিকণ্ঠত্বমসীতিবাক্যং শ্রোত্রং প্রবিশদেব মণিকঠোহহং 
নাম্ীতি মোহং তিরন্থুর্রদহমশ্মি মণিকঠ ইতি প্রমামুৎপাদয়তি দশমত্বমসীতি 
বাকাব্। ন চাত্র প্রতাক্ষাদেরপেক্ষান্তীত্যর্থঃ । গ্রহেতি | গ্রহাণাং স্ধ্যা- 
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দীনাং রাশ্াদিসধাবে। গ্রহচেষ্টা তত্র শব্দ এব বোধকো। নান্দিত্যর্থঃ। 
নাবেদেতি। বেদবিদেব তং বুহস্তং পরমাত্মানং মন্ততে জানাতীতার্থ: | ন্বতঃ 
সিদ্ধত্বং ভগবন্নিঃশ্বসিতত্বাদেদন্য ॥ ২৭ ॥ 

টাকান্ুবাদ-_শ্রুতেস্তিতি সিদ্ধান্ত স্তর । তমেকং গোবিন্দমি ত্যাদি শ্রুতিতে 
জ্ঞানাত্মক হইলেও মৃদ্িমান ও জ্ঞানবান, এক হইয়াও বনুরূপে গুতিভাত 
ইন ক্রমানুসারে বোধ্য | অমান্রঃ_-মর্থাৎ স্ব*ংশভেদশূন্য, অনন্থমাত্রঃ--অসংখ্য 
স্বকীয় অংশসমন্থিত। “কেবলয়া যুক্তা। প্রতিবিধেয়ম্? প্রতিবিধেযম-_নিরাসের 
যোগ্য । নন্ু শ্রত্যাপীতাঁদি | দষ্টং হোত ঈতি এতৎ-অচিন্তনীয়তম্‌ অন্ু- 
মানঞ্চ ইতি-চকাঁর দ্বারা “ব্যভিচাবি' এই পদ সগোজনীয়। সহি তদন্গ্রাহীতি 
স:--শব্দ-প্রমাণ। তদন্চগ্রাহী অথাৎ প্রতাক্ষাদি প্রমাণেব উপজীবৰ্য, তন্নির- 
পেক্ষঃ- প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের অপেক্ষাশূন্য । তদগমো সাধ্যতমঃ_-তদগমো 
প্রত্ক্ষাদির অবিষয়-বিষয়ে । তদেবেদম্‌ ইত্াাদি এই সেই সত্যমুণ্ড, ইহা 
মায়ামুণ্ড নহে, এই অর্থ । স ইদানীং বুষ্টোব নির্বাণঃ_সঃ অর্থাৎ বঙ্ছি, 
তদৃভয়ান্রগ্রাহিতা_-শবের প্রত্যক্ষ ও অভমান-পোষকতা-_ এই তাত্পধ্য। 
মনিকঠস্্মসি ইত্যাদি, মণিক্ তুমি হইতেছ অর্থাৎ "তোমার কণ্ঠেই 
মণি রহিয়াছে" এই বাকাটি শ্রোতার কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র এ মণি- 
হাবা ভ্রমযুক্ত বাক্তির 'আমি মণিক নহি" এই ভ্রম দূর করিয়া দেয় এবং 
আমি মণিকঠই বটে এই সতাজ্ঞান জন্মাইয়া থাকে । দশমস্থমসি ইতি 
বাকাবদ্িতি--যেমন কোন ব্যক্তি দশটি পুকুষ গণনা করিতে গ্রবুত্ত হইয়া 
নবম পধ্যন্ত গণনার .পর দশম খুক্ষিয়া না পাইলে তাহাকে যদি কেহ বলে 
তুমিই তো দশম, তখন সে সেই কথা শুনিয়া সত্য নিদ্ধারণ করে, সেইরূপ শব 
ভ্রম-নিবর্তক হইয়া থাকে । তাংপধ্য এই-এখানে কোন প্রত্যক্ষাদদির 
অপেক্ষা নাই; গ্রহচেষ্টাদৌ সাধকতমতা চেতি--ন্ধ্যাদি গ্রহগণের তরে রাশি 
সঞ্চারাঁদি চেষ্টা হয়, তদ্ধিষয়ে শবই বোধক, অন্য কোনও প্রমাণ নহে_ ইহাই 
তাৎপর্ধ । “নাবেদবিম্মজতে' ইত্যাদি অথাৎ বেদবিদ ব্যক্তিই সেই বৃহৎকে 
অর্থাৎ পরমেশ্বরকে জানে এই শ্রুতিবশতঃ এবং স্বতঃসিদ্ধত্বেন ইতি-_বেদ 
ভগবানের নিংশ্বাস-স্বরূপ এজন্য পৌকুষেয় নহে অতএব স্বতঃসিদ্ধ এজন্যও ॥২৭॥ 

সিদ্ধাস্তকণী__-ঘদি কেহ এরূপ সংশয় বা পূর্ববপক্ষ করেন যে, নিষ্কল, 
নিষ্কিম ও নিরবয়ব ব্রদ্দের জগৎ-হ্ষ্্যাদি কর্তৃত্ব পক্ষেও তো পূর্বোক্ত 
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ছুইটি দোষের সম্ভাবনা হইতে পারে? তছুত্তরে স্থত্রকার বর্তমান 
সুত্রে বলিতেছেন যে, এরূপ আশঙ্কা চলিতে পারে না, কারণ শ্রুতি 
হইতে অবগত হওয়া যায়, ব্রহ্ম অলৌকিক ও অচিস্তনীয় শক্তি-সম্পন্ন। 
অবশ্ঠ ব্রন্মের অচিন্তনীয় শক্তি-বিষয়ে শব্দ প্রমাণই মূল । এ-বিষয়ে ভাস্তে 
বন্ধ শ্রুতি প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে । 
শ্রীমপ্ভাগবতে পাই)_- 
“সর্গাদি যোহস্তানগুকুণদ্ধি শক্তিভি- 
দ্রব্ক্রিয়াকারকচেতনাত্মভিঃ | 


তস্মৈ সমুন্নদ্ধবিকুদ্ধশক্তয়ে 
নমঃ পরস্মৈ পুরুষায় বেধসে ॥৮ (ভাঁঃ 51১৭।৩৩ )॥২৭॥ 


অবতরণিকাভাব্যুম্‌- উক্তমর্থং দৃষ্টান্তেন গ্রাহয়তি__ 

অবভরণিকা-ভাষ্যানুবাদ-_পূর্দস্থত্রে কথিত বিষয়টি দৃষ্টান্ত দ্বার! 
বুঝাইতেছেন-__ 

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা_উক্তমিতি ।  অচিন্তার্থস্য  শব্দমাত্রগমাত্- 
রূপমর্থমিতার্থঃ | 

অবতরণিকা-ভাষ্কের টাকানুবাদ__অবতবণিকাভাস্বে “উক্তমগম্* 
অচিস্তনীয় পদার্থ একমাত্র শব্দদ্বারাই বোধা এই বিষয়টি-ইহাই অর্থ । 


মত্রম- আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্ত হি ॥ ২৮ ॥ 


সূত্রার্থ_-'এবং_ ঈখরের বিডতি এইরূপ অর্থাৎ কল্পক্রমাদিব যেমন 
'অচিন্থুনীয় শক্তি হইতে হস্তী, অশ্ব প্রন্তি সিদ্ধ হইয়া থাকে, এই শব্দ হইতে 
লেকে সেই কথা যানিয়া বিশ্বাস করে সেইরূপ | মামনি ৮ পরমেশ্ববেও, 
অর্থাৎ সর্বেশ্বর বিষুঞর 'অচিম্থনীয় শক্তি সিদ্ধ “বিচিজ্রাশ্চ হি*_দেব, নর তির্্যক্‌ 
প্রাণিসযৃত কষ্ট হয়, ঈহাও শব্দ হইতে নিশ্বাস ॥ ২৬ ॥ 


গোবিন্দভাষুমৃ__ থ। কল্পদ্রমচিন্তামণ্যাদেরীশ্বরবিভূতিভূতস্থ্যা- 
চিন্্যশক্তিমাত্রসিদ্ধ1! হস্তযশ্বাদয়ো নিচিত্রা; হষ্টরো ভবন্ঠীতি শব্দাৎ 
গ্রহীতা শ্রদ্দীয়তে এবমাত্মনশ্চ সব্রেশ্বরস্য বিষ্ঞারদ্দেবনরতিধ্যগা দয়- 
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স্তাস্তথাভূত। ভবেয়ুরিতি তম্মাদেব শ্রদ্ধেয়ম্‌। অবিচিস্ত্যবস্তস্বভাবস্ত 
তদেকগমাত্রাৎ | তত্র যথা কৃৎস্সেন স্বরূপেণ স্থজান্থে স্বরূপাংশেন বা 
ব্যবস্থয়া বেতি যুক্রের্নাবকাশস্তথা প্রকৃতেহগীতি । তন্মাৎ যথা- 
শ্রতমেব স্বীকাধ্যম্‌। সপ্তম্যন্তনিদ্দেশঃ  কার্যাধারত্ববিবক্ষয়া | 
দাষ্টান্তিকে কৈমুতাগ্োহনায় পরশ্চ শব | হি শব্দেন পুরাণাদি- 
প্রসিদ্ধিঃ স্ুচাতে । তম্মাং ব্রহ্কর্ত ত্বপক্ষঃ শ্রেয়ান ॥ ২৮ ॥ 


ভাষ্যানুবাদ-_যেমন ঈশ্বরের বিভৃতিন্বরূপ কন্সবুক্ষ ও চিন্থামণি প্রভৃতির 
অভাবনীয় শক্তিমীত্র ছ্বারাই হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি বিবিধ হ্যগ্টি হয়, ইহা শব্দ- 
প্রমাণ হইতে বুঝিয়া লৌকে তাহাতে বিশ্বাস করে, এই প্রকার আত্মারও 
অর্থাৎ সর্দেশ্বর বিষ্ণুর অচিন্থনীয় শক্তিপ্রস্তত দেবত!, মন্ুস্তু, পশু, পক্ষী 
প্রভৃতি বিচিত্র স্থন্তি হইয়া থাকে, ইহা ছ্যাবাভূমী জনয়ন্‌ দেব এক” ইত্যাদি 
শ্রুতি বাক্য হইতে বিশ্বান্ত । অচিন্তনীয় বন্তন্বভাবকে একমাত্র শব্দই 
বুঝাইয়া থাকে | কল্পত্রমাদি-স্থলে তাহার] সমগ্রন্বরূপে হস্তী, অশ্থাদি হ্যটি 
করে, অথবা স্ব্ূপের অংশে ক্প্টি করে, কিংবা কুত্রাপি স্বরূপে কোথায় বা 
স্ববূপের অংশে স্ঙি করে, এইরূপ যুক্তির কোন অবকাশ নাই, সেইবূপ 
পরমেশ্ববেও কোনও যুক্তি-তর্কের অবকাশ নাই । অতএব যেমন শাস্ত্রে শোনা 
যায় তাহাই গ্রহণীয়। *আত্মনঃ না বলিয়া স্ত্রে “আত্মনি” সপ্তমান্ত পদ 
প্রয়োগ করিবাব উদ্দেশ্য ঈশ্বব সমস্ত কার্যের আধার এইটি বলিবার জন্য । 
দ্বিতীয় “" শব্দটি প্রযুক্ত হইয়াছে দুষ্টান্তের দাষ্টন্তিক অর্থাৎ উপমেয় 
পরমেশ্বরে যে অচিস্তাশক্তি নির্বাহা হইবে, ইহা আর কি বলিব, এই 
কৈমৃতিক নায় জ্ঞাপনার্থ । “ভি” শবটি দ্বারা পুরাণাদিতে যে এই 
প্রসিদ্ধি আছে, তাহা গ্োতিত হইতেছে । অতএব ব্রঙ্গের জগৎ কর্তত- 
বাদই শ্রেষ্ট ॥ ২৮ ॥ 


সুন্মম। টীকা _আত্মনীতি। তথাভূতা ইতি। অচিন্তাশক্তিমাত্রসিদ্ধা 
বিচিত্রাঃ হয় ইত্যর্থঃ। তরেকেতি শব্মাত্রবোধাত্বাদিত্যর্থঃ | ব্াবস্থয়েতি। 
কচি কৃৎল্সেন ম্বরূপেণ কচিত্ত, স্বরূপাংশেনেতার্থঃ। প্রকৃতে পরমাত্মনি । 
কাধাধারত্তি কল্পদ্রমাদিঃ | ন্বকাঁধাং স্ন্মিন্ন ধারয়তি পরমাত্মা তু 
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স্বশ্মিংস্তদ্ধারয়তীতি বিবক্ষয়েতার্থঃ। দাঁষ্ট্াস্তিকে পরযাত্মনি। শ্রেয়ান্‌ 
প্রশস্ততক্ণ ॥ ২৮ ॥ 


টাকানুবাদ-_'আত্মনি চৈবং ইত্যাদি হ্ত্রের “তথাভূতা। ভবেয়ুঃ ইতি 
ভাষা__“তথাভূতাঃ-_অর্থাৎ অচিস্তনীয় শক্তিমাত্রদ্ধারা সাধিত নানাপ্রকার 
সষ্টিগুলি। “তদেকগম্যত্বাৎ ইতি_-সেই শব্মাত্রদ্বারা বৌধনীয়তা নিবন্ধন__ 
এই অর্থ । ব্যবস্থয়া বেতি যুক্তেনণবকাশ ইতি-ব্যবস্থয়া অর্থাৎ কোন স্থলে 
কৃৎন্নস্বব্ূপদ্ধারা, কুত্রীপি বা স্বরূপের অংশদ্বারা হয়, এই যুক্তির অবকাশ নাই । 
তথা প্রকুতেহপি ইতি- প্রুতে_পরমেশ্বরে । কাধ্যাধারত্ব বিবক্ষয়া_-তিনি 
সমস্ত কাধ্যবস্তর আধার, ইহা বলিবার অভিপ্রায়ে। অর্থাৎ কল্পদ্রম 
প্রভৃতি নিজকাধ্য হস্তী, অশ্ব প্রভৃতিকে নিজের মধ্যে ধারণ করিয়া থাকে না, 
কিন্ত-_-পরমেশ্বর নিজের মধ্যে জগৎ-কাঁধা ধারণ করিয়া আছেন, ইহা 
বলিবার অভিপ্রায়ে “আঁত্মনি পদে সপ্তমী নিদ্দেশ। দাঁষ্টান্তিক--দষ্টান্তের 
বিষয় অর্থাৎ পরুমেশ্বরে | ব্রহ্গকত্পক্ষঃ  শ্রেয়ান্‌ ইনি শ্রেয়ান-_ 
প্রশস্যতর ॥ ২৮ ॥ 


সিদ্ধান্তকণ।--অচিন্তনীয় বিষয়ে শব্দই একমাত্র প্রমাণ বলিয়া, 
তাহাই দগ্তান্ত দ্বারা স্থাপন করিতেছেন । কল্পবৃক্ষ ও চিন্থামণি প্রভৃতির 
অচিন্তাশক্তি হইতে হস্তী ৪ অশ্ব প্রভৃতি বিচিত্র কটি যেমন আপ্তবাক্য 


হইতে বিশ্বাস হর, সেইরূপ সন্দেশ্বর বিষু হইতে বিচিত্র জগতের হৃষ্টি-প্রসঙ্গ 
শব্দ-প্রমাণ ভইতে বিশ্বাস করিতে হয়। 


শ্রমন্তাগবতে ৪ পাই১-- 


“আম্মগ্েবাজ্নাকজ্সানং জে হন্ানপালয়ে। 
আত্মমায়াভভাবেন ভূতেক্জিয় গুণাত্মুনী ॥” 


( ভাঃ ১০।৪৭।৩০ )॥ ২৮॥ 


অবতরণিকাভাব্যম্__স এবোপাদেয় ইতাহ-__ 


অবতরণিকা-ভাহ্যানুনাদ-__পূর্দে বলা হইয়াছে তরঙ্গের জগৎ-কতৃব্থ, 
তাহাই উপাদেয় তাং গ্রহণীয়, এই কথা বলিতেছেন 
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হৃত্রম স্বপক্ষে দোৌষাচ্চ ॥ ২৯॥ 


সূত্রার্থ-_-্বপক্ষে_বাদীর নিজপক্ষে অর্থাৎ জীব-কতৃত্ব বাদে, “দোষাচ্চ' 
কৎনস্বরূপে প্রসক্তি ও নিরবয়ব শব্দ-ব্যাকোৌপদোষ আছে, কিন্ত ব্রহ্মপক্ষে তাহা 
নাই, এইজন্যও জীব-কতৃত্ববাদ হইতে পাবে না ॥ ২৯ ॥ 


গোবিন্দভাব্যম্ব ্বস্ত তব জীবকর্তৃ্ববাদিনঃ পক্ষে কৃৎস্স- 
প্রসক্তাদের্দোষস্য সত্বাৎ ব্রন্মকর্ত্‌ ত্বপক্ষে তস্য নিরস্তত্বাৎ ॥ ২৯ ॥ 


ভাষ্যানুবাদ-_অবতরণিকা__সেই ব্রহ্ষ-কর্তৃত্ববাদই স্বীকরণীয়,। ইহাই 
স্থত্রকার বলিতেছেন ্বপক্ষে দোঁষাচ্চ' স্বশ্ত--নিজের অর্থাৎ জীব- 
কতৃত্ববাদী তোমার মতে দোষ-উক্ত কৎসম্বরূপে জগৎ-কর্তৃত্বাপক্তি ও 
অংশবাদের অন্থপপন্তি দোষ বর্তমান অথচ ত্রঙ্দমের জগৎ-কর্তৃত্বপক্ষে উক্ত 
আপত্তির নিরাম হইয়াছে, এজন্য ব্রন্ধ কত্তৃতত্ববাদ শ্রেয়ান্‌ ॥ ২৯ ॥ 


সুত্মন। টাকা-ন্বপক্ষে ইতি। তন্তেতি দোষস্। নিরস্তত্বাৎ পূর্নত্র 
নিরাকরণাৎ্। নঙ্গ সিদ্ধান্তে স্বকম্মণি জীবস্যাপি কতৃত্বৎ স্বীকৃতম্‌। তব্রৈত- 
দ্দোষঃ কথং পরিহর্তব্য ইতি চেৎ শ্রুত্যেবেতি গৃহাঁণ। অধুরেব জীবঃ 
পরমাত্মসঙ্কল্লায়ত্তো লঘু মহচ্চ কন্ম করোতীতি শ্রুতিরেবাহ। তত তখৈৰ 
মন্যতে । ন চ তত্র যুক্ত্যা প্রতিবিধেয়মিতি ॥ ২৯ ॥ 


টীকানুবাদ-_-“ম্বপক্ষে” ইত্যাদি স্থত্রের ভান্তে তশ্য নিরস্তত্বাৎ। তশ্-_ 
সেই দোষের, নিরস্তত্বাৎ্_-পূর্ববে নিরাস করায়। আপত্তি সিদ্ধান্তপক্ষে 
নিজ কশ্ম-বিষয়ে জীবেরও কর্তৃত্ব স্বীকৃত আছে, তথায় এই কৃৎমস প্রসক্কি 
প্রভৃতি ছুইটি দোষের উদ্ধার কিরূপে হইবে? এই যদি বল, তাহার সমাধান 
শ্রুতির দ্বারাই হইবে, ইহ! ধরিয়া লও । কথাটি এই--জীব পরমাণুপরিমাণই, 
কিন্তু পরমেশ্বরের সঙ্কল্পের বশে জীব ক্ষুদ্র ও বৃহৎ কাধ্য করিয়া থাকে, একথা 
শ্রতিই বলিতেছেন । তাহা সেইরূপই মনে করা হয়, তাহা যুক্তি দ্বারা 
নিরসনীয় নহে ॥ ২৯ ॥ 


সিদ্ধাস্তকণা-_ত্রদ্ধকর্তৃত্বাদই উপাদেয়, এবং তাহাই গ্রাহ্থ ; স্বতরাং 
স্ত্রকার বর্তমান সুত্রে বলিতেছেন যে, জীবকর্তৃত্ববাদীর স্বপক্ষেই কৃৎ্স- 
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গ্রসক্ত্যাদি দৌষ আসিয়া পড়ে কিন্তু ব্রদ্ষের কতৃত্বপক্ষে তাহার সম্ভাবনাও 
নাই। শ্রতিতেও পাওয়া যাঁয়, পরমাত্মীর সংকল্প-বলেই জীব ক্ষুদ্র ও বৃহৎ 
কাধ্য করিয়া থাকেন। 


শ্ীমস্তাগবতেও পাই, 
“আত্মনাত্মাশ্রয়ঃ পূর্ববং মায়য়] সহ্ছজে গুণান্‌। 
তৈরিদং সত্যসক্কল্প: সথজস্যত্ম্যবসীশ্বরঃ ॥” (ভাঃ ১০।৩৭।১২) 
অর্থাৎ আপনি স্বতস্ত্র পুরুষরূপে স্যট্টির আদিতে স্বীয়মায়া শক্তির দ্বার! 
গুণ সকলের শ্যষ্টি করিয়াছিলেন পরে এঁ গুণ সকল দ্বারা এই বিশ্বের স্যষ্টি- 
সংহার এবং পালন করিতেছেন । আপনার সন্কল্প অপ্রতিহত, অতএব আপনি 
ঈশ্বর অর্থাৎ শক্তিমান্‌ ॥ ২৯ ॥ 


অবতরণিকাভাষ্যম-_-অথ বিধান্তরৈরাশঙ্কা সমাদধাতি। 
বৈষম্যাধিকরণাৎ ত্রহ্ষণঃ কর্তৃত্ব যুজ্যতে ন বেতি সংশয়ে--“সতাং 
জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম” “সদেব সৌমোদম্” “আত্ম। বা ইদম্” ইতাদিষু 
শক্ত্যশ্রবণাৎ ন যুজ্তাতে। শক্তিমানেব হি তক্ষাদিবিচিত্রকাধায় 
ক্ষমে। বীক্ষাতে নাশক্তিমানিতি প্রান্তে 

অবভরণিকা-ভাষ্যান্ুবাদ-_-অতঃপর 'প্রকারাস্তরে আশঙ্কা করিয়া 
সমাধান করিতেছেন, বৈষম্যাধিকরণবশতঃ ব্রহ্গের কর্তৃত্ব যুক্তিযুক্ত কিনা? 
অর্থাৎ জগত্কর্তত্ব সঙ্গত কিনা? তাহাতে পূর্বপক্ষী বলেন, না, ব্রঙ্গের 
জগতকর্তত্ব যুক্তিযুক্ত নহে, যেহেতু “সত্য জ্ঞানমনন্তং ব্রঙ্গ' প্রা সংন্বরূপ, 
জ্ঞানাত্বক ৪ 'অবিনাশী এই শ্রুতিতে ত্রদ্মের জগত্কর্তৃতু-শক্তির কোন নির্দেশ 
নাই, এইরূপ "দেব সৌমোদমগ্র আসীৎ? হে সৌম্য ৷ শ্বেতকেতু ! সৃষ্টির পূর্বের 
কেবল ব্রন্দই একমাত্র ছিলেন, ইহাতেও কোনও শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় 
না, এবং--আয্মা বা ইদমগ্র আসীং স্্টির পূর্বো এই বিশ্ব আত্মাতে লীন 
ছিল, এই সকল ব্রদ্ধপ্রতিপাদক শ্রুতিতে ত্রদ্ধের জগৎকর্তত্ব-শক্তির কোন 
সন্ধানই পাওয়া! যাইতেছে না, অতএব উহা যুক্তিবুক্ত নহে । লৌকিক- 
ব্যবহারে দেখা যায়, শক্তিশালী তক্ষা (ছুতার শিল্পী ) প্রতিই বিচিত্র 
কার্য করিতে সমর্থ হয়, শক্তিহান ব্যক্তি নহে, এই পূর্বপক্ষীর মতের উপব 
পিদ্ধান্ী স্ত্রকার বলিতেছেন-- 
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অবতরণিকাভাব্য-টাকা_অথেতি। ইহাপি পূর্বববৎ সঙ্গতিঃ। ব্রহ্মণে। 
বিশ্বসর্গং ক্রবন্‌ সমন্য়ো ন ক্রক্ষ বিশ্বত্রু তছুপযোগিশক্তিবিরহাদিতি তর্কেণ 


বিকধ্যত ইত্যাক্ষেপস্বরূপম্‌। শক্তিবিরহে শ্রতিমাহ সত্যমিত্যাদিনা। এবং 
গ্রাধে-_ 


অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ__অথেত্যাদি অবতরণিকাঁয়। এ- 
স্থলেও পূর্ের মত আক্ষেপ-সঙ্গতি বোদ্ধব্য। ব্রদ্ধই বিশ্বস্থষ্টি করেন, সমন্বয় 
বাক্য ইহাই প্রতিপাঁদন করিতেছে, তাহাতে ত্রহ্ধ বিশ্ব নহে যেহেতু বিশ্ব 
স্থির উপযুক্ত শক্তি তাহার নাই, এই বিরুদ্ধ তর্কদ্বারা &ঁ সমন্বয় আক্ষিপ্ত 
হইতেছে, ইহাই আক্ষেপের স্বরূপ। ব্রদ্দের যে জগত্-স্থ্টিবিষয়ে শক্তির 
অভাব, তাহা৷ পূর্ববপক্ষী শ্রতিবাক্য দ্বারা দেখাইতেছেন,__সত্যমিত্যাদি 


দ্বারা । এবং প্রাঞ্ধে ইত্যাদি এইব্প পূর্ববপক্ষীর মতের উত্তরে সিদ্ধান্ত 
সর্বোপেতেতাদি'__ 


সবের/পেতধিক রণ, 


ব্রন্দের জগণ্-কর্তৃত্ব-স্থাপন 
হৃত্রম সর্ধোপেতা চ তদ্দর্শনাৎ ॥ ৩০॥ 


জূত্রার্থ__দর্বোপেতা চ"-এ পরমেশ্বর সকল শক্তির আধার, প্রমাণ 
কি? “তদ্র্শনাৎ-__শ্রতিতে সেইরূপ দেখা যায় যথা, “দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈনি- 
গৃঢ়াম্” ইতাদি ॥ ৩০ ॥ 


গোবিন্দভাষ্যম__চ-শব্দোহবধারণে | সর্ববাসাং শক্তীনামূপেতা 

প্রাপ্তাসাবাক্মা। তৃচ প্রতায়;। সর্ববশক্তিবিশিষ্ট এব পরমাত্ম!। 

কুতঃ ? তদ্দর্শনাৎ। “দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈনিগৃঢ়াং” “য একোহবর্ণে 

বহুধা শক্তিযোগাৎ” “পরাসা শক্তিবিবিধৈব আঁয়তে” ইত্যাদি 

শ্রুতিষু তথ। দর্শনাৎ। “বিষুুশক্তিঃ পর! প্রোক্তা” ইত্যাদিক। 

স্মৃতিস্ত ক্তা। অচিস্ত্যাশ্ৈতাঃ। “অপাণিপাদোইহমচিন্ত্যশক্তিঃ” 
১৪ 
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আত্মেশ্বরোহতক [সহত্রশক্তিঃ” ইত্যাদি স্মৃতিভ্যঃ। তথা চাবিচিস্ত্য- 
শক্তিযোগাদ্ব্রহ্ষণঃ কর্তৃত্ব যুজাত এবেতি। সত্যমিত্যাদিষু স্বরূপং 
পরামৃষ্টম্‌। দেবাত্মেতাদিষু তু তস্য শক্তয় ইতি। তস্মাৎ শক্তিমদেব 
ব্রহ্মস্বরূপম্‌। অতএব তত্র তত্র সোহকাময়তেত্যাদিনা তদৈক্ষতে- 
তাদিনা চ তসোব সঙ্কল্লাদয়ো নিরূপিতাঃ ৷ উভয়েষাং বাক্যানাং 
প্রামাণোইবিশেষঃ শ্রতিতাবিশেষাৎ ॥ ৩০ ॥ 


ভাব্যান্তুবাদ-_ন্ত্রস্থ “চ' শব্দটি অবধারণ-_-ইতরবাবচ্ছেদার্থে অর্থাৎ ব্রহ্মই, 
অন্য কেহ নহে । সর্বৌপেতা- সমস্ত শক্তিসম্পন্ন । আত্মা সর্বশক্তিসম্পন্ন | 
উপেতার অর্থ প্রাপ্তা। উপপূর্বক ইন্‌ ধাতুর উত্তর তৃচ, প্রত্যয় করিয়া 
উপেতা শব্ধ নিষ্পন্ন । পরমাত্মা সর্বশক্তিবিশিষ্টই । কি হেতু? উত্তর-_ 
তক্দর্শনাৎ__তাহাই শ্রতিতে দেখা যায় যথা “দেবাত্ুশক্তিং স্বগুণৈত্রি- 
গুটাম্‌ন..বহুধাশক্তিযোগাৎ্। দেবতাদিগের মধো পরমেশ্বরের শক্তি তাহার 
মায়াশক্তি দ্বারা নিগুট আছে। যিনি এক হইয়া বিভিন্ন শক্তিযোগে 
বহুরূপে বিরাজ করেন। “পরাস্ত শক্তিবিবিধৈব শয়তে” এই পরমেশ্বরের 
পরা শক্তি বিবিধ-ইহা শ্রত হয়। ইত্াদি শ্রতিতে সেই অচিস্তনীয় 
শক্তিমন্তার উল্লেখ আছে। বিঞ্ণুপুরাণেও কথিত আছে--বিষুরশক্তিঃ পর! 
প্রোকা” বিষুর শক্তি পরা অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠা বলা আছে । ইত্যাদি স্বৃতিবাক্যও 
উল্লিখিত আছে । শ্রভগবানের এই সকল শক্তি অচিস্তনীয়, 'অপাণিপার্দোহহম্‌ 
**সহশ্র শক্তিত আমি হস্ত-পদ-রহি'ত, অবিশকাশক্তিসম্পন্ন, পরম।ত্মা, পরমেশ্বর, 
তর্কের অগোচর সহস্র প্রকার অর্থাৎ অনন্থ শক্তিসম্পন্ন, ইত্যাদি বাক্য সমূহ 
হইতেও তাহা অবগত হওয়া যায় । হা হইলে অচিম্থনীয় শক্তির আধার 
বলিয়া ব্রন্মের জগং-কতুত্ব সঙ্গত হষ্টতেছে । “সত্যং জ্ঞানমনন্তম্ণ ইত্যাদি 
শ্রুতিতে ব্রন্গের স্বদূপ মাত্র বিবেচিত হইয়াছে । কিন্ “দেবাত্মশক্তিম্‌? ইত্যাদি 
শ্ররতিতে তাহার বিবিধ শক্তিমন্তাব পরিচয় পাপ্রয়া যায়। অতএব উভয় শ্রুতির 
একবাক্যতা দ্বারা শক্তিমান্ই ব্রন্গশ্বরপ--এই অর্থ মাসে । অতএব, সেই সেই 
উপনিষদে “সোহকাময়ত' তিনি ইচ্ছা করিলেন ইত্যাদি বাকাছারা এবং 
“তদৈক্ষাত” সেই ব্রহ্ম সন্ধল্প করিলেন ইত্যাদি দ্বারাও সেই পরমেশ্বরেরই সম্বল্প 
প্রভৃতি নিরূপিত হইয়াছে | ব্রঙ্গম্বূপবোধক বাক্য ও শক্তিমন্তাপরিচায়ক 


২১৩, বেদাস্তস্থত্রম্‌ ১৪৭ 


বাক্য এই উভয় শ্রুতি বাক্যেরই প্রামাণ্য মানিতে হইবে. যেহেতু এ ছুইটিই 
নিবিশেষে শ্রুতি ॥ ৩০ ॥ 


জুন্মম টাকা__সর্কোপেতেতি। অন্র স্থখদাতেত্যাদিবং শেষে ঝষ্ট্যাঃ 
সমাসো বোধ্যঃ | অন্যথা সর্বা উপেতেতি ছ্বিতীয়ৈব শ্রর়েত। তশ্তৈবেতি। 
তশ্য সত্যাদিরূপন্ত্য সন্্রপস্য চ ব্রহ্ধণঃ। সঙ্কল্লাদয়োে হি শক্তয় এব তস্য 
সম্ভবস্তীতি ॥ ৩০ ॥ 


টাকানুবাদ-_সর্ববোপেতা-পদে সর্বাসাম্‌ উপেতা এই শেষ বিবক্ষায় ষষ্ঠী 
তত্পুকষ, যেমন সুখন্য দাতা স্খদ্দাতা মেইবূপ । কারক ষীর সমাস নিষিদ্ধ 
হওয়ায় এইবপ বলিতে হইল, তাহা না বলিলে সর্বাঃ উপেতা দ্বিতীয়াই 
থাকিয়া ষাইত যেহেতু তৃজকাভ্যাং কর্তরি স্থত্রে তৃচ, প্রত্যয় যোগে যষ্ঠার 
নিষেধ আছে। “তশ্তৈব সঙ্কল্লাদয়ো নিরূপিতাঃ, ইতি__তশ্য অর্থাৎ সতা 
জ্ঞানাদিম্বদপ এবং সংন্বরূপ ব্রন্ষের। যেহেতু সঙ্কল্প প্রভৃতি শক্তিই তাহার 
পক্ষে সম্থব ॥ ৩০ ॥ 

সিদ্ধান্তকণ।-_ কেহ ঘর্দি পৃৰ্বপক্ষ করেন যে, শ্রুতিতে ( তৈ: ২।১।২ ) 
প্রহ্মকে সত্য, জ্ঞান ও অমনন্থন্বরূপ বলিয়াছেন, আবার ছান্দোগো--“সদেব 
সৌমোদমগ্র আসাদেকষেবাদ্বিতীয়ং” (ছাঃ ৬২1১) শ্ররতিতে পাওয়া যায়, ক্গ্ির 
পূর্বে একমাত্র অদ্ধিতীয় ব্রহ্মহ ছিলেন, হতরাং এ-স্থলে শক্তির পরিচয় উল্লিখিত 
না হওয়ায়, ব্রন্মের জগৎকতৃত্ব শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় না বলিয়া তাহাতে 
জগৎ-স্থজনশাক্তি স্বীকার করা যায় কিরূপে? এইরূপ পূর্বপক্ষের উত্তরে স্ত্রকার 
বর্তমান স্ত্রে বলিতেছেন যে, এ ব্রহ্ম যে সর্বশক্তি-সমন্বিত, তাহ শ্রতিতেই 
পাওয়া যায় যথা,_-“দেবাত্মশক্তিং” ( শ্বেতাশ্বতর ১।৩) পরাশ্ত শক্তি: 
( শ্বেঃ ৬৮) “য একোহ্বর্ধো বহুধা শক্তিযোগাৎ (81১) ইত্যাদি বহুবিধ শ্রুতি- 
স্বতি প্রমাণে শ্রীভগবানের অচিন্ত্য শক্তিমন্তার পরিচয় পাওয়া যায়, ভাসে সে 
সকল প্রমাণ দ্রষ্বা। 

“সতাং জ্ঞানমনন্তং” শ্রতিতে তাহার স্বব্রপমাত্র বিচারিত হইয়াছে। 
সমগ্র শ্রুতির বিচার করিলে, ব্রহ্ম সর্বশক্তিমান ইহাই পাওয়া যায়। স্থতরাং 
সর্দ্বশক্তিমান্‌ শ্রীভগবানের পক্ষে জগৎ-স্থজনাদিকত্ৃত্ব যুক্তিসঙ্গতই হইয়া! থাকে । 
ইহা প্রকারাস্তরে সমাধান করিলেন । ৃ 


১৪৮ বেদাস্ত্বজরম্‌ ২১৩১ 
শ্রীমগ্ভাগবডেও পাই,-_ 
“স এব বিশ্বস্ত ভবান্‌ বিধত্তে 
গুণপ্রবাহেণ বিভক্তবীর্ধ্যঃ | 
সর্গাগ্যনীহোহবিতথাভিসদ্ধি- 
রাত্মেশ্বরোহতক্য-সহম্শক্তিঃ ॥৮ ( ভাঃ ৩৩৩৩) 


শ্রীমভ্ভাগবতে শ্রুতিস্তবেও পাই, 
“জয় জয় জহাজামজিত ! দৌধগৃভীতগুণাং 
ত্বমসি যদাত্মন! সমবরুদ্ধলমস্তভগ: | 
অগজগদো কসামখিলশক্তাববোধক তে 
কচিদজয়াত্মনা চ চরতোহন্রচব্রেন্নিগম ॥৮ ( ভাঃ ১০1৮৭।১৪ ) 
আরও পাই, 
“ত্বমকবণঃ স্ববাড়খিলকারকশক্তিধর- 
স্তব বলিমুদ্বহত্তি সমদন্তাজয়ানিমিষাঃ | 
বর্ষভুজোহখিলক্ষিতিপতেরিব বিশ্ব্থজো 
বিদধতি ত্র যে ত্বধিরুতা ভবতশ্চকিতা: ॥” 
( ভাঃ ১০।৮৭।২৮ ) ॥ ৩০ ॥ 


অবতরণিকাভাব্যম্‌__পুনরাশঙ্ক্য সমাধন্তে__কর্তত্বঃ ব্রহ্ষণো ন 
সম্ভবত্যনিক্দ্রিয়ত্বাং । শক্কিমন্তোইপি দেবাদয়ঃ সেন্দ্িয়া এব তত্তৎ- 
কাধ্যক্ষমা বিজ্ঞায়ন্তে | ব্রহ্ম হনিক্দ্রিরং কথং বিশ্বকাধ্যায় ক্ষমং 
স্যাৎ ? শ্রুতিশ্চ শ্বেভাশ্বহরৈ? পঠিতা তস্যেন্দ্রিরশূন্ত্বমাহ | “অপাণি- 
পাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শুণোত্যকর্ণঃ। সবেত্তি 
বেছ্যং ন হি তস্য বেস্তা তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্” ইতি । এবং 
প্রাপ্তে ব্রবীতি__ 


অবতরণিকা-ভাব্যান্সবাদ- পুনরায় স্ত্রকার আশঙ্কা করিয়া সমাধান 
করিতেছেন। ক্রক্ষেপ্প জগত্কতৃত সম্ভব হইতে পারে না, যেহেতু ব্রহ্ম 
চক্ষুরাদি ইন্দরিয়শূন্য । দেখ, শক্কিমান্‌ হইয়াও দেবগণ ইন্দ্রিয়ুক্তই, সে-কাবরণ 
সেই মেই কাধ্য করিতে সমর্থ হইতেছেন, জানা যায়। কিন ব্রহ্ম ইঞ্জিয়- 


২১।৩১ বেদাস্তত্বত্রম্‌ ১৪৯ 
শূন্য কিরূপে বিশ্বস্থট্টিতে সমর্থ হইবেন? শ্বেতাশ্বতর শ্রতিপাঠকগণ কর্তৃক 
পঠিত এই শ্রুতি ব্রদ্ষের ইন্দ্রিয়হীনতা বলিতেছেন-__“অপাণিপাদো জবনো- 
গ্রহীতা." 'পুরুষং মহাস্তম্” । তাহার হস্ত নাই কিন্ত গ্রহণ করেন, চরণ নাই 
কিন্ত বেগে গমন করেন, চক্ষুঃ নাই দর্শন করেন, কর্ণ নাই শ্রবণ করেন। 
তিনি সমস্ত জ্ঞেয় বসত জানিতেছেন, কিন্তু তাহার জ্ঞাতা কেহ নাই, সেই 
পরমপুরুষকে পগ্ডিতগ্রণ মহান ও আদিভৃত বলিয়া থাকেন। এইবপ 
পূর্ববপক্ষীর উক্তির উপর সিদ্ধান্তী শ্ত্রকার বলিতেছেন-_ 

অবতরণিকাভাব্য-টাকা__পুনবাশক্ষোত্যাদি ! ইন্াপি পূর্বববৎ সঙ্গতিঃ। 
ব্রহ্ষণো জগতকতৃত্বং ক্রবন্‌ সমন্থয়ো! ন ব্রহ্ম জগতৎকন দেহেন্দ্রিয়াভীবাৎ ইত্যেবং- 
বিধেন তর্কেণ বিকুধ্যত ইত্যাক্ষেপন্বরূপম্‌। 

অবতরণিকা-ভাব্যের টাকানুবাদ-_পুনরাশঙ্ষোত্যাদি অবতরণিকা । 
ইহাঁতেও পূর্বাধিকরণের মত সঙ্গতি জানিবে। ব্রন্দের জগৎ-কর্তৃত্ববাদী 
সমন্বয় গ্রন্থ 'ব্রঙ্ম জগত-কত্ত নহেন, যেহেতু দেহ ও ইন্দ্িয়াদি নাই, এইরূপ 
তক দ্বার! বিরুদ্ধ হইতেছে, ইহাই আক্ষেপের স্বরূপ | 


সুত্রম_বিকরণত্বান্নেতি চেত্ুক্তম্‌ ॥ ৩১।॥ 


সৃত্রার্থ_“বিক রণত্বাৎ'- ইন্দিয়শূহ্যত্-নিবদ্ধন ব্রন্মের জগৎ-কতৃত্, “নেতি 
চেৎ- নাই যর্দি বল, “তিছুক্তং--তাহাঁর সমাধান পরে শ্রুতিছবারা কৃত 
হইয়াছে ॥ ৩১ ॥ 


গোবিন্দভীষ্যম্‌-_অনিক্ডরিয়তাদ ত্রন্মণঃ কর্তৃত্বং নেতি যছুচ্যতে 
তছুক্তন্‌ উত্তরত্র স্বাভাবিকপরশক্তিকতাং দর্শয়ন্ত্যা শ্রুত্যৈব তৎ 
সমাহিতমিত্যর্থ, । তথাহি তৈরেব পঠ্যতে-_“তমীশ্বরাণাং পরমং 
মহেশ্ববং তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্। পতিং পতীনাং পরমং 
পরস্তাদ বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্ত ॥ “নি তস্য কাষ্যং করণঞ্চ 
বিদ্ভতে ন তৎসমশ্চাভাধিকশ্চ দৃশ্যতে । পরাস্য শক্তিবিবিধৈব 
আ্ররতে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্কিয়া চ” ॥ “ন তস্য কশ্চিং পতিরস্ভি 
লোকে ন চেশিতা নৈব চ তস্যলিঙ্গম। সকারণং কারণাধি- 
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পাধিপো ন তস্য কশ্চিজ্জনিতা ন চাধিপ” ইতি । অপাণীত্যাদিনা' 
পাণ্যাদিবজ্জিতোইপ্যসৌ মহাপুরুষো গ্রহণাদিকাধ্যভাগ. ভবতী- 
ত্যুক্তং প্রাক্‌। তত্র সন্দিহানান্‌ প্রতি পুনরাহ তমিতি। পুরুষ- 
মাত্রনিয়ন্ত ত্বাৎ মহাপুরুষত্বং সিদ্ধমূ। কা্্যং প্রাকৃতং করণং চ শব্দা- 
দবপুস্তস্য নাস্তি। পরশক্তিময়ন্ত তত্বদস্ত্যেব। সা চ শক্তি; 
স্বাভাবিকী স্বরূপান্ুবন্ধিন্তেবং তেনাস্য জ্ঞানবলক্রিয়া চ তথা। 
ঈদৃশগুণবিরহানন কোইপি তসা সমঃ। অধিকন্ত নাস্ত্যেবেত্যাহ 
নতস্য কশ্চিদিতি। তথাচ প্রাকৃতকরণবিরহেইপি স্বরূপানুবদ্ধি- 
করণসত্বাদন্থুপপন্নং ন কিঞ্চিদিপি । আন্যে ত্বাছুঃ। অপাণীত্যাদিনা 
পাণ্যাদেঃ প্রতিষেধো ন, গ্রহণাগ্যভিধানাৎ | কিন্তু তিন্তংকরণৈস্তত্তদ- 
বৃত্তীনাং নিয়মঃ প্রতিষিধাতে । “সর্ববতঃ পাণিপাদং তং সর্ববতোই- 
ক্ষিশিরোমুখম্‌। সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সব্্মাবৃত্য তিষ্ঠতি” ইতি 
তৈরেব পঠিতত্বাং। “অঙ্গানি যস্য সকলেন্দ্রিরবৃত্তিমন্তি” ইতি 
স্মরণাচ্চ। দৃষ্টঞ্চেথং বন্যভোজনাবনরে । এতৎপক্ষে তস্য ন 
কিঞ্িং কাধ্য, সাধ্যমস্তি পূর্ণন্বাৎ। অতঃ করণং বিধানঞ্চ ন 
সমাধানমন্যৎ ॥ ৩১ ॥ 


ভাব্যান্থবাদ-_পূর্বপক্ষী ষদি বলেন যে, ব্রদ্ধের ইন্ছিয় নাই অতএব 
জগৎ-কর্তৃত্ব হইতে পারে না, তাহা নহে ; ইহা উত্তর গ্রন্থে ক্রতিই সমাধান 
করিয়াছেন অর্থাৎ ব্রঙ্গের স্বাভাবিক অত্যধিক শক্তিমবা-বোধনকাঁবিণী 
শ্রুতিই তাহা সমাধান কব্িিঘাছেন । যথা সেই শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ পাঠক- 
গণই পড়েন--“তমীশ্বরাণাং...জনি-তা ন চাধিপঃ* | 'কুদ্র প্রভৃতি ঈশ্বরগণেরও 
তিনি পরম মহেশ্বর, ইন্দ্রাদি দেবগণের তিনি পরম দেবতা ( পুজ্য ), জগৎ 
পালক দক্ষ প্রভৃতি প্রজাপতিগণের পরম পতি, তিনি সকলের শ্রেষ্ঠ, আদিভূত, 
জিভুবনের নিয়স্তা, পূজনীয়, তাহার কোন কার্ধা নাই, ইন্জিয়ও নাই, তাহার 
তুল্যশক্তি কেহ নাই, তাহ! হইতে অধিক শক গুণৈশ্বর্ধযশালী দুষ্ট হয় না। 
তাহার পরা শক্তি বিবিধ প্রকার শ্রুত হইয়া থাকে । তাহার জ্ঞান, 
বল ও ক্রিয়া শ্বাতাবিক, ( অন্যনিরপেক্ষ )। ইন্দ্রাদির যেমন অন্য পালক 
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আছে, তাহার সেইরূপ ইহজগতে অন্ত পালক নাই, তাহার নিয়স্তাও 
কেহ নাই, তীহার অন্ুমাপক ধশ্শও কিছু নাই। তিনি সকলের কারণ, 
কারণাঁধিপতিদিগেরও তিনি অধীশ্বর। তাহার জন্মদাতা । পিতা) নাই, 
অধীশ্বর (পালক ) নাই। ইহা শ্রুতি বলিয়াছেন ।। পূর্বোক্ত “অপানিপাদ” 
ইত্যাদি রতি দ্বারা বর্ধিত এ মহাপুরুষ পরমেশ্বর পাণিপাদ প্রভৃতিবিরহিত 
হইলেও গ্রহুণাদদি কাধ্য করিয়া থাকেন, এ-কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। 
তাহাতে সন্দেহকাঁরী ব্ক্তিদিগকে লক্ষ্য করিয। শ্রুতি পুনবায় বলিতেছেন-__ 
“তমীশ্বরাণামিত্যাদি বাক্য । তিনি পুরুষমাত্রের নিয়ামকত্ব নিবন্ধন মহাপুরুষ 
ইহা উপপন্ন হইতেছে । “ন তশ্য কার্ধাম্, এই শ্রতুযুক্ত কার্ধা অর্থাৎ প্রাকৃত 
শরীর তাহার নাই, প্রারুত ইন্দ্রিয়ও নাই, শ্রতুাক্ত “' শব্দ হইতে বুঝাইল যে, 
তাহার প্রাকৃত (সাধারণের মত ) শরীর নাই, কিন্তু পরশত্তিময় অপ্রাকৃত 
শরীর ও ইন্দ্রিয় আাছেই ! সেই শক্তি স্বাভাবিকী অর্থাৎ স্ব্পের অন্সারিণী 
সেইজন্য তাহার জ্ঞান, বল ও ক্রিয়াও স্বাভাবিক স্বরূপান্তবন্ধী। এইরূপ 
গুণের অভাব হেত অন্ত কেহ তাহার তুল্য নহে, তাহা হইতে অধিকও 
কেহ নাই, এ আর বলিবার কি আছে? ইহাই বলিতেছেন_-'ন তস্য 
কশ্চিৎ এই বাক্য। অতএব প্রতিপন্ন হইতেছে যে, প্রাকৃত ইন্ছ্রিয়ের 
অভাব হইলেও ন্বব্ধপানহ্থবন্ধী ইন্দ্রিয়সত্তা হেতু কিছুই অসঙ্গত নহে। 
অপরে ব্যাখ্যা করেন, “অপাণিপাদঃ' ইত্যাদি দ্বারা তাহার হস্তপদাদদির 
প্রতিষেধ করা হয় নাই, যেহেতু হস্তপদাদির কাধ্য গ্রহণ-গমনাদি বলা 
হইয়াছে । কিন্তু সেই সেই ইন্দ্রিয় দ্বারা সেই সেই কাধ্যের নিয়ম প্রতি- 
বিদ্ধ হইতেছে অর্থাৎ সাধারণ জীবের যেমন চক্ষুর দ্বারা রূপ গ্রহণ, কর্ণদ্বারা 
শব্দ গ্রহণ এইরূপ নিয়ম আছে তাহার সেরূপ নিয়ম নীই। সর্বতঃ 
পাঁণিপাদং...আবৃত্য তিষ্তি”_-ঘেই পরব্রন্ষের সর্বত্র হস্ত ও চরণ, তাহার 
চক্ষুঃ) মন্তক ও মুখ সর্বব্যাপী । তিনি সর্বত্র কণেজ্রিয়-সম্পন্ন, ইহ- 
জগতে তিনি সমস্ত আক্রমণ করিয়া আছেন, এই শ্রুতিও তাহারাই পাঠ 
করিয়াছেন, আবার স্মতিও আছে-__এঙ্গানীত্যাদি' ধাহার প্রত্যেক অঙ্গই 
চক্ষুবাদি সকল ইন্দ্রিয়ের ব্যাপারবিশিষ্ট। ইহার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে 
শ্রীমদ্ভাগবতে যখন সখাদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের বনভোজন হয় সেই সময়ে। 
এই ব্যাখ্যা পক্ষে “ন তশ্ত কিঞ্চিৎ কার্ধ্যং সাধাং স্যাৎ, ইহা সঙ্গত হইতেছে 
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ফেছেতু তিনি পূর্ণ স্বপ্ূপ। এইজন্য করণ ও বিধান (ব্যবস্থা )ও কিছু নাই। 
অন্য সমস্ত সমাধান এই পূর্ণত্বহেতু হ্বারাই বোদ্ধব্য ॥ ৩১ ॥ 

জুক্সম1! 'টাকা_বিকরণত্বাদিতি। তমিতি। ইঈশ্বরাণাং কন্দ্রাদীনাম্‌। 
দেবতানামিন্দ্রাদীনাম্‌। পতীনাং দক্ষাদীনাম। ইথঞ্চেজ্দ্াদীনাং কুদ্রাদিদে- 
বতাকত্বং দক্ষাদীনাং দ্রহিণাধিপতিকত্বঞ্চ ন মুখ্যমিত্যুক্তম। নম্বীশ্বরাণাম- 
পীশ্বরবত্বং পতীনাঞ্চ পতিমত্বং দৃষ্টমূ। অতোহস্তাপি তত্ববত্ধেন ভবিতব্য- 
মিতি চেৎ তত্রাহ ন তশ্ত কশ্চিৎ পতিরস্তীতি। অস্য তথাত্বং শ্রুতিমাত্র- 
গম্য. ন ত্চমেয়মিত্যাহ--নৈব চ তন্ত লিঙ্গষমিতি। শ্রত্যন্গারি লিঙ্গত্ত 
ন বিচার্ধ্যমিতি প্রাগভাণি। শ্রত্যর্থ, ব্যাচষ্টে অপাণীত্যাদিনা। চ শব্দাৎ 
বপুরিতি কার্্যং বপুস্তম্ত নেতি নাস্তীত্যর্থ:। তথেতি স্বরূপাশ্ুবন্ধিনীত্যর্থ;। 
কোহপি কুদ্রার্দিরপি । কিন্তু তত্বৎকরণৈরিতি চ চক্ষুষৈব বূপং গ্রাহমি- 
ত্যার্দিনিয়মো নিবাধ্যত ইত্যর্থঃ। সর্বত ইতি। তদত্রদ্ম। তৈঃ শ্বেতা- 
শ্বতরৈরেব। অঙ্গানীতি। যন্ত শ্রুগোবিন্দস্ত। দুষ্টমিতি। যছুক্তং দশমে-_ 
“কুষ্ণস্ত বিঘক্‌ পুরুরাজিম গুলৈরভ্যাননাঃ ফুললদূশো। ব্রজার্ভকাঁঃ। সহোপবিষ্টা 
বিপিনে বিরেজুশ্ছদা যথান্তোরুহকণিকাঁয়1” ইতি । তত্র অভ্যাননাঃ কৃষ্ণমুখা- 
ভিমুখা ইতার্থঃ ॥ ৩১ ॥ 

টীকানুবাদ-_তমীশ্ববাণামিত্যাদি ভাষ্বগ্রন্থব_ঈশ্বরাণাং কুদ্র প্রভৃতি 
ঈশ্বরগণের, দেবতানাম্_ ইন্্াদি দেবগণের, পতীনাং-_দক্ষ প্রভৃতি প্রজীপতি- 
গণের এইরূপ বলায় প্রতিপাদিত হইল যে, ইন্দ্র প্রভৃতির দেবতা কুদ্র 
প্রভৃতি হইলেও, দক্ষ প্রভৃতির পতি চতুক্মথ প্রভতি হইলেও তাহাদের 
মুখ দেবতাত্ব ও মুখা পতিত্ব নহে। প্রশ্ব হইতেছে, যদি রুদ্রাদদি 
ঈশ্বরগণেরও ঈশ্বর থাকে, পতিগণেরও পতি থাকে, ইহা বল, তাহা হইলে 
এই পরমেশ্বরের৪ তো পতি ও ঈশ্বর থাকিতে পারে? তাহাতে 
বলিতেছেন__“ন তস্য কশ্চিৎ পতিরন্তি ইত্যাদি । এই পরমেশ্বর যে এপ 
ত্বরূপসম্পন্ন ইহা কেবল শ্রতিদ্বারাই বোধা, অন্রমেয় নহে__এই কথা 
বলিতেছেন--“নৈব চ তশ্য লিঙ্গম” ইহাদ্বারা। তবে এ-কথা বলিতেছি না যে, 
শ্রুতির মন্গগত অন্ুমাপক ধন্ম দ্বারা তিনি অন্রমেয় নহেন, তাহা হইলে 
মশ্থব্য£) এই উক্তি সঙ্গত হয় না একথা পূর্বেই বলিয়াছি। অতঃপৰ 
“অপাণিপাদো জবনো” ইত্যাদি শ্রুতির ব্যাখ্যা করিতেছেন-_-অপাণি 


২১৩১ বেদাস্তসুত্রম্‌ ১৫৩ 


ইত্যাদি গ্রন্থ্ধারা। চ শবাছপুরিতি-_শ্রুতি বর্মিত 'কার্যং করণঞ্চ বিদ্যতে' 
এই “চ* শব্দের অর্থ শরীর | সমূদা়ার্থ__তাহার কার্য শরীর নাই। “জ্ঞানবল 
ক্রিয়া চ তথা 'ইতি--তথা শব্দের অর্থ স্বব্ূপাহবন্ধিনী (জ্ঞান, বল ও ক্রিয়া! )। 
'ঈদৃগ গুণবিরহান্ন কোহপি তস্য সম:, ইতি-_কোহপি অর্থাৎ কুদ্রাদিও। 
কিন্তু তত্তৎ করণৈঃ ইতি চক্ষুর দ্বারাই বপ গ্রাহু হয় ইত্যাদি নিয়ম 
সেই পরমেশ্বরে প্রতিষিদ্ধ হইতেছে-__ইহাই অর্থ। “দর্বতঃ পাণিপাদং 
তৎ, ইত্যাদি তৎ-_সেই ব্রহ্গ, তৈবেব পঠিতত্বাৎ__তৈঃ-_ শ্বেতাশ্বতরীয়গণ 
কর্তৃক। এঅঙ্গানি যন্তেত্যাদি” যন্ত যে শ্রীগোবিন্দের। দৃষ্টং চেখম্‌ ইতি-_ 
শ্রমদভাগবতের দশম স্বদ্ধে এইরূপ বণিত আছে যথা ককষ্ণস্ত বিষিকৃপুরু... 
কণিকায়াঃ?। শ্রীকুষ্ণের চতুর্দিকে বিপুল মগ্ডলাকারে বিরাজমান রাখাল 
বালকগণ শ্রীকষ্ণের অভিমুখে একসঙ্গে উপবিষ্ট থাকিয়া বিকসিত মুখে যেমন 
পদ্মের কণিকাকে ঘিরিয়া পত্রগুলি বিরাজ করে, সেইরূপ বনমধ্যে বিরাজ 
করিয়াছিলেন ॥ ৩১ ॥ 

সিদ্ধান্তকণা__পুনপায় কেহ যদ্দি এরূপ পূর্ববপক্ষ করেন যে, যেহেতু 
্রদ্ধ ইন্জিয়শূন্য, সেইহেতু তাহার পক্ষে জগৎ-কতৃত্ব সম্ভব হইতে পারে না, 
যে নকল দেবতারা শক্তিনম্পন্ন, তাহাদেরও ইন্দ্রিয় আছে। এতৎ-প্রসঙ্গে 
শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের “অপাণিপাদঃ শ্লোক (৩১৯) উদ্ধীর করিয়া 
থাকেন। এইরূপ পূর্ববপক্ষের সমাধানার্থ স্থত্রকার বর্তমীন স্থত্রে বলিতেছেন 
যে, ব্রঙ্ষের ইন্ছ্রিয় নাই বলিয়া তাহার জগতকতৃত্ব থাকিতে পারে না, 
ইহা বলা যাঁয় না, পরবর্তী শ্ররতি বাকাই তাহার স্বভাব সিদ্ধ পরা শক্তির 
বিষয় বর্ণনপূর্বক সমাধান করিয়াছেন । যথা--“তমীশ্বরাণাং-*ন চাধিপ 
ইতি ( শ্বেতাশ্বতর ৬।৭-৯ )| 

ভাষ্যকার শ্রীমদ্বলদেব প্রভু আরও একটি যুক্তি দেখাইয়াছেন যে, 
'অপাণিপাদঃ, (শ্বেঃ ৩১৯) গ্লোকে পরমেশ্বরের প্রাকৃত চরণাদি নিষিদ্ধ 
হইলেও অপ্রারুত স্বরূপান্বন্ধী ইন্দ্রিয়াদি আছেই, এবং তদ্দারা তাহার 
পক্ষে কত্ৃত্বাদি কিছুই অসম্ভব নহে। আরও একটি যুক্তি ভাস্তকার 
দেখাইয়াছেন যে, পাণিরহিত হইয়াও তিনি গ্রহণ করেন স্থতরাং এ-স্থলে 
হস্তাদি ইন্জরিয়ের প্রতিষেধ করা হয় নাই, সেই সেই ইন্দরিয়জাত বৃত্তির 
নিয়ম প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে মাত্র । এতৎ-প্রসঙ্গে তিনি শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের 
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“সর্বতঃ পাঁণিপাদং” ( ৩-১৬ ) শ্লোক উদ্ধার করিয়া প্রমাণিত করিয়াছেন ; 
এবং স্থাতির প্রমাণও দিয়াছেন, উহা ভাঙবে দ্রষ্টব্য । 


শ্রচৈতন্থচরিতাম্তে শ্রীমহা প্রভুর বাক্যেও পাই,__ 
“সন্দৈশ্যধাপরিপূ স্বয়ং ভগবান্‌। 
তারে নিরাকার করি” করহ ব্যাখ্যান ॥ 
“নিহ্বশেষ” তাবে কহে যেই শ্রুতিগণ। 
“প্রারুত” নিষেধি, করে অগ্রারৃত স্থাপন ॥” 


হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রবচন উদ্ধার করিয়াছেন, যথা-_- 
“যা যা শ্রতিজল্পতি নিব্বিশেষং সা সাভিধত্তে সবিশৈষমেব । 
বিচারযোগে সতি হস্ত তাসাং প্রীয়ো বলীয়ঃ সবিশেষমের ॥” 
“ব্রন্ধ হৈতে জন্মে বিশ্ব, ব্রহ্মেতে জীবয় | 
সেই ব্রহ্ম পুনরপি হয়ে যায় লয় ॥ 
অপাদান? “করণ? "অধিকরণ'-কারক তিন। 
ভগবানের সবিশেষে এই তিন চিহ্ন ॥” 

( চৈ: চঃ মধা ৬1১৪০-১৪৪ ) 
তৈত্তিবীয় শ্রতিতেও মাছে_-“্যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে” 
শমদ্ভাগবতেও পাই, 

“ভমকরণঃ স্বরাডখিলক [রক শক্তিপধর- 

স্তব বল্মুদ্বহস্থি সমদস্তাজয়ানিমিষাঃ | 
বর্ষভুজোশখিলক্ষিতিপতেরিব বিশ্বচজো 

বিদধতি যত্র যে ত্বর্ধিকূতা ভবতশ্চকি-ভাঁঃ 8৮ (ভাঃ ১০।৮৭।২৮) 


এই শ্লোকের টীকা শ্রল চক্রবপ্তিপাদ বলেন, 

“ত্বন অকরণঃ আহম্কারিক্নোনেরহশোত্রাদিরভিততঃ তহাঁমানি মনোনেত্র- 
শ্রোত্রাদীনি কুতন্ত্যানি তত্রাহঃ_ন্বরাট। শ্দৈঃ স্ব-স্থরূপভূতৈবেধ নেত্র- 
শ্রোন্রাদীন্দ্িয়ে রাজসে ইতি স্বরাটু । অতএব অখিলকারকশক্তিধর: থিলানি 
তুচ্ছানি প্রারুতানীতার্থ: অখিলানি খিলভিন্নানি চিদানন্দময় ত্বৎস্থরূপভূতা- 
নীন্দ্রিয়াণি শী: “চক্ষুষশ্চক্ষুরুত শ্রোত্রস্য শ্রোত্রম্” ইতি শ্রুতে: | 


আরও পাই,__ 

“ইদং হি বিশ্বং ভগবানিবেতবো। 

যতে। জগতস্থাননিবোবসস্বাত। 

তদ্ধি স্বয়ং বেদ ভবাংব্থাপি তে 

প্রদেশয়াহং ভবতঃ প্রদ্দশিতম্‌ ॥৮ ( ভাঃ১1৫1২০ ) 
প্রীরঙ্গনংহিতায় ৪ পাওয়া মাঁয়.-- 

“অঙ্গানি যস্য সকলেন্ছ্রবত্তিমন্তি 

পশ্তন্তি পান্তি কলয়ন্তি চিনং জগন্ছি। 

আনন্দচিন্মযপন্ুজ্জ নবি গ্রস্ত 

গোবিন্দমাদিপুরুব' তমহং ভাসি 9৮ (ব্রত সং ৩২) 
শ্রমন্ভাগবতে পাই,-_ 


“অশ্যাপি দেব বপুষে! মদন গ্রহস্থয 
শ্বেচ্ছাময়ন্ ন তু কুতমযস্য কোহুপি। 
নেশে মহি তবসিতুং মনসা ম্তারেণ 
সাক্ষাৎ ত₹বব কিমূতাত্মন্থথান্তভৃতেঃ |” (ভাঃ ১০1১৪।২) 
শ্রীকষ্জের বুন্দাবানে বনভোজন লীলায় পাই, 
“কুষশ্য বিষক্‌ পুরুবাজিম গুলৈ- 
বভ্যানন।ঃ ফুলিদশো ব্রজাতভিকা2। 
সহোপবিষ্ঠা বিপিনে 'ববেজু- 
শ্ছদ যথান্তে কুহকণিকায়াঁঃ ॥” ( ভাঃ ১০।১৩।৮) 
অর্থাৎ পদ্মস্থিত কন্িকার চতুদ্দিকে যেরূপ পত্রসমৃহ শোভা পায়, সেইরূপ 
বনমধো ব্রজবালকগণ শ্রারষ্জেব চতুদ্দিকে বহু পঙ্ক্তি রচনাপূর্ধবক অবিচ্ছেদে 
উপবিষ্ঠ হইয়া শোভা পাইতেছিলেন। তীহারা সকলেই কৃষ্ণের সম্মুখে 
উপবিষ্ট হইয়াছিলেন। কুষ্ণ যেন আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন-__ 
এই মনে করিয়া তাহাদের নয়ন আনন্দে উতফুল্প হইতেছিল ॥ ৩১ ॥ 


অবতরণিকাভাব্যয্‌-__স্থন্টৌ ব্রহ্ম: প্রবৃত্তিরুপযুক্তা ন বেতি 
বিষয়ে পূর্ববপক্ষমাহ__ 
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অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ-_হষ্টিকার্য্ে বর্গের প্রবৃত্তি ( চেষ্টা ) যুক্তিযুক্ত 
কিনা এ-বিষয়ে স্যত্রকার পূর্ববপক্ষ দেখাইতেছেন-__ 

অবস্তরণিকাভাষ্য-টাকা_ হ্থষ্টাবিত্যাদি । অভ্রাক্ষেপঃ সঙ্গতিঃ | প্রাপ্ধ- 
সর্ববপুরুষার্থস্য হুরের্জগত্কর্তৃত্বং ক্রবন্‌ সমম্থয়ঃ সন ততকর্থা নিত্যতৃপ্্যা ফলা- 
ভিসদ্ধের্িরহাৎ প্রেক্ষাবতপ্রবৃত্তেঃ  ফলবত্বপ্রতীতেরিতোবংবিধেন তর্কেণ 
বিরুধ্যতে | হরেঃ কর্তৃত্বাক্ষেপাদ তাদশম্ত তৎকর্তত্ং ন সম্ভবেৎ 
জীবন্যৈবাদৃষ্টদ্বারকং তৎ সম্ভবতীতি প্রত্যুদাহরণং বা সঙ্গতিঃ | 

অবভরণিকা-ভাব্যের টীকানুবাদ-_-ষ্টাবিত্যাদি* অবতরণিক] ভাস্ব 
_-এই অধিকরণেও পূর্বের মত আক্ষেপ-সঙ্গতি জ্ঞাতবা । সেই আক্ষেপ এই 
প্রকার-__যিনি সর্বিধ পুরুষকামা প্রাপূু হইয়াছেন, সেই পূর্ণকাম শ্রহরির 
যে সমন্বয় জগতকর্তৃত্ব প্রতিপাদন করিতেছে, সেই শ্রহরি জগৎকর্তা হইতে 
পারেন না, ফেহেতু তিনি নিত্য তৃপ্ত, যেহেতু শ্তাহার ফলাভিসন্ধি নাই, যেহেতু 
বিশৃশ্যকারীব্যক্তির প্রবৃত্তি সফল অবগত হওয়া যায়, এই প্রকার তর্কের সহিত 
বিরোধ হয়, ভর্কটি এই প্রকার-_প্রেক্ষাবং প্রবুত্তিঃ কলবতী তদভাৰে 
অপ্রতীয়মানত্বাৎ। এইরূপে শহরির ছগত্কতত্বের আক্ষেপ । অথবা পূর্ণকাম 
প্রহরির জগতকরৃত্ব সম্ভবপর নহে, কিন্থ জীবেরই 'দষ্টছারক জগতৎকত্ব, এই 
প্রতিবাদপক্ষে প্রত্যুদাহরণ-সঙ্গতি জ্ঞাতবা | 


নপ্রয়েজনবত্ত।খিকরণম, 


হাত্রম নপ্রয়োজনবভী্ ॥ ৩২ ॥ 


সূত্রার্থ_এনপ্রয়োজনবন্বাৎ'_প্রয়োভনহীনতার জন, ব্র্মের সাটিকার্ধ্যে 
প্রবন্ধ হওয়া যুক্তিযুক্ত নহে ॥ ৩৯ ॥ 


গোবিন্দভাষ্যম্- পূর্বাচো নেহানুবর্ততে | নিষেধার্থকেন 
ন-শব্েন সমালাৎ নাত্র ন লোপঃ। প্রবুন্তিনোপযুজ্যতে । কুতঃ 
পূর্ণস্ত প্রয়োজনাভাবাৎ। স্বার্থ পরার্থা চ প্রবুক্তিলেণকে দৃষ্টী। 
তত্র নাগা সম্ভবতি পূর্ণকামত্তশ্রতিনিরোধাৎ। নাপ্যন্ত্যা সমর্থো 
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হি পরান্থুগ্রহায় প্রবর্ততে ন তু জন্মমরণাদিবিবিধষাতনাসমর্পণায়। 
খতে প্রয়োজনাৎ প্রবৃত্ত ব্নপেক্ষ্যকারিতাপত্তিস্তত; সর্বসশ্রুতি- 
ব্যাকোপঃ । তন্মান্নোপযুক্ত। প্রবৃন্তিরিতি ॥ ৩২ ॥ 


ভাব্যানুবাদ-_পূর্বব হইতে নন” এই পদের অন্ুবৃত্তি আছে। ন্ুত্রস্থ “ন' 
পদটি নিষেধার্থক অব্যয় তাহার সহিত প্রয়োজন শব্দের “সহস্থপা” সমাসে 
নিষ্পন্ন 'নপ্রয়োজনববাৎ” এই পদটি, নঞ, ততপুকষ হইলে “অপ্রয়োজনবন্বাৎ। 
হইয়া যাইত । এইজন্য নঞ্ের ন লোপ হইল না। স্থত্রটি অখণ্ড 
দাড়াইতেছে “নপ্রয়োজনবত্বাঁৎ প্রবৃত্বিনেণপযুজাতে” পূর্ববপক্ষী বলেন- ত্রন্ধ 
পূর্ণকাম, অতএব 'প্রয়োজনাভাবে জগং-প্রবৃত্তিব্যাপারে তাহার প্রবৃত্তি 
( চেষ্টা) সঙ্গত হইতেছে না, সেই কারণে প্রশ্ন করিতেছেন, কৃতঃ? কি 
কারণে? উত্তর- ব্রঙ্গ পূর্ণকাম, তাহার প্রয়োজন নাই, এইজন্য । এই লোকে 
দেখা ঘায়- প্রবৃত্তি ছুই প্রকার হয়, কোন স্থলে নিজ-প্রয়োজনে, আবার 
কোথায়ও পর-প্রয়োজনে । তাহার মধ্যে স্বার্থে প্রবৃত্তি ব্রহ্ম-পক্ষে সম্ভব 
নহে, তাহাতে পূর্ণকামত্ব শ্রতির বিরোধ হইয়া পড়ে। পবার্থা প্রবৃত্তিও 
বল! যায় না, যেহেতু শক্তিশালী পুরুষ পরের উপর অনুগ্রহের জন্য প্রবৃত্ত 
হইয়া থাকে, কিন্ক কদাঁপি ছুঃখময় জন্ম-মরণার্দি বিবিধ যাতন। দিবার জন্য 
নহে । কথাটি এই-_জগৎ বিবিধ ছুঃখময়, ইহাতে জীবের জন্ম, মৃত্যু প্রতৃত্তি 
নানাপ্রকার যাতনাই আছে, তাহার স্থষ্টি পরান্থুগ্রাহী ঈশ্বর করিবেন কেন? 
যদি প্রয়োজন ব্যতীতও প্রবৃত্তি স্বীকার কর, তবে ব্রদ্দের অবিষুশ্যকারিতা 
অর্থাৎ স্বেচ্ছাচারিতা দোষ হইয়া পড়ে, তাহাতে শ্রতিবোধিত ব্রহ্ষের 
বিবেচকত্ব, সর্ববজ্ঞত্ব গুণবে।ধক শ্রুতির অসঙ্গতি হয়, অতএব ত্রন্মের জগৎস্থ্টি- 
কাধ্যে প্রবৃত্তি ঘুক্তিহ নহে ॥ ৩২ ॥ 


সুম্মমা টাকা-_নপ্রয়োজনেতি। খতে প্রয়োজনাঁদিতি | প্রয়োজনং বিনা 
স্যক্টো প্রবুত্তে হরাবুনমত্বতান্ধতাদিদৌষাপত্তিস্ততো বিবেচকত্বসার্বক্ঞ্যা দিগুণ- 
বোধক শ্রুতিবৈযর্থাপ্রসঙ্গ ইতার্থঃ ॥ ৩২ ॥ 


টীকামুবাদ-__“খতে প্রয়োজনাদিতি'-_যদি প্রয়োজন ব্যতীতও শ্রহরি 
জগৎস্ট্ি-কার্ধো প্রবৃত্ত হন, তবে তাহার উন্মত্ততা ও অজ্ঞতা দৌষ আিয়। 
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পড়ে, তাহাতে বিবেচকত্ব সর্বজ্ঞত্বাদিধশ্মবোধিকা শ্রুতির বিরোধ ঘটে-- 
ইহাই তাৎপর্য ॥ ৩২॥ 


সিদ্ধান্তকণ-__বর্তমান সুত্রটিতে সুত্রকার পূর্ববপক্ষীর উক্তি উল্লেখ 
করিয়াছেন এবং পরবত্তী ত্যত্রে উত্তর দিবেন। পূর্ববপক্ষীর কথা এই যে, 
ব্রন্দের নিজ-গ্রয়োজনে স্থট্টিকাধোর উপযোগিতা নাই। কারণ তিনি 
পূর্ণস্বূপ, ইহা শ্রুতিতেই পাওয়৷ ষায়,__ 

ও পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পৃর্ণাৎ পূর্ণমুদচাতে” ( ঈশ, বুহদারণ্যক ) 

স্বার্থ অর্থাৎ নিজের প্রয়োজনে এবং পরার্থ অথাৎ পবের প্রয়োজনে লোকে 
যেকোন কার্যে প্রবৃত্ত হইয় থাকে, এ-স্বলে ব্রন্দ স্বয়ং পূর্ণকাম বলিয়া তাহার 
নিজ প্রয়োজন-অভাব, দ্বিতীয়ত: সম বাক্তিই পরের উপকারের জন্য 
কার্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, এ-স্বলে ব্রদ্দে ভাহাও সম্ভব নহে, কারণ জন্ম, মৃত্যু, 
জরা, ব্যাধি প্রভৃতি বিবিধ যাতনা দিবাব জনা ত্রন্মের জগত-স্ট্টিতে প্রবৃত্তি 
হওয়া যুক্তিযুক্ত হয় না। এইরূপ পর্বপক্ষের উক্তির সমাধানার্থ পরবস্তী 
শ্বত্র বলিবেন ॥ ৩২ ॥ 


অবতরণিকীভাষাম--এবং প্রাপ্তি সমাধভে 
অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ-__এউকপ পূর্বপক্ষের পর সমাধান 
করিতেছেন 


ত্রজ্মের জগ-স্থষ্টি প্রভৃতি লীলামাত্র 


সুত্রম লোকবত্তলীলাকৈবল্যম্‌ ॥ ৩৩ ॥ 
সূত্রার্থ পরমেশ্বর পূর্ণকাম হইলেও তাহার বিচিজরভাবে হট্টি-বিষয়ে 
প্রবৃত্তি 'লীলাকৈবগ্যম্ত কেবললীলাই, 'লোকবৎ,” লৌকিক বাবহাবের মত 
যেমন স্বখোম্মন্ত ব্যক্তির স্ুখাতিশয়ে কফলাভিসম্ধান ব্যতীতই ন্বতাদি 
ক্রীড়া হয়, সেইরূপ ঈশ্বরেরও জানিবে। “ভা ইহাতে পূর্ববপক্ষের নিরাঁস 
তইল ॥ ৩৩ ॥ 
_শঙ্কাচ্ছেদায় ত্ু-শব্দঃ। পরিপূর্ণফ্যাপি 
বিচ প্রবৃত্তিলীলৈব কেবলা ন তু স্বফলানুসন্ধিপৃর্বিকা | 
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অত্র দৃষ্টান্তো লোকেতি। ঝ্ট্স্তাৎ বতিঃ। লোকস্য স্থখোম্ত্তস্ 
যথা সুখোত্রেকাৎ ফলনিরপেক্ষা। নৃত্যাদিলীল। দৃশ্যতে তথেশ্বরস্থ । 
তম্মাৎ ন্বরূপানন্দস্বাভাবিক্যেব লীলা । “দেবসন্তৈব স্বভাবোইয়মাপ্ত- 
কামস্য কা স্পৃহা” ইতি মুগ্ডকশ্রাতেঃ | “শ্থ্ট্যাদিকং হরিনৈব 
প্রয়োজনমপেক্ষ্য তু । কুরুতে কেবলানন্দাদ যথা মত্তস্য নর্তনম্‌। 
পুর্ণানন্দস্য তস্যেহ প্রয়োজনমতিঃ কুতঃ ? মুক্তা অপ্যান্তকামাঃ স্তযুঃ 
কিমু তস্যাখিলাত্মন” ইতি স্মরণাচ্চ। ন চাত্র দৃষ্টান্তেনাসার্ববজ্যং 
প্রস্তম্‌। বিন! ফলানুসন্ধিমানন্দোদ্রেকেণ লীলাযর়ত ইত্যেতাবৎ 
স্বীকারাৎ। উচ্ছবাসপ্রশ্বাসদৃষ্টান্তেইপি স্ুষুপ্ত্যাদৌ  তদাপত্তেঃ | 
রাভদৃ্টাস্তস্ত ওভ্তৎ ক্রীড়াসন্তু তস্য সুখন্য ফলহ্বান্নোপান্তঃ ॥ ৩৩ ॥ 
ভাব্যানুবাদ-_হ্ত্রোক্ত “ভু” শব্দ পর্বপন্মীর উক্ত শঙ্কানিরামের জন্য | 
পূর্ণকাম হইলেও পবমেশ্বরের জগবস্থ্টি কেবশ লীলাই, তখায় স্বকলাকাজ্ফা- 
পূর্ববক প্রবৃত্তি নহে । এ-বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই-লোকবৎব ইহার অর্থ লোকের মত, 
“লোকস্তেব” এই ষগি বিভক্তান্তের উত্তর “তত্র তন্সেনু এই স্ত্রে বতি প্রত্যয়, 
“তেন তুল্যক্রিয়াচেদ্বতিঃ এই স্ুত্রবিহিত তুল্যাথে বতি অন্বয়াভাবে সঙ্গত নহে। 
স্থখোন্নত্ত লোকের যেমন স্থখোঁদ্রেকবশতঃ কলাকাজ্ষা-ব্যতিরেকে নৃত্যাদি 
ক্রীডা দেখা যায়, সেইরূপ পরমেশ্বরেরও ফলাভিসন্ধীনরহিত লীলা । এই 
লীলা স্বরূপানন্দস্থভাবসিদ্ধই, পূর্ণকাম দেবেরই ইহা স্বভাব। মুণ্ডকোপ- 
নিষদে বলা আছে-_-“কা স্পৃহেতি' তাহার কি স্পৃহা থাকিতে পারে? 
নারায়ণ সংহিতায় আছে-_শ্রুহরি প্রয়োজন অপেক্ষা করিয়া হ্ুষ্টি প্রভৃতি 
করেন না, কিন্তু কেবল স্বরূপানন্দবশতঃই কধেন, যেমন মস্ত বাক্তি নাচে, এই 
নুত্যের মধ্যে তাহার প্রয়োজন বোধ নাই, মেইবূপ পূর্ণানন্দময় সেই শুহরির 
এই হ্যঙ্ি-কাধ্যে প্রয়োজনবোধ নাই; যখন দেখা যায়_মুক্ত পুরুষগণও 
পূর্ণকাম হইয়া থাকেন, তখন সেই বিশ্বাত্মা শ্রহরি যে পর্ণকাম, এ-বিষয়ে 
আর বক্তব্য কি? ইত্যাদি স্বৃতিবাকা হইতেও তাহ'র পূর্ণকামত্ব অবগত 
হওয়া যায়। আর একথাঁও বলিতে পার ন1 যে লৌকিক ব্যাপার দৃষ্টান্ত বার! 
পরমেশ্বরের অসর্বজ্ঞতার আপত্তি, কেননা ফসাভিসন্ধীন ব্যতিরেকেই অতিশয় 
আনন্দোদয়বশতঃ তিনি লীলা করেন, ইহাই মাত্র এ চষ্টান্ত দ্বারা স্বীকার করা 
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হইয়াছে, অন্য জীবধশ্ম তাহাতে স্বীকৃত হয় নাই। তাহা যদি হইত, 
তবে কেবলাছ্বৈতবাদীর শ্বাসপ্রশ্বাস দৃষ্টাস্ত ছারাঁও ন্ুযুপ্ধিপ্রভৃতি-স্থলে সেই 
প্রয়োজনাভিসন্ধান স্বীকার হুইয়া পড়ে । রাঁজার কন্দুক ক্রীড়া যে লীলা-বিষয়ে 
দৃষ্টান্ত বিশিষ্টান্বৈতবাদী কর্তৃক প্রদ্শিত হইয়াছে, তাহা আমাদের কর্তৃক 
প্রদশিত না হইবার হেতু এই যে, কন্দুকাদি ক্রীড়া-জনিত সুখ ফলস্বরূপ ॥ ৩৩। 

জুন্মম টাকা _লোকবদিতি। দেবন্তৈবেতাত্র কো হোবান্যাদিত্যাদি- 
বাক্যমহ্থসন্ধেয়ম । স্ষ্টাদিকমিতি নারায়ণসংহিতায়াম। ন চেতি। দৃষ্টাস্তে। 
মন্তজননিদর্শনম্‌। উচ্ছাসেতি কেবলাছৈতিনঃ | রাজেতি বিশিষ্টান্ৈতিনঃ। 
রাজদৃষ্টাস্তে! রাঁজ্ঞঃ কন্দুকাদ্যারম্তঃ ॥ ৩৩ 

টাকানুবাদ-_দেবশ্যৈব স্বভাবোহয়মাপ্তকামস্ত কা স্পৃহা এই মুণ্ডক 
শ্ররতিতে 'কোহ্েবান্যাৎ' ইত্যাদি অবশিষ্ট বাকা দ্রষ্টব্য । “হ্ৃষ্ট্যাদিকং হরিনৈ বৰ 
ইত্যাদি বাক্য নারায়ণসংহিতান্তগত | “ন চাত্র দৃষ্টান্তেন” ইত্যাদি দৃষ্টান্ত-_মদ 
মত্তের উদাহরণ | “উচ্ছ্বাস প্রশ্বাস দৃষ্টান্তেপি'- ইহা কেবলাদ্বৈতবাদি কর্তৃক 
প্রদশিত শ্বাস-প্রস্থাসদৃষ্টান্তেও দোষ এই স্থযুপ্চি প্রতৃতিস্থলেও তাহার আপত্তি 
হইয়া পড়ে। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীরা বাজার কন্দুক ক্রীড়া যে (বল খেলা) 
দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, তাহাঁও আমরা প্রয়োজন মধ্যে গণ্য করায় উল্লেখ 
করি নাই 1 ৩৩॥ 

সিজ্ধাস্তকণ1_ পূর্বহ্ৃত্রের উন্রে স্থত্রকার বর্তমান স্ত্রে বলিতেছেন, 
পরমেশ্বর আপ্কাম ও পূর্ণস্বরূপ হইয়াও যে বিচিত্র জগ রচনায় প্রবৃত্ত 
হন, তাহা কেবল হাহার লীলামাত্র । স্বতন্থ লীলাময় ঈশ্বরের জগত্-ন্যষ্টিতে 
কোন অসনস্তাবনাও নাই এবং অসর্বজ্ঞত্বাদি কোন দোষেরও আপত্তি উঠিতে 
পারে না। 

শ্রমন্ভাগবতেও পাই,__ 


“ভূতৈভূ তানি ভূতেশঃ স্জত্যবতি হস্থি চ। 
আত্মন্ষ্টেরম্বতস্ত্রেননপেক্ষোহপি বালব ॥৮ (ভাঃ ৬।১৫।৬ ) 
এই ক্পোকের টীকায় শ্রল চক্রবন্িপাদ বলেন,__ 
“নন্ত পৃর্ণকামস্তেশ্বরশ্ কিং হষ্্যা দিভিস্তত্রাহ,-_-অনপেক্ষোহপি বালবজীলয়া 
করোতীতি।” 
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এতৎ-প্রসঙ্গে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের জৈবধর্খে পাওয়া যায়,__ 
“কৃষ্ণ করুণাময় বটে, তথাপি তিনি লীলাময়। নান! অবস্থায় জীবের সহিত 
নানারূপে লীলা হইবে__-এই ইচ্জাঁয় তিনি জীবকে আদি তাটস্থ অবস্থা হইতে 
পরমোচ্চ “মহাভাবাদি” ব্যাপিয়া অনন্ত উন্নত পদ্দের উপযোগী করিয়াছেন 
এবং উপষোগিতাঁর স্থবিধা ও দ্রটতাঁর জন্য অতি নিম্ে নায়িক জড়ের সহিত 
অভেদ--অহঙ্কার” পধ্যন্ত, পরমানন্দ লাভের অনন্ত বাধাস্বরপ মায়িক 
অধোমান হ্যট্টি করিয়াছেন। অধোম়ানগত জীবলকল স্বরূপার্থহীন, নিজ 
স্থখপর ও কৃষ্ণবিমুখ, এই অবস্থায় যত অধোগমন, করিতে থাকে, পরম 
কাকণিক রুষ্ক সপার্দে ও স্বধামের সহিত তাহাদের সম্মুখীন হইয়া তত 
উচ্চগতির স্থবিধা প্রদান করেন। যে জীব সেই স্থবিধা গ্রহণপূর্বক উচ্চগতি 
স্বীকার করে, তাহার ক্রমশঃ চিদ্ধাম পধাস্ত গমন ও নিতা পাধদদিগের 
অবস্থাপাম্য সম্ভব নয় ।”? ॥ ৩৩॥ 


অবতরণিকাভাব্যম._ পুনরাশঙ্ক্য পরিহরতি। ব্রহ্মকর্তত্ব- 
বাদোইসমঞ্জস; সমঞ্জসো৷ বেতি বীক্ষায়াং স্ুখছ্ুঃখভাজো দেবমন্ুষ্যাদীন্‌ 
স্থজতি ব্রন্মণি বৈষম্যান্ঠাপত্তেরসমঞ্জসঃ। ততশ্চ নির্দোষতাবাদি- 
শ্রুত্যুপরোধাপত্বিরিতি প্রাপ্তে_ 


অবতরণিক1-ভাবষ্যানুবাদ-__ আবার আশঙ্কা কবিয়া স্ত্রকার পরিহার 
করিতেছেন । সংশগ এই- ব্রহ্ষকে জগৎকর্তী বল! সঙ্গত না অসঙ্গত? এই 
সংশয়ে পূর্ববপন্ী বলেন উহা! অসঙ্গত, কাবণ যিনি স্থখময় করিয়া দেবতা- 
দিগকে ও ছুঃখভাগী করিয়া মনুষ্যগণকে স্থি করিতেছেন তাদৃশ ব্রহ্গে 
পক্ষপাতিতা ও নির্দয়তা হইয়া পড়ে, তাহার ফলে ্রতুাক্ত নির্দদোষতাবাদের 
বিরোধ হয়; এই মতের প্রতিবাদে স্ত্রকার বলিতেছেন-_ 

অবতরণিকা ভাব্য-টীকা-__পুনরাশস্ক্যেতি | অত্রাপি পূর্বব সঙ্গতিদ্বয়ং 
বোধাম্‌। নিরবগ্ধস্ত হরেঞ্জগত্কতৃত্বং বদন্‌ সমস্বয়ঃ তরকেণ ষঃ স্ষ্টিকর্তা স 
সাঁবগ্ধ ইত্যেবংবিধেন বিরুদ্ধ ইত্যাক্ষেপস্বরূপম্‌। নিরবদ্স্তেশ্বরস্ত ন তৎ্কতৃত্বং 
কিন্ত সাবগ্যন্ প্রধানশ্তৈব তদিতি প্রত্যুদদাহরণস্বরূপং বাত্র বোধাম্‌। 

অবতরণিকা-ভাব্যের টীকানুবাদ-_পুনরাশঙ্থ্য ইত্যাদি ভাষ্বাবতরণিকা। 
এই অধিকরণেও পূর্বাধিকরণের মত দুইটি সঙ্গতি জ্ঞাতব্য । সেই ছুইটি 
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এইপ্রকার-_সর্ধপ্রকীরে দৌষণম্পর্কশূন্ত শ্রীহরির' জগৎ্কর্তৃত্ব-প্রতিপাদনকারী 
সমন্বয় এইরূপ তর্কের দ্বারা বিরুদ্ধ হইতেছে, ষথা--যিনি সৃখ-ছুঃখময় জগৎ 
স্থষ্টি করিতেছেন, তিনি বৈষমাদি দোষগ্রস্ত, ইহা আক্ষেপ ন্বরূপ। অথব। 
নিদ্দোষ ঈশ্বরের জগতৎকতৃত্ব হতে পারে না কিন্তু দোধগ্রস্ত প্রধানেরই জগৎ 
কর্তৃত্ব এইরূপ সংপ্রতিপক্ষোস্ভাবনকব্ূপ সঙ্গতির আকাব জানিবে। | 


তি 
£বষআ্যটনঘ ণেযেনেত্যাধিকরণম, 


জগ-স্থ্ট্যাদিতে ব্রন্গের বৈষম্য ও নির্দয়ত। নাই 


হুত্রম-_বৈষম্যনৈঘুরণ্যে ন। সাপেক্ষত্বাৎ তথাহি 
দর্শয়তি ॥ ৩৪ ॥ 


সূত্রার্থ-ত্রদ্ম জগৎকণ্তা স্বীকার করিলে 'বৈষমানৈত্ব্ণো ন” বৈষম্য ও 
নির্দয়তার আপনি হয় না, তাহার কারণ “সাপেক্ষত্াৎ যেহেত সৃষ্টিকর্তা 
জীবের কম্মকে অপেক্ষা করিয়া থাকেন। প্রমাণ দেখাইতেছেন--“তথাহি 
দর্শনাৎ সেইরূপ শ্রুতিতে দেখিতে পাঞ্য়া যায়। তভাত্পধ্য জীব যেমন কম্ম 
করে, ঈশ্বর তাহাকে সেইরূপ কল দেন,“এষ এব সাধু কম্ম কারয়তি তং 
যমেভ্যো......উত্যাদি? শ্রতি আছে ॥ ৩৪ ॥ 


গোবিন্দভাষ্যম্‌_ রহ্ষণি কর্তরি বৈষনা নৈর্বণাঞ্চ দোষো ন। 
কৃতঃ? সাপেক্ষত্াং অ্রষ্ট£ কন্মাপেক্ষিত্বাৎ। প্রমাণমাহ তথাহীতি। 
এষ এব সাধু কশ্ম কারয়তি ত' ঘমেভো! লোকেভা উন্নিনীষতে এষ 
এবাসাধু কম্ম কারয়তি ভ” বমধো নিনীষতে ইতি বৃহদারণাক- 
শ্রতিঃ | ক্ষেত্রজ্ঞানাং দেবাদিভাবপ্রাপ্তিমীশ্বরনিমিত্বাং দরশয়ন্তী 
মধ্যে কন্ম পরামুশতীত্যর্থ; ॥ ৩৪ ॥ 

ক্ঞাষ্যানুবাদ-_ ব্রহ্ম কর্তা হইলে যে পক্ষপাতিতা ও নির্দয়তা দোষের 


আপত্তি দেওয়া হইয়াছে, তাহ] হয় লা। কি কারণে? উত্তর-_যেহ্েতু 
তিনি সাপেক্ষ অর্থাৎ স্থট্িকর্ত। শ্রহরি জীবের কশ্খকে অপেক্ষা করিয়া 
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সেইবপ স্থপ্টি করেন। এ-বিষয়ে প্রমীগ দেখাইতেছেন-_'তথাহি ইহা! দ্বারা । 
সেইরূপ শ্রুতি আছে,-যথা “এষ এব......অধো নিনীষতে | ইত্যাদি 
বৃহদারণ্যক শ্রুতি। এই ভগবান্‌ তাহাকে সাধু কর্শ করান, যাহাকে 
তিনি এই সকল লোক হইতে আর উচ্ৈস্তর লোকে লইয়! যাইতে চান 
আবার ইনিই তাহাকে অসাধু কন্ম করাইয়া থাকেন, যাহীকে তিনি 
অধোলোকে (নরকে) লইতে ইচ্ছা করেন। ক্ষেত্রজ্ঞ জীবগণের দেব, 
মন্তব্য, তির্ধাক্‌ প্রভৃতি স্বরূপ-প্রাপ্তি ঈশ্বর জন্যই হয়, ইহা এ শ্রুতি দেখাইতেছে 
অর্থাৎ জীবের কম্ম-মাধামে-_ ইহাই অবধারণ করিতেছে ॥ ৩৪ ॥ 

সৃন্মমা টাকা নৈষ্যমোতি। ভরিঃ প্রাণিকম্দ্বাপেক্ষী জগংকর্তী তন্সির- 
পেক্ষে! বা। 'মাগোহুনীশততপ্রসঙ্গ: | দ্বিতীয়ে তু বৈষম্যাগ্ভাপন্িঃ। নৈদ্ৃপ্যিং 
নির্দযত্বম। তত্তশ্চ কণ্ভরি ভাবৌ সাবগ্ত্রমিতি। এবং পূর্পক্ষং নিরস্থন্নাহ 
ন সাপেক্গত্বাদিতি। প্রাণিকশ্মানপেক্ষায়াং খলু বৈষম্যাদিকং স্যাৎ ন তু 
ুদপেক্ষারামিতার্থঃ। নচ তৎকশ্খাপেক্ষায়ামনীশত্মূ। ভূতাদিসেবান্থসারেণ 
কলং €যচ্ছতো। বাজ্ঞোহবাজভাদর্শনাৎ। ঈশত্ত পঞ্জন্যবদ জষ্টবাঃ। নহি 
তন্বদ্বীজেযু সং্ষপি মেঘমন্তরাস্কুরাদ্রাৎপন্টিরস্তি। এষ এবেতি। এষ ইশ্বরঃ 
যং জনমুগ্সিনীষতে উদ্ধলোৌকং নেতুমিচ্ছতি "তং সাধু কন কারয়তি 'প্রাগ ভবীয়- 
কন্মান্সারী সন্গিতি ভাবঃ ॥ ৩৪ | 

টাকানুবাদ__বৈষমানৈত্বণোত্যাদিস্থত্র প্রথমতঃ সংশয় এই-_প্রীহরি প্রাণীর 
কম্ম-সাপেক্ষ হইয়] জগৎ স্থষ্টি করেন? অথবা নিরপেক্ষ হইয়া? দি জীব- 
কর্নীপেক্ষতা বল, তবে তিনি ঈশ্বর নেন, যেহেতু ঈশ্বর স্বাধীন। আর কর্ম 
নিরপেক্ষ হইয়া স্থ্টিকর্তী হইলে তীহার বৈষমা ও নির্ঘণতার আপত্তি। নৈত্বৃণ্য 
শব্দেব অথ নির্দিয়তা । সেই বৈষম্যাদিদৌষ ঘটিলে সেই স্থষ্টিকর্তী শ্রীহরিতে 
সদোষত্ব হয়, এই পূর্পক্ষের নিরাস করিয়া বলিতেছেন-_-ন সাপেক্ষত্বাৎ, 
যেহেতু তিনি সাপেক্ষ হইয়া জগৎ স্ষ্টি করেন এজন্য এ দৌষ নহে। কৃষ্টি- 
কাঁধো জীবের কর্মের অপেক্ষা না থাকিলে বৈষমাদিদোষ ঘটিতে পাবে কিন্ত 
কশ্মাপেক্ষায় তাহ হয় না, ইহাই তাঁৎপর্যা । এ-কথাও বলিতে পার না, যদি 
ঈশ্বর জীবের কন্মানুসারে স্থষ্টি করেন, তবে তো তিনি অনীশ্বর--পরাধীন। 
ইহাও নহে; কি জন্য? তাহাতে দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি-_যেমন বাজ সেবাহুসারে 
ভৃত্যাদিকে ফল দিলেও তাহার বৃপতিত্বের অভাব দেখা যায় না সেইরূপ । 


১৬৪ বেদাস্তস্থত্রম্‌ ২১৩৪ 


ঈশ্বর-সন্বন্ধে পর্জন্য ( বৃষ্টির দেবতা) দৃষ্টাস্ত অনুসরণীয় ; যথা সেই সেই বীজ 
ভূমিতে উপ্ত হইলেও যেমন মেঘ বুষ্টি ব্যতীত তাহাদের অস্কুরোদগম হয় না, 
সেইরূপ জীবের কর্মসত্বেও ঈশ্বর বাতীত জীবের কশ্মফলের উৎপত্তি হয় না, 
এজন্য ঈশ্বরের স্বাধীনত্ব আছেই । “এষ এব সাধু কশ্ম কারয়তি' ইত্যাদি এষঃ 
এব-_এই পরমেশ্বর । যং_যে লোককে, উন্নিনীষতে-_উদ্ধলোকে লইয়া 
যাইতে চাহেন তাহাকে তাহার পূর্বব জন্মাঞ্জিত কশ্মান্ুসারে ভাল কর্ম করাইয়া 
থাকেন--ইহাই ভাবার্থ ॥ ৩৪ । 

সিদ্ধান্তকণা-_কেহ যদি পুনরায় এইরূপ সংশয় উত্থাপন করেন যে, 
ব্রহ্ষকে জগতের স্ষ্টিকর্তী বলা সঙ্গত কি অসঙ্গত? কারণ সষ্টজগতে 
দেবাদির মধ্যে সথুখ-ছুঃখ সকলের সমান নহে, দেবতাগণ অত্যন্ত স্থখী 
কিন্তু পশুগণ অত্যন্ত ছুঃখী, আবার মানবগণ কেহ স্থখী, কেহ ছুঃখী ইত্যাদি 
ভেদ দুষ্ট হয়, তাহাতে ঈশ্বরকে স্থষ্টিকর্তী বলিলে, তাহার পক্ষপাতিত্ব ও 
নিষ্রতা-দোষ আলিয়া পডে এবং ঈশ্বরের নির্দোষত্ববাদী শ্রুতির বিরোধ 
আপত্তি ঘটে । এইরূপ সংশয় বা পূর্বপক্ষ নিরাকরণের অভিপ্রায়ে স্থত্রকার 
বর্থমান স্ক্রে বলিতেছেন যে, ব্রন্মে বৈষম্য ও নৈথ্ব্ণা অর্থাৎ বৈষম্য ও 
নির্দয়তা দৌষ নাই ; কারণ তিনি জীবের কম্মসাপেক্ষোই অর্থাৎ কন্মান্তসাঁরেই 
ফলদান করিয়া থাকেন । এ-বিষয়ে বুহদারণাক শ্রতিও ভাষ্যকার উদ্ধার 
কৰিয়াছেন। 


শ্রমন্ভাগবতে পাএম়া যায়, 
“কশ্দণা জায়তে জঙ্কঃ কম্মণৈব প্রলীয়তে। 
স্থথং ভুঃখং ভয়ং ক্ষেমং কন্মপৈবাভিপদ্যতেশ ॥ (ভাঃ ১০1২৪।১৩) 
“দেহানচ্চ'বচান্‌ জঙ্বঃ প্রাপ্যোৎ্হজতি কর্মণা । 
শত্রমিত্রমুদাসীনঃ কশ্মৈব গুরুরীশ্বরঃ 0৮ ( ভাঁঃ ১০।২৪।১৭ ) 


ঞ্রনাগপত্রীরাও বলিয়াছেন,_- 
প্যায্যো! হি দণ্ডঃ কৃতকিন্বিষেহস্মিং- 
স্তবাবতারঃ খলনিগ্রহায় । 
রিপোঃ স্বতানামপি তৃল্যদৃষ্টে- 
ধরখসে দমং ফলমেবান্গশংসন্‌ 8৮ ( ভাঃ ১০।১৬।৩৩ ) 


২।১1৩৫ বেদাস্তম্ত্রম্‌ ১৬৫ 
আরও পাই, 
“ন হন্থ্ান্তি প্রিয়ঃ কশ্শিন্নাপ্রিয়োবাস্ত্যমানিনঃ | 
নোত্বমো। নাধমো বাপি সমানন্যানমোহপি বা ॥” 
( ভাঁঃ ১০।৪৬।৩৭ ) 

এতং-প্রসঙ্গে শ্রীমস্তাগবতের “ন তশ্ কশ্ছিদ্দয়িতঃ গ্রতীপো ন জ্ঞাতি- 
বন্ধুন্পবো ন চ স্বঃ। সমস্ত সর্বত্র নিরঞনশ্য স্তখে ন রাগঃ কৃত এৰ 
রোষঃ ॥” ( ভাঃ ৬১৭২২) এবং শ্রমক্রুরের বাকা--“ন তম্ত কশ্চিদ্দয়িত 
সুহত্মমো ন চাপ্রিয়ো ছেহ্য উপেক্ষ্য এব বা।” ( ভাঁঃ ১০।৩৮২২ ) শ্লোকও 
আলোচা। 

শ্রীগীতার (৯২৯) শ্লোকও জষ্টব্য | 

এ-সম্বন্ধে শ্রীল ঠাঁকুর ভক্তিবিনোদের জৈবধর্শে পাওয়া যায়,_-“শ্রু্ণ- 
লীল1! বহুবিধ ও বিচিত্র; ইহাও একপ্রকার বিচিত্র লীল1। স্ষবেচ্ছাময় 
পুরুষ যখন সর্বপ্রকার লীলা করিতেছেন, তখন এ-প্রকার লীলাই বা 
কেন না হইবে? সর্ধপ্রকীর বিচিত্রতা বজায় রাখিতে হইলে কোন 
প্রকার লীলা! পরিত্যক্ত হইতে পারে না, আবার অন্যপ্রকার লীল৷ 
করিলেও লীলার উপকরণদিগের কোন না কোন প্রকার কষ্ট স্বীকার 
অবশ্য করিতে হইবে। কৃষ্ণ পুরুষ ও কর্তা; উপকরণ সকল পুরুষের 
ইচ্জার অধীন এবং কর্তারূপ পুরুষের ইচ্ছার অধীন এবং কর্তারূপ পুরুষের 
কণ্মরূপ বিষয়। কর্তার ইচ্ছার অধীন হইতে গেলেই কিছু নাকিছু কষ্ট 
পাওয়া স্বাভাবিক , সেই কষ্ট ষদি চরমে শখ দেয়, তবে সে কষ্ট কষ্টই নয়। 
আহাকে তুমি কষ্ট কেন বল? কৃষ্ণলীলা পোষণের জন্য জীবের ক্লেশই 
স্থথময়। কুষ্ণলীলার যে সৌখ্যাংশ, তাহা পরিহার করিয়া স্বতন্ত্র বাসনাময় 
জীব মায়াভিনিবেশ জনিত ক্লেশ স্বীকার করিয়াছে ইহাতে ষদি কোন 
দেঁষধ থাকে, তাহ! জীবেরই দৌষ, কৃষ্ণের কিছু দোষ নাই” ॥ ৩৪ ॥ 


ত্রম_ন কর্ম্মীবিভাগাদিতি চেক্নানাদিত্বাৎ ॥ ৩৫॥ 


সূত্রার্থ_ন', কণ্ম সাপেক্ষ হুইয়া ঈশ্বর জগখকর্তা একথা বলিলেও 
তাহার বৈষম্যাদিদোষের পরিহার নাই, কি জন্য? উত্তর--কশ্শাবিভাগাৎ' 
__যেহেতু স্থষ্টির পূর্বে এক ব্রহ্মভিম্ন অন্য কিছু না থাকায় কর্মের সত্তাই 


১৬৬ বেদাস্তস্থত্রম্‌ ২১1৩৫ 


নাই। “ইতিচেন্্'-_-এই যদি বল, তাহা ঠিক নহে, কারণ কি? উত্ততষ 
_-অনাদিত্বাৎ-_যেহেতু ব্রন্দের মত কশ্ম ও ক্ষেত্রজ্জ জীবও অনাদি এইরূপ 
স্বীকৃত আছে ॥ ৩৫ ॥ 


গোবিন্দভাষ্যম- নম্থু কর্মণা বৈষম্যাদিপরিহারো ন স্তাৎ। 
কুতঃ ? কর্ম্মাবিভাগাৎ। সদেব সৌম্যেদমিত্যাদিযু প্রাক্‌ কৃষ্টেব্রক্ষ- 
বিভক্তস্য কর্্মণোহপ্রতীতেরিতি চেন্ন। কুতঃ ? কর্মণঃ ক্ষেত্রজ্ঞানাঞ্চ 
ব্রন্মবদনাদিত্বম্বীকারাৎ। পূর্বব পূর্ব কম্মান্থুসারেণোত্তরো তর কর্ম্মণি 
প্রবর্তনাৎ ন কিঞ্চিদ্দুষণম্। স্মৃতিশ্৮_পুণ্যপাপাদিকং বিষুঃ 
কারয়েৎ পুর্বকন্ম্রণা। অনাদিত্রাৎ কর্ণশ্চ ন বিরোধ কথঞ্চন” 
ইতি । কন্মণোহনাদিত্েনানবস্থা তু ন দোষঃ প্রামাণিকত্বাৎ। ন 
চ কল্মনাপেক্ষতেনেশ্বরস্যান্ধাতত্ত্যম। দ্রব্যং কশ্মচ কালশ্চেত্যাদিন। 
কন্মাদিসত্তায়াস্তদধীনতবস্মরণাৎ | ন চ ঘট্রকুড্যাং প্রভাতমিতি বাচ্যম 
অনাদিজীবন্থভাবানুসারেণ হি কন্ম কারয়তি স্বভাবমন্যথাকর্তং 
সমর্ধোহপি কস্যাপি ন করোতীত্যবিষমো ভণ্যতে ॥ ৩৫ ॥ 


ভাব্যান্ুবাদ--আপন্ি--কর্শদ্বার! বৈষম্যাদি দোষের পরিভার হইতে 
পারে না, কেননা, বর্গ হইতে প্রথগভভাবে কশ্মর স্কা না । যেহেতু সিদেব 
সৌমোদমগ্র আসীৎ" ইত্ত্যাদি শ্রতিতে কৃষ্টি পৃরের ব্রঙ্গ হইতে পৃথগ ভূত 
কণ্মের প্রতীতি হইতেছে না। অতএব তদানীং কনম্ম সত্তা বলিব না, ইহা! 
যদি বল, তাতা৪ নহে, কারণ কি? কম্ম ও ক্ষেত্রজ্ঞ জীব__ ইহারা 
ব্রন্মের মত অনাদি বলিয়া যেহেতু স্বীকত আছে। পূর্ন পূর্ব জন্মাঞ্জিত 
কম্মান্সারে পর পর জন্মের কশ্মে ঈশ্বর জীবকে প্রবুত্ব করিয়া থাকেন স্হবাং 
কোনও দোষ নাই । স্বৃতি বাক্য সেইরূপ বলিতেছে-_যথা পপুণ্যপাপা- 
দিকং...ন বিরোধ: কথঞ্চন?। শ্রবিষু। জীবকে পূর্ব জন্মের কশ্মান্গসারে 
পুণ্যপাপাদি করাইয়া থাকেন এব" কর্ম অনাদি, সেজন্য কোনরূপ অসঙ্গতি 
নাই । কম্মকে অনাদি বলিলে অনবস্থা দৌষ ঘটে তাহা নহে, যেহেতু 
উহা! বীজাঙ্কুর-চ্ঠায়ে প্রমাণসিদ্ধ । যদি বল, ঈশ্বর জীবের কশ্মসাপেক্ষ হইলে 
তাহার স্বাতস্থা রহিল না, ইহাও নহে । কারণ “দ্রবব্যং কশ্ম চ কালশ্চ' দ্রব্য, 
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কর ও কাল ঈশ্বরের অধীন ইত্যাদি গ্রস্থত্ধারা কর্াদির সত্তা ঈশ্বরের 
অধীন বলিয়া নির্ণাত হইয়াছে । কথাটি এই--জীবের কর্খান্গুসারে ইশ্বর 
জীবকে কর করাইলেও ঈশ্বর জীব-কশ্মের অধীন নহেন, জীব-কর্মও 
ঈশ্বরের হাতে থাকায় জীব তাহার অধীন হইবেই | যদি বল, এইরূপে 
সঙ্গতি করিলে “ঘট্টকুড্যন্তায়, আপিয়া পড়িল অর্থাৎ যেমন কোন কোনও 
বণিক্‌ পারাণীঘাটের মালিককে পারের কড়ি ফাকি দিবার অভিগ্রায়ে ঘট্র- 
পালকে গোপন করিয়া অন্য পথ আশ্রয় কবে, কিন্থু অন্ধকার বাত্রে ঘুরিয় 
ভুলবশত: সেই কুটীঘাটেই আসিয়া পড়ে, তখন ঘট্টপাল তাহাদিগকে 
বাধিয় প্রহার করে, সেইরূপ ব্রন্ষের কম্মপর-ন্থৃতা দোষ পরিহার করিতে 
যাইয়া কশ্ম সত্তার তারতম্য বশতঃ ঈশ্বরের সেই বৈষম্য আসিয়া পড়িল, 
এইরূপ আপত্তিও করিতে পার না। যেহেতু অনাদি জীবের স্বভাঁবান্ুসারে 
তিনি জীবকে কশ্ম করান, তিনি স্বভাব ব্দলাইতে সমথ থাকিলেও কাহারও 
স্বতাবের পবিবর্তন করেন না, এইরূপে বৈষম্যহীন তাহাকে বলা যায় ॥ ৩৫ ॥ 
সুম্মম টাকা-_আশঙ্ক্ পূর্বহরতি ন কম্মেতি। পূর্ব পূর্ববেতি। পূর্বব- 
হঠিসম্পাদিতশ্থ ধশ্মীধন্ম প্রপকশ্যাত্যন্তনাশীভাবাহ তদনুসারেণ এব উত্তরস্থষ্টি- 
কশ্শপ্রবর্তনাৎ ন কিঞ্জদিবছ্যম্‌। স্বৃতিশ্চেতি ভবিষ্বপুবাণবচনং বোধ্যমূ। 
প্রাযাণিকতাদিতি | বীজান্কুববদিতি বোধাম। ন চ ঘট্রেতি। যথা ঘট- 
পণমদাতুকামা বণিজো ঘট্টপালমখিজ্ঞাপ্যোজ্জটবজ্মনা গচ্ছন্তি। তে যথা 
তমিন্বায়াং নিশি ভ্রান্থা প্রভাতে ঘট্ুকুডা।ং পতন্তো ঘটুপানেন বন্ধাস্তাড্যন্তে 
তথা কন্মণ! ত্রহ্ষণি বৈষমাং পপহঞ্তকাম। যৃয়ং কম্মসত্তাং পুনব্রদ্ধায়ত্তাং মন্বা- 
নান্তই্বম্যাভ্যুপগমে পতিতা গৃহাধ্বেৎস্মীভিবিত্যর্থ: ॥ ৩৫ ॥ 
টাকানুবাদ-_'পুনরাশঙ্কা পবিহবতি' ইতাদি ভাঙ্যাবতরণিকা “ন কশ্মা- 
বিভাগাঙ এই শুতে পর্বপূর্বকম্মাঝ্ুসারেণ” ইতাদি পূর্ব স্বটিতে সম্পাদিত 
ধশ্ম ও অধন্ম সমুদায়ের একেবারে লোপ না হওয়ায় সেই রুতকশ্মানহ্থপাবে 
আবার পরবস্তী সৃষ্টিতে কন্মে প্রবর্তনাহেতু কোনই ছোষ নাই। স্মৃতিশ্চ 
'পুণ্যপাপাদিকং ইত্যাদি স্নোকটি ভবিষ্পুরাঁণোক্ত জ্ঞাতবা। “গ্রামাণিকত্বাৎ) 
-বীজাঙ্করের মত নৈযায়িক মত সিদ্ধ ইহা মানিতেই হইবে। যেমন 
বীজ হইতে অস্কুরাঁদি হয়, আবার সেই বৃক্ষ হইতে বীজ উৎপন্ন হয়, ইহা 
যেমন অনাদি ধারায় প্রবাহিত, সেইরূপ পূর্ধকন্মান্ুমারে জীবের দেবাদিদেহ 
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ধারণ, আবার সেই দেহধারীর কর্ম__এই ধারা প্রবহমান | “ন চ ঘট্রকুট্যা- 
মিত্যাদি'--যেমন ঘাটের কড়ি ফাকি দিতে ইচ্ছুক বণিক্গণ ঘষ্টপালকে 
না জানাইয়। উদ্ভট পথে যায়, তাহারা যেমন অন্ধকারাচ্ছন্ন রাত্রিতে ঘুরিয়! 
'ঘুরিয়া আবার প্রভাতে সেই ঘাটের কুটাতে আমিয়া পড়িলে ঘষ্টপাল 
কর্তৃক বদ্ধ হইয়া তাড়িত হয়, সেইরূপ কশ্মের দে*হাই দিয়! ব্রদ্মের বৈষম্য- 
দ্বোষ পরিহার করিতে ইচ্ছুক হইয়া তোমরা প্রলয়কালে কম্ম মানিতেছ 
আবার ব্রক্ষাধীন সেই কম্মসত্তা স্বীকার করিয়া সেই বৈষম্য শ্বীকারেই 
পড়িয়াছ, আমর! দেখিতেছি ইহাই ঘট্টকুটী-চ্যণয়ের তাৎপধ্য ॥ ৩৫ ॥ 

সিদ্ধাস্তকণ-_পূর্বপক্ষবাধ্দী যদি বলেন যে, জীব নিজ কর্শান্ুসারে 
স্থথদুঃথ ভোগ করে এই কথা বলায় ঈশ্বরের বৈষম্যাদি দোষ পরিহার 
হয় না) কারণ কশ্ের ব্রদ্ধ হইতে কোন বিভাগ নাই। অর্থাৎ “ম্ষ্টির পূর্বে 
একমাত্র ব্রহ্ই ছিলেন'__ এইরূপ শ্রুতি থাকায় এবং ব্রহ্ম বাতিরিক্ত অন্য কিছুর 
সত্তা ন! থাকায় ব্রহ্ম বিভক্ত কম্মের প্রতীতি লক্ষিত হয় না। এইকূপ 
পূর্ববপক্ষের উত্তরে স্ত্রকার বলিতেছেন যে, এইরূপ যদি বল, তাহা ঠিক 
নহে, কারণ ক্রদ্ষের হ্যায় ক্ষেত্রজ্ঞ জীবগণের ও কম্মের অনার্দিত্ব স্বীকৃত 
আছে। স্তরাং পূর্ব পূর্বব জন্মাজ্জিত কম্ান্ুসারেই জীব ফল তোগ করে, 
ঈশ্বর সেই কত্মান্সসারেই ফলদাঁন করিয়া থাকেন। তাহাতে ঈশ্বরের কোন 
দোষ হইতে পারে না। আরও কম্মের অনাদিত্ব স্বীকার করিলে অনবস্থা 
দোষও হয় না। কারণ বীজান্করবৎ ইহার প্রামাণিকতা আছে। তবে যদি 
বল, কম্ভসারে ফলদান করিলে ঈশ্বরকে কম্মাধীন বলিতে হয়, এবং তাহাতে 
ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব থাকে না, তাহা বলিতে পার না, কারণ দ্রবা, কম্ম, কাল 
সকলই ঈশ্বরের অধীনবপে শাস্ত্রে নিণীত আছে । পক্ষান্তরে এখানে ঘষ্টকুটী- 
হ্যায়েও কোনরূপ দোষ দেওয়া যাইতে পারে না। এ-বিষয়ে টীকা দ্রষ্টব্য | 

গরগ্রেবীজ পরে অঙ্কুর কিংবা অগ্রে অন্কুর পরে বীজ, ইহার সিদ্ধান্ত 
না হওয়ায় বীজাঙ্কুর-গ্রবাহ অনাদি বলিয়। ন্যায়শাস্ত্ে স্বীরুত হষ্টয়াছে । 


শ্রমস্তাগবতে ও পাই, 
“মৈবাম্মান্‌ সাধ্বন্থয়েথা ভ্রাতুর্বৈরূপ্যচিন্তয়া | 
স্ুখছুঃখর্দো না চান্যোহক্তি যত: স্বকৃত়ক পুমান্‌ ॥৮ (ভাঃ 51681৩৮) 
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অর্থাৎ শ্রীবলদেব রুক্মিণীর পান্বনার জন্ত বলিলেন,_-হে সাধিবি! তুমি 
ভ্রাতার এতাদৃশ বিরূপভাব চিস্তা করিয়া আমাদের প্রতি দোষারোপ 
করিও না, যেহেতু ইহলোকে জীব স্বকর্মেরই ফলভোগ করে, অপর কেহ 
তাহার স্থুখ-ছুঃথ দাতা নহে। 
আরও-_ 
“দেহে পঞ্চত্বমাপন্নে দেহী কম্মাগোহবশ2 | 
দেহান্তরমন্থ প্রাপ্য প্রান্তনং ত্যজতে বপুঃ ॥ 
ব্রজংস্তিষ্ঠন্‌ পদৈকেন যখৈবৈকেন গচ্ছতি । 
যথা তৃণজলৌকৈবং দেহী কর্মগতিং গতঃ ॥” 
( ভাঃ ১০।১।৩৯-৪০ ) 
“দ্রব্যং কম্ম চ কালশ্চ স্বভাবে জীব এব চ। 
যদন্চগ্রহতঃ সস্তি ন সন্ভি যহুপেক্ষয়া ॥৮ ( ভাঃ ২১০।১২ ) 
শুচৈতন্যচরিতামতে, শ্রীমহা প্রভুর বাক্যেও পাই__ 
“ “ম্বকম্মফলতুক্‌ পুমান্_ প্রভু উত্তর দিলা |” (অস্ত্য ২১৬৩) 
এতব্-প্রসঙ্গে শ্রগীতার “ন কর্তৃত্ব ন কম্মাণি 
লোকম্ত স্থজতি প্রভু: ।” শ্লোকও আলোচ্য ॥ ৩৫ ॥ 


অবতরণিকীভাষ্যম- বৈষম্যাদিকং ব্রহ্মণি পরিহ্ৃতম্‌। ভক্ত- 
পক্ষপাতরূপং তদ্দিদানীং তন্মিন্নঙ্গীকরোতি । ভক্তসংরক্ষণং তদ্বাসনা- 
নিবারণঞ্চ পরস্মিন্‌ বৈষম্যং ন বেতি বিষয়ে তত্রক্ষণাদদেরপি কন্মসা- 
পেক্গত্বাৎ ন স্তাদিতি প্রাপ্তে_ 


অবতরণিকা-ভাব্যানুবাদ-_বৈষম্য-নৈত্বণ্যাদি দোষ ব্রদ্দে পরিহত 
হইয়াছে বটে, কিন্তু ভক্ত-পক্ষপাতরূপ দোষের আপত্তি,তাহাও এক্ষণে পরমেশ্বরে 
স্বীকার করিতেছেন, ই হাতে সংশয় এই-_ভক্ত বক্ষ ও ভক্তের বাঁসন। (অবিদ্যা) 
নিবারণ পরযেশ্বরে বৈষমা কিনা? এ-বিষয়ে পূর্ববপক্ষী বলেন--ভক্ত-রক্ষণাঁদি 
কার্ধযাও কন্মসাপেক্ষ, এ-জন্য বৈষম্য হইবে না; ইহাতে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন-_ 


অবতরণিকাভাব্য-টীকা--জগৎকও,হরেরবৈষম্যমাপা্ যমেবেত্যা্দি- 
শ্রুতিমাশ্রিত্য তন্ত ভক্তসম্বন্ধেন বৈষম্যং বক্ত,মুপক্রমতে বৈষম্যাদিকমিত্যাদদিন! । 
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আক্ষেপোহত্র সঙ্গতি: | স্বভক্তবৎসলন্য হরেজগত্কর্তৃত্ব ব্দন্‌ সমন্বয়স্তর্কেণ 
হরিঃ সাবছ্যো বিষমকর্তৃত্বাদিত্যনেন বিরুদ্ধ ইত্যাক্ষিপ্য সমাধানাৎ। তহ্বাসনা 
তাদবিগ্তা । 

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ-_জগৎসষ্টিকর্তা শ্রহবির কুত্রাপি 
বৈষম্য (পক্ষপাত ) নাই, ইহ] প্রতিপন্ন করিয়া পরে 'যমেবৈষ” ইত্যাদি 
শ্রতি-সাহায্যে তাহার ভক্তের প্রতি পক্ষপাতরূপ বৈষম্য বলিবার জন্য উপক্রম 
করিতেছেন--বৈষম্যাদিকং ব্রহ্মণি পরিহৃতম” ইত্যাদি বাক্য দ্বারা । এই 
অধিকরণে আক্ষেপ-সঙ্গতি জানিবে । তাহা বর্ণনা করিতেছেন-__নিজভক্তে- 
বসল শ্াহরির জগতকর্তৃত্-সমর্থক সমন্বয় তর্কদ্বারা আক্ষিপ্ত করা হইতেছে-__ 
যথা শ্হরি বৈষম্যদোষে ছুষ্ট,__-যেহেত বিষম (পক্ষপাতপূর্ণ ) কাধ্য করিতেছেন 
_ ইহার দ্বারা । পরে তাহার সমাধানও হইয়াছে-_-এইজন্য আক্ষেপ-সঙ্গতি। 
“তদ্বাসনা নিবারণঞ্চ” ইতি ভাঙষ্যাবতরণিকা-_তদ্বাসনা--ভক্তের অবিচ্যা-_ 


শ্াভগবানের ভক্তবাতসল্য গুণ 


হুত্রম._উপপগ্যতে চাত্যুপলভ্যতে চ ॥ ৩৬ ॥ 


সৃত্রার্থ_-তক্ুবৎসল নিগ্রহান্তগ্রহ-সমর্থ শ্রীহরির ভক্তে পক্ষপাতরূপ বৈষম্য 
হয় সত্য, কিন্ত্র তাহা "উপপছ্যতে'_বুজিযুক্ত । ইহা শ্রহরির গুণরূপেই 
প্রশংসিত হইতেছে, 'অভ্রাপপছ্যাতে চ" এবং উহা শ্রুতিম্থৃতিতে উপলন্ধও 
হইতেছে ॥ ৩৬ | 


গোবিন্দভাব্যম _-ভক্তবৎনলম্তান্ত প্র“ভাস্তৎপলপাতে। বৈষমা- 
মেব তছপপগ্ভতে সিধাতি | তদ্রক্ষণাদেঃ দরূপশক্তিনুন্তিভূতভক্তি- 
সাপেক্ষত্বাৎ। ন চ নির্দোষতাবাদিবাকাবাকোপঃ। তদ্রপস্য 
বৈষম্যস্য গুণত্বেন স্তরমানস্থাৎ | গুণবৃন্দমগুনমিদমিত্যপি শ্রুতিরাহ | 
যদ্ধিনা সবের গুণা জনেভ্যোহবোচমানাঃ প্রবস্তক। ন স্ত্রাঃ | উপলভ্যতে 
চৈতৎ শ্রতিষু স্মতিষু চ। “যমনৈৰ রণুহে তেন লভ্যন্তস্যেষ আত্মা 
বিবৃণুতে তন্থ” স্বাম” ইত্যাগ্ভাহ শ্ুতয়ৎ | “প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোহ- 
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ত্র্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ।” “সমোইহং সর্বভৃতেযু ন মে 
দেস্ঠোইস্তি ন প্রিয়;। যে ভজস্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু 
চাপ্যহম।” “অপি চেৎ ম্ুছুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্‌। 
সাধুরেব স মন্তবাঃ সম্যগ ব্যবসিতো হি সঃ ক্ষিপ্রং ভবতি ধন্মাত্মা 
শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি। বৌন্তেয়! প্রতিজানীহি ন মে ভক্ত? 
প্রণশ্যতি” ইত্যাগ্াঃ স্মৃতয়শ্চ ॥ ৬৬ ॥ 


ভাষ্যান্ুবাদ-_-শ্রহবি ভক্তবলল এবং নি গ্রহান্রগ্রহে সমর্থ, তাহার ভক্তের 
উপর পক্ষপাত বৈষমা বটে, তাহা হইলেও উহা দিদ্ধ হইতেছে, যেহেতু 
ঈশ্বরের স্বরূপশক্তির বুত্তি ( কাধ্য ) ভূত শক্তির দ্বারা উহা৷ ( ভক্ত রক্ষাকাধ্য ) 
সাধিত হইয়া থাকে । ইহাতে ত্রন্ষেব নির্দোষতাবাদেব ব্যাঘাত হইবে না, 
কেননা, ভক্তরক্ষাদি-বৈষম্য ( পক্ষপাতিতা ) তাার গুণমধ্যে ধৃত হওয়ায় 
প্রশংসিতই হইয়া থাকে : শ্রুতিতে শ্রহরির-ভক্তবা২সল্য-গুণ সকলগুণের ভূষণ 
_ইহাঁও বলিয়াছেন । যাহ]! না! থাকিলে ভগবানের সকলগ্চণই জননাধারণের 
অকুচিকর হওয়ায় তাহার প্রতি সাম্মুখা জন্মাইতে পারে না। ইহা শ্রুতি- 
সমূহে ও স্বৃতিবাকা-সমুদয়েও উপলব্ধ হইতেছে । যথা শ্রুতি-মেবৈষ বৃগুতে 
..-তন্ং স্বাম্” । এই শ্রীহরি যে ব্যক্তিকে আপন জন বপিয়া গ্রহণ করেন, 
তাহার দ্বারাই তিনি লভা, তাহার কাছেই এই পরমেশ্বর নিজ শ্রবিগ্রহ 
বিবৃত করেন ইত্যাদি শ্রুতিই প্রমাণ। শ্ভগবদ্‌ গীতায় স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীমুখে 
বলিয়াছেন-___প্রিয়ো হি জ্ঞানিন' হত্যাদি__আমি ভগবত্বব্বজ্ঞানীদিগের অত্যন্ত 
প্রিয়, আর সেই জ্ঞানীও আমার প্রিয়। আবার-_'সমোহহং পর্বভৃতেষ... 
আমি সকল প্রাণীর নিকট সমান, আমার কেহ শত্রু নাই, কেহ প্রিয়ও 
নাই। কিন্ত যাহারা আমাকে ভক্তিপূর্বক ভজনা করে, তাহারা আমার 
উপর নিডর করিয়া থাকে অর্থাৎ মদেকপরায়ণ, আর আমিও তাহাদের 
কাছে থাকি। “অপি চে২ সুছুরাচারঃ...ব্যবমিতো হি সঃ যদি কোনও ব্যক্তি 
অত্যান্ত অনাচারী, কদাচারী হইয়াও আমাকে অনন্যনিষ্ট হইয়া ভজন কবে, 
অর্জুন! তাহাকে সাধু বলিয়াই মনে করিবে। যেহেতু সে ঠিক পথই 
ধরিয়াছে। আমাকে সে দুটভাবে বিশ্বান করিয়া আশ্রয় করিয়াছে। মেই 
দুরাচারী আমার ভজনের ফলে অচিরেই ধশ্মপথের পথিক হয় এবং সনাতনী 
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শাস্তিও প্রাপ্ত হয়। কুস্তীনন্দন! সকলের কাছে সগর্বে ঘোষণা কর যে, 
আমার ভক্ত কখনও ভ্রষ্ট হয় না। ইত্যাদি স্বতিবাক্যও ভগবানের 
ভক্তবাৎসল্যের উৎকর্ষ ঘোষণা করিতেছে ॥ ৩৬॥ 

সুব্মম। টাকা-_উপপগ্যতে ইতি। তদ্রপস্ত ভক্তপক্ষপাতরপন্ত | ইদং 
তক্তপক্ষপাতরূপং বৈষম্যম্‌। যদ্িন1? ভক্তপক্ষপাতাত্মকং বৈষম্যম্‌ খতে। 
প্রবর্তকা হরিসাম্মুখ্যহেতবঃ | যমিতি। যং জনম্। এষ হবিস্তদ্ভক্তিপরি- 
তুষ্টো! বুথুতে হ্বীয়ত্বেন স্বীকরোতি তেন জনেন লভ্যঃ প্রাপ্যো ভবতি। 
'তন্য জনশ্য সম্বন্ধে এষ হবিঃ ম্বাং স্বীয়াং তশ্চং শ্রাবিগ্রহং বিবুণুতে বিবৃত্য 
দর্শয়তীত্যর্থঃ | বিশেষস্ত 'পরেণ চ শবস্য তাছিধাং তূয়ন্তাত্বন্বন্ধ' ইত্যত্র 
র্টব্যঃ | আদি-শব্দাৎ “ভক্তিরেবৈনং নয়তি তক্তিরেবৈনং দর্শয়তি ভক্ভি- 
বশ: পুরুষে। ভক্কিবেব ভূয়সী” ইতি শ্রতিগ্র্ণহা। প্রিয়ো হীতি সাঞ্ধত্রিকং 
শ্রগীতান্ন। অপি চের্দিতি যছ্যপীতার্থ:। স্ছুরাচারো বিনিন্দিতাচরণঃ 
শান্ত্রীয়কর্মশশূন্যো বা। অনম্যভাক্‌ সন্‌ মাং ভজতে দেবতাস্তরং বিহ্বায় মামে 
স্বারাধ্যবুদ্ধাা সেবত ইত্যথঃ। স ত্বয়া সাপুরেব অজ্জ্বন! মস্যবাঃ ন তু 
দুরাচারাংশং বীক্ষ্য তম্তাসাধুত্বঞাশঙ্ক্য মিত্যর্থঃ। মন্লিষ্টাপ্রভাবেণ ঢুরাচারা- 
স্পর্শাদিত্যেবকারাশয়: | হি যন্দাদসৌ সম্যগব্যবলিত: মদেকাস্তিত্বরূপপর- 
মনিশ্চয়বানিত্যর্থঃ | দুরাচারোহপি তশ্য ঝটিত্যেব নশ্তেদিত্যাহ ক্ষিপ্র- 
মিতি। ধন্মাস্সা সদাচারনিষ্ঠচিন্তঃ | শান্তি, ভাচাপ্রনিবুক্তিম্॥ অভল্লাসং 
বীক্ষ্যাহ কৌসন্তেয়েতি । হে মদেকভক্ত কৃম্টীভনয়' যে তক্তো ন প্রণশ্তাতি 
পৰ্ুমার্থাদত্রষ্টো ন ভবতি ত্বং প্রতিজানীতি বিবাদিসসি সাটোপং গুতিজ্ঞাং 
কুর্বন্রিতার্থঃ ॥ ৩৬ ॥ 

টীকানুবাদ__ভাস্কে__“তদ্্রপস্ত বৈপমাস্'_ভক্তপক্ষপাত্রূপ বৈঘম্যের | 
“ুণবুন্দমণ্ডনমিদং-_-উদং_-ভক্তপক্ষপাতিকূপ বৈষম্য | যিছিনা সর্বে গুণ 
ঈত্যাদি-__যদ্বিন। যে ভক্তপক্ষপাতব্ূপ বৈষম্য না থাকিলে, পপ্রবর্তকা ন স্থ্যঃ 
ইতি--প্রবর্থকাঃ_ হরিসাম্মুখোর প্রবৃতিজনক হয় না। 'যমেবৈষ লুণুতে” ইত্যাদি 
শ্রুতির অর্থ_এষ:__এই শ্রীহরি, যং--যে লোককে, তাহার ভক্ষিতে পরিতুষ্ 
হইক্সা 'বুগুতে” আপনার বলিয়া গ্রহণ করেন, তেন- সেই ভক্তজন কর্তৃক, 
এই ভরি, লভ্যঃং_ প্রাপ্য হন। তশ্য- সেই ভক্তজন-সম্বন্ধে, এহ:--এই শ্রীহুবি, 
স্বাং তচ্চং--শ্বকীয় শ্রবিগ্রহ, বিবুথুতে--প্রকট করিয়া দেখান | এ-সম্বদ্ধে বিশেষ 


২।১/৩৬ বেদাস্তনৃত্রম্‌ ১৭৩, 


পরেণ চ-শবস্ত তাছিধ্যৎ তূয়ন্থাতত্বনথবন্ধ£, এই অংশে দ্রষ্টব্য। ইত্যা্যা: 
শ্রুতয়ঃ_আছ্পদের গ্রাহ্হ যথা “ভক্কিরেবৈনং নয়তি...ভূয়পী'। ভক্তি 
শ্রীহরিকে পাওয়াইয়া দেয়, ভক্তি শ্রীহরিকে দর্শন করাইয়া দেয়, 
পরমপুরুষ কেবল ভক্তির অধীন, ভক্তিই প্রচুর সিদ্ধি-_এই শ্রতিগ্রাহ্। 
প্রিয়োহীত্যার্দি, এই তিনটি শ্লোক ও স্ত্রোকার্ শ্রীগীতাঁতে উক্ত । “অপি চেদদি- 
ত্যাদ্দি১ অপি চেৎঅর্থাৎ যদিও | ক্তুবাচারঃ-_নিন্দনীয় কার্যকারী 
অথব1 শান্ত্রোক্ত কন্মত্যাগী। অনন্যভাক্‌_-একনিষ্ঠ হইয়া, ভজতে মাং-- 
_ আমাকে ভজন করে অর্থাৎ অন্য দেবতা ছাড়িয়া! আমাকেই নিজের 
আবাধনীয় মনে করিয়া সেবা করে। তাহাকে তুমি অঞ্জন! সাধু 
বলিয়াই মনে করিবে অর্থাৎ তাভার অবৈধ আচরণ দেখিয়া অসাধুত্ব মনে 
করিবে না। সাধুবেব এই-_এব শের অর্থ-ব্যবসিতো হি সহি 
_ফেহেতু, অসৌ--এ লোক, সম্যক বাবদিত:__মামার একান্তিকত্বরূপ দৃঢ় 
নিশ্চয়বান্__এই 'অথ। দ্ুরাচারও তাহাব অল্পক্ষণেই নিবত্ত হয় এই কথা 
বলিতেছেন-__কক্ষিপ্রমিত্যাদি' . বাঁকাদ্বার।-_ধশ্মাত্মা_সদাচারনিষ্ঠ হইয়া, 
শান্তিং__দুরাচাব-নিবৃত্তি। অজ্জনেব যুদ্ধে অন্তৎসাহ দেখিয়া বলিতেছেন, হে 
কৌন্তেয়। অথাৎ আমার 'একানষ্ট ভক্ত বুল্তীনন্ূন । “মে ভক্তঃ ন প্রণশ্যাতি' 
আমার ভজনাকারী ব্যক্তি পরমাঁথ হইতে হ্রষ্ট হয় না। ইহ] “তং প্রতিজানীহি' 
বিবাঁদি সভায় আস্ফালন পূর্বক সগর্বে প্রতিজ্ঞা করিয়া বল- ইহাই অর্থ ॥৩৬ 

সিদ্ধীস্তকণ।-_ব্রহ্মে বৈষমাঁদি দোঁষ পরিহার পূর্বক এক্ষণে তক্তপক্ষ- 
পাতরূপ বৈষম্য যে শ্রীভগবানে আছে, ইহা অঙ্গীকার করিতেছেন। তবে 
এই ভক্তসংবক্ষণ ও ভক্তের সংসার-বাসনা ( অবিদ্যা ) ক্ষয়-করণ প্রতৃতিতে 
শ্রভগবানের বৈষমা প্রকাশ পায় কিনা? এই সংশয়ের উত্তরে স্ুত্রকার 
বর্ধমান স্ৃত্রে বলিতেছেন যে, ইহা যুক্তিযুক্তই অর্থাৎ ভক্তবৎসল শ্রভগবানে 
ইহ] দুষণীর তে) নহেই পরন্থ শ্রহাবিব গুণ বলিয়াই প্রশংসনীয় হইয়া থাকে । 
ইহার প্রমাণ শ্রুতি ও স্থৃতি শাস্তাদিতেও পাওয়া যায়। 


শ্রীমঞ্ভাগবতে পাওয়া! যায়, 


"ন হি বাং বিষমা দৃষ্টিঃ হৃহুদোজ গদাত্মনোঃ। 
সময়োঃ সর্বভূতেষু ভজন্তং ভজতোরপি ॥” (ভা ১।৪১।৪৭) 


১৭৪ বেদাস্তস্ুত্রম্‌ ২১৩৭ 


“ন ব্রহ্মণঃ স্মপরভেদমতিস্তব স্তাৎ 
সর্বাত্মনঃ সমদৃশঃ স্বস্থখানুভূতেঃ | 
সংসেবতাং স্থবতবোরিব তে প্রসাদঃ 
সেবা্রবপমুদযে! ন বিপধায়োহ ত্র ॥৮ (ভাঃ ১০।৭২।৬) 
শ্রক্$ও বলিযাছেন,__ 
“নাহমাক্মানমাশাসে সস্তক্তিঃ সাধুভিবিনা । 
শ্রিষঞ্চাত্/ন্ভিকীং ব্রন্ধন্‌ যেষাং গতিরহং পর ॥” ( ভাঃ ৯81৬৪ ) 
এতৎ্‌ প্রনঙ্গে শ্রগীতাব “সম্জোহহুং সর্ববভূতেষু” শ্লোক হইতে “ন মে ভক্ত: 
প্রণশ্যতি' শ্লোক পর্যন্ত (গীঃ ন২৯-৩১) আলোচা। 
শ্রচৈতন্তচবিতাম্তেও পাই,__ 
“শ্রচৈতন্ত-সম আবু রুপালু বদান্য। 
তক্তবৎসল না দেখি ভ্রিজগতে অন্য ॥” ( চৈঃ চঃ মধ্য ২৫।২৬১) 
“এশ্বধা-মাপুযা-কারুণ্যে স্বরূপ-পূর্ণতা | 
ভক্তবাৎসলো আত্মা-প্যান্ত বদাভত11" (চৈ চঃ মধ্য ১৪1৪২) ॥৩৩| 


সবরম্মো পপ তযাবিকল্রণম, 


মত্রম- সব্বধন্থনোপপত্তেন্চ ॥ ৩৭ ॥ 


ইতি-_ শ্রীস্রীব্যাসরচিভ-প্রীমদ ব্রক্মসূতে দ্বিতীয়াধ্যায়স্যা 
প্রথমপাদে সূত্রং সমাগুম্‌ ॥ 


সৃত্রা্থ_“ক্ণন্মে পপেশ্চ শ্রহথরি মব্রেখর, অচিন্তনীয স্বরূপ, তাহাতে 
যত বিরুদ্ধ ধর্ম গান, সমস্ত সঙ্গত, এজনাশ্ড বৈষমা দেষ হইতে 
পারে না॥ ৩৭॥ 

ইতি-_প্রীভ্রীব্যাসরচিত-রমন্ত্রক্গসূত্রের দ্বিভীয়াধ্যায়ের 
প্রথমপাদের সৃত্রার্থ সমাপ্ত ॥ 

গোবিন্দভাষ্যম্‌ _ অবিচিন্ত্য“বূপে সর্বেশ্ববে সর্ব্েষাং বিরুদ্ধা- 
নামবিরুদ্ধানাঞ্চ ধশ্মাণাযুপপান্তিঃ সিদ্ধেশ্চ ভক্তপক্ষপাতোহপি গুণঃ 
স্থজ্ৈরাস্থ্ে় এব | যথা ভ্ঞানায্মকে। জ্ঞানবান শ্যামন্চৈবমবিষমো 


২।১।৩৭ বেদাস্তম্ুত্রম্‌ | ৯7৫ 


ভক্তপ্রেয়ানিত্যাদয়ো মিথো বিরুদ্ধা; ক্গান্ত্যার্জবাদয়োইবিরুদ্ধাশ্চ 
পরস্থিন্নেব সস্ভি। ন্মৃতিশ্৮__ এশ্বর্ধযঘোগাৎ ভগবান্‌ বিরুদ্ধার্থোইভি- 
ধীয়তে। তথাপি দোষাঃ পরমে নৈবাহাধ্যাঃ কথঞ্চন। গুণ। 
বিরুদ্ধ। অপ্যেতে সমাহাধ্যাঃ সমন্তত ইতি। তথা চাবিষমোহপি 
হরিউক্তসুহৃদিতি সিদ্ধম্‌ ॥ ৩৭ ॥ 


ইতি- শ্রীন্রীব্যাসরচিত-্রীমদ্ত্রক্গসূত্রে দ্বিতীয়াধ্যায়স্থ প্রথমপাদে 
শ্রীবলদেবকৃতং মূল-্রীগ্োবিন্দভাষ্যং সমাগুম্‌ ॥ 


ভাষ্যানুবাদ-_অচিস্থনীয়স্বরূপ সর্কেশ্বর শ্রহবিতে বিরুদ্ধ বা 'অবিরুদ্ধ সকল 
ধশ্মেরই সমাবেশ উপপন্ন এবং সিদ্ধ সুতরাং শুদ্ধচরিত বিদ্ধান্গণ ভক্রপক্ষপাতও 
তাহার প্ণমধো গ্রহণ করিবেন । যেমন তিনি জ্ঞানম্থবপ হইলেও জ্ঞানের 
আধার এই উক্তি তাহাতে সঙ্গত, নিপুণ হইয়া ৪ শ্রীমব্ণ, এই উক্তি বিরুদ্ধবৎ 
প্রতীয়মান তদলেঞ অসঙ্গত নহে, সেইরপ সর্বপ্রাণাতে পক্ষপাতশন্ত হইলেও 
ভক্তপ্রিয় ইতাঁদি উক্তি পরম্পরবিরুদ্ধ এবং ক্ষমা, সরলতা, দয়া প্রভীতি 
অবিরুদ্ধ গ্ুণগুলিও একমাত্র পরুমপুকষেই সম্ভব । স্মৃতিবাক্ণও সেইরূপ 
বলিতেছে__এরশ্বধাযোগাদিত্যাদি--ভগব!ন্‌ সর্কেশ্বরত্বনিবন্ধন_ বিরুদ্ধার্থক 
€ণসম্পন্ন কথিত হইতেছেন, তাহা হইলে সেই পরমপুকষে কোনও দোষ 
কোনরূপেই গ্রহ্থণীয় নহে। এই সকল গুণ পবম্পর বিরুদ্ধ হইলেও তাহাতে 
সর্বতোভাবে সঙ্গত জানিবে। অতএব দিদ্ধান্থ এই-_-তগবান্‌ শ্রহরি সর্বত্র 


বৈষমাশৃন্য হইলেও ভক্তের পক্ষপাতী_-ইা সিদ্ধ হইল ॥ ৩৭। 


ইতি_ ্রীপ্রীব্যাসরচিত-গ্রীমদূত্রক্গমূত্রের দ্বিতীয়াধ্যায়ের গ্রথমপাদের 
শ্রীবলদেবকৃত মূল-শ্রীগ্োবিদ্দভীষ্যের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ 


সুহ্ষা টাকা__অবিষমে কথং বৈষমামিতি চে ভত্রাহ সর্বেতি। 
শ্বৃতিশ্চেতি সাদ্ধকং কৌশ্মবচনম্‌। এশ্বর্ামবিচিস্তাশক্তি: | এতে অস্থুলশ্চান- 
গুশ্চৈব স্থলোহণুশ্চৈৰ সর্বত: | অবর্ণ: সর্বতঃ প্রোক্তঃ শ্তামো রক্তান্তলোচন 
ইতি প্রাগুক্তাঃ ॥ ৩৭ 
ইতি- স্ভীপ্রীব্যাসরচিত-্রীমদ্তরহ্মমৃত্রে দ্বিতীয়া ধ্যায়স্য প্রথমপাদে 
মূল-প্রীগ্গোবিদ্মভাব্য-ব্যাখ্যানে শ্রীবলদেবকৃত-সুক্ষমা টাকা সমাপ্ত ॥ 


১৭৬ বেদাস্তম্থত্রম ২১৩৭ 


টাকানুবাদ-_যদি তিনি সর্বত্র অবিষম--সমাঁন, তবে ভক্তপক্ষপাতিত্বরূপ 
টৈষম্য কেন? এই যদ্দি বল, তাহাতে উত্তর করিতেছেন-_“সর্কেশ্বরে' ইত্যাদি । 
স্বৃতিশ্চ ইতি এই সাদ্ধ শ্লোক কৃম্ম-পুবাঁণোক্ত | এশ্বর্ধ্য অর্থাৎ অচিস্তনীয়- 
শক্তি । বিরুদ্ধা অপোতে চ ইত্যাদি বিরুদ্ধ গুণগুলি দেখাইতেছেন__ 
'অস্থুলশ্চানণু-"""শ্যামো রক্তাস্তলোচনঃ । তিনি মহৎ পরিমাণও নহেন, অণু 
পরিমাণও নহেন, আবার জগন্জরপে চারিদিকে স্থুল ও অণুরূপে বিরাজমান । 
তিনি সর্ধ্থা বর্ণহীন বলিয়া কথিত তথাপি শ্তামবর্ণ বক্ত-কটাক্ষ। ইত্যাদি 
পূর্ব্বে বলা হইয়াছে ॥ ৩৭ ॥ 
ইতি-শ্রীন্রীব্যাসরচিত-্রীমদ্ত্রহ্মসূত্রের দ্বিভীয়াধ্যায়ের প্রথমপাদের 

মূল-গ্রাগোবিন্দভাষ্যের ব্যাখ্যায় শ্রীবলদেবরৃত-ূন্মম টাকার 

বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ 


সিজ্জাস্তকণী-_পুনরায় বর্তমান স্ৃজে শত্রকার বলিতেছেন যে, অবিচিস্ত্য- 
স্বরূপ সর্বেশ্বর শ্রীহরিতে সমস্ত বিরুদ্ধ ও অবিরুদ্ধ ধন্মের সমাবেশ আছে। 
ইহা নিত্যসিদ্ধ গুণরূপে তাহাতে অবস্থিত । স্থতরাং ভক্তপাতিত্বূপ গুণকেও 
শুদ্ধ জ্ঞানী পুরুষগণ স্বীকার করিরা থাকেন। 
শ্রমন্ভাগবতেও পাই,__ 
“সর্গাদি যোহস্যান্রকণদ্ধি শক্তিভি- 
প্রব্যক্রিয়াকারকচেতনা ত্মভিঃ | 
তশ্মৈ সমুন্নদ্ধবিকুদ্ধশক্তয়ে 
নমঃ পরন্মৈ পুরুষায় বেধসে |” (ভাই ৪1১৭।৩৩ ) 
এই শ্লৌোকের টাকায় শ্রমধব বলেন, 
“বিরুদ্ধশক্তয়ে। যত নিত্য যুগপদেব চ। 
তশ্মৈ নমো ভগবতে বিষ্ণবে সর্ববজিষ্বে ॥৮ 
( ইতি বারাহে ) ॥ ৩৭ ॥ 
ইতি-রীত্রীব্যাসরচিত-মদ্ব্রহ্মসূত্রের দ্বিভীয়াধ্যায়ের প্রথমপাদের 
সিন্ধান্তকণ।-নান্ধী অন্ুব্যাখ্যা সমাপ্ত] । 


দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথমপাদ সমাপ্ত । 


ছিভীয়ে।হধ্য।য়ও 
দ্বিতীয়পাদঃ 


অজ্ঞ ।ভল্লণম, 
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অনুবাদ-__কষ্জদৈপাষন*, ইত্যাদি । ভাম্বাকার এই দ্বিতীয়পাদ প্রারস্তে 
ইষ্টদেবতা প্রণামবপ মঙ্গলাচবণপূর্বক অভিধেষ নির্দেশ করিতেছেন_-আমি 
সেই কষ্ছৈপায়নকে প্রণাম করিতেছি, যিনি এই বেদান্ত সিদ্ধান্তে প্রতিপক্ষ 
সাংখ্য প্রভৃতি শান্ত্রকর্থী কপিল প্রভৃতিৰ উক্তি-জালরূপ কণ্টক সমুদায়কে 
যুক্তিরূপ খগ্গদ্বারা ছেদন কবিষা বিশ্বকে শ্রীরুষ্ণেব স্বখসঞ্চারময়লীলা-ক্ষেত্র 
রচনা করিয়াছেন । 


কপিলের নিরীশ্বর সাংখ্যমত খগ্ডন-_ 

অবতরণিকাভাষ্যম্__ম্বপক্ষে পবৈকগ্ভাবিতা দোষ! নিরস্তাঃ 
প্রথমে পাদে। দ্বিতীয়ে তু পবপক্ষা দৃত্যন্তে। ইতরথা বৈদিকং 
বর্ম বিহায় তেষু জনানা, প্রবৃত্তিঃ স্াদনর্থং চতে সমীযুঃ। তত্র 
তাবৎ সাংখ্যানীং মতং নিবস্ততে । সাংখ্যাচাধ্যঃ -কপিলস্তত্বানি 
সংজগ্রাহ--সত্ববজস্তমসাঁং সাম্যাবস্থা প্রকৃতি; । প্রকৃতে্মহান্, 
মহতোইহস্কারঃ , অহস্কারাৎ পঞ্চতন্মাত্রাণি উভয়মিন্দিয়ং স্থুলভূতানি 
পুরুষ ইতি পঞ্চবিংশতিরগগণ ইতি । সাম্যেনাবস্থিতানি সত্বাদীনি 
প্রকৃতি; । তানি চ স্ুখহুঃখমোহাত্মকানি ক্রমাদ্বোধ্যানি । তৎকার্ধ্যে 
জগতি সুখাদিরূপত্বদর্শনাৎ। তথা হি--তকণী রত্যা পত্যুঃ স্থখদেতি 
সাত্বিকী ভবতি। মানেন ছঃখদেতি রাজসী। বিরহেণ মোহদেতি 
তামসী চেত্যেবং সর্ধবে ভাবা দ্রষ্টব্যাঃ। উভয়মিক্দ্রিয়মিতি । 
দশ বাহ্োক্দ্িয়াণ্যেকমন্তবিক্দ্রিয়ং মন ইত্যেকাদশেত্যর্থঃ। নিত্যা 
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বিভী চ প্রকৃতিঃ। মূলে মূলাভাবাদমূলং মূলম্। ন 
পবিচ্ছিন্নং সর্ক্বোপাদানম্‌। সর্বব্র কাধ্যদর্শনাদ্‌ বিভূত্বমিতি 
স্থত্রেভাঃ। মহদহস্কারপঞ্চতন্মাত্রাণি সপ্ত প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ অহমাদেঃ 
প্রকৃতয়ঃ প্রধানাদেস্ত বিকৃতয় ইতি। একাদশেক্দ্রিয়াণি পঞ্চভূতানি 
চেতি ষোডশ বিকৃতয এব। পুকষস্ত নিম্পবিণামত্বান্ন কন্তাপি 
প্রকৃতির্ন চ বিকৃতিবিতি । এবমেবেশ্ববকৃষ্ণশ্চাহ-_মুলপ্রকৃতিববিকৃ- 
তিশ্মহদাস্ভাঃ প্রকৃতিবিকৃতযঃ সপ্ত । ষোড়শকশ্চ বিকাকে। ন প্রকৃতির্ন 
বিকৃতিঃ পুকষ ইতি। সা খলু প্রকৃতিনিত্যবিকাবা স্বয়মচেতনাপা- 
নেকচেতনভোগাপবর্গহেতুরত্যস্তাতীন্দ্রিয়াপি ততকাধ্যেণান্মীয়তে । 
একৈব বিষমগ্ডণ! সতী পবিণামশক্ত্যা মহদাদিবিচিত্রবচনণ জগৎ 
প্রশ্তত ইতি জগন্নিমিত্তোপাদানভূতা সেঠি। পুকষস্ত নিক্িয়ো 
নিগুণো বিভূশ্চিৎ প্রতিকায় ভিন্ন সবাতপরার্থত্বাপনুমেষণ্চ সঃ। 
বিকারক্রিফযোরিবহাৎ কতৃত্বভাক্ত্বরযোবিবহঃ। এব স্থিতে 
প্রকৃতিপুকষযোস্তত্বে সন্নিধিমাত্রাৎ তয়োম্মিথো ধন্মবিনিময়ঃ গ্রকৃতৌ 
চৈতন্ং পুকষে তু কর্তৃত্বভোক্তত্রযোরধ্যাসো ভবতি। ইথ্খমবিবেকাদ 
ভোগো! বিবেকাৎ তু অপবর্গঃ। প্রকৃত্যোদাসীন্যবপুবিত্যেবমা- 
দীনর্ধান সোপপত্তিকৈঃ স্ৃব্রৈনিববন্ধ । অস্তাং প্রক্রিযাঘাং প্রত্যক্ষা- 
নুমানাগমান্‌ প্রমাণানি মেনে । ব্রিবিধং প্রমাণ ৩ৎসিছ্ধৌ সর্ব- 
সিদ্ধেন্নীধিক্যসিদ্ধিরিতি। তত্র প্রত্যক্ষাগমসিদেঘর্থেষু নাতীব 
বিসংবাদঃ। যন্ত, পবিমাণাৎ সমন্য়াং শক্তিতশ্চেত্যাদিস্ত্রৈ: 
প্রধানং জগতকাবণমনুমিতং তন্নিবস্যং ভবতি তেনৈব সর্ববতন্মত- 
নিরাসাৎ। তত্র প্রধান জগন্সিমিস্তোপাদানং ভবে ন বেতি সংশয়ে 
প্রধানমেব তথা । জগতঃ সাত্বিকাদিবপত্বাৎ প্রধানস্যৈব সত্বাদিরূপস্য 
তছৃপাদানত্েনান্থমানাৎ ৷ ঘটাদিকাধ্যস্যোপাদানং খলু তৎসজাতীয়ং 
মৃদাচ্যেব দৃষ্টম। ফলতি বৃক্ষশ্চলতি জলমিতিব জড়স্যাপি তস্য 
কর্তৃত্র্চ। তম্মাৎ প্রধানমেব জগছুপাদানং জগৎকর্ত চেত্যেবং 
প্রাপ্তে_ 
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অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ-_ প্রথমপাদে ত্বমতের উপর প্রতিবাদীদের 
উদ্ভাবিত দৌষরাঁশি নিরাস কর! হইয়াছে, এক্ষণে এই দ্বিতীযপাদে পরপক্ষগুলি 
দুষিত করিতেছেন ১ সেগুলি দূষিত না করিলে, বৈদিক পথ ছাডিয়! লোকে 
সেই সেই পথে প্রবৃত্ত হইবে এবং তাহার ফলে তাহারা অনর্থ-সাগরে 
নিমগ্ন হইবে। সেই বিরুদ্ধ মত সমুদায়ের মধ্যে অধুনা সাংখ্যমত 
নিরাস কর। হইতেছে । সাংখ্যাচাধ্য কপিল এই সকল তত্বের নির্দেশ 
করিধাছেন। যথা, প্রথমতঃ প্রকৃতি সত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সাম্যাবস্থা- 
স্বরূপ । প্রকৃতি হইতে মহত্ত্ব, মহান হইতে অহহ্কার, অহঙ্কার হইতে 
পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চকর্শেন্দ্রিয ও পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, মনঃ স্থলভূত আকাশাদি পাঁচটি ও 
পুরুব (আত্মা ) এই পচিশটি তত । তাহাদেব মধ্যে সাম্যভাবে ( অবিকৃত- 
ভাবে) মবস্থি খব্ব, খজঃ, তমোগুণহ প্রকৃতি নামে অভিহিত । সেই 
গুণগুলি যথাক্রমে ৪$খ, দুঃখ ও মোহাত্মক অর্থাৎ স্থখাত্মক সবগুণ, দুঃখ- 
ময় বজোগুণ ও যোহাত্মক তমোগ্ুণ। যেহেতু সেই প্রকৃতির কাধ্যে 
_-জগতে স্থখ, ছুঃখ ও মোহেরই পরিচয পাঁওযা যায়। এ-বিষয়ে দৃষ্টাস্ত 
দেখাইতেছেন__যেমন একটি তরুণী বমণী পতিব সম্বদ্ধে বতিদাধিনী, এ-জন্ত 
সত্বগুণমধী, আবার সেই বমণাই মান করিলে পতির ছুঃখদায়িনী হইয। থাকেন, 
এ-জন্য বাজসী ( বজোগুণময়ী ), তিনিই আবাব বিচ্ছেদ দ্বাবা মোহদণয়িনী, 
অতএব তমোগুণমযী। এইকপ দৃষ্টান্তে ত্রিগুণাত্মক অন্যান্য সকল পদাখ বুঝিয়৷ 
শইবে। উভষ ইন্ড্রিং--দশ বাহোক্দ্রিষ অথাৎ বাক, পাণি, পাদ, পাষু ও উপস্থ 
_ এই পাচটি কশ্মেক্দরি, চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিক, জিহবা, ত্বক-_-এই পাঁচটি জ্ঞানে- 
বক্ষ এবং অন্তবিক্দ্রি এক মন, এইবপে একাদশ ইন্ড্রিয়। প্ররূতি নিত্যা 
ও বিভু ( বিশ্ববাপিনী )। “মূলে মূলীভাবাদমূলং মূলম্‌” প্রকৃতিই সকলের মূল- 
উপাদানকারণ, মূলের আব কোন মূল থাকে নী, অতএব সেই প্রকৃতি 
নিকাবণ, তাহার কেহ কাঁবণ নাই । “ন পরিচ্ছিন্নং সর্পেবোপাদানম্‌্”_-তিনি 
বিভু অথাৎ দেশতঃ কালতঃ ম্ববপতঃ পরিচ্ছেদ ( সীমা) হীন। যে পরিচ্ছিন্ 
হয়, সে সকলের উপাদীনকাবণ হইতে পারে না। ব্বত্র কাষাদর্শনাৎ, 
সকল স্থানেই তাহার কাঁ্ধ্য দেখা যাইতেছে, এ-জন্য তিনি বিভু। এই তিনটি 
স্থত্র হইতে ইহা অবগত হওয়া যাইতেছে । এ পঞ্চবিংশতি তত্বের মধ্যে 
মহৎ, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র_এই সাতটি প্রঞ্কতি ও বিরুতি (কাবুণ ও 
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কাধ্য ) উভয়-স্বৰপ। যেহেতু মহত্বত্ব, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্নীত্রে প্রকৃতি আবার 
প্রকাতির বিকৃতি, এইরূপ অহঙ্কার পঞ্চতন্নাত্রের প্রকৃতি, মহতের বিকৃতি। 
পূর্বোক্ত এগারটি ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ মহাঁভূত এই ষোলটি তত্ব কেবল বিরুতি- 
ত্বরূপ। কিন্তু পুরুষ (আত্মা ) পরিণামহীন বলিয়া! কাহারও প্রকৃতি নহে, 
অর্থাৎ কাহারও কার্য নহে ও অপবিণামী এ-জন্য বিকৃতিও নহে । সাংখ্যতত্ব- 
কারিকাপ্রণেতা ঈশ্বরকৃষ্ণ এইরূপ বলিয়াছেন__-যথা, “মুলপ্রকৃতি ববিরুতিঃ-*. 
বিকৃতিঃ পুরুষ: মূল প্রকৃতি কাহাঁরও বিকার নহে, মহৎ, অহঙ্কাব ও পঞ্চ- 
তন্মাত্র এই সাতটি প্রকৃতি (উপাদান ) ও বিকৃতি (কাধ্য ) উভষ স্বরূপ, 
দশ ইন্দ্রিয়, মন ও পঞ্চ মহাভূত এই ষোলটি গণ কেবলা বিকার । 
কিন্তু পুরুষ কাহার বিকারও নহে, কাহার প্রকৃতিও নহে । সেই প্রকৃতি 
নিত্যই বিকারজননী, কিন্তু নিজে অচেতন হইয়া অনেক চেতনের 
(জীবের) ভোগ ও মোক্ষ সাধন কবিয়া থাকেন। যদিও সেই প্ররুতি 
সর্বপ্রকারে অতীন্জ্রিয় অথাৎ প্রত্যক্ষেব অগোচবর, তাহা হইলেও স্বকীয় 
কার্ধ্য দ্বারা অন্তমিত হইয়া থাকেন। সেই প্রকৃতি এক হইযাও সত্বাদি- 
গুণসমন্বিত বলিয়া! পরিণাম শক্কিদ্বাবা মহৎ প্রভৃতি নানা বিচিত্র রচনা- 
পূর্ণ জগৎকে স্থট্টি করিতেছেন। এইরূপে প্ররুতি জগতের নিমিত্ত ও 
উপাদান কারণন্বরপ। আব পুরুষ নিক্ষিয়,। সত্বা্দি গুণরহিত, বিজু 
( বিশ্বব্যাপক ), চৈতন্যময় প্রকাঁশস্বরূপ, জীবের প্রত্যেক শরীরমধ্যে ভিন্ন, 
তাহার সত্তার অন্তমান দেহেক্ড্রিয়াদি সমষ্টির পরার্৫ধতা বশত: অর্থাৎ শষ্যাদি 
ভোগ্য দ্রব্য যেমন অন্য এক জনের প্রয়োজননির্বাহক দেখা যায়, সেইরূপ 
দেহেত্ডিয়াদি সমুদায়াত্ক প্রকৃতিও আর এক জনের ভোগ-সম্পাদক, নিজের 
নহে, সেই পর (অন্য জন ) পুরুষ বলিষ। গ্রান্থ এ-বিষয়ে অনুমান ৪ আছে, 
প্রধানং পরার্থং ম্বেতবস্ত ভোগাপবর্গফলকং সঙ্ঘাতত্বাৎ শয্যাদিবং। এই 
অনুমান দ্বারা প্ররুতিপ পণার্থতা সিদ্ধ হইয়া পুরুষ-_অসংহত, ইহা সিদ্ধ 
হইল। সেই পুরুষের-বিকার ও ক্রিয়ার অভাবে কতৃত্ব ও ভোতৃশত্বের 
অভাব জ্ঞাতব্য । প্ররুতি ও প্ররুষের তত্র এইরূপ স্থিব হইলে সান্লিধ্য- 
বশত: তাহাদের উভয়ের পরস্পর ধশ্ম-বিনিময় হয় অর্থাৎ প্ররতির ধশ্ম 
হ্ুথদুঃখাদি-ভোক্ৃত্ব ও কত্ৃত্বের আরোপ পুরুষে হয়, আবার জড় প্রকৃতিতে 
পুরুষধন্দ চৈতন্তের অবভাদ হয়। ইহার নাম অধ্যাস। এই প্রকার 
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অবিবেকবশতঃ ( উভয়ের পৃথক ধর্শতা জানের অভাবে) আত্মার স্থখ- 
ছুখাদি ভোগ হইয়া থাকে, আবার বিবেকের দ্বার1 ( পার্থক্যবোধের পর ) 
মুক্তি হইয়া থাকে । পুরুষ প্রকৃতিতে উদাসীন, নিঃসঙ্গ-_এইরূপ সব পদার্থ 
যুক্তিপূর্ণ সুত্রসমূহ দ্বারা মহষি কপিল গ্রথিত করিয়াছেন। এই প্রক্রিয়াতে 
উপযোগী প্রত্যক্ষ, অন্মান ও শব্দ এই ত্রিবিধ প্রমাণ তিনি স্বীকার করিয়াছেন। 
এই তিনটি প্রমাণ মানিলেই সমস্ত প্রমাজ্ঞান সিদ্ধ হয়, এ-জন্য এই তিনটির 
অধিক প্রমাণ মানিবার প্রয়োজন নাই । তাহাতে প্রত্যক্ষ ও আগমসিদ্ধ 
পদার্থবিষয়ে বিশেষ কোন বিসংবাদ নাই। কিন্তু অনুমান প্রমাণ-সিদ্ধ 
কোন কোনও বস্ত-বিষয়ে বিপ্রতিপন্তি আছে, যেমন 'পরিমাণাৎ* প্রকৃতি 
জগতৎকারণ যেহেতু পকিচ্ছিন্ন পরিমাণবতী । যদিও কতিপয় গুণ পরিচ্ছিন্ 
পরিমাণ হইয়াও জগৎকারণ নহে, এই ব্যভিচার দোষ এ অন্থমানে ঘটে, 
তাহাঁও নহে, কারণ প্রাদেশিক পরিমাণাভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক- 
জাতিমত্বই তাহাব অর্থ। তাৎপর্য এই-কতিপয় গুণের দৈশিক অতাব 
থাঁকিলেও সকল গ্রণের নাই, অতএব ব্যতিচার নাই । প্রধানের জগৎ- 
কারণতা বিষয়ে আর একটি হেত উপন্যস্ত কবিলেন যথা “সমন্বয়াং"-_ 
উপবাসাদি দ্বার] বুদ্ধযাদিতৰ ক্ষীণ হইলেও আবার অন্নাদি গ্রহণ করিলে সেগুলি 
পুষ্ট হয়, অতএব বুদ্ধাদিতন্ব কায্য, ইহা অনুমিত হইতেছে অর্থাৎ প্রকৃতির 
ধশ্ম সুখ, ভুঃখ ও মোহ যখন মহদাদি কাধ্যে অন্বিত, তখন অনুমান করা 
যাইতেছে-_প্রকতি জগতের কারণ, আবার শক্তিতঃ, অর্থাৎ কারণের 
শক্তিতে কাধা জন্মায়, খন দেখা যাইতেছে 'প্ররূতির শক্তি অনুসারে মহদাদি 
কাধ্যও জন্মিতেছে, তখন যাহার শক্তিতে কাধ্য জন্মিতেছে, তাহাই তাহার 
কারণ, এই ব্যাপ্সি দ্বাবা প্ররুতি অন্তমিত। কিন্ত এই মত নিরাস করিতে 
হইবে, তাহার দ্বারাই তাহাদের সকল মত শিরস্ত হইবে । এক্ষণে তাহাতে 
সন্দেহ, প্রধান জগতের উপাদান ও নিমিত্তকীরণ হইবে কিনা? তাহার 
মীমাংসার্থ পূর্ববপক্ষী বলেন,_ হা, প্রধানই জগতের উপাদান ও নিমিত্তকারণ। 
প্রমাণ কি? তাহাতে উহারা বলেন_জগৎ্ যখন সাত্বিক, রাজসিক ও 
তামসিক স্বরূপ, তখন তাহার কারণ প্রধানই হইবে ; ষাহ। সব্বাদি গুণত্রয়- 
বিশিষ্ট, প্রকৃত স্থলে প্রধানই এ গুণত্রয়-বিশিষ্ট, অতএব জগতের উপাদান- 
কারণ। এই অন্মান হইতে উহা! সিদ্ধ হইতেছে । যেমন দেখা যায়-_-ঘটাদি 
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কার্ধের উপাদান তাহার সজান্তীয় মৃত্তিকা । আপত্তি হইতে পারে, যন্চি 
তাহাই হয়, তবে প্রকৃতি জড, কিন্ত তাহার কাধ্য সক্রিয় কেন? তাহার 
উত্তর-_ষেমন বৃক্ষ ফলিতেছে, জল চলিতেছে-_-এইরূপ জড প্ররূতিরও কতৃত্ব 
উপপন্ন । অতএব প্রধানই জগতেব উপাদান এবং কর্তা অর্থাৎ নিমিত্তকারণ । 
এইরূপ নাদ স্থিব হইলে স্থত্রকার সমাধান কবিতেছেন-_ 

মজলাচরণ-টাকা ইদানীং পবপক্ষপ্রত্যাখ্যানসিদ্ধযে শান্ত্রদেশিকঘু্ি- 
বূপং মঙ্গলমাচরন্‌ পদার্থ, সথচয়তি__রুষ্ণেতি। কপিলবুদ্ধজৈনা জগদনীশ্বর- 
মানুঃ। প্রধানেন জগন্ভবতীতি কপিলঃ। পবমাগুভিরিতি বৃদ্ধো জৈনশ্চ 
জ্ঞানমেব। শূন্যং জগদিতি বুদ্ধেকদেশিন:, জগতকর্তী কোহপি নাস্তীত্যেষাং 
সর্ষেষাং রাদ্ধান্ত:। যেচ কণাদপতঞ্জলিপ্রভৃতঘ ঈশ্বরবাদিন ইব দৃশ্যাস্তে 
তেহপি বনস্ততোহনীশ্ববা এব বেদোকেশ্বরাম্বীকারাৎ। উথঞ্চ কপিলাদিবাগ- 
জালকণ্টকাপৃবিতে জগতি তশ্া স্থকোমলাজ্ৰে বীশ্ববস্ত সঞ্চারং ছুঃশকাং 
বিলোক্য তদছ্িমুখং তদ্বিজ্ঞাষেত্যর্থঃ। কুষ্দ্বৈপাষনো ব্যান: সদ্মুক্িবপেণ 
খড্গেন কপিলাদিবাকৃকণ্টকাঁন চিচ্ছেদ। তদেবং নিচ্ষণ্টকে ভক্তিবন্যযা 
হ্গিগ্ধে তত্র শ্রীরু্ণ উশ্বরঃ স্থখং বিক্রীভতি সাংখ্যাদি্তানি বিনিধূর্ঘ তদ্তক্তিং 
প্রচারয়ামাসেত্যর্থঃ ॥ ১ ॥ 

মজলাচরণ-টাকানুবাদ__& নম: প্রীরষ্কাযেতি । এই দ্বিীযপাদে বাদি- 
পক্ষ নিবাসেব জন্য ভাম্যকাব স্ত্রকর্তী আচার্য অভীষ্ট দেবতার স্বতিবূপ 
মঙ্গলাচবণ পূর্ক এই দ্বিহীয় পাদের প্রতিপাদ্য বিষ স্চনা করিতেছেন__ 
“রুধ্ছ্বৈপায়ন'নৌমীত্যাদি” দ্বারা । কপিল-বুদ্ধ-জৈন ইহারা জগৎকে অনীশ্বর 
বলেন, তন্মধো কপিলের মত- প্রকূতি দ্বার জগৎ হইয়া থাকে । বুদ্ধমতে পরমাণু 
দ্বারা, জৈন জগতকে বিজ্ঞানব্বরূপ, কতিপয় বৌদ্ধ সম্প্রদা জগতশূন্, সথ'তরা 
জগতেব কর্তী কেহই নাই, ইহাই উহাদের সকলের সিদ্ধান্ত। আর যে কণাদ, 
পতঞ্চলি প্রভৃতি দার্শনিক 'মাছেন, তাহারা ঈশ্বরবাদী বলিয়া প্রতীয়মান 
হইলেও বস্ততঃ বা ফলতঃ অনীশ্বরবাঁদী ১ কেন না তাহারা বেদবণিত ঈশ্বর 
মানেন না। এইরূপে কপিলাদির বাগজালরূপ কণ্টকাকীণ্ণ জগতে সেই 
স্বকোমল পদারবিন্দবিশিষ্ট শ্রীহরির সঞ্চরণ দুঃশক্য দেখিয়া অর্থাৎ »লাককে 
ঈশ্বরের বিমুখ বুঝিয়' শ্রীরুষ্ছৈপায়ন বেদব্যাস সদ্যুক্তিরূপ খডগ দ্বারা 
কপিপাদির বাকাজালব্ূপ কণ্টক ছেদন করিযাছেন। এইরূপে ভক্তিবন্যার 
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প্রবাহে ন্গিপ্ধ নিফণ্টক জগতে পরমেশ্বর শ্রীকুষ্ণ স্থথে ভ্রীড়া করিবেন । এই 
মনে করিয়া সাংখ্যাদিমত উন্মুলিত করতঃ কষ্ণতক্তি প্রচার করিয়াছেন__ 
ইহাই মন্ার্থ। 

অবতরণিকাভাব্য-টাকা_-পূর্বোত্তবয়োঃ  পাদযোবর্থসঙ্গতিং দর্শয়তি 
ক্বপক্ষ ইত্যাদিনা। এতাঁবতা। গ্রন্থেন মৃমৃক্ষণাং সম্যগ জানায় 
বেদাস্তানাং ব্রহ্মণি সমন্বয়ং প্রতিপাদ্য তন্ত্র পবৈকুদ্ভাবিতান্‌ দোঁধান্‌ 
নিরশ্য স্বপক্ষো দুটীরুতঃ | ইদানীং তেষা" বেদান্তসিদ্ধীস্তে নি:সন্দেহ- 
প্রবৃত্তয়ে পর্পক্ষাক্ষেপক: পঞ্চচত্বীরিংশংস্ত্রকোহ ্টাধিকরণকো] দ্বিতীয্বঃ 
পাদোহয়মীবভ্যত ইত্যর্থঃ। পূর্ত্র বেদান্তবাক্যানাং প্রধানাদিপরতভ্রমে। 
নিবত্তিতঃ। ইহ তু শ্রতিনিরপেক্ষাণাং প্রধানাদিসাঁধিকাঁনাঁং স্বতীনাং যুক্ত্যা- 
ভাসময়তয়া প্রত্যাখ্যানমিতি ন পুনরুক্তিঃ । সমন্য়বিবোধনিরাসকেন ন্বপক্ষ- 
স্থাপকেন প্রথমপাদেনাস্য দ্বিতীযপাদশ্যোপজীব্যোপজীবকভাঁবং সঙ্গতি: । 
স্বপক্ষস্থীপনেন বিনা পবপক্ষনিবাসাধোগাথ্ সর্বরেবধিকরণৈঃ পবপক্ষাক্ষেপাৎ 
পাদসঙ্গতিঃ | পৃর্বোত্তরাধিকরণযোবাক্ষেপলক্ষণাঁবান্তবসঙ্গতিশ্চ | সর্বধর্মো- 
পপত্তেশ্েত্যত্র জগছুপাদানত্বেহুপি তদ্দোষাস্পৃষ্টত্ং জগতকতৃত্বেপি খেদার্দি- 
শূন্তত্মিত্যাদয়ো গুণা ব্রন্ষণীব প্রধানেহপ্যুপপগ্যেবন্লিত্যাক্ষেপস্থাত্রীনিরাসাৎ। 
ফলং ত্বাপাদপূর্ডেঃ। পরমতযুক্তিবিবোধাবিরোধাভ্যাং সমন্য়াপিদ্ধিতৎসিদ্ধী 
বিবেচ্ে। তত্রেতি। তাবদাদাবিহ প্রধানমচেতনং বিশ্বকারণমিতি কপিল- 
সিদ্ধান্তো বিষয়ঃ । সন্দিহমানশ্তৈবাধিকরণবিষয়বত্বাৎ। সোহত্র প্রমাণমূলে। 
ভ্রমমূলো বেতি সন্দিহতে। তং প্রমাণমূলং বক্তং তথ্প্রক্রিয়াং দর্শয়তি 
সাংখ্যাচার্য ইতাযািনা। তানি চেতি। তানি সত্ববজস্তমাংসি লাঘবপ্র কাশ- 
চলনো পষ্টন্তনগৌরবাববণধন্মীণি চ ক্রমান্বোধ্যানীতি চশব্দাৎ। মূলে ইতি। 
যূলং প্রধানমমূলমকাঁবণং ভবতি। ন হি মূলস্য মূলং দৃষ্টমস্তীতি। তেন 
প্রধানস্ত নিত্যত্বমুক্তম। ন পবিচ্ছিন্নমিত্যাদিদ্বয়েন তু বিভূত্বঞ্চ । মূল- 
প্রকতিবিত্যেতদ্ব্যাখ্যাতপ্রাধমেব। সেতি নিত্যবিকারা প্রতিসর্গেইপি 
সজাতীয়পরিণামস্ সত্বাৎ ততকাধ্যেণাহ্মীয়ত ইতি । যথাহ কপিলঃ-_ 
সুলাৎ পঞ্চতন্মাত্রস্ত বাহ্াভ্যন্তরাভ্যাং তৈরহঙ্কাবস্য তেনাস্তঃকরণস্য, ততঃ 
প্রকতেবিতি । সঙ্ঘীতেতি। যদাহ সঃ। সংহতপবার্থত্বা২ৎ পুরুষস্তেতি। 
যথা! সংহতং শয্যাদি পরার্থং দৃষ্টমেবং সংহতং প্রধানং পবার্থং ভবেৎ। 
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পরস্ত পুরুষ এবাসংহত ইতি হৃত্রার্থ:। প্রকুত্যোদাসীন্যবপুরিতি | প্রকতৌ 
যৎ পুরুষস্তোদাসীন্তং স তন্ত মোক্ষঃ ইত্যর্থঃ। ত্রিবিধমিতি। প্রত্যক্ষান্থু- 
মানশব্রূপং ত্রিবিধমেব প্রমাণং নাঁধিকং তত্রৈব সর্েষামূপমানাদীনামস্ত- 
ভাবাদিতার্থঃ। এতচ্চাকবেষু দ্শ্তমূ। যত্বিতি। পরিমাণাদিত্যস্তার্থঃ। 
মহদাদীনাং পারিমিত্যাৎ তকারণম্‌ পরিমিতং বোধ্যম্। তচ্চ প্রধানমেবেতি। 
সমন্বয়াদিত্যন্তার্থঃ। সুখছুঃখমোহানাং প্রধানধন্মাণাং তৎকার্যেযু মহদাদি- 
ঘন্বিতত্বাৎ প্রধানমেব তত্কারণমিতি। তদেবাহ শক্তিতশ্চেতি। অন্যার্থ:__ 
কারণশক্ত্যা কাধ্যং প্রবর্ততে । মহদাদয়ঃ প্রকুত্যন্থরূপেণ কাধ্যং জনযস্তি। 
অন্তথ] ক্ষীণাঃ সম্তঃ কা্যং ন জনযেষুঃ। ততশ্চ যচ্ছক্ত্যা তে প্রবর্তৃস্তে 
তৎ তেষাং কারণম্‌। তচ্চ প্রধানমেবেতি। তত্রেতি। তথা জগন্লিমিত্তো- 
পাদানং ফলং ভবতীতি। ফলনে বুক্ষম্ত কতৃত্বং চলনে তু জলন্তেত্যর্থ: | 
তম্মাৎ তছুভযত্তং প্রধানস্তৈবেতি প্রাপ্তে বচনেতি-_ 

অবতরণিকা-ভাষ্ের টাকানুবাদ-_অতঃপর পূর্বব ও উত্তবপার্দ ( প্রথম- 
দ্বিতীয়পাদ ) এই দুইটির পবম্পব অর্থসঙ্গতি দেখাইতেছেন-_ন্বপন্গে ইত্যাদি 
বাক্য দ্বাবা। অর্থাৎ প্রথম পাদেব বণিত বিষয দ্বারা মুক্তিকামী ব্যক্তি- 
দিগের ব্রহ্গবিষয়ক সমাক্‌ তত্বজ্ঞানের জন্য বেদান্তবাক্য সমুদাষের ব্রহ্গে 
সমন্বয় প্রতিপাদন করিয়া সেই সমন্ববে বিরুদ্ধবাদীরা। যে সমস্ত দোষ 
উদ্ভাবন কারয়াছে, সেগুপি নিরান কবিষা স্বমত দঢ করিয়াছেন। এই পাদে 
সেই বেদান্থবাক্য সমুদ্বায়েব নিঃসন্দেহে প্রবর্তনের জন্য বাদী পক্ষের আক্ষেপক 
অর্থাৎ পি্বাসক পঁযনাল্লিশটি স্যত্রে ও আটটি অধিকরণে নিবদ্ধ এই দ্বিতীয় 
পাদ আবন্ধ হইতেছে । পুর্ববপাদে বেদান্থবাক্য গুলিব প্রধানাদিতে তাত্পর্যের 
ভ্রম দূর কর! হইযাঁছে , এ পাদে শ্রুতিনিরপেক্ষ প্রধানাধি-সাঁধিকা স্থৃতি গুলির 
ছুষ্ট যুক্তিময়ত্র প্রতিপাঁদন কবিমা তাহার দ্বার! তাহাদেব প্রত্যাখ্যান করা 
হইয়াছে, এ-জন্য পুনরুক্তি দোষ হইল না। প্রথম পাদে ব্রহ্ম -সমন্বয়ের 
বিরোধনিরাঁস ও স্বপক্ষ স্থাপন কবা৷ হইযাছে, অতএব তাহার সহিত এই 
দ্বিতীয় পাদ্দের উপজীব্যোপজীবকভাবরূপ সঙ্গতি । স্বপক্ষ-স্থাপন ব্যতিরেকে 
পরপক্ষ-নিব[ল হয় না, এ-জন্য এই পাদের সকল অধিকরণের দ্বার পরপক্ষের 
আক্ষেপ (প্রতিবাদ ) করা হইয়াছে । অতএব পাদনঙ্গতিও আছে। পূর্ব এবং 
উত্তর ( পর ) অধিকরণছয়ের আক্ষেপন্থরূপ অবান্তর সঙ্গতিও আছে ; যেহেতু 
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'সর্ববধন্মোপপত্তেশ্”” এই সুত্রে ব্রদ্মের জগছুপাদাঁন-কারণতা৷ সত্বেও দৌষলেশের 
সম্পর্কাভাব এবং জগৎস্থ্টিকাধ্যে তাহার ক্লেশাভাব প্রতিপাদিত হইয়াছে, 
এই সকল গুণ যেমন ব্রন্গে বর্তমান, সেইরূপ প্রকৃতিতেও সঙ্গত, এই 
আক্ষেপের তো! নিরাঁস হয় না। এই আক্ষেপের ফল কি, তাহা এই পাদ- 
সমাঞ্চি পর্য্যন্ত কথিত হইবে । অতঃপর বাদিমতে প্রদরণিত যুক্তিব কোন কোন 
অংশে অসঙ্গতি এবং সঙ্গতি দ্বারা সমন্বয়ের সিদ্ধি ও অসিদ্ধি_-তাহাই 
বিচারণীয়। তত্র তাবৎসাংখ্যানামিত্যা দি-_তাবৎ প্রথমে । এক্ষণে প্রকৃতির 
কারণতাঁবাঁদে পঞ্চাঙ্গ প্রদশিত হইতেছে । তাহাতে বিষয়--অচেতন প্রকৃতি 
জগৎকাবণ এই কপিলনিদ্ধাস্ত। যেহেতু যাহা সন্দেহবিষয়ীভূত হয়, তাহাকেই 
বিষয় ধরিতে হয়। সেই বিষয়টি এখানে সন্দেহ করা হইতেছে, ইহা 
কি সপ্রমীণ, না ভ্রমমূলক? বাদীর] উহাকে প্রমাঁণমূলক বলেন; তাহাই 
বলিবার জন্য তাহার প্রক্রিয়া দেখাইতেছেন-__“সাংখ্যাচাধ্যঃ কপিলস্তত্বানি' 
ইত্যাদি গ্রন্থ হ্বারা। তানি চ ইত্যাদি-_-তানি তাহা সত্ত্, রজঃ ও তমঃ। 
তাহাদের ধশ্ম যথাক্রমে লঘুতা ও প্রকাশ সত্বগুণের ধশ্ম, চাঞ্চল্য ও বিক্ষেপ 
অর্থাৎ স্বরূপতিবোধানপূর্বক অস্বরূপে আবদ্ধীকবণ__ইহ1 রজোগুণের কাধ্য; 
গৌরব ও আবরণ তমোগুণের ধন্ম । এগুলিও জ্ঞাতবা, ভাঙ্কোক্ত “তানি চ" এই 
চ” শব দ্বারা । “মূলে মূলাভাবাদমূলং মূলম এই ক্ৃত্রার্থ যথা__মুল-_ 
প্রধান বা প্ররুতি, অমুলং_কাবণহীন হইতেছে, হেতু__মুলাভাবাৎ__ 
কারণের অভাবে । যেহেতু যে সকলের মূল, তাহার মূল কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। 
ফলে প্রধানের নিতাত্ব প্রতিপাদিত হইল। “ন পরিচ্ছিন্নং সর্ববোপাঁদানম্‌, 
এই ছুইটি ুত্রদ্ধাবা প্রধানের বিভুত্বও বলা হইল। “মূল প্ররুতিববিকৃতিঃ, 
ইত্যাদি ঈশ্ববকৃষ্ণের-কাবকা একপ্রকাব ব্যাখ্যাতই আছে। “লা খলু 
প্রকৃতিরিত্যাি'__সা-নিতাবিকাবময়ী, যেহেতু প্রতি সৃষ্টিতেই সজাতীয় 
পরিণাম হইয়া থাকে । তত্কাধ্যেণা্মীয়ত ইতি-_-তৎ--সেই প্রধান 
কাধ্যদ্থারা অনুমিত হয়, কপিল ষে প্রকার বপিতেছেন-স্থুল পঞ্চমহাভূত 
হইতে স্থ্মু পঞ্চমহাভৃত অর্থাৎ পঞ্চতন্মীত্রে, আবার বাহ ও 
আভ্যন্তর ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চতন্মীত্র দ্বাবা অহস্কারের, অহঙ্কাররূপ 
কার্ধ্য দ্বারা অস্তঃকরণের অর্থাৎ মহদাখ্যবুদ্ধিতত্বের, মহত্ত্ব নামক কাধ্য 
হইতে প্রকৃতির অনুমান হইয়া থাকে । সঙ্ঘাতপরার্থত্বার্দিতি, যাহা 
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সেই কপিল বলিয়াছেন_-'সংহতপবার্থত্বাৎ পুরুষন্ত এই শ্ুত্র। ইহার 
তাৎপর্যয-যেমন শযাদি-সমষ্টি পরপ্রযোজনে লাগে দেখা যায়, এইরূপ 
প্রধান ও মহদাদি সমষ্টি অপবেব প্রয়োজনে লাগিবে, কিন্তু পুরুষই কেবল 
ংহত নহে । প্রকৃত্যৌদাপীনবপুবিতি--এই স্যত্রেব অর্থ ষথা- প্ররূতিতে 
যে পুরুষের ইদাসীন্য, তাহাই তাহাব মুক্তি । ত্রিবিধমিত্যাদি প্রত্যক্ষ, 
অনুমান ও শব্স্বপ প্রমান তিন প্রকাবই, অধিক নহে। অর্থাৎ যেহেতু 
এ তিনটি প্রমাণের মধোই উপমান, অর্থাপত্তি প্রভৃতি প্রমাণেক অন্তর্ভাব, ইহা 
আকরগ্রস্থে অন্থুসন্ধেম | যত্তু, ইতাদি_-পরিমাণা্ এই শুত্রেব অর্থ-_ 
মহদাদ্ি কাঁধ্যেব পরিমাণ পবিমিত, অতএব তাঁহার কাঁবণ পরিমাঁণ-হীন 
__বিভ্‌, তাহা প্ররূতিই । “সমনযাঁ এই শ্যত্রেব অর্থ_ সখ, দ্বঃখ ও মোহ 
প্রধানের ধশ্ম, তাহারা প্রধানের কায্য মহদণদিতে অন্তন্তত, এ-জন্য তাহাদের 
কারণ প্রধানই । তাশাবই পরিচয দিতেছেন_-'শক্তিতশ্চ” এই স্ত্রে ইহার 
অর্থ--কারণের শক্তিদ্বারা কাধ্যেব প্রবৃত্তি হয, মহ্দাদি প্ররূতি অন্রসারে 
কার্য জন্মায়, তাহা না হইলে অর্থাৎ শক্তিহীন হইলে কার্ধা জশ্মাইবে না, 
অতএব যাহার শক্তিবশে কাধ্য জন্মিতেছে, সেই তাহাদের কারণ, ফলে 
উহা প্রধানই । তত্রেতি-_-সেই প্রকাৰ জগতেব নিমিত্তকারণ ও উপাদান- 
কারণরূপ ফল সিদ্ধ হইতেছে । ফলজননে বুক্ষের কত্ৃত্ব, চলনে জলের 
কর্তৃত্ব, অতএব উপাদানকাবণত্ব ও নিমিত্তকাঁবপত্ব এই উভয প্রধানের্ই | 
এই পূর্ববপক্ষীপ কথায় “ব্চনা' ইত্যাদি সমাধান-ন্থত্র | 


ব্রচন।নুপপতেরি তারি করণ. 
ুত্রয__রচনানুপপত্তেশ্চ নানুমানম্‌ ॥ ১॥ 


সৃত্রার্থ_নান্চমান”-_-জগতের হেতুকূপে যে জড প্রধানকে অন্রমান 
করা যায়, তাহা সঙ্গত নহে অর্থাৎ প্রধান জগতেব উপাদানও নহে, 
নিমিন্তকারণও নহে, কারণ কি? উত্তর-রচনা্পপত্তেশ্”” এই বিচিত্র 
জগদ্‌ রচনা চেতন-পদাথ দ্বারা অনপিষ্টিত কোন জড পদার্থ করিতে 
পারে না, চ” শব্দ দ্বারাও বলা হইতেছে যে, কার্যের মধ্যে কারণ প্ররুতির, 
অন্বয়ও নাই ॥ ১॥ 
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গোবিন্দভাষ্যম.-__অনুমীয়তে জগদ্ধেতৃতয়েত্যন্মানং জড়ং 
প্রধানম। তন্ন জগছুপাদানং ন চ তন্সিমিত্তম। কুতঃ ? রচনেতি। 
বিচিত্রজগদ্রচনায়াশ্চেতনানধিষ্টিতেন জড়েন তেনাসিদ্ধেরিত্যর্থ;। ন 
খলু চেতনানধিষ্ঠিতৈবিষ্টকাদিভিঃ প্রাসাদাদিবচনা সিদ্ধা লোকে। 
চ-শাব্দেনান্বয়ান্্ুপপন্তি; সমুচ্চিতা। ন হিবাহ্যা ঘটাদয়” অ্ুখাদিরূপ- 
তযান্থিতাঃ। স্ুখাঁদীনামান্তবত্বাৎ ঘটাদীনা স্খাদ্িহেতুত্বাৎ তদ্রপ- 
ত্বাপ্রতীন্েশ্ড ॥ ১ ॥ 


ভাষ্যানুবাদ-_“অন্মানং_হুগতেব হেতুঙ্ধষপে যে জড়প্রকৃতিকে অন্কমান 
কবিতেছ. সেই জন্দপ্রকৃতি জগতের উপাদ'নকাবণও নহে, আবার নিমিত্ব- 
কাবণও নহে । কি হেতু? তাহা বলিন্তেছি__বচনান্পপন্তেশ্”__ অর্থাৎ 
বিচিত্র জগৎস্্টি কোন চেতন পদার্থ দ্বানা অনধিষ্ঠিত জড প্রধান দ্বাবা 
সিদ্ধ হইতে পাবে না। ইচ্াাব নিদর্শন_-চেহন শিল্পীন পরিচালনা বাতীত 
ইক প্রভৃতি প্রাসাদেব উপকবণ দ্বাবা 'প্রাসাদাদি নিশ্মাণ সম্পন্ন হয না। 
আণ একটি হেত আছে, কাঁবণের অন্তবুন্তি কার্যে হয, ইহা! যে বলিয়াছ 
তাহারও অন্পপত্তি, তাহাও অন্তপপন্ন, উহ স্ুত্রস্থ চ” শব্দ দ্বাবা প্রদশ্িত হইল । 
তাশ্াব উদ্দাহবণ--বাহা ঘটাদি বস্ত্র কখনও স্রখাদিম্বরূপেব্দ্বাবা অন্বিত নহে, 
কাবণ-স্থখ-ছুইখ-মোহ-__অন্তঃন্বণেব ধম্ম। কাঁরণ-ঘট প্রভৃতি স্থখাদির 
কাবণ বলিষ। যে স্তখাদিকপত্ব বদিতেছ, তাহাঁও প্রতীতি সিদ্ধ নহে ॥১॥ 

ুন্ষা টীকা_বচনেতি। বিচিএেতি। লোকে বিচিত্রাঃ প্রাসাদাদযো। 
বিচিত্রশিল্পবিষষকেণ জ্ঞানেন বচামানা দৃষ্টা ইত্যর্থ:। তত্রপত্েতি। সখাদি- 
রূপ-্বানবগমাদিতার্থঃ ॥ ১ ॥ 

টীকানুবাদ-_ভাঘ্য-__বিচিত্রজগদ্রচনাযামিত্যাদি। লৌকিক ব্যাপাবে 
দেখা যাধ, বিচিত্র শিল্পনিষষক জ্ঞান দ্বাবা বিচিত্র বাজপ্রাসাদ প্রভৃতি 
বিবচিত হইতেছে । “তন্ত্রপত্বা গ্রতীতেশ্চ” ইতি নর্থাৎ স্থখাদিস্ববপত্ব যেহেতু 
অবগত হুযষ না একা বণেও ॥ ১ ॥ 

সিদ্ধান্তকণ।- বর্তমান পাঁদেও সর্ব প্রথমে ভাস্তকার স্ত্রকর্থীর স্ততি- 
রূপ মঙ্গলাচবণ পূর্বক গ্রন্থের সুচনা কবিতেছেন। পূর্ব পাঁদে বিভিন্ন 
মতবাদ্দিগণেব উদ্ভাবিত দোষ সমূহ নিবাস করতঃ বর্থমান পাদদে সেই 
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সকল পরপক্ষের দোষ প্রদর্শন পূর্বক ্বপক্ষ দৃঢ করিতেছেন , যাহাতে 
লোক সমূহ প্রত বৈদিক পথ পরিত্যাগ পূর্বক এ সকল নিরীশ্বর- 
বাদিগণের কুমত আঁশ্রষ পূর্বক অনর্থ-সাগরে নিপতিত না হয়। কপিল, 
বুদ্ধ, জৈন প্রভৃতি নাস্তিকগণ স্পষ্টতই জগৎকে অনীশ্বর বলিষাছেন, 
আর কণাদ, পতগ্লি প্রভৃতি আপাত দিতে ঈশ্বরবাদী বলিয়। প্রতীত 
হইলেও বৈদিকসিদ্ধান্তানযায়ী ঈশ্বর শ্বীকাব না করা উহারাও নিরীশ্বর 
বলিষ। প্রতিপন্ন হইষা থাকেন। পবম ককুণাময শ্রব্যাসদেব জীবকুলকে 
উদ্ধীব করিবার মানসে এ সকল কুমত হইতে বক্ষা করিবাঁব জন্য এই সদ্যুক্তি- 
পূর্ণ বেদান্তশান্ত্র প্রণঘন করিয়াছেন । এক্ষণে বর্তম।ন পাদে তিনি সাংখ্যাচাধ্য 
শিপীশ্বর কপিলের মত থখগ্ডন করিতে প্রবুন্ত হইতেছেন। ভাঙ্যকার 
আচার্য শ্রীমদ্বলদেব বিগ্াভূষণ প্রভূ তদীয ভাস্তে ও টীকাব অবতরণিকায় 
সাংখ্যমত উল্লেখ পূর্বক তাহার খগ্ডন দেখাইযাছেন, বণিত বিষযগুলি 
অন্তবাদেও প্রকাশ করা হইযাছে। উহা তথায দ্রষ্টব্য । 
প্রকৃতিবাদী সাংখ্যকাব 'পরিমাণাৎ+) “সমন্বযাঁৎ, এবং 'শক্তিতঃ" ইত্যাদি 
শ্ত্রদ্বাব। প্রধানকেই যে জগতেব কারণ বলিশ অগ্রমান কবিযাছেন, তাহা 
নিবাস হইলে তন্বাবাই তাহাদের সর্বমত খণ্ডিত হহবে। এক্ষণে গুধান জগতের 
নিমিত্ত ও উপাদান কারণ হইতে পাবে কি না? এইরূপ স"শযস্থলে 
তাহার] লেন,-প্রধানই জগতেব উপাদান এ নিমিভকাখণ | যুক্তিস্বৰপে 
বলেন_জগতের সাত্বিকার্দি রূপ এবং গ্রপ্ানেরও সত্বার্দিবপ, স্থতবাং 
জগতে উপাদান প্রধান, ইহ] অন্রমান কবা যাষ। যেমন খটাদ্িকায্যের 
উপাদ্দানৰপে তৎসজাতীঘ মৃত্তিকাই দুষ্ট হয] থাকে । যদি বলা যায়-_ প্রকৃতি 
ড, সুতরাং তাহার কতত্ব কি প্রকারে সম্ভব? ভহাব উত্তরে বলেন,»_যেমন 
রুক্ষ ফলিতেছে, জল চলিতেছে, স্থৃতবাং প্রকৃতি জড হইলেও জগতেব কর্তা 
বা নিমিত্তকাবণ হইতে পারে । কপিলের এহরূপ মত স্থিবীকাত হইলে তাহা 
লোকেব নিকট আপাততঃ যুক্তিপূর্ণ দেখাইলেও উঠা যে এ্রমাত্মক, তাহাই 
প্রদর্শনের নিমিত্ত স্থত্রকার বপিতেছেন-জগতের হেকুবপে প্রধানকে অন্নমান 
করা অসঙ্গত , কারণ বিচিত্র জগতের রচনাব পক্ষে কোন চেতনের অধিষ্ঠান 
ব্যতিরেকে কেবল জডের দ্বারা তাহ] সিদ্ধ হইতে পারে না। দৃষ্টান্তস্থলে বল! 
যাক্স যে, কোন গৃহাদি নির্মাণ-ব্যাপারে কেবল ইষ্টকাদি দ্বার! তাহ। সম্ভব হয় 
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না, কোন চেতন শিল্পীর কর্তৃত্ব প্রয়োজন হইয়া থাকে, তদ্রপ চেতনাধিষ্ঠান 
ব্যতীত প্রধানেরও জগৎকর্তৃত্ব সম্ভব হয় না। প্ররুতিবাদী আর একটি 
যুক্তি দেখাইয়াছেন যে, কারণের অন্ুবৃত্তি কাঁধ্যে হইয়া থাকে, তাহারও 
অন্রপপন্তি হইয়া পডে। কাঁবণ বাহ ঘটাদি সুখ-ছুঃখাদিব দ্বারা অন্থিত 
নহে; যেহেতু স্থখাদি অন্যঃকবণের ধশ্ম, উহা বাহিরের বস্ততে কখনও 
থাকে না। অতএব ঘট।দিব স্থখাদিব হেতুত্ব হইতে স্ুখাদিরূ্পতার প্রতীতিও 
সম্ভব নহে । 


এমতীবন্বায় ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত যে, শ্রভগবানের কতৃত্ব ব্যতীত অর্থাৎ 
উপাদান কারণতা ও নিমিত্ব-কাবণতা ব্যতিরেকে জড়া প্ররূতি এই বিচিত্র 
জগং-স্ষ্টির একমাত্র কাঁবণ হইতে পারে না| এ-বিষয়ে শ্রমন্ভাগবতেও পাই,-- 


“অশ্রীক্ষীভ্ভগবান্‌ বিশ্বং গুণমধ্যাত্মমায়য়া | 
তয়া সংস্থাপয়ত্যেতন্ত,যঃ প্রত্যপিধাস্যতি ॥” (ভোঃ ৩৭1৪ ) 


অর্থাৎ শ্রীভগবান্‌ ত্রিগুণময়ী নিজমায়ার দ্বারা অর্থাৎ স্বীয় বহিরঙ্গা 
শক্তির ছারা এই বিশ্ব কষ্টি করিয়াছেন এবং তাহার দ্বারাই পালন করেন 
ও নিজেতে লীন করিবেন । 

আরও পাওয়া যায়)__ 


“ স এষ প্ররুতিং স্থক্মাং বীং গুণময়ীং বিভুঃ। 
য্দচ্ছয়ৈবোপগতামভ্যপছ্যত লীপয়া! ॥৮ ( ভাঃ ৩২৬৪ ) 


এতত্প্রসঙ্গে নিশ্নশিখিত শ্লোকও আলোচ্য £- 
“দৈবাৎ ক্ষভিতধন্মিণ্যাং স্বন্তা যোনৌ পরঃ পুমান্‌। 
আধত্ত বাধ্যং সাহস্থত মহত্বত্বং হিবথায়ম্‌ ॥” ( ভাঃ ৩২৬১৯) 
“প্রাণাদীনাং বিশ্ক্ছজাং শক্তয়ো যাঃ পরস্ত তাঃ। 
পারতন্থ্যা দবৈসাদৃশ্যদ্বয়োশ্চেষ্টেব চেষ্টতাম্‌ ॥৮ (ভাঃ ১০।৮৫।৬ ) 
প্রীগীতাতেও পাই, 


“ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সথয়তে সচরাচরম্‌। 
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগঘ্ধিপরিবর্ততে |” (গীঃ ৯1১০) 
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শ্বেতাশ্বতর শ্রতিতেও পাই,_- 


“অম্মান্মাধী শ্জতে বিশ্বমেতৎ্*-'ব্যাঞ্ধং অর্বমিদং জগৎ” (৪1৯-১০)। 
এতরেয়োপনিষদে ও পাওযা যাষ, “স ঈক্ষত লোকান্‌ নু স্থজা” (১১1১) 


শ্রীচৈতন্যচরিতামুতেও পাহ,__- 
“পুরুষ ঈশ্বর এছে [ছমূন্তি হইয1। 


বিশ্ব স্থস্টি করে, “নিমিত্ত, উপাদাশ? লইযা॥ 

আপনে পুকষ-বিশ্বের “নিমিত্ত কারণ 

অছবৈঙবপে 'উপাদ।ন” হন নাবাষণ ॥ 

“নিমিভ্তাংশে কবে ভেহো। মামাতে উক্ষণ | 

“উপাপ'ন? অদ্বৈত করেন বন্মাও্ড স্থজন ॥ 

যছ্চপি পাণথা মানে ধান কাবন। 

জড় হহতে কভু “হে জণাৎ-কজন ॥ 

নিজ হষ্গশ্ক্তি প্রচ নক্চাবি? প্রধণে 

ঈশ্বরেব শক্ত্যে তবে হব তি? নিম্মাণে ॥৮ ( উঃ চঃ আদি ৬১৫-১৯) 


আবও পাই, 
“জগতংকাবণ নহে প্রকৃতি জঙবপা। 
শও প্র্চাবিমা ভাবে কৃষ্ণ কবে পপ ॥ 
কুষ্শক্েো প্রতি হয গৌণ-কারণ। 
ছশ্িশণ্ডে পৌহ যেছে কবযে জাবণ ॥ 
অতএব কষ মুশ-জগষ্ কারণ । 
প্রকৃতি_ক'রণ, যৈছে অজাগলন্তন ॥” 
( চে চঃ আদি ৫1৫৯-৬১ )॥ ১ 


জড়ের কর্তৃত্ববাদ খগ্ডন-__ 





সুত্রমূ-_প্ররৃত্েন্ঠ ॥ ২। 


সূত্রার্থ_জড পদার্থ চেতন পদার্থ কতক অবিষ্ঠিত হইলে তবে তাহার 
চেষ্ট। সম্ভব হয়, অতএব জড প্রধান জগংহট্রিকর্ত। হইতে পারে না ॥ ২॥ 
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গোবিন্দভাষাম-_জড়স্ত চেতনাধিষ্ঠিতত্বে সতীতি শেষ; 
যন্সিন্ধিষ্ঠাতরি সতি জড়ং প্রবর্ততে তস্তৈব সা প্রবৃত্তিরিতি 
নিশ্চিতং রথস্ৃতাদৌ। ইথ্খঞ্চ ফলতীত্যাদিকং প্রত্যুক্তম। তত্রাপি 
চেতনাধিষ্টিতত্বাৎ তচ্চান্তধ্যামিব্রাহ্মণাৎ। এ৩ৎ পরত্র স্ফুটীভাবি। 
চোইবধারণে । অহং করোমীতি চেতনক্ৈব প্রবৃত্তিদর্শনাৎ জড়স্য 
কর্তৃত্বং নেতি বা। নন্ু প্রকৃতিপুকব্ণো সান্নধিনাত্রেণ মিথো। ধন্মা- 
ধ্যাসাৎ জগদ্রচনোপপত্তিবিতি চেছুচ্য-ত-_অধ্য'সহেতুঃ সন্গিধিঃ, কিং 
তয়োঃ সন্ভাবঃ ? কিংবা! প্রকৃতিপুকবগতঃ কশ্চিদ্ধিকাৰ ইতি? 
নাছ মুক্তানামপ্যধ্যাসগ্রপঙ্গাীৎ | আন্থ্যোঠপ্পি ন হাবৎ প্রকৃতিগতো। 
বিকারঃ, অধ্যাসকাধ্যতয়াভিমতন্ত তম্তাধ্যাসাহতুত্বাযোগাৎ: নচ 
পুরুষগতঠ অন্বীকাবাহ ॥ ২ ॥ 


ভাম্তানুবাদ-_-এই হ্ুত্রে “জডস্ত চেতশাধিঠিতঙ্ধে সতি” এহ বাক্যাংশটুকু 
অধ্যাহাব কবিতে হইবে । অতএব সমুদাযাথ হইতেছে, জড় বস্তু চেতন 
কতৃক চালিত হইলেই তাহার চেষ্টা হয়, অতএব যে অধিষ্ঠাতা থাকিলে জড 
কার্ধ্য কবে, সে চেষ্টা সেই অধিষ্ঠাতার, ইহাই নিশ্চিত, যেমন রথের গমনাদি 
চেষ্টা স্বতঃ নহে কিন্তু সাবথির অধিষ্ঠানে ইহা সিদ্ধ হইয়া থাকে । এইবপে 
“বুক্ষঃ ফলতি, জলং চলতি' ইত্যাদি স্থলে জডেএ কতৃত্ববাদ খণ্ডিত হইল । এই 
প্রধানের কতৃত্ব বিষয়েও তাহাব চেতনাধিষ্ঠিতত্ব আছে, ( অতএব প্রধান 
জগৎকর্থ৷ নহে ) তাহাও অন্তধ্যামী ব্রাহ্মণবাকা হইতে অবগত হওয়। যায়। 
এ-সব কথা পরে পরিষ্কার হইবে | শ্ত্রস্থ “চ' শব্দের অর্থ অবধারণ, 
অর্থাৎ প্রবৃত্তিবশতঃই প্রধান জগৎকর্থী নহে । অথবা এই স্ত্রেব অন্ত 
ব্যাখ্যাও করা যায়। যথা--আমি কবিতেছি ইহা বলিপে যেহেতু কোন চেতন 
পদার্থের প্রবৃত্তি দেখা যায়, অতএব জডের কতৃত্ব নহে। যদি ব্ল, প্রকৃতি ও 
পুরুষের পবম্পর যে সন্নিধিমাত্র দ্বারা পবম্পর ধশ্মের অধাস হয় এবং সেই 
অধ্যানবশে জগৎ স্থঙ্টি হইয়া! থাকে, ইহাতে অন্ুপপত্তি কি? ইহার উত্তরে 
বলিতেছি-_তুমি যে সন্নিধিকে অধ্যাসেৰ ( অতব্বস্ততে তদ্বস্ত আরোপের ) 
কারণ বলিতেছ, সেই সন্নিধি কাহাকে বশে? প্রকৃতি ও পুরুষের 
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সত্তা? অথবা প্রকৃতি ও পুরুষনিষ্ঠ কোনও বিকাব ( অবস্থান্তর )? ইহাদের 
মধ্যে প্রথমটি অর্থাৎ সন্ভাবকে অধ্যাসের হেতু বলিতে পার না, ষেহেতু 
তাহ হইলে মুক্ত পুরুষদিগেরও সেই অধ্যাস হইযা পড়ে, আবার শেষ 
পক্ষ অর্থাৎ প্রকৃতি ও পুরুষনিষ্ঠ বিকাবকেও সন্িধি বলা যায় না, কাবণ-_- 
প্রকৃতিগত বিকাবকে অধ্যাসেব কাবণ বলিপে যাহ! (দেহার্দি প্ররুতি 
বিকাঁব) অধ্যাসেব কাধ্যকৰপে স্বীকৃত, তাহা সেই অধ্যাসের কারণ কিরূপে 
হইবে? আবার পুকষগত বিকাবও বলা যাষ না, যেহেতু পুরুষ নির্ব্বিকার 
বলিয়াই শ্রত আছে, বিকাব তাহাব স্বীকুতই নহে ॥ ২॥ 


সৃন্সমা টাকা প্রবৃত্তেবিতি। ইথঞ্চেতি জডন্য কত্ৃত্বং ক্ষতমিত্যর্থঃ। 
ব্যাখ্যান্তরমাহ অহমিত্যাদিনা। আঁশঙ্কতে নন্বিতি। তম্যেতি প্ররুতিগত- 
বিকারস্তেত্যর্থঃ ॥ ২ | 


টীকানুবাদ-_ইথঞ্চেতাদি_-এইৰপে জভ প্রধানের জগৎ কর্তৃ- 
বাদ খণ্ডিত হইল। প্রবুত্বেশ্” এই স্ুত্রের অন্য ব্যাখ্যা বলিতেছেন-__ 
“অহ কবোমীত্যাদি” বাক্যদ্বাবা। নন হত্যার্দি বাক্দ্ধারা আশঙ্কা 
করিতেছেন--অধ্যাসকাধাতযাভিমতস্য শন্যেতি_তন্য অর্থাৎ প্রকৃতিগত 
বিকারের অধ্যাসে কারণত্ব থাকিতে পারে না॥২॥ 


সিদ্ধান্তকণা-_ভাব্বকার বলিতেছেন ষে, স্ুত্রকাব বর্তমান হ্ত্রে ইহাই 
নিদ্ধীরণ করিতেছেন যে, চেতন কন্তক অধিষ্ঠিত না হইলে প্রকৃতি জড 
বলিয়া তাহাতে কে।ন প্রকার চেষ্টার উদ্ধব হওযাঁর সম্ভাবনা নাই। 
চেতনকে আশ্রষ কবিলেই জডেব প্রবুত্তি দেখা যায়। সুতরাঁং যাহ! 
কর্তক অধিষিত হইয়া জড কাঁধ্য কবিতে পাবে, সে কার্ধ্য বা চেষ্টা অধিষ্ঠা- 
তারই । যেমন রথচানক রথে অধিষ্ঠান কবিলেই রখের গমনদি চেষ্টা 
সিদ্ধ হয়। ইহাব দ্বার] পূর্ববপক্ষবাদীর পূর্বোক্ত "জলের চলন, “বৃক্ষের 
ফলন” ইত্যাদির দ্বারা স্থাপিত জডের কর্তত্ব-বাদ নিরস্ত হইল। এ-স্থলেও 
সেইরূপ জডপ্ররুতির কত্ত ত্ব-বিষয়ে চেতনের অধিষ্ান স্বীকার করিতে হইবে । 
অন্তর্ধ্যামী ত্রাঙ্গণেও প্রমাণ আছে। ব্যাখ্যাম্তরেও বলা যায, আমি 
করিতেছি ইত্যাদি বাক্যে চেতনেরই প্রবৃত্তি দেখা যায়। পূর্ববপক্ষবাদী 
যদি বলেন যে, প্রকৃতি ও পুরুষের সম্গিধিবশতঃ পরস্পরের ধন্মাধ্যানহেতু 


২২৩ বেদাস্তবুত্রম ১৯৩ 


জগৎ রচন৷ হুইয়! থাকে । এইরূপ অধ্যাসবাদ স্বীকার করিলে প্রথমতঃ 
মুক্তপুরুষেরও অধ্যাস-প্রসঙ্গ আসিষ। পড়ে । দ্বিতীয়তঃ, প্রকতিবিকার স্বীকার 
করিলেও এই দোষ হয় যে, ষাহাকে অধ্যাসের কাধ্যরূপে শ্বীকার করা 
হইয়াছে, তাহাকে পুনরাঘ কারণরূপে স্বীকার করা যায় না। পুরুষগত 
বিকার তো আদৌ সম্ভব নহে, কারণ পুরুষ নিব্বিকার--ইহা শ্রতিতে 
জ্বীকৃত। স্থতবাং এই অধ্যাসবাদও অসঙ্গত | 


শ্রীমস্ভাগবতেও পাই,__ 


“এতান্তসংহত্য যদ মহদাদীনি সপ্ত বৈ। 
কালকন্ম গুণোপেতো জগদাদিরপাঁবিশৎ ॥” (ভাঃ ৩২৬৫০ ) 
অর্থাৎ এই সকল মহত্তত্ব প্রভৃতি সপ্ততত্ব যখন পরস্পর অমিলিত 
অবস্থায অবস্থিত ছিল, তখন তাহাদের দ্বাব! স্থটটি কার্যোপপত্তি অসম্ভব 
ঘটিলে জগতের আদিপুকষ শ্রভগবান কাল, কম্ম ও গ্তণযুক্ত হইযা 
উহ্[দের অভ্যপ্তরে প্রবেশ করিলেন। তারপর ধেই ভগবত্প্রবেশহেতু 
এঁ সকল তত্ব ক্ষভিত হহযা পবস্পব মিলিত হইপ হত্যাদি। 


শ্রচৈতন্যচবিতামুতেও পাই, 
“মাযা, যেছে ছুই অংশ--নিমিত্ত”, উপাদান । 
'মাধা”__নিমিত্ত হেতু, উপাদান__এুধান ॥ 
পুকষ ঈশ্বর এছে ছ্বিমূক্ত হহযা। 
বিশ্বহুষ্টি করে “নিমিত্ত” উপাদান লইযা ॥৮ 
( চৈঃ চঃ আদি ৬।১৪-১৫ ) | ২।॥ 


অবতরণিকাভাষ্যম্‌-_নম্থ পযো যথ! দধিভাবেন স্বতঃ পবিণমতে 
_যথা চাস্বু বাবিদমুক্তমেকবসমপি তালচুতা্তু মধুবায্া্দিবিচিত্র- 
রসবপেণ তথ প্রধানমপি পুকষকম্মবৈচিত্র্যাৎ তনুভূবনাদিবপেণেতি 
চে তত্রাহ-__ 


অবতরণিকা-ভাব্যান্ুবাদ-_আশঙ্কা হইতেছে-__যেমন দুগ্ধ নিজেই 
দ্বধিরবূপে পরিণত হয়, কিংবা যেমন মেঘমুক্ত জল একহ রূসসম্পন্ন হইযাও 
১৩ 


১৯৪ বেদাস্তস্বত্রম্‌ ২২৩ 
আম, তাল গ্রতৃতিতে পতিত হুইয়! মধুর, অগ্ন প্রভৃতি বিচিত্র রসে পরিণত 
হয়, সেইরূপ প্ররৃতিও পুকষের বিচিত্র কর্ীুসারে জীবশরীর ও ভুবনরূপে 
পরিণত হয়, এই যদি বল, তাহাতে বলিতেছেন__ 
অবতরণিকাভীষ্য-টীকা_ নদ্বিতি। স্পষ্টম্‌। 
অবতরণিকা-ভাষ্যের ীকানুবাদ__স্পষ্ট। 


সুত্রম পয়োহন্বচ্চেৎ অন্রাপি ॥ ৩ ॥ 


জূত্রর্থ_চেখ-যদি বল 'পযোহস্ববৎ'__ছুধ ও জলেব পবিণাম সদৃশ 
প্রক্ৃতিব বিচিত্র পবিণাঁম, তাহাতে উন্ব-_-“তত্র/পি” তথাযও চেতনেব 
অধিষ্ঠানে এ দুগ্ধ ও মেঘোদকেব বিচিত্র কার্যকারিতা, স্বতঃ নহে ॥ ৩॥ 


গোবিন্দভাব্যমৃ-তয়ো' পযোহশ্বুনোবপি চেতনাধিচ্গিতয়ৌবেব 
প্রবৃত্তি, ন তু স্বত' বথাদিদৃষ্টাস্তেন তথানতমানাৎ । হযোস্তদধিিতত্ং 
চান্তর্যামিব্রাহ্ষণাৎ সিদ্ধম্‌॥ ৩ ।॥ 


ভাঙ্যানুবাদ-_€সই দুগ্ধ ও মেঘোদকও চেতন কতক অধিষ্ঠিত হইযাই 
বিচিত্র কাষো প্রবুন্ধ হয়, স্বভাব হইতে নহে । বথ প্রভৃতি দৃষ্টান্তে চেতনা- 
ধিঠিতত্ব অন্মিত হইয়া থকে | শুধু ইভাই নহে, অন্থর্ধ্যামী ব্াহ্ণাত্মুক শ্রুতি 
হইতেও এ দ্রপ্ধ ও মেঘোদকের চেতনাবিষ্ঠিতত সিদ্ধ হইযাঁছে ॥ ৩ ॥ 


সুন্দম টাকী_ পয ইতি । পযো দপ্থমূ ॥ ৩।॥ 
টাকানুবাদ-_পয়ঃ অর্থাং দুগ্ধ ॥ ৩। 


সিদ্ধান্তকণ__-পূর্বপক্ষী যদি বলেন যে, দুগ্ধ যেমন স্বভাবতঃ দধিরূপে 
পরিণত হয়, মেঘমুক্ত জল যেমন একবস হইয়।ও তাল, আম, প্রভৃতি 
বুক্ষে পতিত হইয়া মধুর ও অগ্লাদি বিচিত্র বসে পবিণত হয, সেইৰপ 
প্রধানও পুরুষের ধন্ম-বৈচিত্র্য হইতে বিভিন্ন শবীর ও গৃভাদিরূপে পরিণত 
হয) তদুন্তরে স্থত্রকার বলিতেছেন-_-সেখানেও চেতনেব অধিষ্ঠানহেতুই এ 
তগ্ধ ও মেঘনি£হ্যত জলের কা ধ্য প্রবুকি, স্ব5ঃ অথাৎ স্বভাব হইতে নহে। 


২1২৪ বেদাস্তন্থত্রম্‌ ১৯৫ 
শ্রীমত্াগবতেও পাই,- 


“কালবৃত্যাত্মমায়ায়াং গুণময্যামধোক্ষজঃ | 
পুরুষেণাত্মভূতেন খী্যমাধত্ বীধ্যবান্‌॥ 
ততো হভবন্মহত্রত্বমব্যক্তাঁৎ কাঁলচোদ্দিতাৎ । 
বিজ্ঞান আ্মাত্মদে হস্থং বিশ্বং ব্যঞ্জংস্তমোনুদঃ ॥” 
( ভাঃ ৩।৫।২৬-২৭ ) 


ীচৈতন্তচবিতামতেও পাই, 
“মাধাব যে ছুই বৃর্তি-_'মাযা” আব প্রধান । 
“মাযা” নিমিহহেতু বিশ্বেব, প্রিকূতি” উপাদান ॥ 
সেহ পুকষ মাবাপানে করে অবধান। 
প্রক্ততি ক্ষেিভিত কবি” কবে বীযোর আধান ॥ 
স্বাঙ্গ-বিত্ষোভাসবপে প্ররুতি-ম্পর্শন। 
জীবকপ ধীজ তাতে কেশ পমপণ | ( চৈঃ 5 মধ্য ) 
“হবে মই একত্র হইতে ভ্রিবিধ অহঙ্কণ। 
যাহ" হহতে দেবতেক্দ্িষধভ়তেব প্রচাব ॥৮ ( চৈঃ চঃ মধ্য )॥ ৩॥ 


হুত্রম_ ব্যতিরেকানবস্থিতেশ্টানপেন্ষত্বীহ ॥ ৪ ॥ 


ৃত্রার্থ_কেবল প্রধানেব অর্থাৎ চেতন কতক অনধিষ্ঠিত প্রকৃতির 
ব্যতিবেকানবস্থিতেঃ চ অনশেক্ষভা্ স্বভিন্ন অন্য কাবণেব স্গ্িব পূর্বে 
অনবস্থিতিহেতু নিবপেক্ষ হগুযাতেও এ কথা বলিতে পাব না ॥ ৪ ॥ 


গোবিন্দভাষ্যম. অর্থে চকাবঃ। স্থষ্টেঃ প্রীক্‌ প্রধান- 
ব্যতিবেকেণ হেত্স্তবানবস্থিতৈবনপেন্গত্বান্ন কেবলস্ত প্রধানস্থয 
স্বপরিণামকর্তত্বম। প্রধানবাতিবিক্তস্তৎপ্রব্ত্বকস্তন্নিবর্তকে? বা হেতু- 
রাদিসর্গাৎ পুর্ববং নাবতিষ্টতৈ ইতি যৎ স্বীকৃত”, তম্তাপি পুন- 
রুপেক্ষণাৎ। চৈতন্যসমিধেহে তন্তবস্তাঙ্গীকাবাদিতি যাবৎ । তথা চ 
কেবলজড়কর্তৃত্ববাদভঙ্গঃ। কিঞ্চ ব্যতিবিক্তহেত্বভাবাৎ সন্গিধিসত্বাচ্চ 


১৯৬ বেদাস্তস্তুত্রম ২২৪ 


প্রলয়েইপি কার্যোদয়প্রসঙ্গ; ৷ ন চ তদাদৃষ্টোদ্বোধাভাবাং কাধ্যযাভাবঃ 
তছদ্োধস্তাপি তদৈবাপাদ্ভমানত্বাৎ ॥ ৭ ॥ 


ভাব্যান্ুবার্ঘ__হ্ত্রস্থ 'চ' শবের অর্থ “অপি” অর্থাৎ সমুচ্চয়, এই 
কারণেও কেবল প্ররুতিকে কারণ বলিতে পার না। সৃষ্টির পূর্বে প্রধান 
ভিন্ন অন্য কোনও ্থট্টির কারণ থাকে না_ইহা উপেক্ষিত হওয়া কেবল 
গ্রধানের ( চেতনানধিষিত প্রকৃতি ) নিজ পরিণাঁম-কর্তৃত্ব নাই। কথাটি 
এই-_-তোমরা যে মানিযাছ প্রধান ভিন্ন অন্য কেহ তাহার কাধ্য-প্রবৃত্তির 
কারণ বা নিবৃত্তির কাঁরণ প্রথম স্যষ্টির পূর্ব্বে থাকে না, তাহাও তো 
তোমাদের কতৃক উপেক্ষিত হুইযাছে, যেহেতু চৈতন্য-সম্পর্করূপ অন্য হেতু 
থাকে--ইহা স্বীকার করিযাছ ১ তাহা যদি হইল, তবে চেতনানধিষ্িত কেবল 
জভ প্রকৃতির কর্তৃত্বাদ ভঙ্গ হইল। আর একটি দোঁষ-_প্ররৃতি-ভিন্ন 
অন্ত হেতুর অভাবে অথচ তখন চৈতন্তসম্পর্ক থাকাস্ প্রলয়কাপেও স্থষ্টিকার্যের 
আর্ত হয় ন] কেন? তাহাঁও হউক। যদি বল, তখন জীবেব অনুষ্টের 
উদ্বোধ নাই, এইজন্য স্থষ্টি হয না। তাহাতে বলিব, কেন অনুষ্টের উদ্বোধও 
হউক, ইহাও আপত্তিরাবধয ॥ ৪ ॥ 

সুক্ষা। টীকা_-জভকর্তত্ং মত্তা তৎ পুনস্ত্যজ্যত ইত্যাহ ব্যতিরেকেতি। 
উপেক্ষণাৎ পরিত্যাগাতৎ ॥ ৪। 


টীকানুবাদ-_জডকউত্ববাদ মনে করিগা তাহার আবার নিবাস কবা 
হইতেছে, ইহাহ ব্যতিবেকেত্যাদি স্থত্র দ্বারা! বলিতেছেন । ততম্তাপি পুনরু- 
পেক্ষণাৎ__যেহেত সে মতের আবার উপেক্ষা অথাৎ পধিত্যাগ করা 
হইয়াছে ॥ ৪ ॥ 

সিদ্ধান্তকণ।_প্রর “ব'্দী সাশ্খ্যপারেব জডক্তৃত্বণ দ প্রথনে স্বাকার 
করিয়া পুনবাষ তাহা খগুন কপ্তেছেন। কাবণ হষ্টিগ পৃন্দে প্রধান ব্যতীত 
স্থির অন্য কোন কারণ সত্তাব অপেক্ষা না কবায় স্বেশ প্রানের নিজ 
পরিণামকরুত নাহ । ফেঠ্তে মাদি গ্টির পুরে গুধান ব্যতীত সে প্রধানের 
প্রবর্তক বাপিবর্তক কোন কারণেব প্ছ্যিমাণও নাহ স্বীকার করিয়াও তোমরা, 
পুনরায় চৈণ্তন্যসম্পর্বরূপ অন্য হেতু ম্বাকাৰ করিয়া, নে কারণ জডকর্তৃত্ব- 
বাদ তো ভঙ্গ হয়ই, অধিকন্ত শষ্টির অন্য হেতৃরও অভাব, অথচ চৈতন্য 
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সম্পর্কের নিয়ত বিছ্যমানতা শ্বীকার করায় প্রলয়কালেও ক্টির প্রসঙ্গ 
আসিয়৷ পড়ে। যদি সাংখ্যবাদী বলেন যে, জীবের অদৃষ্টের উদ্বোধ না 
হওয়ায় স্ষ্টিকাধ্য হয় না, তদুত্তরে বল! যায়, তখনও জীবের অদৃষ্টের উদ্বোধন 
আপছ্যমান অর্থাৎ হইতে পারে। 


শ্রীমপ্তাগবতে পাই, 
“অস্যাসি হেতুরুদয়স্থিতিসংযমানা- 
মব্যক্তজীবমহুতামপি কালমাহুঃ। 
সোহয়ং ত্রিনাভিরখিলাপচয়ে প্রবৃস্তঃ 
কালে! গভীর-রয় উত্তমপূরুষন্তম্‌ ॥৮ ( ভাঁঃ ১১৬১৫ ) 
অর্থাৎ হে প্রভো। শ্রতিগণ আপনাকে প্রকৃতি, পুরুষ ও মহত্তত্বেরও 
নিয়ামক কাল বলিয়] কীর্তন করিয়া থাকেন । অতএব আপনিই এই জগতের 
স্থষ্টি-স্থিতি-সংহাবের কারণন্বর্ূপ । হে দেব। আপনিই জগভের সংহার- 
কাধ্যে প্রবুত্ত ত্রিনাভিযুক্ত সংবৎ্সরাত্মক মহাবেগশালী কালম্বরূপ ; সুতরাং 
আপনি পুকষোনম | 


আরও পাই, ৯. 
“কালং কন্ম স্বভাব মায়েশো মায়য়] স্বয়া। 
আত্মন্‌ যদৃচ্ছয়। প্রাপ্তং বিবৃভূষুকপাদদে ॥ 
কালাদ্গুণব্যতিকরঃ পরিণামঃ স্বভাবতঃ। 
কম্মণে! জন্ম মহতঃ পুরুষাধিষিতাদভূৎ ॥” (ভাঃ ২।৫।২১-২২) 
অর্থাৎ্চ সেই মায়াধীশ তগবান্‌ বহুবিধ হইতে ইচ্ছা করিস যদৃচ্ছাক্রমে 
উপস্থিত আপনাতে অনুস্থযতভাবে স্থিত জীবের অনৃষ্ট, কাল ও স্বতাবকে স্যর 
জন্য গ্রহণ করিলেন। সেই ভগবৎকতৃক কাল অধিষ্ঠিত হইলে সেই কাল 
হইতে গুণের ক্ষোভ হইল। ঈশ্বরাশ্রিত স্বভীব হইতে পরিণাম অর্থাৎ 
রূপান্তর হইল, জীবের অবৃষ্টে অধিষ্টিত হইলে তাহা হইতে মহত্বত্বের 
উৎপত্তি হইল ॥ ৪ ॥ 
অবতরণিকাভাষ্যম্‌__নহ্ছ লতাতৃণপল্লবাদি বিনৈব হেত্স্তরং 
স্বভাবাদেব ক্ষীরাকারেণ পরিণমতে তথা প্রধানমপি মহদাগ্যাকারে- 
এণতি চেত্ ত্রাহ__ 
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অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ-_আপত্তি__যদি বল গবাদিপশুভক্ষিত লতা, 
তৃণ, পল্পব-_ইহারা ষে্মন অন্য হেতু ব্যতিবেকে স্বভাৰ হইতেই ছুপ্ধাদিরপে 
পরিণত হইতেছে, সেইরূপ প্রকতিও মহৎ, অহঙ্কার, পঞ্চতন্মাত্রাদিরূপে পরিণত 
হুইবে, তাহাতে স্ত্রকার বলিতেছেন-- 

অবতরণিকাভাব্য-টীকা নন্বিতি। তৃণাদিকং ধেন্বা ভক্ষিতং বোধাম্‌। 

অবতরণিকা-ভাষ্যের টাকানুবাদ-__নন্ধ লতাতণপল্পধাদীতি-__লতা, 
তৃণ, পল্লপবাদি ধেন্টকতুক ভক্ষিত হইলে ছুগ্ধরূপে পবিণত হয়। 


সুত্রম.__অন্যত্রীভীবাচ্চ ন তৃণীদিবত ॥ ৫॥ 


সূত্রার্থ_দুপ্ধাদি দৃষ্টাস্তও সমীচীন নহে, যেহেতু অন্ত্রাভাবৎ চ”? 
বলীবর্দাদি পণ্ড তৃণ পল্লবাদি ভক্ষণ করিলে দৃপ্ধীকাবে পবিণত হয় না, অতএব 
তৃণাদি দৃষ্টান্ত অব্যভিচাবী নহে ॥ ৫ ॥ 


গোবিন্দভীষ্যম- অবধৃতো চ-শব্দ; | নৈতচ্চতৃবত্রম। কুতঃ ? 
অন্তত্রাভাবাৎ। বলীবর্দাদিভক্ষিতে ভৃণাদিকে ক্গীরাকারপরিণ1- 
মাভাবাদিত্যর্থ; | ঘ্দি পভাবাদেব তৃণাদি ক্গীবাত্মন। পরিণমতে 
তহি চত্বরাদিপতিতেপি তথ। স্যাম চৈপমস্তাতো। ন স্বভাবমাত্রং 
হেতুঃ কিন্ত ব্যক্তিবিশেষসন্থ ন্ধাং সর্ধবেশসঙ্কল্প এব তথেতি ॥ ৫ ॥ 

ভাষ্যানুবাদ-__এহ ্স্ক চা? শব্দ অবপাঁরণার্ে। ইহা চতুবল অর্থাৎ 
সর্বাঙ্ষ-স্ন্দর হইল না, 'এ-মত মন্দই হইতেছে । যেহেতু লতা-তণপল্লবাদি 
ভক্ষিত হইলেই যদি হগ্গাকারে পবিণত ভয়, হবে বলীবর্দ প্রভৃতি পুংজাতীয় 
পন্ড কর্তৃক ভক্ষিত হইলে দুগ্ধে পরিণত হয় না কেশ? যখন তাহ! 
হয় না, তখন বুঝাইছ্েছে যে, ইহাঁন কাবণ ঈশ্ববশন্কল্প । যদি বল, স্বভাব 
হইতে তৃণাদি ছুগ্ধে পনিণতত ভয়, তাহ] হষ্টলে চতরাদিতে পতিত তৃণাদি 
হইতেও দুগ্ধ হউক, কিন্ু তাহা তো হম না। অতএব কেবল স্বভাব কারণ 
নহে, কিন্তু ব্যক্তিবিশেষ সম্পর্ক অর্থাৎ স্ত্রীজাতি কর্তৃক ভঙ্ষিত অন্নাদ্ির 
সম্পর্ক হইলে পরমেশ্বরের ০ম্বল্লই এ পরিণামের কারণ বলিতে হইবে ॥ ৫ ॥ 

সৃক্মম! টাকা__অন্ত্রেতি। নৈতৎ চতরশ্রমকৎন্ং মন্দমিতার্থঃ। তথা 
ক্ষীরাকারপরিণামঃ | কিস্তিতি। ব্যক্তিবিশেষে ধেম্বাদিরপে তণাদদীনাং 
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ভক্ষ্যভক্ষকভাবং স্বন্ধং বিধায় তানি ক্ষীরতয়া! পরিণমস্তামিতি য ঈশসহল্পঃ 
স তত্র হেতুরিত্যর্থঃ ॥ ৫। 
টাকানুবাদ-__অগ্তত্রাভাবাচ্চেতি নৈতৎ চতুরন্রম__অর্থাৎ ইহা সর্বাঙ্গ সুন্দর 
হইল না, অসম্পূর্ণ ই হইল, অর্থাৎ মন্দ কথাই হহল। তথাস্তান্ন চৈবমস্তীতি 
-_ তথা ক্ষীরাকাণে পবিণাম | কিন্ ব্যক্তিবিশেষসন্থন্ধাদ্রিতি-_ব্যক্তিবিশেষে 
অর্থাৎ ধেন্ু প্রভৃতি স্ত্রীজাতিতে & তৃণাদির সম্বন্ধ অর্থাৎ ভক্ষ্যভক্ষকসন্বন্ধ বিধান 
করিয। ঈশ্বর “এ তৃণাদি দুগ্ধাদিকূপে পবিণত হউক”, এইরূপ যে স্বল্প করেন, 
সেই সঙ্কপ্পই এ পরিণামেব হেতু ॥ ৫ ॥ 
সিদ্ধান্তকণ-_সাংখ্যবাদী যদি বলেন যে, গবাদি কতৃক তক্ষিত 
তৃণপল্পবাদি ত্বতাবতঃ যেমন দুপ্ধীকারে পরিণত হয়, সেহদপ প্রধানও 
হ্বভাবতঃ মহত্তত্বাদিরূপে পরিণত হয। এইরূপ পূর্বপক্ষের উত্তবে স্থত্রকার 
বলিতেছেন যে, এইবপ দৃষ্টান্ত সমীচীন নহে, কারণ ইহার অন্তর অভাব 
আছে অর্থাৎ বুষেব তৃণশ্ক্ষণে সেই তৃণ ছুপ্ধাকাবে পরিণত হয না। 
আবার তুণাদি স্বভীবতঃহ ছুপ্ধাকাবে পরিণত হয, এ-কথাও বল] চলে না, 
কারণ তাহা যদি হহত, তাহা হইলে প্রাঙ্গণে পতিত তৃণাদিও দুপ্ধাকারে 
পরিণত হইত । কাজেই কেবলমাত্র স্বভাবই ইহাব হেতু বলা যায না। 
কারণ গাঁতী ৩ণার্ধি ভক্ষণ করিলে ঈশ্বরের ইচ্ছা উহাই ছুপ্ধরূপে পবিণত 
হইযা থাকে । ইহাতে স্প্ঘই প্রমাণ হয যে, ঈশ্বরের ইচ্ছায়ই পুকৃতি স্থষ্টি- 
কাঁধ্যে সাঁমর্থা লাভ কবিযা থাকে । 
শ্রীমদ্তাগবতে পাই, 
“ত্বমেক আছ্ঃ পুরুষঃ স্ুপ্তশক্তি- 
স্তযা বজঃসত্বতমো বিভিদ্যাতে । 
মহানহং খং মকদরগ্রিবাদ্ধবাঃ 
স্থবর্ষয়ো ভূতগণ। ইদং যতঃ ॥৮ ( ভাঃ ৪1২৪।৬৩) 
ব্রহ্মার বাকোও পাই,_- 
“ঈশাভিস্ষ্টং হাবকুত্ধ[হেহঙ্গ 
ছুঃখং সুথং বা গুণকম্মসঙ্গাৎ। 
আস্থায় তত তদ্যদযুঙস্ত নাথ- 
শ্চক্ষুম্মতান্ধা ইব নীযমানাঃ ॥” (ভাঃ ৫1১।১৫) ॥৫| 
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অবতরণিকাভাষ্যম.--প্রধানস্ত জাড্যাৎ ব্বতঃপ্রবৃত্তির্ন সমস্তী- 
ত্যাপাদিতম্‌। অথ তরন্মুখোল্লাসায় তাঞ্চেদভূ)পগচ্ছামস্তথাপি ন কিঞ্চি- 
স্তবাভীষ্টং সিধ্যেদিত্যাহ--- 


অবতরণিকা-ভাষ্যান্ুবাদ- প্রধানের জডভানিবন্ধন নিজ হইতে জগৎ- 
স্থট্টি-বিষয়ে প্রবৃত্তি সম্ভব নহে, ইহা! প্রতিপাদিত হইয়াছে। আব হছে 
সাংখ্যবাদিন। যদি তোমার সম্ভোষেব জন্য আমরা সেই স্বতঃপ্রবৃত্তি 
স্বীকারও করি, তাহ হইলেও তোমার কোন অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে না, এই 
কথা বলিতেছেন-_ 

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা-_প্রধানস্তেতি। তাং স্বতঃ প্রবৃত্তিম্‌। 

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ-_প্রধানস্তেতি তাঞ্চেদভ্যুপগচ্ছাম:-_ 
তাম্- প্রকৃতির স্বতঃপ্রবৃত্তি। 


মুত্রম__অভ্যুপগমেহপ্যর্থাভাবাৎ ॥ ৬ ॥ 


সৃত্রার্থ__“অভ্যুপগমেহপি" সাংখ্যের অস্থাপগত বিষযগুলিতে প্রর্কৃতির 
প্রবৃত্তি স্বাভাবিক মনে করা যুক্তিযুক্ত নহে অর্থাৎ কপিল খনে করেন, পুরুষের 
ভোগ ও মুক্তির জন্য প্রকৃতির প্রবৃত্তি, কিরূপ ? পুরুষ আমাকে তোগ করিয়া 
পরে আমার দোষ বুঝিয়া৷ আমাতে দা সীন্তবূপ মুক্তি প্রাপ্ত হইবে। এইক্প 
পুকষের ভোগ ও মুক্তির জন্য প্রকৃতির প্রবৃত্তি। কিন্তু এইমতও যুক্তিযুক্ত 
নহে, কারণ__“অর্থাভাবাণ্” ইহ ম্বীকার করিলেও কোন ফল নাই ॥ ৬॥ 


গোবিন্দভাবষ্যম- চতুর নেত)নুবর্ততে । “পুকষেো মা ভুক্ত 
মদ্দোষাননুভুয় মদৌদা সীন্যলক্ষণং মোক্ষং প্রাপ্স্যতি” ইতি তদ্ূভোগা- 
পবর্গার্থাং প্রধানপ্রবৃত্তি, মন্তততে । প্রধানপ্রবৃত্তিঃ পবার্থা স্বতো- 
২প্যভোক্ত স্বাহুষ্্রকুস্কুমবহনবদিতি । অকর্তাপি পুকষো ভোক্তেতি 
চ মন্ততে। “অকর্তূবপি ফলোপভোগোহননাদবৎ” ইতি। সৈষা 
প্রবৃত্তির্ন যুক্তা। মস্তম্‌। কুতঃ? তন্তাঃ ত্বীকাবে ফলাভাবাৎ । পুকবস্থয 
প্রকৃতিদর্শনরূপো ভোগস্তদৌদাসীন্তরূপো মোন্ষশ্চ প্রবৃত্তেঃ 
ফলম্‌। তত্র ভোগস্তাবন্প সম্ভবতি। প্রবৃত্তেঃ প্রাক চৈতন্থামাত্রম্থয 
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নিবিষকারস্যাকর্তঃ পুকষস্য তদ্দর্শনরূপবিকারাযোগাৎ। ন চাপবর্গঃ। 
প্রাগপি প্রবৃত্তেস্তস্য সিদ্ধত্বেন তছৈয়র্থ্যাৎ সন্গিধিমাত্রস্য ভোগহেতুত্ে 
তু মুক্তানামপি তদাপত্তিঃ, তস্য নিত্যত্বাৎ ॥ ৬ ॥ 

ভাষ্যানুবাদ--চারিটি শত্রে ন* এই পদটির অন্তবৃত্তি আছে। কপিল 
প্রকৃতির এইব্প অভিপ্রায় মনে করেন যে, পুরুষ আমাকে ভোগ করিয়! 
পরে আমাব দোষ অন্নভব করিবে এবং আমার উপর বৈরাগ্যবূপ 
ওঁদাসীন্যাত্মক মুক্তি প্রাঞ্ধ হইবে , এইরূপ প্রকৃতির ভোগ ও মুক্তিনীমক 
প্রকৃতির কার্য হয়। এ-বিষয়ে সাংখাস্থত্র যথা প্প্রধান প্রবৃত্তি পবার্থা**- 
স্বতোহপাভোতৃত্বাহুষ্টকুঙ্কুমবহনবদ্দিতি |” প্রকৃতি কাষ্য পুরুষের জন্য, কারণ 
উষ্ট্রের কুগ্কুমবহন যেমন অপরের জন্য, সেইকপ প্রকতিণ স্বগত ভোগ নাই। 
কপিল আরও বলেন- পুরুষ কর্তী না হইলেও ভোগকর্তী। এ-বিষয়ে 
ৃষ্টাস্ত-সুত্র যথা,_-অকর্তূরপি ফলোৌপভোগোহম্সাদথৎ যেহেতু পুব যেব প্রকৃতি 
দর্শনরূপ 'ভোোগঅক্নাদবৎ-ইহার অর্থ পাচক যেমন অপ্পপাক করিধাও ভোক্ত! 
নহে, কিন্তু অপাচক রাজার ভোত্তৃত্ব, সেইরূপ কর্তা প্রধানেব ভোক্ৃত্ব নহে 
কিন্তু অকর্তী পুরুষের হয়। প্রকৃতির এই প্রবৃত্তিও মনে কবা যুক্তিযুক্ত নহে, 
যেহেতু তাহা স্বীকারেও কোন ফল নাই» পুরুষের প্রকুতিদর্শনরূপ ভোগ ও 
প্রকৃতিতে গুদা মীন্যরূপ মুক্তিই প্রকৃতির প্রবৃত্তির ধল। তাহার মধ্যে ভোগ 
পুরুষের হইতেই পাবে না, কেনন প্রকৃতির প্রবুত্তিব পূর্বে চৈতন্যমাত্ররূপে 
অবস্থিত, নিব্বিকার, নিক্ষিয় পুরুষেব প্রকৃতি-দর্শনরূপ বিকাব হয়ই না। 
আবার মুক্তিফলও মান। যাঁয় না, প্রবৃত্তির পূর্বেও সেই মুক্তি সিদ্ধ, অতএব 
প্রকৃতিদর্শন ব্যর্থ। কেবল পুরুষেব সন্গিধিমাত্র যদ্দি ভোগের কাবণ বলা 
হয়, তবে মুক্ত-পুরুষদিগেরও প্রকৃতি-পুকষ-সান্নিধ্য থাকাষ ভোগ হউক, 
যেহেতু প্রক্কৃতি-পুরুষমংযোগ নিত্য ॥ ৬ ॥ 

সুন্সমা। টাকা।_অত্যুপগমেৎপীতি। পুরুষ ইতি। পুকুধো মামিত্যাদিকং 
প্রধানাহনসন্ধিবাক্যং মন্ততে কপিলঃ। প্রধানেতি কপিলহ্থত্রমিত্যথঃ | উষ্ট্রে 
যথ1 পরার্থং কুস্কুমং বহতি ন তু স্বার্থ, তথ] প্রধানমপি পুকষভোগা গ্যর্থ 
জগৎ স্থজতি তন্ত ভোত্ৃত্বাভাবাদিত্তি। নম্বকর্তী চে পুকুষন্তহি তথ 
তোতৃত্বং কথমিতি চে তত্রাহ অকর্ত,রপীতি কপিপস্থত্রমিদম্‌। অন্তার্থ:- 
পাচকম্ হুদন্য ন ভোতৃত্বং কিন্বপাচকম্তাপি রাজন্ত। এবং কর্ত,ং প্রধান, 
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ন ভোত্ত্বং কিন্তু অকর্তবপি পুরুষস্ত তদ্দিতি। প্রাগপীতি। প্রবৃত্বে: 
পূর্বমপবর্গন্ শিদ্ধত্বেন তস্তা বৈযর্থ্যাপত্তেরিত্যর্থঃ। তদাপত্তিভোগপ্রসঙ্গঃ। 
তন্য সন্নিধিমাত্রস্য ॥ ৬ ॥ 
টীকানুবাদ__“অভ্যুপগমেহপীতি, সুত্র__পুকষো মাংভুক্তা ইতি-_'পুরুষো 
২, ইত্যাদি বাঁকা প্রধানের অগ্নসন্ধানবোধক, মন্যতে কি কপিল মনে 
করেন। “প্রর্ণাপপ্রবত্তিঃ পবার্থা বহনবদিতি”_-এইটি কপিলেব সাংখ্যস্থত্র, 
ইহার অর্থ ন পরেব জন্য বুঙ্কুম বহন করে. নিজেব ভোগের জন্য 
নহে, সেহবপ প্রঞ্ক।তও পুকষের ভোগ ৪ মক্তিব জন্য জগৎ স্ষ্টি কবে, 
নিজেব জন্য ণহে, যেহেতু প্রকৃতিব ভোতৃত্ব নাই। গশ্ন- যদি পুকষ কর্তা 
না হয, তবে তাহা ভোকৃত্ব কিবপে ? ইহাঁব উত্তব কশিল বলিতেছেন__ 
“অকর্তাপি পুকষে।' ইত্যাদি__পুরুষ কর্তী ন। হইলেও ভোত্ত-_ই১»1* কপিলের 
মত। সেইকপ হ্ুত্র৪ আছে, যথা “ম্বকর্ত,বপি ঘলৌপভীগো হন দবৎ? ইহাব 
অর্থ এইরূপ__-পাক বাবী স্থপকাব অন্নাদি পাক কবিলে€ তাহাব ভোতত্ক নাই, 
কিন্ত পাক না কবিষাও যেমন বাজাপণ ভোন্তত্ব ভঘ, এহবপ প্রধান কর্ত" কিন্ত 
ভোঁক্ত! নহে, অথচ অবর্ভধা হইষাঁও পুকষেব ভোক্তত | প্রকৃতেঃ প্রাক- 
চৈতন্যমাত্রম্ত ইতি-প্ররূতির প্রবুত্তিব পূর্বেও মুক্তি সি থাকাধ প্রকৃতির 
প্রবৃন্তি ব্যর্থ, এজন্য প্রকৃতিগ্রবুত্তিথ ফপ মুক্তি বলা যাঁ না, হাই তাৎপর্য । 
মুক্তান।মপি 'তদাপন্তিং ইতি-তদদাপত্তি_-ভোগাপত্তি। তন্য নিতাত্বাদিতি 
তশ্ত-_ প্রঃতি-পুকুষেব সান্নিধা নিভতা, এজন্য এ আপি ॥ ৬॥ 
সিদ্ধীন্তকণা-_প্ররূতি জড বলিযা তাহাব স্বতঃপ্রবুনি সম্ভব হয না, 
ইহা প্রত্পাদিত তইয়াছে | তথাপি সাত্থ্যবাদিগণেপ চনপ্রষ্টি+ জন্য যদি এ 
মত স্বীকার পবা যাষ, তথাপি "ছাহাদের কোণ অভীঞ্ছ পদ্ধ হহবে না। 
ইহাই প্রতিপাদন করিবার জন্য স্তরকাঁর বর্তমান তে বলিতেছেন যে, 
প্ররৃতিবাদী সা*খ্যেব মত স্বীকারেও কোন অর্থ সিছ্গ হয না। ভাঙ্ককাব 
বলেন, সাংখ্যকার কপিলের মতে প্রকতি__পুরকুষেব ভোগ ও মোক্ষদািক1। 
প্ররূতি স্বতঃপ্রবত্ত হইয়া ভোগ প্রদান কবে, আবাব ভোগের দোষ অভভবৰ 
হইলেই উহাতে উদালীন্য বশতঃ পুরুষের মোক্গ লাভ হইযাঁ থাকে। 
আরও বলেন, প্ররূৃতিব এই স্বতঃপ্রবুন্তিবশতঃ জগৎ্ম্ষ্টি পরার্থে, যেমন 
উষ্ পরের জন্য কুক্কম বহন করিয়া থাকে । পুরুষ এ-স্বলে অর্থ হইয়াও 
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ভোক্তা হইয়া থাকে । ইহার দৃষ্টাস্ত--যেমন পাচক রন্ধনের কর্তা হইলেও 
রাজা সেই বিষযে অকর্তী হইবাও ভোক্তী। জগৎ স্যষ্টি-বিষষে প্রধান 
কর্তী হইলেও তাহছ।ব ভো্তত্ব নাই, কিন্য পুকষেবই ভোক্ৃত্ব। সাংখ্যের 
এইরূপ মত স্বীকানে কোন ফল নাই । কাঁবণ সাংখ্যেব পুকষ ঠচতন্তমাত্র, 
নির্বিকার । তাঁহার পক্ষে প্রকৃতি-দর্শনবপ বিকাঁব সন্গব নহে । সআ্ুতবাং 
সেই পুরুষেব ভোগ কি প্রকারে সম্ভব? অর্থাৎ নিব্বিকান চৈতন্যমাত্ 
পুকষেব বিকারাভাববশতঃ তাহার পক্ষে প্ররৃতিদর্শন বা ভোগ ঘটিতে 
পাঁবে না। পুনবাষ নিব্বিকাব চৈতন্যমাত্র পুকমেব নির্বিকবতা ম্বাভ।বিক 
বলিষা তাহাব মোক্ষও স্বতঃসিদ্ধ , স্থভবাঁং প্রকৃতিব প্রবৃত্তিব পূর্বেই এ পুরুষের 
অপবর্গ সিদ্ধ বলিষা দ্বিতীয ফলেব কল্পনাও ব্যর্থ । যদ্দি বলা হয যে, 
প্রকৃতির সন্নিধিমাত্রই পুরুষে ভোগেব কারণ হইযা থ'কে, তাহা 
হইলে মুক্তপুকষেরও ভোগের আপতি হয, যেহেতু সাংখ্যেব মতে 
প্রক্কৃতি ও পুকষেব সান্সিধ্য নিত্যই থাকে, ইহা স্বীরুত | 

প্রকৃতি জড, তাহাব শ্য্টি কার্যে কিংবা ভোগ বা জপবগ প্রদানে স্বতঃ- 
কতৃত্ব নাই , শ্রীভগবানই জীবেব সসার ও মোক্ষ বিধান কবিষা থাকেন । 


শ্মন্তাগবতে পাই, 
“বীধ্যাণি তশ্তাখিলদেহ ভাজা মন্তর্নহিঃ পুকষকালবপেঃ। 
প্রযচ্ছতো। মৃত্যুমুতামূতঞ্চ মাযামন্তয্যপ্তয বদস্ব বিদ্বন ॥৮ 


( ভাঃ ১০।১।৭ ) 
“অনিমিত্তনিমিনেন স্ববন্মেণামলাতনা | 


তীব্রঘা মখি ভক্ত্যা চ শ্রতলংভূঙযা চিবম ॥ 
জ্ঞানেন দৃষ্টতত্বেন বৈবাগোণ বলীষসা | 
তপোুক্তেন খোগেন তীব্রেণাত্মসমাধিনা । 
প্ররৃতিঃ পুকষস্তেহ দহামানা ত্বহনিশম | 
তিবেভবিত্রী শনকৈবগ্নেধোনিবিবাবণিঃ ॥ 


( ভাঃ ৩২৭ ২১-২৩) ॥৬॥ 


অবততরণিকাভীষ্যম-_ননু যথা গতিশভ্িবহিতস্য দৃক্শভ্ি- 
সহিতস্য পঙ্গুপুকষস্য সন্নিধানাদ্গতিশক্তিমান্‌ দৃকৃশক্তিরহিতোই- 
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প্যন্ধঃ প্রবর্ততে যথা চাযস্কাস্তাশ্বন সম্গিধানাজ্জডমপ্যয়শ্চঙ্তি এবং 
চিন্মাত্রস্য পুংসঃ সঙ্গিধানাদচেতনাপি প্রকৃতিস্তচ্ছায়য়! চেতনেব তদর্থে 
সর্গে প্রবর্তেতেতি চেতত্রাহ-_ 


অবতরণিকা-ভাব্যানুবাদ- প্রশ্ন-_-যেমন গতিশক্তিরহিত, কিন্ত দৃষ্টি- 
শক্তিসম্পন্ন পঙ্গু ব্যক্তির সাহায্যে গতিশক্তিমীন্‌ অথচ দৃকৃশক্তিহীন অন্ধ 
গত্যাদি কাধ্য কবে, কিংবা যেমন অয়স্বান্ত মণিব (চুম্বক পাথরের ) সন্নিধানে 
জড লৌহও গতিশীল হয, সেইৰপ কেবল চিৎস্বরূপ পুরুষের সান্নিধ্যে 
অচেঙন ( জড ) হইয়াও প্রকৃতি পুরুষেব ছাধাপাতে চেতনের মত হইযা 
পুরুষেব ভোগমুক্তি-সম্পাদনার্৫থ জগৎস্থগ্রিকারধ্যে প্রবৃত্ত হইবে, এই যদি বল, 
তাহাতে বপিতেছেন- 

অবতরণিকাভা ব্য-টীকা নন্থিতি । অবস্থাস্তাশ্মা চম্বকাখ্যঃ পাঁষাঁণঃ। 
তচ্ছাষয়1 পুরুষচ্ছায়যা। ওতদর্থে পুরুষনিমিন্কে তগ্ভোগার্দিনিমিত্তকে ইত্যর্থঃ। 

অবভরণিকা-ভাব্যের টীকানুবাদ__নন্চ ইত্যাদি অবতবণিকা-ভান্ত-_ 
অযস্বান্ত অশ্মা চুশ্বক নামক প্রস্থব। প্রকৃতিষ্তচ্ছায়যা--পুরষের ছায়াপাত 


দ্বারা। তার্থে সশে ইতি-_তদর্থে পুক্ুষেব নিমিত্ত অর্থাৎ প্রকষেব 
ভোগাদ্ির জন্য । 


মুত্রম- পুরুবাশ্ববদিতি চেতৃথাপি ॥ ৭ 


সূত্রার্থ__পুরুষাশ্মবদ্দিতি চে চেং যদি বল, পুরুষের সান্নিধ্যে 
প্রকৃতির চেষ্টা প্রস্থবেব মত হাব, এখানে “অশ্ব কথাটি অযস্বাস্ত 
প্রস্তবাতিপ্রাযে প্রযুক্ত অর্থাৎ যেমন লৌহ জড হইঘাঁও অযপ্ধান্ত মণির 
সম্গিধিতে চলিতে থাকে, সেইরূপ প্ররুতি পুকষের সান্নিধ্যে চেষ্টাবতী হইবে, 
এই কথা বলিতে পাব না ॥ ৭ ॥ 


গোবিন্দভাব্যম-তথাপি তেনাি। প্রকাবেণ জড়ম্য প৬ঃ শ্রবৃত্তির্ন 
সিধ্তি। পাঙ্গোর্গতিবৈক'ল'পি পত্দরশনতছুপদেশাদয়োইন্বস্য 
দুকৃশক্তিবিবাহুহপি তছুপদেশগ্হাদযে বিশেষাঃ সম্তি। অয়স্থান্ত- 
মণেশ্চায়ঃসানীপ্যাদয়ঃ। পুকবস। তু নিত্যনিক্ষিয়স্য নিধশ্মকস্য ন 
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কোহপি বিকারঃ। সন্নিধিমাত্রেণ তন্মিন্‌ স্বীকৃতে তস্য নিত্যন্বান্নিত্যং 
সর্গো মোক্ষাভাবশ্চ প্রসজ্যেত। কিঞ্চ পঙ্গন্ধাবুভৌ চেতনৌ অযস্কা- 
স্তায়সী চ দ্বে জে ইতি দৃষ্টান্তবৈষম্য, বিস্ফুটন ॥ ৭ ॥ 


ভাষ্যানুবাদ-_-তথাপি ইতি-_-তাহা হইলেও জডেব স্বতঃ চেতননিরপেক্ষ- 
ভাবে প্রবৃত্তি হয় না, পঙ্গন্ধ-ন্যাষে দৃষ্টান্ত-বৈষম্য বহিঘাছে , কেননা পঙ্গুর 
গতিশক্তির অভাব থাকিলেও পথ দ্রেখাইবার এবং পথ চশিবাব উপদেশাদি 
আছে এবং অন্ধের দর্শনশক্তির অভাবেও পঙ্গুব উপদেশ-গ্রহণাদি বিশেষ 
ধশ্মগুলি আছে, এইরূপ অযস্বান্ত মশিবও শৌহ-সামীপাদি হয, কিন্ত 
পুরুষ নিত্যমুক্ত, নিক্ষিয ও পর্বপ্রকাব ধশ্মহীণ, তাহাব পক্ষে কোনও 
প্রকার বিকার থাকিতে পাবে না। যদি প্ররৃতিব সন্িধিমাত্রে পুরুষেব 
বিকার স্বীকারও কর, তবে অসঙ্গতি এই,_যেহেতু সেই প্ররুতি-সান্গিধ্য 
পুরুষেখ নিতা, অতএব স্ষ্টি নিতা হউৰ এব মক্তি না হটক। আর 
এক কথা, এই যে পুকষাশ্ম দগ্জান্ত দেখান হতযাছে, ইহাঁও ব্ষিম দষ্টান্ত, 
কারণ পঙ্গু-অন্ধ দৃষ্টাপ্তে পঙ্থু ও মন্ধ উভযহ চেতণ পদার্গ, প্ররুতি- 
পুরুষস্থলে একটি চেতন, অপক্টি জড়» আব অধধাস্ত ও শৌহ দৃষ্টান্তে 
ছুইই অচেতন, এই দষ্টান্তেব টৈষম্য বা অসামঞ্জন্) সুস্প্ই বঠিযাছে ॥ ৭॥ 


যৃম্মম। টাকা_ পুরুষেতি। পুকধবদশ্মনচ্চা এধানন্য প্রবুত্তিবিতার্থ; 
তেনাপি প্রকারেণ পঙ্গাদিদটা গ্তবিধানেশ পীন্তার্থঃ | দষ্টান্থযৌবৈষম্যৎ দর্শষি- 
তুমাহ পঙ্গোবিত্যাদিনা। অধস্কীস্থমশেবিতি | গরযঃসামীপ্যমপি মণেবিশেষো 
ভবতি তশ্ত তদ্বরধন্মপ্রতায়াৎ। কোহপি প্রকৃতিদর্শনাত্মকোহপি । তম্মিন 
বিকাবে। তশ্য সন্নিধিমাত্রস্ত | উভীবিত্য « ছে ইত্য ণ চাপিশব্দো যোজ্যঃ ॥ ৭ ॥ 

টাকানুবাদ-_পুরুষাশ্ববৎ__পুকষেব মত ও প্রস্তবের মত প্রকৃতির 
প্রবৃত্তি। তেনাপি প্রকাখেণ হত্যা।প-পঙ্থু অন্ধ প্রভৃতি দষ্টান্ত দ্বাণাও। 
দুইটি দৃষ্টান্তেব সহিত প্রকৃতস্থা ৭ বৈধ দেখাইথাঁব জন্ম বলিতেছেন-_ 
'পঙ্গোবিত্যাদি? গ্রন্থ বাবা । অযঙ্গান্ত মণেবিত্য।দি শৌহসামীপ্যটিও চুম্বক 
মণির বিশেষ ধশ্ম হইতেছে, যেহেতু, সেই মণি লৌহসানিধ্য-ধশ্মবাঁন বলিষা 
প্রতীয়মান হইতেছে । নকোহপি বিকাৰ ইতি কোহপি-_প্রকৃতিদর্শন- 
স্বৰপু কোনও বিকার। তন্মিন্‌ স্বীকূতে ইতি-_-তস্মিন_অর্থাৎ সেই বিকাব 
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স্বীকার করিলেও। ততন্য নিত্যত্বাৎ__তন্য-_-সন্গিধিমান্র নিত্য এইজন্য । 
পক্ষ দ্ধাবুভৌ-_ইহাৰ সহিত এবং দ্বে জডে এখানে “ছে” পদের সহিত “অপি 
শব্ধ যৌজনীয অর্থাৎ পঙ্গু অন্ধ উভয়ই এবং দ্বে-_ছুইই ॥ ৭ ॥ 

সিদ্ধাস্তকণ-_প্ররৃতিবাদী সাংখ্যকার যদি পঙ্গু-অদ্ধ-ন্যায় এবং অয়স্কাস্ত- 
লৌহ-্যায-অবলম্বন পূর্বক বলিতে চাহেন যে, গতিশক্তিবহিত কিন্তু দৃষ্টিশক্তি- 
যুক্ত পঙ্গু-পুরুষেব সন্নিধানে অর্থাৎ সাহাষ্যে চলনশক্তিঘুক্ত, কিন্ত দৃর্টিশক্তি- 
বহিত অন্ধব্যক্তিও চলন-কাধ্যে প্রব্তিত হয এবং চুগ্ধক-পাথবেব সান্ধ্য 
জড় লৌহও যেৰপ চপনশক্তি প্রাপ্ত হয, সেইবপ চিন্মাত্র পুরুষেব 
সান্নিধ্যবশতঃ প্রকৃতি অচেতন হইয়াও পুকষেব ছায়াপাতেব দ্বাবা চেতনের 
মত হইযা পুকষেব ভোগনিমিন্ত দগবশ্থটি-কার্যে প্রবৃত্ত হয, ৩থাপি ইহাতে 
ঘে জডেব স্বতঃপ্রবৃত্তি সিদ্ধ হয না, তাহাই বুঝাইবাব জন্য স্ুত্রকার 
বর্তমান শ্ুত্র বলিতেছেন । এই গ্রলঙ্গে ভাষাকাবও বলেন যে, সাংখ্য- 
বাদিগণেৰ এই যুক্তি অসঙ্গত। কাবণ পঙ্গু চলিতে না পাবিলেও পথ 
দোখতে পান এবং ভৎস্গলগীঘ ট্টপদেশাদি ধি*৩ পাব্নে, আার অন্ধ পথ 
দেখিতে না পাইলেও শাভাব পঙ্গুর উপদেশ গ্রহণ কবিবাব সামর্থ্য আছে। 
স্বতবাং জড বিলক্ষণ এই বিশ্ষে ধশ্মগুলি এস্বলে দেখা যাষ। উহাদের 
দ্বিতীয দণ্ান্তেও দেখা মাঘ, লৌহেব সামীপ্যও অযঙ্গান্থমণির বিশেষ 
ধন্ম, কিন্ছ সাখ্যেব পুকষ নশিতা, নিহ্দিষ, পন্দহীন 9 ভতপাং তাহাব কোন 
বিনা সম্থব নহে) বিক্ষেতঃ মে যখন কিছু কখিতেই পাবে না, 
তন প্রক্তিৰ পবিচ।শনা তাহাতে কি প্রকাবে সঙ্গব হইতে পাবে? 
অথ] সম্ভব নত | ভাব যদি একথা বলা হম যে, পুকষেব সান্নিধ্য বশতঃ 
প্রকৃতি জড হইখ1৩ কাধ্য করিতে সমর্থ হয, তাহা হইলে বল। হইতেছে, 
তাহাও ঠিন্ম নহে, কা্ণ সাংখোর মতে পুরুষ ও প্রকৃতিব এই সান্গিধ্য 
নিত্য, যদি তাহাই ভষ, তাহা হইলে কটি প্রসঙ্গ নিত্য হইযা পডে, কখনও 
প্রলম হইত না এবং কাহারও গুক্তি কখনও হইতে পাবে না। 

এদ্বতীত দষ্টাস্ত ঢুইটির মধ্যে বিশেষ বৈষম্য বহিযাছে। পন্থু ও 
অন্ধ চুইটিই চেতন, আর 'অধক্ষান্ত ও লৌহ-_দুহটিই জড , আব যাহাদের 
সঙ্গে দষ্টান্ত দেমা হইয়াছে, ভাহাদেব মধ্যে প্রকৃতি জভডরূপা, আর পুরুষ 
চিন্মাত্র, এমতাবস্থায় এবপ দষ্টান্তেও সঙ্গতি নাই । 


সপ 
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শ্রমস্ভাগবতে কিন্ত হ্গ্টিতত্ব-বিষয়ে অয়স্কাস্ত মণিব দ্বারা বুঝাইতে গিয়া 
শ্রীমন্থ বলিয়াছেন,_- 
“নিমিত্তমাত্রং তত্রাসীনি গু ণঃ পুরুষর্ষভঃ। 
ব্যক্তাব্যক্তমিদ্ং বিশ্বং যত্র ভ্রমতি লৌহ্বৎ ॥” (ভাঃ ৪1১১।১৭ ) 
শ্রীগীতাতেও পাই,__ 
“মযাধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ স্থবতে মচবাচবম্‌। 
হেত্ুনানেন কৌন্তেষ জগদ্ধিপবিবর্ততে 1৮ (গীঃ ৯১০ )॥ ৭ | 


অবতরণিকাভাষ্যম -যন্ত, গুণাশামুৎকর্ষাপকর্ষবশেনাঙ্গা্গিভা- 
বাছিশ্বস্থগ্টিবিতি মন্যতে তন্নিবন্ততি _ 

অবতরণিক।-ভাষ্যানুবাদ-__যত্বিত্যাদি। মহর্ষি কপিল যে আব একটি 
মত পোৰণ বণেন, যথা পত্র, বজঃ, তমঃ গুণেব উৎকষ ৪ অপকর্ষ- 
বণে একটি পণ প্রধান হয ও অপখ গ্ুণ অপ্রধান বা (অপকুষ্ট ) অঙ্গ 
হধ, এনন্য পিল ঠ'ম হ্ষ্টি হয, ইহা? সুত্রক।র নিরস কবিতেছেন__ 

অবতরণিকাভাব্য-টাকা-য্িতি। কপিপঃ মন্যতে। 

অবতরণিকা-ভায্যের টাকানুবাদ_যত্ত। হত্যাদি-ইতি মন্যতে-- 
কপিল মনে কবেন। 


মুত্রম্‌ অঙ্গিত্বানুপপত্তেন্চ ॥৮। 


সূত্রার্থ_গুণ গযেব মণে। একটিব গ্রাধান্ব, অপবটির অপ্রধান্য উক্তিও 
সঙ্গত হধ না ॥ ৮ 


গোবিন্দভাষ্যম-সত্বাদীন সামোনাবন্তি তু প্রধানাবস্থা। 
তহ্যাং চ শিখ,পক্ষত্বপানাং তেবাং কমচিপেকম্তা গত নেদপগ্াতে 
ইতরঘোস্তৎসম,+ন গুণীভাবাসন্তবাৎ। তথা চ গু [শামঙ্গাঙ্গিভাবা- 
সিদ্ধিঃ। ন চেশ্ববঃ কালো বা তৎকৃতৎ অস্বীণ-বাং। যথাহ 
কপিলঃ-_-“ঈত্ববাসিদ্ধেঃ মুক্ত ্ধযোবন্যতবাভাবান্ন ৩২সিদ্ধিঃ” ইতি । 
“দিকৃক।লাবাকাশাদিভা” ইতি চ। ন চ পুকষস্তৎকৃৎ তন্ত তত্রৌদা- 
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সীন্তাৎ। তথা চ গুণবৈষম্যহেতুকঃ সর্গে নেতি। কিপৈবং 
হেত্ভাবাৎ প্রতিসর্গেহপি তে বৈষম্যং ভজেরন্‌ আদিসর্গে তু ন 
ভজেরনিতি ॥ ৮॥ 


ভাষ্যানুবাদ-_সত্ব প্রভৃতি তিনটি গুণের যে সাম্যাবস্থা, তাহাই 
প্রকৃতিব স্বরূপ, সেই প্ররুতিতে নিরপেক্ষরূপে অবস্থিত গুণত্রয়ের মধ্যে 
একটির প্রাধান্য, অপরুটিব অগ্রাধান্ত যুক্তিযুক্ত নহে, যেহেতু একটি গুণ 
অঙ্গী হইবে, অপব ছুইটি যে অঙ্গ হইবে--ইহার প্রমাণ কি? দুইটিই গুণ 
হিসাবে সমান, অতএব অপরের গুণীভাব (অপ্রধানত্ব ) অসম্ভব । স্থৃতবাং 
গুণগুলিব মুখ্যগৌণভাব অসিদ্ধি। যদ্দি বল, গুণগুলির বৈষম্যেব কারণ 
ঈশ্বর অথবা কাল অর্থাৎ ঈশ্বর অথবা কাল গুণবৈষম্য করে, ইহাও নহে, 
যেহেভ্‌ তোমর (সাংখ্যবাদী ) ঈশ্বর স্বীকারই কর না। যথা কপিলরুত 
সাংখ্য-স্ত্র__এিশ্বরা সিদ্েমুক্তবদ্ধয়োবন্ত তরাভাবান্ন তৎসিদ্ধিঃ' প্রমাণের অভাবে 
ঈশ্বর অসিদ্ধ, তাহাতে যুক্তি_মুক্ত ও বদ্ধ, ইহাঁদেব অন্যতবের অভাবহেতু 
ঈশ্বর সিদ্ধ হইতে পাবে না। কথাটি এহ-_ঈশ্বর মুত্ত' অথবা বদ্ধ? যদি 
মুক্ত হন, তবে স্থষ্টি-প্রবৃত্তি হইতে পারে না, যদি বদ্ধ হন, তবে সামর্থ্যাভাবে 
তাহার দ্বার হ্ষ্টি অসম্ভব । অতএব ঈশ্বর-স্বীকার বার্থ। আর দিক্‌ বা 
কালকেও প্রবর্তক বলিতে পাব না, যেহেতু আকাশ ব্যতিবিক্ত দিকৃকালের 
সত্তাই নাই, সেই দেই দেশবচ্ছিন্ন অকাশই দিকৃশব্বাচ্য এবং সেই সেই 
সময়াবচ্ছিনন আকাশই কাপশব্দবাচ্য | আব পুরুষণ্ড গুণেব তারতম্য কবে না, 
কারণ সেই গুশবৈষম্যে তাহার ওদাসীন্য, যদি প্রযত্ব শ্বীকার করা হয়, তবে 
নিঃসঙ্গত-শ্রাঙর বিরোধ হয। অতএব সিদ্ধান্ত এই-_গুণবৈষম]) কৃত জগৎ 
স্থ্টি হইতে পারে ন।। আরও একটি দৌষ_যদ্দি গুণবৈষম্যের কোন 
কারণ শা থাকবে, তবে প্রতি কষ্টিতেও গুণগুলি বৈষম্য প্রাপ্ত হউক, 
এবং প্রথমিক স্ট্টিতে হেতুব অভাবে বৈষম্য প্রাঞ্ধ না হউক, অতএব গুণ- 
বৈষম্যাত্বিকা প্রকৃতিকে স্গ্টির কারণ বলা যায় না॥ ৮ ॥ 


সূন্মমা টীকা _অঙ্গিত্েতি। একন্ত সত্তান্যতমন্ত । তত্কদঙ্গীঙ্ষিভাব- 
হেতুঃ। ঈশ্ববাসিদ্ধোগতি | প্রমাণাভাবাদিতি ভাবঃ। তথা হি ন তত্র 
প্রত্যক্ষমানং ঘটাঁদেরিব তস্তানপলস্ত।। যত্ব, ক্ষিত্যাদি সকতৃকং কাধ্যত্বা- 
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দিত্যন্থমানমাহস্তচ্চ ন। স কিং সদেহো দেহশুন্যো বেত্যুভয়থাপি জগৎ- 
কতৃত্বাসম্তবাঁৎ। “যশ” স সর্ববিৎ সহি সর্বস্য কর্তেত্যাদদিআগমোহস্তি স খলু 
যুক্তাত্মনো লব্বসিদ্ধেষগিনো বা গ্রশংসেতি নাস্তীশ্বরঃ । যুক্ত্যস্তবমাহ মুক্ত- 
বদ্ধয়োবিতি । মু্শ্চেধীশ্বনঃ তঠি সপ্রপৃত্তসন্থবঃ। বদ্ধশ্চেদসামর্থ্যমিতি 
ব্য্বস্তৎশ্বীকাব ইভার্থঃ। দিকৃকালাবিতি। ততন্তদ্পাধিভেদাদাকাশমেব দিকৃ- 
কালশন্দমবোপধামিতি তত্র তধোরন্তভাবঃ। সপ্তম্যর্থে পঞ্কমীয়ম। কিঞ্চেতি। 
তে গ্রণাঃ ॥৮॥ 

টীকানুবাদ _অক্গিত্বান্টপপন্তেবিতি স্ত্রেব ভাস্তে কস্তচিদেকস্ত ইতি-_ 
এবন্য--সত্ব প্রতি তিনটি গুণেব মধ্যে যে কোনও একটির । কালো বা 
তত্কদ্দিতি__ততকুং__অঙ্গাঙ্গিত্রভীবকাবী | ঈশ্ববাপিদ্ধেবিতি অর্থাৎ প্রমাণ নাই 
- এইজন্য ঈশ্বব নাই । কোনও প্রমাণ নাই তাহ] দেখাইতেছেন-_সর্বপ্রমাণবর 
প্রতাক্ষ প্রমীণ ঈশ্বরে থাকিতে পাঁবে না, যেহেতু ঘটপটাদির মত ঈশ্বরের 
উপলব্ধি হয না। তবে যষেকেহ কেহ অন্রমান কবিয়া থাকেন যথা “ক্ষিত্যাি 
সকতৃকং কাধ্যতাঁৎ ক্ষিতি অন্কুব প্রভৃতির একটি কর্তা আছে, যেহেতু উহা 
কার্ধ্য, কার্ধামাত্রই কত্ৃসাপেক্ষ , যখন আমরা এ সকল বস্তর কর্থা নহি, তখন 
ঈশ্বর তাহাদেব হ্ষ্টিকর্তী, এই অন্থমান দ্বারা ঈশ্বব সিদ্ধ হইবে, তাহাও 
নহে, যেহেতু এ অনুমান বিকল্পাসহ__অর্থাৎ ঈশ্বব দেহধারী অথবা দেহহীন ? 
এই উভয় প্রকাবেই জগত্কর্তী হইতে পাবেন না। যদি বল, আগম প্রমাণ 
দ্বার ঈশ্বব সিদ্ধ ভইবে, যথা_“স সর্ববিৎ, সহি সর্বস্য কর্তা” তিনি সর্বজ্ঞ, 
সমস্ত বস্তব হৃষ্টিকর্ভা__এই শব্দ প্রমাণ দ্বাপা ঈশ্ববের অস্তিত্ব বুঝাইতেছে, 
তাহাও এই সর্বজ্ঞ সর্বকর্তী এই আগম কোনও যুক্তাত্মা পুরুষে 
প্রশংসাবাদ অথবা পিদ্ধিলাভকাবী কোনও যোগীর ইহা স্তাতিপর ৷ 
অতএব প্রমাঁণাভাবে ঈশ্বর নাঁই। ঈশ্বরেব নাস্তিত্ব বিষয়ে অন্য 
যুক্তিও দেখাইতেছেন--“মুক্তবদ্ধয়োরন্যতরস্তেতি? | ইহার তাৎপর্য এই, ঈশ্বব 
যদি মুক্ত হন, তবে স্থ্টিকার্ধে তাহাব প্রবৃত্তি হইতে পাবে না, যদি বদ্ধ 
হন, তাব তাহাব জগৎস্যট্টির সামর্থ্য নাই। অতএব তাহাকে স্বীকার 
করাই ব্যর্থ। দিক্কালৌ ইত্যারি_-দেশবিশেষেপাধিক আকাশই দিক- 
শব্দের দ্বারা বোধ্য এবং কালবিশেষোপাঁধিক আকাশই কাল, অন্য 
দ্িকৃকাল বলিয়া কিছু নাই, দিকৃকালের আকাশের মধ্যেই অস্তভাঁব। 

৯৪ 
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“দিক্কালাবাকাশাদিভ্যঃ এই স্ত্রস্থ আকাশাদি শব্দে পঞ্চমী বিভক্তি সপ্ুমী 
অর্থে, অর্থাৎ আকাশাদিতে দিকৃকাল অস্তভূতি। “কিঞ্চ তে বৈষম্যং ভজেরন্‌, 
তে-_গুণগুলি ॥ ৮॥ 

জিদ্ধান্তকণ।-_সাংখ্যকার কপিলের মতে যে গুণ সমূহের উৎকর্ষ ও 
অপকর্ষ-বশে অঙ্গাঙ্গিভাব-হেতু জগৎস্গ্টির কথা বলা হয়, তাহাঁও 
স্ত্রকার বর্তমান স্ত্রে নিরসন পূর্বক বলিতেছেন যে, সত্বাদি গুণের 
সাম্যাবস্থার নাম প্রধান বা প্রকৃতি ১ সুতরাং কোন গুণ-বিশেষের অঙ্গিত্ব 
অর্থাৎ প্রাধান্য স্বীকাধ যুক্তিযুক্ত হয় না। 

ভাঙ্ককীর বলেন-_নিরপেক্ষম্বপ গুণ সমূহের অঙ্গার্গিতাব-বিচার 
যুক্তিসঙ্গত নহে; কারণ ত্রিগুণের সাম্যাবস্থার নাঁমই প্রকৃতি বা প্রধান । 
সাংখ্যের পুঞ্ষের সান্নিধ্য মাত্রে যে প্রকৃতি স্থষ্টিকার্ধ্য করে, এই বিচার 
পূর্বেই খণ্ডিত হইয়াছে । এক্ষণে ঈশ্বব বা কালকে যর্দি অঙ্গাঞ্গিভাবের 
কর্তী স্বীকার করিষ! প্রকৃতির বৈষম্যের হেত বশিয়া স্থির করিতে প্রয়াস 
পান, তাহাও হইতে পারে না, কারণ সাংখ্যকার কপিলেব মতে ঈশ্বর 
বা কালাদির স্বীকার নাই, ইহ] ভাষ্যে ও টীকায় দ্রব্য । 

সিদ্ধান্তশ্বরূপে ইহা বলা যায় যে, কপিলোক্ত এইরূপ গুণবৈষম্য-হেতু 
জগৎ স্ষ্টি হইতে পারে না। আর এবংবিধ হেতুর অভাবে যতপ্রকার 
স্থষ্টি হইবে, প্রতি স্ট্টিতে সেই সকল গুণের বৈষম্য হউক । আবার 
আদি স্থটিতেও গুণের ঠবষম্য না থাকুক যেহেতু আদি স্থষ্টিতে গুণগণের 
বৈষম্যের হেতু পাওয়া যায় না। 

স্থতরাং সাংখ্যের মতে গুণত্রয়ের মধ্যে কোন অঙ্গীর কথা স্বীকুত হয় 
নাই। অর্থাৎ গুণত্রয়ের মধ্যে একটি অঙ্গী, অপর ছুইটি অঙ্গ, ইহারও স্বীকার 
নাই । ক্ুতরাং তাহাদের মতেই ত্রিগুণের সাম্যাবস্থা থাকিয়া যায়। গুণ- 
বৈষম্য হেতু জগত স্থ্টি উপপন্ন হয় না। অতএব সাঁংখোব মতে জগতস্থির 
উপপন্তির অতাব। শ্রমপ্তাগবতে যে ভগবদীক্ষণ-গ্রভাবে গুকৃতি ক্ষৃভিত 
হুইয়] স্বপ্টিশক্তি লাভ করে, ইহাই বেদাঁদি শান্ত ও যুক্তি সম্মত। 

পমন্ভাগবতে পাই, 

“অনাদিরাত্মা পুরুষে! নিগুণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ। 
প্রত্যগ ধাম হ্বয়ংজ্যো তিবিশ্বং যেন সমস্থিতম্‌ ॥ 
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স এষ প্রতি হুম্মাং দৈবীং গুণময়ীং বিভুঃ | 
যদৃচ্ছযৈবোপগতামভ্যপগ্যত লীলয়! ॥৮ (ভাঃ ৩২৬।৩-৪) 
অর্থাৎ অনাদি (নিতা ) পরমাত্মাই পুরুষ, তিনি প্রকৃতি হইতে 
পৃথক্‌-__-অসঙ্গ বলিষা প্রাক গুণরহিত, তিনি সর্কেক্দিষেব অগমা কারণার্ণব- 
ধামপতি-ম্বপ্রকাশ বস্তু, এই বিশ্ব তাহাবই ঈক্ষণযুক্ত হইয়া প্রকাশিত 
হইয। থাকে । গ্রভগবান বিষণ শক্তিম্বরূপিণী অব্যক্তা, গুণমম়ী প্রকৃতি 
লীলার্থ তাহাব সমীপবন্তিনী হইলে তিনি যদৃচ্ছাক্রমে তাহাকে বহিরঙ্গরূপে 
গ্রহণ করিযা থাকেন অর্থাৎ দৃব হইন্তে ঈঙ্মণেব দ্বাবা স্ষ্টি কবেন ॥ ৮॥ 


অবতরণিকীভাষ্যম্‌- নন্ু কাধ্যান্থবোধেন গুণা বিচিত্রস্বভাব! 
ভবস্তীত্যন্রমেষম । তেন নোক্তদোষাবকাশ ইতি চেত্ত্রাহ-_ 


অবতরণিকা-ভীব্যানুবাদ-_প্রশ্ন হইতেছে_কার্যোব অন্রোধে অর্থাৎ 
কাধ্য দেখিষা কাখণেব অন্তমান হইবে অর্থাৎ গ্রণগ্ুপি বিচিত্র স্বভাব 
ইহ! অনুমিত হইবে , তাহা হইনেে আর পৃব্বোক্ত দৌষেব অবকাশ হইবে না 
-_-এই যদি বল, তবে স্ত্রকার বলিতেছেন__“অন্যথানুমিতৌ চ* ইত্যাজি-_ 


ত্রম্‌_ অন্যথানুমিতো৷ চ জ্রশক্তিবিয়োগাৎ ॥ ৯॥ 


সূত্রার্থ_“অগ্থান্গমিতৌ”__অন্যপ্রকারে অন্তমান কবিলেও অর্থাৎ “গুণ! 
বিচিত্রম্বভাবাঃ বিচিজ্রকাধাকাবিত্বাণ এইরূপ অনুমান দ্বার সত্বাদিগ্রণের 
বিচিত্র স্বভাবে অন্নমাত হইলেও দোষ হহতে উদ্ধাব নাই, যেহেতু 'জ্ঞশক্তি- 
বিরহাৎ্ চেতনেব শক্তি অর্থাৎ স্ঞাতৃত্বশক্তি গুণেব নাই, অতএব জ্ঞানশৃন্য জড 
গুণ হইতে হ্থষ্টি হহুতে পাবে না ॥ ৯ ॥ 


গোবিন্দভাষ্যম-_বিচিত্রশক্তিকতয়া গুণাণামন্ুমানেহপি ন 
দোষান্নিস্তারঃ। কুতঃ? জ্ঞেতি। জ্ঞাতৃত্ববিবহাদিত্যর্থ: | ইদমহমেবঞ্চ 
স্থজামীতি বিমর্শাভাবাদিতি যাবং | জ্ঞানশূন্যাজ্জড়ানন স্যট্রিবিষ্টকাদে- 
রিব ধতে চেতনাধিষ্ঠানাদিতি ॥ ৯॥ 


ভাষ্যানুখাদ্-_বিচিত্র শক্তিবিশিষ্টৰপে সত্বাদিগুণের অন্থমান কবিলেও 
দোষ হইতে উদ্ধার নাই। কি কাবণে? জ্ঞশ(ওবিযোগাৎ_জ্ঞ অর্থাৎ 
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জ্ঞাতার শক্তি জ্ঞাতৃত্ব, তাহাদের যেহেতু নাই । কথাটি এই--আমি ইহ 
এইরূপ ভাবে স্যষ্টি করিব, এইরূপ সঙ্কল্প করিয়াই কর্তী স্থপ্টি করেন, সেই 
চিন্তা বা সন্থল্প গুণগুপির নাই_ ইহাই উহার মশ্বার্থ। জ্ঞানশৃন্ত জড হইতে 
জগৎ স্যঙ্টি হইতে পাঁবে না, যেমন শিল্পীর অধিষ্ঠান ব্যতিথেকে কেবল ইষ্টকাদি 
হইতে প্রাসাদ নিম্মাণ হয় না ॥ ৯ ॥ 

সুব্সম। টীকা__অন্যথেতি। নম্বিতি। ন বযং নিবপেক্ষত্থভাবান্‌ কটস্থান্‌ 
গুণানভমিমুমঃ কিন্তৃন্থা বিধান্তরেণৈব যথা কার্যোৎপত্তিঃ স্তাৎ। কাধ্যান্ত- 
মেক্সা! হি প্রকৃতি: । ইথঞ্চ বৈধম্যসম্তবাৎ কার্ষোৎ্পাদং সম্ভবতাঁতি চেন্ন 
জ্ঞাতৃত্ববিরহাঁৎ সাম্বাবস্থা'প্রচ্যুতৌ যোগ্যত্বমপি ন সমবেত তস্তাং ানমিনা- 
ভাবাৎ। ন চ জ্ঞানং বিচিতরসত্বাৎ। স্বতশ্চেখ বৈষমামিং তহি সর্বদ] 
স্ষ্টিগ্রসঙ্গ ইতি যৎকিঞ্িদেতৎ্ ॥ ৯ ॥ 

টাকানুবাদ-_অন্যথেত্যাদি স্থত্রেব অবতরশিকায নন্ত ইত্যাদি__সাংখ্য- 
বাদীর বলিতেছেন_-আমরা পবম্পব নিরপেক্ষ-স্বভাপ্, নিব্বিক।ব গুণের 
অনুমান করিতেছি না, কিন্তু প্রকাবান্তরেই যাহাতে বিচিত্র কায্যোৎপত্তি 
হয়, তাদৃশ ধর্মবিশিষ্ট গুণের অন্মান করিতেছি । যেহেতু প্রকৃতি 
কাধ্য দ্বারাই অন্রমেষ, এইবূপে বিষম ন্বভাববশতঃ বিচিত্র ্ৃষ্টিও 
সম্ভব হইতেছে ১ এই যদি বল, তাহা নহে, 'জ্ঞাতৃত্ববিরহাৎ_-তাহাদের 
জ্ঞানশক্তি নাই, তদ্ভিম্ন সাম্যাবস্থা হইতে প্রচ্যুতিতে তাহাদের 
যৌগ্যতাও নাই, তাহার কারণ জ্ঞানশক্তিব অভাব। আবাব তাহাদের 
জ্ঞান আছে, ইহাও বলিতে পার না, যেহেতু গুণগুলি বিচিত্র অত্ত্সম্পন্ । 
যদ্দি গুণসকলের বৈষম্য স্বাভাবিক মান, তাহা হইপে সর্বদা স্যহি হইয়া 
পে, অতএব ইহা অনার কল্পনা ॥ ৯ ॥ 

সিদ্ধাস্তকণ1_ প্ররুতিবাদী সাংখ্যকীর যদি বলেন যে, কাধ্য।ঈরোধে 
অর্থাৎ কাধ্য দেখিয়া কাপণেপ অন্তমান হয়ঃ অতএব গুরণসমুহ বিচিএ 
স্বভাব হইবেই, ইহা অন্মানলন » সুতরাং পূর্বোক্ত দোষের অবকাশ 
থাকে নাঁ। সাংখ্যবাদদীর এই মত খগ্ডনার্থ শ্ত্রকাব বর্তমান স্তরে 
বলিতেছেন যে, অন্যপ্রকারে অনুমান করিলেও জ্ঞ-শক্তি অথাৎ জ্ঞাতৃত্ব- 
শক্তি গুণের না থাকায়, জ্ঞানশুন্ত অর্থাৎ হহা আমি স্থজন কবিতেছি-_ 
এইরূপ জ্ঞানের অভাব বশতঃ জ্ঞানশুন্ত জডের দ্বারা কখনও জডহ্ষ্টি হইতে 
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পারে না। দৃষ্টাস্তস্থলে যেমন বলা যায়, কোন চেতন শিল্পীর অধিষ্ঠান 
ব্যতিরেকে কেবল ইষ্টকাদি হইতে গৃহাদি নিশ্দীণ হইতে পারে না। স্থতরাং 
সথষ্টিকর্ত1 জগদীশ্বরের অধিষ্ঠান ব্যতীত কেবল জা প্রকৃতি হইতে জগব স্ষ্ট 
হইতে পাবে না। সাধারণ ব্যাপাবেও দ্রেখা যায, পিতা ব্যতিবেকে কেবল 
মাতা হইতে সন্তানেব উৎপত্তি হয না। 


শ্রমন্ভাগবতেও পাই,__ 

“কাশবুন্াআজমাষায়াং গুণময্যামধোশ্শজঃ | 

পুকষেণা স্মভূতেন বীধ্যমাধন্ত বীধ্যৎান ॥ 

ততোএভবন্মহনতত্বমবা ক্তাৎ কাঁলচোদিতাঙ। 

বিজ্ঞানায্সাত্মদেহস্থং বিশ্বং ব্যঞ্জংস্তমোদঃ 0৮ (৩1৫।২৬ €৭) 
শীচৈতন্যচবিতাম্তে ও পাই, - 

“সেই পুকষ মায়াপানে কবে অবধান। 

প্রকৃতি ক্ষোভিত কবি” করে বীধ্যেব আধান ॥” 

( চেঃ চঃ মধ্য ২০২৭২ )॥ ৯ ॥ 

অবতরণিকাভাধ্যম্‌_ উপসংহব[(তি__ 


অবতএঞণিকা-ভাষ্যানুবাদ-_অত:পর সাংখ্যবাদ-খণ্ডন উপসংহার 
কবিতেছেন। 


হুত্রম-বিপ্রতিষেধাচ্চাসমণ্জসম,॥ ১৭ ॥ 


ৃত্রার্থ_ পূর্বাপর বিরোধহেতু কপিলমত অসামঞ্তস্যে পূর্ণ। অতএব 
মুক্তিপথেব পথিকদেব উহা! অনাশ্রঘণীয ॥ ১০ ॥ 


গোবিন্দভাধ্যম- পূর্বোত্তরবিরোধাচ্চেদং কপিল-দর্শনমস- 
মঞ্জসং নিঃশ্রেয়স-কামৈহেয়িমিত্যর্থঃ । তথাহি প্রকৃতেঃ পারার্যাদ্‌- 
ৃশ্যত্বাচ্চ তস্তা ভোক্তা ভ্রষ্টাধিষ্ঠাতা চ পুকষ ইতি “শরীবাদিব্য- 
তিরিক্তু; পুমান্” “সংহতপরার্থত্বাৎ” ইত্যাদিভিবভ্যুপগম্য তস্য পুন- 
নিধিবিকারনির্ধন্নকচৈতন্যস্বকর্তৃত্বভো কৃত্বশূহ্যত্বং. কৈবল্যরূপত্বধ্চাভি- 
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হিতম্‌। “জড়ঃ প্রকাশাযোগাৎ প্রকাশঃ” “নিগুণত্বান্ন চিদ্ধন্া” 
ইত্যাদিভিঃ। গুণাবিবেকবিবেকৌ পুংসো বন্ধমোক্ষো স্বীকৃত্য তৌ 
পুনগুণানামেব ন তু পুংস ইতুক্তম। “নৈকান্ততো বন্ধমোক্ষৌ 
পুরুষস্যাবিবেকাদৃতে” “প্রকৃতেরাঞ্জস্যাৎ সসঙ্গত্বাৎ পশুবৎ” ইত্যেব- 
মাদয়োইনেকে বিপ্রতিষেধাস্তৎস্মৃতাবেব মৃগযাঃ ॥ ১০ ॥ 


ভাষ্যান্থুবাদ্-_ পূর্বোত্তর মতগুলির পরস্পর বিরোধহেতু কপিলের সাংখ্য- 
দর্শন অসংলগ্ন, অতএব যাহারা মুক্তিকামী, তাহাদের পক্ষে হেয়। সে বিরোধগুলি 
দেখাইতেছেন--তথাহীত্যাদি ছারা । প্রথমে বলিলেন, পুরুষের ভোগের 
জন্য প্রকৃতির প্রবৃত্তি শয্যাদির মত, যেহেতু সংহতিবিশিষ্ট বস্তর পর-প্রয়োজন 
নির্বাহের জন্য উপযোগিতা । আবার প্রকৃতি দৃশ্, এ-জন্য তাহার ভোক্তা, দ্রষ্টা 
ও অধিষ্ঠাত1৷ (পরিচালক ) চেতন পুরুষ | অতএব শবীর-ইন্জিয়াদিভিন্ন পুরুষ, 
এ-কথা “সংহতপরার্থত্বাদিত্যা্গি” স্ত্রদ্বার! স্বীকার করিয়া আবার সেই পুরুষকে 
নির্ধিবকার, নিধর্্মক, চেতনত্ব, কর্তৃত্ব-ভোতৃত্বশূন্ত, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, কেবল- 
স্বরূপ বলিলেন। অতএব পূর্বাপর উক্তির বিরোধ স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে । 
আরও দেখ--“জড়ঃ প্রকাশাযোগাৎ প্রকাশঃ এই শ্বত্রে জড়ের প্রকাশ- 
ত্বর্ূপতা হইতে পারে না, অতএব স্ধ্যাদির মত আত্মাই চৈতনাহেতু প্রকাশ- 
ত্বরূপ। কথাটি এই--বৈশেষিকদের মতে আত্মা প্রথমে অপ্রকাশত্বরূপ জড় 
থাকে, পরে তাহার মনঃসংযোগ হইতে জ্ঞানস্বরূপ প্রকাশ উত্পন্ন হয়; লাংখ্য- 
বাদীর] ইহার প্রতিবাদ স্বরূপ বলিতেছেন-_-“জড়ঃ প্রকাশাযোগাঁৎ ইত্যাদি । 
ইহার মন্মার্ _যে'জড়, জে চিরদিনই জড়, তাহা আর প্রকাশম্মভাঁব হইতে পারে 
না। তাহাতেও বৈশেষিকের! প্রশ্ব করেন_ বেশ, পুরুষ প্রকাশ-ম্বরূপই না হয় 
হইল, কিন্তু ক্ত্ধ্যাদির মত ধশ্মধশ্মিভাব তাহার আছে কিনা? তাহার 
উত্তরে সাংখ্যবাদী বলেন_নিগুণত্বান্ন চিদ্ধন্মী”। পুরুষ ম্বভাবতঃংই 
নিপুণ স্থুতরাং তাহার জ্ঞানরূপ ধর্ম ও সত্বাদি গুণ নাই, আত্ম! জ্ঞান- 
বরূপ, নিগুণ। ইত্যাদি স্যত্রদ্বারা তাহারা পুরুষের নিগুণত্ব, নিধন্মকত্ 
প্রতিপাদ্দন করিয়াছেন। আর একটি বিরোধ দেখা যাইতেছে, যথা 
পুরুষের প্ররুতির সহিত অবিবেক (ভেদ জ্ঞানাভাব) হইতে বন্ধ 
(সংসার ), বিবেক হইতে মুক্তি, ইহা তাহারা শ্বীকার করিয়াছেন, পরে 
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আবার বলিতেছেন- সেই বন্ধ ও মোক্ষ সত্বাদিগুণেরই, পুরুষের নহে। 
যথা সাংখ্য-স্ুত্র__-“নৈকাস্ততো বন্ধমোক্ষৌ পুরুষস্যাবিবেকাদূতে” পুরুষের বাস্তব 
বন্ধ ও মোক্ষ নাই, প্রকৃতিরই সংসারে বন্ধন ও তাহার মুক্তি, অবিবেক- 
ব্যতিরেকে ইহ] হয় না, অতএব বাস্তব নহে। প্রকৃতি পক্ষেই উহা! বাস্তব; 
যেহেতু প্রকৃতি ছুঃখকারণ ধর্মাধশ্মাদি-গুণ-সম্পর্কযুক্ত, পশুর মত অর্থাৎ যেমন 
পশ্ডর রজ্ছু-সম্পর্কে বন্ধন, আবার রজ্জু-সংযোগাঁভাবে মুক্তি, সেইরূপ । এই 
গ্রাকার অনেক বিরুদ্ধ উক্তি সাংখ্য-দর্শনে অনুসন্ধান যোগ্য ॥ ১০ ॥ 

সুচ্ম টীকা_বিপ্রতিষেধাদিতি । তথাহীতি। প্রকৃতেঃ পারাধ্যং পুরুষ- 
ভোগার্থত্ং শয্যাদিবং তম্তাঃ সংহতত্বাৎ। শরীরাদীত্যস্তার্থ: ৷ শরীরাদিকং 
সংহতং পুমানস ংহতশ্চিদেকরসোহতস্ততোহন্যঃ স ইতি। সংহতেত্যেতদ 
ব্যাখ্যাতপ্রায়ম। আদিশবন্ত্রিগুণাদিপর্য্যায়াদধিষ্ঠানীচ্চ ভোক্তভাবাৎ টৈব- 
ল্যার্থং প্রকৃতেরিতি চত্বারি স্থত্রাণি গৃহাতি। তেন ভোত্ৃত্বাদিসিদ্ধিঃ | 
জড় ইতি । জড়চেতনৌ হি দে পদার্থ তয়োজড়ে| ন প্রকীশত ইতি 
সিদ্ধম। তন্মাদাত্ৈৰ চৈতন্তত্বাৎ প্রকাশপদার্থ ইতি নিধ্বিবাদমিতার্থঃ। 
নন্দ জড়োহপ্যাত্মা! জ্ঞানগুণকন্তেন জগৎ প্রকাশতাং ন তু চৈতন্যমাত্রঃ স 
ইতি চেৎ তত্রাহ নিগুণত্বাদিতি। ধশ্মযোগে পরিণামিত্বং তেনানিশ্মোক্ষশ্চ 
নিগুণশ্রতিব্যাকোপশ্চ স্যাদতো নিগু ণচৈতন্তমাত্রেত্যর্থঃ | আদিন1 অবিবে- 
কাদ্‌বা তংসিদ্ধেরিতি নোভয়ং তত্বাখ্যানে ইতি চ স্থত্রং গ্রাহাম্‌। প্ররুতি- 
পুরুষবিবেকাগ্রহাৎ কর্ত, ফলভোগাভিমানসিদ্ধেরিতি পূর্ববস্তার্থ:। বিবেকাৎ 
তত্বজ্ঞানে সতি নোভয়ং কর্তৃত্ব ভোকৃত্বঞ্চ পুংসো নাস্তীতি পরস্যার্থঃ। 
ততশ্চাকর্তৃত্বাদি সিদ্ধমূ। গুণাবিবেকেতি। প্রকৃত্যবিবেকবিবেকী বিত্যর্থঃ! 
নৈকাস্তত ইত্যন্তার্থঃ। প্রকৃতিপুরুষাবিবেকাদেৰ পুংসো বন্ধমোক্ষাভিমান- 
মাত্রং বস্ততস্তব প্রকৃতেরেব তাবিতি। উক্তমর্থং ক্ফুটয়ৃতি প্রকুতেবিতি। 
আতগ্রশ্যাৎ তত্বতঃ সসঙ্গত্বাদগুণযোগাৎ প্রকৃতেন্তৌ বোধ্যো। যথা পশোগু প- 
যোগাদ্বন্ধো দৃষ্টন্তদযোগাৎ্ ত্বিতর ইত্যর্থঃ। অবিবেকিনং প্রতি প্রবৃত্তিবন্ধ: 
বিবেকিনং প্রত্যপ্রবৃত্তিস্ব মোক্ষ ইতি নিষ্কর্ষঃ। উক্তঞ্চ তম্মান্ন বধ্যতে জ্ঞানং 
মুচাতে নাপি সংসরতি কশ্চিৎ পুরুষঃ সংসরতি বধ্যতে মুচ্যতে চ নানীশ্রয়া 
প্রকৃতিরিতি। অদ্ধা সাক্ষাৎ । তথাচ কপিলমতস্ ভ্রমমূলত্বাৎ তদীয়যুক্তিভিঃ 
শ্রুতিসমন্থয়ো ন শক্যো বিরোদ্ধ,মিতি রাদ্ধান্তঃ ॥ ১০। 
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টাকান্ুবাদ-_বিপ্রতিষেধাদিত্যাদি স্থত্রের “তথাহি প্রত: ইত্যাদি 
ভাহ-_প্রক্কতির পরার্থতা-পর-প্রয়ৌজন-নিষ্পাদকত] অর্থাৎ প্রকষের ভোগ- 
সম্পাদন, যেমন শয্যাদি কবে; যেহেতু গ্ররুতি সংহত অর্থাৎ দেহেন্ছরিয়াদি- 
সজ্ববদ্ধ। শরীরাদি-ব্যতিরিক্তঃ পুমান্‌ সংহতপবীর্থত্বাৎ,__এই অন্ষমানের 
তাৎপর্ধ্য এই--শরীরাঁদি সঙ্ঘবদ্ধ, পুরুষ অসংহত ইন্দ্রিয়-শরীরাঁদি যুক্ত নহে, 
শুদ্ধ জ্ঞানানন্দময়, অতএব শবীরাদি হইতে পুকুষ অন্য । সংহতপবার্থত্বাৎ 
ইহার ব্যাখ্যা প্রায় কথিতই হইয়াছে । “ইত্যাদিভিরত্যুপগম্যেতি”_ ইত্যাদি 
পদ আরও চাঁরিটি সাখখ্যহ্থত্র গ্রহণ করিতেছে । এত্রিগুণাদিপর্যায়াৎ», 
প্রকৃতি হইতে তিন গুণের ক্রমিক বিকাঁশ হয়, পুরুষের তাহা নহে, 
'অধিষ্টানাচ্চ'__পুকষ আবোপের অধিষ্ঠান, “ভোক্তিভাবাৎ, পুরুষের ভোক্তৃত্ব 
বশত: ও “কৈবল্যার্থং প্রকৃতেঃ' পুরুষের মুক্তির জন্য প্রর্নতির প্রবৃত্তি । 
এই চারিটি স্তর হইতে পুরুষের ভোতৃত্, দরষ্ত্ব, অধিষ্ঠানত্ব, কর্তৃত্ব- 
শৃন্ত্ সিদ্ধ হইয়াছে। “জড়ঃ প্রকাশাযোগাতৎ্ ইতাদি স্তরের তাত্পধ্য__ 
জগতে ছুইটি পদার্থ আছে, একটি জড়, অন্যটি চেতন, তাহ্খদের মধো জড় 
প্রকাশম্বরূপ হয় না। ইহা প্রতিপাদিত হইয়াছে । অতএব আত্মাই চৈতন্য- 
স্বরূপ বলিয়া প্রকাশ পদার্থ । এ-বিষর়ে কোন বিরুদ্ধ মত নাই। যদি বল, আত্মা 
জড়ই, তবে জ্ঞান-গুণবিশিষ্ট হইলে ঠাহা হইতে জগৎ প্রক।শ হউক, কিন্ত শুদ্ধ 
চেতনম্বরূপ আত্মা নহে। সে-বিষয়ে বলিতেছেন_-নিগুণিত্বানন চিদ্বম্মঃ? 
গুণরূপধশ্ম যোগ হইলেই পরিণামী হইবে, তাহাতে মক্তিব বাঁধা হইবে এবং 
আত্মার নিপ্ণত্ব শ্রুতির ব্যাঘাত হইবে । অতএব নিপুণ চৈতগ্যন্বরপ আত্মা, 
ইহাই তাত্পধ্য। ধন্মেত্যাদিভিঃ ইতি এই আদিপদগ্রাহ্া "অবিবেকাদ্ধ। 
তৎসিদ্ধেঃ”, “নোভয়ং তঙ্খাখ্যানে” এই দুইটি স্ত্র । তন্মধো গ্রথম সতের অর্থ 
প্রকৃতি ও পুরুষের বিবেক জ্ঞ!নের অভাবে আত্মার কর্তৃত্‌ ও তজ্জগ্য ফলভোগা- 
ভিমান হয়। দ্বিতীয় স্ত্রের অর্থ-বিবেক হইতে তন্রজ্ঞান হইবার পর আর 
এ দুইটিই অর্থাৎ কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব পুরুষের থাকে না। অতএব পুরুষ অকর্তী, 
অভোক্তা, নিগুণ ইত্যাদি সিদ্ধ হইল। “গুণাবিবেকবধিবেকে? ইত্যাদি 
প্রকৃতিব সহিত পুরুষের অবিবেক ও বিবেক, এই অর্থ। “নৈকাস্ততো বন্ধ- 
মোক্ষৌ” ইত্যাদি স্থত্রের অর্থ__ প্ররূতি পুকষের 'অবিবেক হইতেই পুরুষের 
আমি বদ্ধ, আমি মুক্ত” এইরূপ অভিমান মাত্র হয়, বাস্তব নহে । বাস্তবিক 
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পক্ষে প্রকৃতিরই বন্ধ ও মুক্তি। এই কথাঁটিই বিশদ করিয়! বলিতেছেন 
__প্রকৃতেবাপ্রস্তাদিত্যাদি'-_-আগ্রন্াৎ্__বাস্তব পক্ষে, প্রকৃতির সসঙ্গত্ব অর্থাৎ 
সত্বাদি-গুণ-যে।গহেতু, তাহারই বন্ধন ও মুক্তি জানিবে, যেমন পশুর রজ্কুযোগে 
বন্ধন ও বজ্জ্ু-সংযোগেব অভাবে মুক্তি, সেইরূপ। সিদ্ধান্ত এই--অবিবেকী 
পুকষের প্রতি প্রকৃতির চেষ্টাই বন্ধন এবং বিবেকী পুকুষের প্রতি তাহার প্রবৃত্তির 
অভাবেব নাম মুক্তি। তন্বকৌমুদীতে কথিত আছে যে-ম্মান্ন বধ্যতেহদ্ধা” 
ইত্যাি__যেহেতু প্ররুতিবই বন্ধন ও মুক্তি, এইজন্য কোনও পুরুষ সাক্ষাৎ 
সম্বন্ধে বদ্ধ হয না, মুক্তও হয না, সংসারীও হর না। কিন্তু সংসারী হয়, 
বদ্ধ হব ও মুক্ত হয, নানা জীবাশ্রিত প্রকৃতিই । অদ্ধা শব্দের অর্থ 
সাক্ষাদভাবে। অতএব সিদ্ধান্ত এই-_-কপিলমত ভ্রম-মূলক, এজন্য তাহার 
কথিত মুক্তি গুপিব দ্বারা বেদান্তবাক্যের ত্রন্মে সমন্বয় বিরুদ্ধ কবা যাইবে না, 
_-ইহাই সি্ছান্ত ॥ ১০ ॥ 


সিদ্ধান্তকণী-_স্ত্রকাঁর প্রকৃতিবাদী সাংখ্যমতপ্রবর্তক নিবীশ্বব কপিলের 
মত খগুনেব উপমংহাবে বর্তমান স্থত্রে বপিতেছেন যে, এই মতে পূর্বোত্তর 
অংশে বিবোধ থাকা কপিলেব সাংখ্যদর্শন সামপ্জন্তহীন। ধাহার! নিংশ্রেয়স- 
প্রার্থী অথাৎ মুক্তি কামী, তাহাদের পক্ষে হেষ অর্থাৎ এইমত আশ্রয় কব! 
উচিত পহে। এহ মতে পবম্পব বিবোধী উক্তিগুলি মূল ভাঙ্ক, টীকা 
এবং তদনবাদে দ্রষ্টুব্য । 

আচাধা শ্রীশঙ্কবও এই সাংখ্যমতে অনেক বিরোধী উক্তি প্রদর্শন 
কবিযাছেন। কোথাঘও ইক্দ্িয সাতটি, কোঁথাযও এগারটি, কোথাও মহন্ত 
হইতে তন্মা ৭ সমৃহেণ উৎপত্তি, কোথাও অহঙ্কাব হইতে উৎ্পতি, কোথায়ও 
অন্থঃকধণ একটি, কোথাও তিনটি কথিত হইয়ীছে। 


আচার্য শ্রীবামান্তজও বলিযাছেন,_ এই সাংখ্যদর্শনে কোথাও পুরুষকে 
নিব্বিকার, কে।থাও ভোক্তা, কোথাও পুরুষকে নিগুণ, আবাব কোথাও 
প্রকৃতিণ গুণ পুরুষে আরোপিত হইয়া থাকে ইত্যাদি পরস্পর বিবোধী বাক্য 
উক্ত হইযাছে। 

মূল সিদ্ধান্ত এই ঘে, এই মত ভ্রমপূর্ণ ও অযৌক্তিক। এই মতের যুক্তির 
দ্বার! বেদান্তব।ক্যের সমন্বয়-বিরোধ সাধিত হইবে না, ইহাই সিদ্ধান্ত । 
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বেদাস্তের অকৃত্রিমভাষ্য শ্রীমস্ভাগবতে বমিত ভগব্দবতাঁর দেবহুতিনন্দন 
শ্রীকপিলদেব-প্রণীত সেশ্বর সাংখ্দর্শন আলোচনা করিলে প্রকৃত পক্ষে 
শ্রতিবাক্যের প্রকৃত সমন্বয় পাঁওয়! যাইবে । 


শ্রীভগবান্‌ কপিলদেব বলিয়াছেন,_- 
“অথ তে সংপ্রবক্ষ্যামি তত্বানাং লক্ষণং পৃথকৃ। 
যছিদিত্বা বিমুচ্যেত পুরুষঃ প্রারতৈগ্ণৈঃ | 
জ্ঞানং নিঃশ্রেয়সার্থায় পুরুষস্থাত্মদর্শনমূ। 
যদাহ্র্ববর্ণয়ে তৎ তে হদরগ্রস্থিভেদ নম ॥৮ (ভাঃ ৩1২৬।১-২) 
মৈত্রেয় মুনি বিছুরকে কপিলদেব-বণিত সেশ্বর সাংখ্াযমত বর্ণনপূর্বক 
বলিয়াছেন) 
“য ইদমন্গশণোতি যোহভিধত্তে 
কপিলমুনেষ্ধতমাত্মযোগ গুহাম্‌। 
ভগবতি কৃতধীঃ স্থপর্ণকে তা- 
বুপলততে ভগবৎ্পদারবিন্দম্‌ ॥৮ (ভাঁঃ ৩।৩৩।৩৭) 
অর্থাৎ হে বিভব! যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাসহকাবে মুনিবর কপিলের অভিমত-- 
এই গুহা আত্মযোগতত্ব শ্রবণ ও কীর্তন কবেন, তাহার বুদ্ধি গঞ্ভর্ধবজ শ্রীকষে 
নিমগ্ন হয় এবং তিনি অস্তে শ্রীভগবানেব প্রপাদপদ্মসেবা লাঁভ করিয! থাকেন । 


পদ্মপুরাণাদি শাস্ত্ে ইজন কপিলের উল্লেখ আছে, যথা 


“কপিলো বানদেবাখ্য: সাংখ্যং তত্বং জগাদ হ। 

বরহ্ধাদিভ্যশ্চ দেবেভ্যো ভৃগ্বাদিভ্যস্তথৈব চ। 

তথৈবান্্রয়ে সর্ববং বেদীর্থৈরুপবুংহিতম্‌। 

সর্ববেদবিকদ্ধধ কপিলোহন্যো জগাদ হ। 

সাংখ্যমাস্থ বয়েহন্যস্মৈ কুতর্কপবিবুংহিতম্‌ ॥” 

অর্থাৎ কপিল দুইজন, একজন ভগবদবতাব, অন্তজন নিবীশ্বরবাদশী, 

ইছাঁদিগের মধ্যে প্রথমোক্ত জন--ভগবদাবেশাবতাব কার্দমষি কপিল-- 
বাহ্থদেবাংশ | ঠিনি ব্রহ্ম! প্রভৃতি দেবগণ, ভৃগু প্রভৃতি খধিবর্গ ও 'আলহুরি 
নামক জনৈক ব্রাঙ্ধণ এবং স্বীয় মাতা দেবতিকে সব্ববেদার্থনন্বলিত 
সাংখ্যতত্ব উপদেশ করিয়াছিলেন। আর দ্বিতীয় জন নিরীশ্বর কপিল 
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অশ্নিবংশজ ; ইনিই নিরীশ্বর সাংখ্যদর্শন প্রণয়ন করিয়াছেন এবং বৌদ্ধ- 
মতাবলম্বী “আহ্বি নামক জনৈক অন্ত ব্রান্ষণকে সর্ববেদবিকদ্ধ কুতর্ক- 
পরিপূর্ণ নিবীশ্বর সাংখ্যতজ উপদেশ করিয়াছিলেন। কাদ্দমি কপিল সত্যযুগে 
আবিভূতি হন, আর অগ্রিবংশজ নাস্তিক্যবাদপ্রচারক কপিল ত্রেতাঘুগে 
জন্মগ্রহণ করেন। দেবহৃতিনন্দন কপিল সেশ্বর সাংখ্যদর্শনের আদিকর্তী, 
তাহার প্রণীত সাংখমত শ্রীমস্তাগবতাদি গ্রন্থে সুম্পষ্টর্ূপে পাওয়া যায়। 
নিরীশ্বর কপিলের প্রচারিত মত ষড়দর্শনের অন্ততম সাংখাদর্শন-নামে 
প্রপিদ্ধি লাভ করিয়াছে । সেই মতে-__শ্বরাসিদ্ধেঃ (সাংখ্যদর্শন--১।৯২) 
অর্থাৎ কোন প্রকারেই ঈশ্বর সিদ্ধ হন না। ঈশ্বর মানিতে গেলে 
তাহাকে 'মৃক্ত' বা বদ্ধ' বলিতে হয়; তদিতর আর কি বলিতে পারা 
যায়? মুক্ত ঈশ্বরের ত্প্টিপ্রবুত্তি নাই, বদ্ধ ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব থাকে না। যদি 
কেহ পূর্বরপক্ষ করে যে, তাহা হইলে ঈশ্বর প্রতিপাদক শ্রুতি সমূহের কি গতি 
হইবে? তছুত্বরে নিরীশ্বর সাংখ্যকার কপিল বলেন,__ঈশ্বরবিষয়ক শাস্ত্বাকা 
সমৃহ মুক্তাত্সাদিগের প্রশংসাম্থচক অথবা অণিমাদি-সিদ্দিযুক্ত ব্রহ্মা, নিষুঃ ও 
কুদ্রাদির উপাসনাপর । এতদ্বতীত নিরীশ্বর সাংখ্যদর্শনে ভাগবতীয় কপিল 
মতের বহু বিরোধী মত লিপিবদ্ধ আছে। এমন কি, নিজ মতেরও পরস্পর 
বিরোধী বাক্য সাংখ্যদর্শনে পাওয়া যায়। যাহা বর্তমান স্যত্রের ভাঙতে ও 
টাকায় ভাষ্যকার শ্রীমদ্বলদেব বি্যাভৃষণ প্রভু বিস্তারিতভাবে আলোচনা 
করিয়াছেন। গ্রন্থবিস্তার-ভয়ে এখানে পুনরুল্েখ করিলাম না। নিরীশ্বর 
কপিল জড় প্রকৃতিকেই জগৎকারণ বলিয়া স্বাপন কবিয়াছেন এবং 
তদস্কুলে যাবতীয় যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। সে সমুদয় ভগব্দবতার 
শ্রমছেদব্যাস তাহার রচিত ব্রহ্মস্থত্রে বিশেষভীবে খণ্ডন করিয়াছেন এবং 
ভাষ্যকার বিগ্াভূষণ প্রভু নিজ ভাস্তে ও টীকাঁয় তাহা বিশদরূপে যুক্তিযূলে 
ব্যাখা করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন। সারগ্রাহী বাক্তিমাত্রই অনভ্সন্ধান 
করিলে নিরীশ্বর সাংখামতের অসারত্ব বুঝিতে পারিবেন । 

বৈষ্ণবাচাধ্যগণ সকলেই হ্বীয় ভাষ্তের মধ্যে এইমত খণ্ডন করিয়াছেন। 
এমন কি, আচাধ্য শঙ্করও স্বীয় ভাষ্বে এই সকল মত খণ্ডন করিয়াছেন। 
সুতরাং মঙ্গলাকাঙ্ী ব্যক্তি মাত্রেরই এই ভ্রমপূর্ণ, অযৌক্তিক, অশান্্ীয়, 
অনার মত পরিবজ্জন করা উচিত ॥ ১০ 
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অবতরণিকাভাষ্যম২ অথারস্তবাদো নিরস্যতে। তাঞ্ষিকা 
মন্যন্তে পাধিবাদয়শ্চতুব্বিধাঃ পরমাণবো নিরবয়বা রূপাদিমন্তঃ 
পারিমাগুলাপরিমাণাঃ প্রলয়কালেশনারন্ধকাধ্যাস্তিষ্ন্তি, সর্গকালে 
তু জীবাঘৃষ্টাদিপুরঃসরাঃ সন্ত; দ্বাগুকাদিক্রমেণ সাবয়বং স্থুলতরং জগৎ- 
কাধ্যমারভন্তে । তত্র দ্বয়োঃ পরমাণ্োরদৃষ্টসাপেক্ষা ক্রিয়া, তয় 
সংযোগে সতি দ্বাণুকং হস্বমুৎপদ্যতে । তত্র সমবাযাসমবায়িনিমিত্ত- 
কারণানি ক্রমাৎ পরমাণুযুগ্মতংসংযোগজীবাদৃষ্টানীত্যেবমগ্রেইপি | 
ততন্ত্রয়াণাং দ্বাণুকানাং ক্রিয়য়। সংবোগে সতি ত্রযণুকং মহছুৎপদ্যতে | 
ন চ দ্বাভামণুভাং ত্রাণুকারস্তঃ কারণভূয়া কাঁধ্যমহত্বোৎ- 
পাদনাৎ | এবং চতুতিস্ত্রাণ কৈশ্তুরণকং চতুরণ কৈরপরং স্থুলতরং 
তৈশ্চ সুলতমনসিতোবং ক্রমেণ মহতী পৃথিবী মহতা আপো। 
মহত্তেজো মহান্‌ বায়ুশ্টোৎপদ্তে । কাধাগতরূপাঁদিকত্ত স্বাশ্রয়- 
সমবায়িকারণগভাদ্রপাদেঃ । কারণগুণা হি কার্ধাগুণানারভন্তে | 
ইথমুৎপন্নান পুথিব্যাদীনীশ্বরে সংজিহীর্ষৌ সতি পরমাণ যু ক্রিয়য়া 
বিভাগাৎ সংযোগনাশেন দ্যণকেষু নষ্টেম্বাশ্রয়নাশাৎ ত্রাণ কাদি- 
নাশ ইতি ক্রদেণ প্রথিবাদেনাশ | ঘথা পটম্ত তত্তনাঁশে | তিদ্‌- 
গতন্য বূপাদেন্ত দ্বাশ্রয়নাশেনৈবেতি জগদ্িলয়প্রকারঃ ৷ কিঞ্চ 
পরমাণ রত্র পরিমগুলসংজ্ঞস্তংসমনে 5ং পরিমাণং তু পারিমাগুল্যমভি- 
ধীয়াতে । দ্যণ,কমণ,ন'ভ্তং তৎপনবে তং পরিমাণব ত্বণুতং হুদবত্বধচ। 
ত্রযণ,কাদিপরিমাণস্ত মহন্ব্চেতি প্রক্রিয়া। তত্র সংশরত৮ 
পরমাণ,ভিষ্ঈগদারস্তঃ সমঞ্জসে। ন' বেতি। তত্রাদৃষ্টবদাত্মসংযোগ- 
হেতুকং পরমাণ গতাগ্যক্রিয়াজন্যতদ্যুগ্ধ সংযোগারন্ৃদ্যণ,কা দিক্রমেণ 
স্থষ্টেঃ সম্ভবাৎ সমঞ্জস ইতি প্রাপ্তে পরিহ্রিয়তে _ 


অবতরণিকা-ভাষ্যান্ুবাদ-_-অতঃপর ন্যায-বৈশেষিকের আরম্তবাদ 
থণ্ডিত হইঈতেছে--তাঁকিকদের মতে চারিপ্রকার পরমাণু আছে, যথা 
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পাথিব, জলীয়, তৈজন ও বায়বীয়, ইহারা প্রত্যেকই নিরবঘব এবং রূপ, 
রস, গন্ধ ও স্পর্শগুণযুক্ত। প্রতি পবমাণুই পাধ্মিগুল্য-পরিমাণযুক্ত | 
(অণু পবিমাণকেই পারিমগ্ডণ্য পরিমাণ বলা হয)। প্রলযকালে এ 
পরমাণুগুণি কোনও কাযাদ্রব্য উত্পাদন না কাধযা বর্তমান থাকে। 
আবাব স্থষ্টিব সমঘে জীবের অপষ্টবশ্তঃ এ সক ন পরমাণু ছ্যণুকাদি স্থগ্িক্রমে 
অবযবযুক্ত, স্থুল, স্থুলতব, স্কশতম জগৎ উত্পাদন করে। সেবিষযে এইবশ 
স্থ্িক্রম আছেযথা জীবের অদুষ্টবশশঃ ছুহটি পরজাণুতে ক্রিয়া হইতে 
থাকে, সেই ক্রিদা দ্বাবা ছুইটি পবমাখুব মংযোগ হয, তাহা হইতে দ্যণুকেব 
উৎপত্তি হয, উহা হুস্ব অর্থৎ অভাব ক্ষুদ্ধ পবিমাণ-সম্পন্ন | এই স্থটি- 
প্রক্রিষায তিপ্টি কাঁথণ গাছে, যথা__সমবাঁথি কাপণ, অসমবামি ক।বণ ও 
নিমিত্ত কাবণ। তন্মব্যে দ্ধথুকোত্পত্তিতে সমবাধি কাখণ ছুহটি পবমাণু, 
সেই পবমাণুদ্ধষেব সংযোগ অসমবাবি কাবণ এবং জীবেব আদুই্ই নিমিত্ত 
কাবণ হয--এইবপ ত্র্যণুকাদি উত্পন্তিতেও জ্ঞাতব্য । তাহার পব তিনটি 
দ্বযণুকে জীবেব অনৃষ্টবশতঃ ঘা জন্মে, তাহ দ্বাবা৷ পরম্পর সংযোগ হইলে 
মহৎ পরিমাণ বিশিষ্ট একট ত্র্যণুক কা হুসবেধু জন্মে । টনযাঁযিকদের মতে 
দুইটি ক্ষুত্র দ্বাধুক হইতে মহৎ দীর্ঘ পরিমীণ ত্রযণুক উৎপন্ন হয না, কিন্ত 
তিনটি দ্বণুকেব সংখা ই তাহাঁব মহৎ দীঘ পবিমাণের কাঁরণ। যুক্তি এই_- 
অণু পবিমএ কোনও পবিমাণেখ কারণ হইতে পাবে না, কেননা পবিম।৭ 
কারণ হইলে সে তাহা হইতে উতকৃষ্টতব পবিমাণের জনক হইবে, অণু হইতে 
উতকষ্টতব পবিমাণ অণুতর, তাহা অপ্রসিদ্ধ, এজন্য সংখ্যাই দীর্ঘ পরিমাণের 
কাবণৰপে স্বীকূত হইযাছে। এই অভিপ্রায়ে বলিলেন--কারণ-ভূম্না 
কাধ্য-মহবোথ্পাদনাৎ্--কাবণেব বত্ব সংখ্যা কায্যগত মহত্ব জন্মাইযা 
থাকে। এইবপে চাবিটি ত্রসরেণু দ্বাৰা চতুবপধুক পদার্থ গঠিত হয, চতু- 
রণুকগুনি দ্বাবা অপব আব একটি স্কুলতর পদার্থ জন্মে, সেই 
স্থলতর পদীর্থগুশি দ্বাবা স্থুলতম পদার্থের উৎপত্তি হয়, এইবপ ক্রমে 
মহতী পৃথিবী, মহাঁপবিমাণ জল, তাদুশ আগ্র ও বাধু উৎপন্ন হয। 
কারধ্য-_পৃথিব্যাদিতে যে বপাদি থাঁকে, তাহা তাহাদের সমবাধি কারণগত 
রূপাদি হইতে । যেহেতু, কারণেব গুণ কার্চেব গুণ হ্ট্টি কবে। তাহার 
পর যখন ঈশ্বর সেইবপে উৎপন্ন পৃথিব্যা্দি পদার্থ ধ্বংস কবিতে ইচ্ছা! 
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করেন, তখম আবার প্রত্যেক পরমাণুতে ক্রিয়া উৎপন্ন হইতে থাকে, লেই 
ক্রিয়। দ্বার৷ দ্বযণুকাদির বিভাগ হয় এবং পরম্পর সংযোগ শিখিল হয়! 
যায়। স্তরাং ছ্যণুকাদি পদার্থ ভাঙ্গিয়া গেলে অধিকরণের ৰা সমবায়ি 
কারণের নাশে সমবেত কার্যনাশের নিয়মহেতু ত্রযগুকাদির নাশ হয়, এইরূপ 
ক্রমে পৃথিব্যাদির নাশ হইয়া থাকে । যেমন তন্তনাশ হইলে বস্ত্রনাশ হয়, 
সেই কার্ধাদ্রব্গত অর্থাৎ পটগত রূপাঁদিরও আশ্রয় ( সমবায়িকারণ ) নাশী- 
ধীন (নাশ হইয়া থাকে )। ইহাই জগণ্ প্রলয়ের ব্যাপার । পরমাণু-পদার্থকে 
পরিমণ্ডল বলা হয়, সেজন্য তাহাতে সমবেত পরিমাণ পারিমাগুল্য-সংজ্ঞায় 
অভিহিত। দ্বযগুকের নাম অণু, তাহাতে সমবেত অর্থাৎ অমবায় সঙ্বন্ধে 
বর্তমান পরিমাণ অণুত্ব, হুন্বত্ব নামে কথিত। ত্র্যণুকাদির পরিমাণ- ত্রাণুকত্ 
ও মহত্ব । ইহাই নৈয়ায়িকদিগের স্থষ্টি ও প্রলয়ের প্রক্রিয়া! । তাহাতে 
সংশয় হইতেছে--পরমাথু-সমষ্টি দ্বারা জগতের উৎপত্তি সঙ্গত কিনা? 
তাহার উত্তরে পূর্ববপন্ষী নৈয়ায়িক বলেন, হী, উহ1 সমঞ্জসই বটে, যেহেতু 
উহ] অদুষ্ট--পপ বা পুণ্য অথবা ধশ্মাধশ্ম-বিশিষ্ট জীবের সহিত সংযোগ- 
বশতঃ পরমাণু ছুইটিতে প্রাথমিক ক্রিয়া হইতে এ উভয়ের সংযোগ হয় 
এবং তজ্জন্ত ছ্যণুকোত্পত্তি হয় এবং দ্বণুকাদিক্রমে মহতী পৃথিবী প্রভৃতির 
সৃষ্টি সম্ভব হইতেছে। হ্ত্রকার এই তাকিক সিদ্ধান্তের পরিহার 
করিতেছেন__ 

অবতরণিকাভাব্য-টাকা-_অথারস্তেতি। এতদারভ্য সপ্তন্বধিকরণেষু 
প্রতুযদাহরণ-সঙ্গতিঃ | প্ররুতেশ্চেতনেনানধিষ্ঠানাৎ্খ বিশ্বকারণত্বং মাস্ত পর- 
মাণুনাং তু তেনাধিষ্ঠানাৎ তৎকারণত্মমস্তিতি পরমাণুভিদ্বণগুকাদিক্রমেণ 
বিশ্বস্থ্টিরিতি ঘাকিকরাদ্ধান্তোহত্র বি্ষয়ঃ। সূ. প্রমাণমূলো ভ্রমমূলো 
বেতি তত্র সন্দেহঃ। তশ্ত প্রমাণমূলতাঁং বক্তুং তৎপ্রক্রিয়াং দর্শয়তি 
তাকিকা মন্যন্ত ইত্যাদিনা। অদুষ্টেতি। জীবাদুষ্টেন পরমাণুযু ক্রিয়োৎ- 
পত্তিরিত্যর্থঃ। ন চ দ্বাভ্যামিতি। তাঁফ্িকা বদস্তি হুম্বাদণোশ্চ হ্যুণুকাৎ 
মহৎ দীর্ঘঝ ত্র্যণুকমুৎ্পগ্ভতে ৷ দ্বযণুকগতে হন্বত্বাণুত্বে তু শ্র্থুকে মহত্বাহ্যো- 
নারস্তকে কিন্ধ তদ্গতা ত্রিত্বসংখ্যৈব তয়োরারস্তিকা। অন্যথ! ততোহপ্যতি- 
সৌন্্যে প্রথিমান্তপপন্তিঃ ৷ এবং পরিম গুলাভ্যাং পরমাণুভ্যামণুদ্যগুকমারভ্যতে । 
তদ্গতা দ্বিত্বংখ্য। তত্রাণুত্বাঘ্ভোরারস্তিক। ন তু পারিমাগুল্যং তয়োরারস্তকম্‌। 
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তেনারস্তে ততোহপি সৌন্ষ্যাপত্তেরিতি ৷ কার্ধযব্ূপং কারণরূপাদদিতি চাহুঃ। 
কাধ্যং পটন্তদ্গতং যদ্রপং তৎ খলু স্বাশ্রয়স্ত পটস্ত যত সমবায়িকারণং 
তন্তবন্তদ্গতাদ্রপাদুপগ্ভত ইত্যর্থ:। কারণগুণ] হীতিব্যাখ্যাতার্থঃ। ইখমিতি। 
সংজিহীর্ষোৌ সংহর্তকামে, আশ্রয়নাশীৎ ছ্বাপুকবিনাশাৎ। যথা পটস্তেতি। 
নাশ ইতি পূর্ণ সম্বন্ধ: । তদ্গতত্তেতি। পটগতস্ত রূপস্ত পটনাঁশেনৈব নাশ 
ইত্যর্থ:। কিঞ্চেতি। অত্র তর্কলময়ে । তজাৃষ্টেতি । অদৃষ্টবদাত্মন। জীবেন 
সহ পরমাণ,নাং সংযোগন্তদ্ধেতকা যা পরমাণুগতাদ্যক্রিয়। তজ্জন্তে। যঃ পরমাথু 
যুখ্মনংযোগন্তদারবনি যানি দ্বণুকাঁনি তদাদিক্রমেণেত্যর্থঃ 
অবতরণিকা-ভাব্যের টাকানুবাদ__এই আরস্তবাদস্ত্র হইতে আবস্ত 
করিয়া সাতটি অধিকরণে প্রত্যুদ্দাহরণ (প্রতিবাদাখা)-সঙ্গতি জাঁনিবে। প্ররুতি 
যেন চেতন পদার্থের অধিষ্ঠান ব্যতিরেকে জগতৎকারণ হইতে পারে না) 
না হউক, কিন্ত পরমাণুগুলির চেতনাধিষ্ঠান থাকায় তাহারা জগতের কারণ 
হউক, “পরমাণু সমুদায় দ্বারা ছ্বণুকারদির উৎ্পত্তিক্রমে বিশ্বস্থটি হয়"__এই 
তাকিকদের সিদ্ধান্ত এই অধিকরণের বিষয়, তাহাতে সংশয়--ইহা সপ্রমাণ 
অথবা ভ্রমমূলক ? পূর্ববপক্ষী উহা অপ্রমাণ, ইহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য 
সেই ন্ষ্টি-প্রক্রিয়৷ দেখাইতেছেন-__তাকিকা মন্ন্তে ইত্যাদি বাক্যছার!। 
দ্বয়োঃ পর্মাণ্ো রদৃষ্টসাপেক্ষা ক্রিয়া ইতি-_অর্থাৎ জীবের অদুষ্টবশতঃ পরমাণু 
দ্যয়ে ক্রিয়]! জন্মে। ন চ দ্বাভামণুভ্যামিত্যাদি-__নৈয়ায়িকগণ বলেন-_- 
হন্ব এবং অণধুপরিষাঁণ দ্বাণুক হইতে মহৎ ও দীর্ঘপরিমাণ ত্রাণুকের উৎপত্তি 
হয়। এখানে তাহাদের বক্তব্য-দ্বাণুকের যে পরিমাণ হৃম্বত্ব ও তআণুত্ব, ইহা 
ত্রাথুকের মহত্ব-দীর্ঘত্ব পরিমাণের জনক নহে, কিন্তু ত্র্যুকগত ত্রিত্বসংখ্যাই 
সেই মহত্ব ও দীর্ঘত্বের জনক । তাহা স্বীকার না করিলে তাহা হইতে 
অতিস্ম্মর ছযণুকে পৃথুত্ব পরিমাণের উপপত্তি হয় না । এইরূপ পরিমগ্ল-পরিমাণ 
ছুইটি পরমাণুর সংযোগে যে ছ্বাখুকের উৎপত্তি হয়, তথায়ও দ্বাণুকগত দ্িত্ব- 
সংখ্যা তাহার দীর্ঘত্ব ও মহত্ব-পরিমাণের কারণ, তদ্ভিন্ন পরমাণু-পরিমাণ 
সেই দ্যণুক পরিমাণের কারণ নহে, যদি সেই পরিমাগুলা-পরিমাণ দ্বার 
স্যণুক-পরিমাণের উৎপত্তি বলা হইত, তবে পরমাণুর অণুতরত্বাপত্তি হইত। 
নৈয়ায়িকগণ আরও বলেন, কাধ্যের রূপ কারণের রূপ হইতে জন্মে। 
উদ্দাহরণ স্বরূপ দেখাইতেছেন,-__-তন্তর কার্য পট, তাহার রূপ, পটের সমবায়ি 
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কারণ তত্তর রূপ হইতে উৎপন্ন হয়। কারণ-গুণ হি ইত্যাদি ন্যায়ের অর্থ 
একপ্রকার ব্যাখ্যাতই হইয়াছে । ইখমিতি-_সঞ্জিহীর্ষৌ-_অর্থাৎ ঈশ্বব বিশ্ব 
ধ্বংস করিতে ইচ্ছুক হইলে । আশ্রযনাশাৎ ত্র্যণুকাদি নাশ ইতি-_আশ্রয়ের 
নাশ হইতে অর্থাৎ দ্বণুকেব নাশ হইতে । যথা পটস্ত তন্থনাশে 'নাঁশঃ? এই 
পদের সহিত যোজনা । তদ্গতস্ত ইতি-_-পটস্থিত বপাদ্দির পটনাশেব ছ্বাবাই 
নাশ হয়। কিঞ্চেতি পরমাণুবত্র, অত্র-_এই তাফিক সিগ্ছান্তে। তত্রাঁদষ্ট- 
ব্দাতসসংযোগ ইতি-_অদৃষ্টবিশিষ্ট যে আত্মা, তাহা সহিত পরমাণুদের 
সংযোগ ( সম্বন্ধ ) হইতে পবমাণুদ্ধষে যে প্রাথমিকী ত্রিঘা হয, তাহা] হইতে 
পরমাণুদ্ধষেব সংযোগ জন্মে, সেই সংযুক্ত পবমাণুদ্ধয়ে সমবায় সচন্ধে দ্বাণুকের 
উৎপত্তি হয়, সেইক্রমে ত্রাণুক, চতুবণুক প্রভাতি জন্মিযা বিশ্ব স্থট্টি কবে। 


মহদ্দীর্ঘ বছধিকর ণম, 


মুত্রমূ- মহদ্দীর্বদৃব! হুস্বপরিমণ্ডলাভ্যাম.॥ ২১ ॥ 


জূত্রার্থ_মহৎ ও দীর্ঘ পরিমাণ বিশিষ্ট ত্রাণুকের উৎপত্তি হয, হ্ম্বপবিম|ণ 
ছ্যণুকদ্বাবা ও পবিমাগুল্যা-পবিমাণ-বিশিষ্ট পবমাণু ছ্বাবা-এহ মঙেব মত 
তাহাদের সমস্ত মতই অসমঞ্জস-যুক্তিবিকুদ্ধ ॥ ১১ ॥ 


গোবিন্দভাষ্াম-_ইহ বেতি চার্থে। পুর্ব ভাইসমঞ্জসমিত্যন্ত- 
বর্ততে। হুন্বপরিমগ্ডলাভ)” দ্বাণকপবমাণভ্যাং মহদ্দীঘ এ্যণ,ক- 
বত্তন্মতং সর্বনসমঞ্জসম্‌। পরিমণ্ডলেভ্যো দ্বণ,কানি তেভান্ত্যণ,কাণি 
তেভ্যণ্চতুবণ-কাদিক্রমেণ পুথিব্যাদীনামুৎপত্তিরিতবদন্তাপি তং- 
প্রক্রিয়া বিকদ্ধেত্যর৫থ:। ৩থাহি নিরবয়বৈঃ পরমাণ,ভিঃ সানয়বানি 
দ্যণ.কান্তারভান্ত ইতি ন যুক্তম্। সাবয়বৈ” ষড়ভিঃ পাশ্বৈঃ 
সংযুজ্যমানানা তন্ত,নাসনয়বিপটারন্তক বদর্শনাৎ | তস্মাৎ সপ্রদেশাঃ 
পবমাণবোহঙীকাপ্যা, । ইতবথা সহশ্রপবমাণ,না” সযোগেহপি 
পারিমাগুল্যানধিকপরিমাণতয়া প্রথিমানুপপাত্তেবণ, কহ ব্বতমহত্বাছ্য- 
সিদ্ধিঃ। ন চকাবণভূমা বাধ্যমহবৌোৎপাদকঃ মনঃকল্পনমাত্রত্বাৎ। 


২২।১১ বেদাস্তসৃত্রম্‌ ২২৫ 


তথাঙ্গীকৃতেইপি প্রদেশভেদে তেহপি সাংশাঃ শ্বৈরংশৈস্তেইপি পুনঃ 
স্বৈরিত্যনবস্থা অংশানজ্তযসাম্যেন মেরুসর্ষপয়োস্তৌল্যপ্রসঙগশ্চ | 
তম্মান্মহদ্দীথত্র্যণ,কং হৃক্বদ্যণকোৎপন্নং হ্ন্বদ্যণ,করঞ্চ পরিমণ্ডলোৎ- 
পন্নমিতি বিক্তং বচঃ। ন চৈতৎ স্থ্রং স্বদোষনিরাসকতয়। বাখ্যেয়ম্‌ 
অস্য পাদন্য পরপক্ষাক্ষেপকত্বাৎ ॥ ১১ ॥ 


ভাব্যান্ুবাদ _-চ্রস্থ বা শব্দ মমুচ্চয়ার্থে, তাহার তাঁ্পধ্য মহৎ দীর্ঘ 
পরিমাণও অসমঞ্চস। পূর্ব হইতে “অসমঞ্ধসম্ ইহাব অন্ুবুত্তি চলিতেছে । 
দ্বণুকের হন্ব পিমাণ ও পবমাঁণুব পাঁরিমাগুপ্য হইতে অর্থাৎ দ্বাণুক ও পরমাণু 
হইতে মহদ্দীর্ঘ জ্যণুকেব উৎপত্তির মত সর্ধমতই অসমঞ্জস। কথাটি এই-_ 
যেমন পরমাণু হইতে দ্বাথুক এবং তাঁহ। হইতে ত্রাণুক, তাহা হইতে চতুরণুক 
হইবা ভ্রমে পথিবা প্রভৃতির উৎপত্তি, এই প্রক্রিয়া যেমন অসঙ্গত, সেইরূপ 
অন্য তৎসম্মত প্রক্রিয়াও বিরুদ্ধ। সে কিবপ? তাহ বলা হইতেছে__ 
অধয়ধশূন্য পবমাণুগুপি হইতে সাবয়ব ছাণুক উৎপন্ন হয়, এই প্রক্রিয়া 
যুক্রিযুন্ত নহে । যেহেতু সাবয়ব ছয়টি (তন্ক) পার্থেব সহিত সংযুক্ত 
তন্ধগুলিনই অবয়ধী-পটেব উত্পাদকত। দেখা যাঁয়। অতএব দ্বাণুকোৎপত্তিতেও 
পরমাণুদেব সাখধঘবত! প্কাযা। তাহা না হইপে অর্থাৎ পখমাণুব অবয়ব- 
যুক্তত্ব স্বীকাৰ না করিলে সহম্সসংখ্যক পবমাণুব সংযোগে অণু পবিম।ণের 
অনধিক পবিমাণ-।ব।ছ& হওয়া অথাৎ সকপ পবমণুই পাবিমাগুল্য পাঁরমাঁণ- 
বিশিষ্ট হওয়।স তাহাদেব দ্বখা ( পৃথুত। ) সুপ পরিমাণের উত্পনত হইতে 
পারে না, হুতবাং স্বাণুক পরিমান, হুম্ব পরিমাণ ও মহৎ দীর্ঘ পবিমাঁণোখি 
পণ্তি অসঙ্গত | কাবণে বনুত্ব-সংখ্যা কাধ্যের মহত পরিমাণেব উৎপাদক হয়, 
এরূপ বলা চলে না, বীরণ হহা মনেব কল্পনা মাত | সে যুক্তি স্বীকাখ কবিলেও 
অংশবাদ হিসাবে কোনও প্রদেশে সেই সাংশ পরম।ণুগুলি স্বকীয় অন্য অংশ 
দ্বারা, তাহারা আবার অন্য অংশদ্বারা সংযুক্ত হইবে, এইবপ অনবস্তী হু তদ্‌- 
ভিন্ন আরও একটি প্রবপ দোষ দেখা যায় যে অনস্ত।ংশবিশিষ্ট পরমাখুকে মেকুর 
কারণ বণিলে সর্ষপেও সেই অনস্তাংশ থাকায় উভয়েব তুপাতার আপত্তি হয়। 
অতএব মহৎ দীর্ঘত্র্যণ্‌ক হম্ব দ্যণ,ক হইতে উত্পন্ন এবং হন্ব দ্বাণ,+ পরিমণ্ডল 
পরমাণ, হইতে উৎপন্ন, ইহা সারহীন কথা । কেবপাদ্বৈতবাদী ব্যাখ্য। 

১৫ 
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করিয়াছেন--এই শ্ুত্রটি বেদীন্তের উপর সম্ভাবিত দোষের নিরাসার্থ প্রযুক্ত ; 
কিন্তু তাহা নহে, এই দ্বিতীয়াধ্যায়ের দ্বিতীয পাদটি পরবাঁদীর মতের 
প্রতিবাদ-তাতৎপর্যযার্থক ॥ ১১ ॥ 

সুন্মম। টীকা-_মহদ্দার্থবদ্ধেতি। হহ বাশবশ্চাখোহস্ক্তৎ হ্রশ্বদ্ব্যণ,কব- 
দিত্যেতৎ সমুচ্চিনোতি ততশ্চ পরিমগ্ডপেভো ছ্বাণ,কানীত্যাদিব্যাখ্যানং 
সঙ্গতিম্। সপ্রদেশাঃ সাবয়বাঃ। ইতরথেতি। পাখিমাগ্ডশাৎ পরমীণ- 
পরিমাণং তদধিকপবিমাঁণাভাখেনেতাথঃ। ন চেতি। ন খলু বহুত্বসংখ্যঃ 
কশ্চিদ্যোগীন্দ্রো যত্গ্রতাবাৎ কাধ্যে মহত্বমুখপছ্যেত। ততম্মাৎ মনঃকল্সনমীত্র- 
মেতদ্‌ বাচালানাম। কিঞ্চ কাধণকাধ্যযোজ নিকত্বজন্তত্বশিযমো!হপি তৈভগ্ন 
এব। পারিমীগুলাস্তাণ,্বাযানা বস্তকতৃম্বী াধাৎ অণ.ত্বাগ্যোম্মহ ত্বাগ্যাবস্তক ত্বাস্বী- 
কারাচ্চ। তথেতি । তেখপি প্রদেশাঃ। অংশানন্ত্যেতি। মেবোধথানন্ত]- 
বয়বত্বং তথা সর্ষপশ্তাপীত্যাপছেত । ন চৈতৎ সম্ভবতীত্যর্থ:। ন চৈতদিতি। 
বেদান্তসিদ্ধান্তসম্ত(বিতদোষনিরাঁপকতযা৷ স্থত্রমেতৎ কেবলাছৈতিভিব্যাখ্যাতম্‌। 
তন্ন যুক্তমূ। তত্র হেতৃবস্তেতি ॥ ১১ ॥ 

টাকানুবাদ-_“মহদ্দার্থবদবা' ইত্যাদি স্থুতে যে বা” শব্দটি আছে, 
উহা! সমুচ্চয়ার্থে অর্থাৎ 'ত্রন্বদ্যণুকবদ”ঁ ইহাকেও বুঝাইতেছে। তাহাতে 
প্রতিপন্ন হইল-_-এই পাবিমাগুল্য-পরিমাণ যুক্ত পবমা]ু হইতে দ্বণুক হয় 
ইত্যাদি যে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহা সঙ্গতি যুক্ত হইল । তম্মাৎ 
সপ্রদেশাঃ পরমাণব ইত্যাদি__সপ্রদেশাঃ- সাবযব । 'ইতরথা সহম্পব্- 
মাণুনাং ইতি ইহার 'তাৎ্পধ্য পাবিমাগুল্য অর্থাৎ পরমাণ্‌-পরিমাঁণ, তাহা 
হইতে উতরুষ্ঠতর পর্িমীণ অর্থাৎ অণ্‌্তর পবিমাণের অভাববশতঃ পৃথুত্ব বা 
বিশালত্ব হইতে পারে না। ন চ কারণ ভূমেত্যাদি-_-এমন কোনও বন 
সংখ্যাযুক্ত যোগিব্ব নাই, যাহার প্রভাবে কাধ্যে মহত্ব উৎপন্ন হইবে, 
অতএব ইহা বাকৃপট্রদ্িগের মনের কল্পনা মাত্র। আর একটি দোষ 
হইতেছে--এক পরমাণ, হইতে যদি বহুত্বের উৎপত্তি হয়, তবে কার্ধ্য- 
কারণের জন্ত-জনকভাব-নিয়ম তাহাবা ভাঙ্গিলেন। কিবপে তাহা 
দেখাইতেছি-_যেহেতু পারিমা গুল্য-পরিমাঁণকে দ্যণকপরিমাণের অহুৎ্পাদক 
স্বীকার কবা হইতেছে এবং যেহেতু দ্যণ,কের অণনত্ব ও হুস্বতপরিমাণ মহত্ব ও 
দীর্ঘত্ব পরিমাণের অন্ুৎ্পাদক স্বীকৃত হইয়াছে, সেজন্য বুহৎ পরিমাণের প্রতি 
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ক্র পবিমাণ কাখণ-_-এই কার্ধাকারণের জন্য-জনকভাব ব্যাহত হইতেছে । 
তথাঙ্গীকতে ইত্যাদি-_-তেহপি সেহ প্রদেশগুলিও। অংশানন্তাসাম্যেন ইতি-_ 
অনন্ত।বযপত্ব হিপাপে মেকর মত সর্ষপও হইয়! পড়ে, এই তুল্যত্ কিন্তু 
সম্ভব নহে । ন চৈততস্থত্রমিহ্যাি। কেখলাদ্বৈতবাদী সম্প্রদায় এই স্ুজ্রটি 
বেদান্ত-শিান্তে পঙ্গাবত দোবেব খগ্ডনপখ বলিয়া ব্যাখ্যা করেন, তাহ! 
যুক্তিযুক্ত নে, তাহা কাবণ অগ্ত পাদস্ত হত্য।দি ॥ ১১॥ 

লিন্ধান্তকণা-এ€মানে ন্যাব ও বৈশেষিক মতের দ্বারা পিদ্বান্তিত 
“'আবস্তবাদ, খণ্ডন করা হহতেছে। তাকিকগণেব মতান্ুসারে পাথিব, 
জলীয়, তৈজস ও বাধখায়-_এই চাবিপ্রকাঁব পবমাণ, স্বাকৃত হইয়া থাকে । 
উহ্থাদেব প্রত্যেকে5 আবাব নিরব্যব, বপবসাদি গুণযুক্ত, পাবিমাগুল্য-পরিমাণ 
এবং প্রলযকালে অনাবন্ধকায্য্বদপে বর্তমান থাকে । আবার হ্টিকালে 
জীবাদুষ্টবশতঃ দ্বাণ,কাদিক্রমে অবযববিশিষ্ট স্থুলতর জগৎ স্্টি করে। 
জীবেব অধৃষ্ান্তপাবেই দুইটি পরমাণুতে ক্রিযা এবং সেই ক্রিয়া দ্বারা 
পস্পবেব স*যোগে দ্ব্শুকেব উৎপান্ত হখ, উহা] অতি ক্ষুদ্র পরিমাঁণ। এই 
হুষ্টি প্রক্রিযাষ সমবাধী, অপমবাধী ও নিমিন্তকারণ-রূপ তিনটি কারণ আছে। 
এইরূপে ডিনটি দ্বাণ,কেব ক্রিখাদ্বারা পরস্পরের সংযোগে মহৎ জ্র্যণক ঝা 
ব্রসরেণ, সঞ্জাত হয । 

নৈয়াষিকদধিগের মতে আবার ছুইটি ক্ষুদ্র দ্বণুক হইতে মহৎ ত্র্যণুক 
উৎপন্ন হয না, কিন্ত তিনটি দ্বাণুকেব ত্রিত্ব সংখ্যাই মহৎ দীর্ঘ পরিমাণের 
কারণ। যেহেতু কারণের বহুত্ব কাধ্যের মহত্ব উৎপাদন কৰণে_ ইত্যাদি 
বিবিধ যুক্তি প্রদর্শন পূর্বক বৈশেষিক, নৈয়াষিক তাকিকেরা স্ব ম্ব মত 
স্থাপনের চেষ্টা কবিযাছে। উহা ভাঙ্কের ও টীকাব অবতবণিকায় বণিত 
হইয়াছে। 

এ-স্থলে সংশয় এই যে, পরমাণু-সমষ্টির দ্বারা জগতের আরম্ত অর্থাৎ 
উৎপত্তি সমঞ্জস কি না? অবশ্য নৈয়ায়িকগণ তাহাদেব যুক্তির সামপস্য 
প্রদর্শন কবিতে গিয়া বলিবেন যে, যেহেতু উহা! অদৃষ্ট-বিশিষ্ট জীবের 
সংযোগবশতঃ পবমাণুগত যে আগ্ ঞ্যাজনিত পরমাণুদ্ধয়ের সংযোগ, 
তাহা হইতেই দ্বাণুকাদিক্রমে জগতের স্থ্টিব সম্ভাবনা থাকাষ তাহাদের অর্থাৎ 
নৈয়ায়িকদিগেব মত সঙ্গতই। এই প্রকার মত নিবদনের জন্য স্যত্রকার 
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বর্তমান স্থত্রে বলিতেছেন যে, হৃস্ব দ্বাণক ও পরমাণ হইতে মহৎ ও 
দীর্ঘ ত্র্যণ্‌কের উৎপত্তি যেবপ অসথপ্ঈস, সেইব্ধপ তাকিকদিগের সমুদয় 
মতই অসমগ্ুস ও যুক্তিবিকদ্ধ বলিয়া অশ্রদ্ধেষ। এতৎ-সম্বন্ধে ভাষ্যকাঁব তদীয় 
ভাষ্তে ও টাকাঘ যে সকশ বিচাব প্রদর্শন করিযাছেন, তাহ? দ্রষ্টব্য | 


'আচাধ্য শবামাঞ্জেব শ।য়ো, 5ম্মেও পাই যে, হল পবিমাএ দ্বাণক 
এবং পবিমণ্ডপ পাম ৭ গবমাণ হহতে দীঘ ও মহৎ পরিমাণ চ$ব", প্রভৃতির 
উৎপত্তি যুক্তিভীন এ বৈশেষিকদ্িগেব অপর ম৩৪ হযৌক্তক | 


শ্রম্ভাগবতে শমৈন্যে খবিব বাঁকে পাই, 
“চবমঃ সদ্বিশেষাঁণামনেকোহনংযুতঃ অর্দা। 
পখমাণ, স বিজ্ঞেযো নূণামৈকাভ্রমো যতঃ ॥ 
সত এব পণার্থন্ত স্ববপাবস্থিতস্য যৎ। 
কৈবন)ং পণমমহানবিশেষো নিবন্তণঃ 1৮ ( ভাত ৩।১১।১-৭ ) 


আবও বশিযাঙ্েণ,_ 
“অণ,ছে পবমাণ, স্তাৎ অসবেণক্ষঃ স্মতঃ | 
জলাববশ্ব।বগতঃ খমেবাতপতন্নগাঙ ॥” ( ভাঃ ৩১১1৫) 


আরও প1হ ও, 
“এব, নিক্ঝ"ং ক্ষিতিশব্বৃত্ত- 
সপন্নিণানাৎ পবমাণবো যে। 
তা )|এনসা কল্িতাস্তে 
৫৭1৮ “মুঃভন কুতে। পিিশষঃ | 
এব এ*৯ পশমন,বুহিদয- 
৮০ সন্গাপগজাবমণ্ ঘ। 
দ্রবান হাবাশবখকলকণ্ম" 
নম [বহ কত দিতীমম ॥৮ (ভাঃ ৫1১২।৯-১০) ॥১১। 


অবতরণিকাভাষ্যম.-_ কিমন্যদসমঞ্জ ভত্রাই- 
অবভরণিকা-ভাব্যানুবাদ-__আার কি অসামএস্য আছে, তাহাতে 
বপিতেছেন-- 
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সত্রম-_-উভয়থাঁপি ন কর্্মাতভ্তরভাবঃ ॥ ১২। 


ূত্রার্থ_-'উভয়খাপি'__কর্শজন্য যে পরমাণুতে ক্রিয়া হয়, সেই ক্রিয়া 
পরমাণ্গত অদৃষ্ট জন্য? অথবা জীবের আত্মগত অদুষ্টজন্ত ? এই ছুই পক্ষেই 
“ন কর্ম” কম্ম অর্থাৎ আনুষ্ট পরমাণ,র ক্রিয়ার কারণ হইতে পারে না, যেহেতু 
জীবের পাঁপপুণ্য জন্য অদুষ্ট পরমাঁণ,তে থাকা সম্ভব নহে, আবার জীবাত 
অদুষ্ট জন্য পরমাঁণুতে ক্রিয়ার উৎপত্তিও হইতে পারে না, অতঃ__এইগন্যা 
“তদভাবঃ,_জগত্হ্ষ্টির অভাব হইবে ॥ ১২॥ 


গোবিন্দভাষ্বম-_পরমাণুক্রিয়াজন্যতৎনংযো গপূর্ববকদ্বাণ কা দি- 
ক্রমেণ তাফ্িকৈজগছুৎপত্তিরিষাতে | তত্র পরমাণক্রিয়া কিং *'র- 
মাণগতাদৃষ্টজন্া কিংবাত্মগতাদৃষ্টজন্যেতি। নাগ্যঃ আত্মপুণ্যাপুণ্য- 
জন্যাদৃষ্টস্য পরমাণ গতন্াসম্তভবাৎ। নাপানন্ত্যঃ আত্মগতেন তেন পর- 
মাণ গতক্রিয়োৎপত্তাসন্তবাৎ | ন চ সংযুক্তসমবায়সন্বন্ধাৎ সংভবিষ্যতি 
নিরবয়বানাং পরমাঁণনাং নিরবয়বেনাত্মনা সংযোগানুপপন্তেঃ | 
তদেবমুভয়থাপি নাগ্যক্রিয়াজনকমদৃষ্টন। জাড্যাচ্চ, ন হাচেতনং 
চেতনানধিষ্িতং স্বতঃ প্রবর্তৃতে প্রবর্তয়তি বেতি পরীক্ষিতং প্রাক্‌। 
ন চাত্সা বা ততপ্রবর্তক;। তদান্ৎপন্নচৈতন্তস্য তস্যাপি তত্বাৎ। 
ন চাদৃষ্টানুসারীশ্বরেচ্ছা। ততক্রিয়াহেতুঃ তস্য নিত্যত্বেন নিত্যং তৎ- 
প্রসঙ্গাৎ। ন চাদুষ্টোদ্বোধাভাবাৎ প্রতিসর্গে তদভাবঃ তস্যাপি 
সামগ্রীসত্বেহনাবশ্যকহ্বাৎ । ততশ্চ নিয়তস্য কস্যচিৎ ক্রিয়াহেতোর- 
ভাবান্ন সা। পরমাণু তদভাবান্ন তৎসংযোগঃ। তদভাবাচ্চ ন 
দ্যাণ কাদিকমি াতস্তদভাবঃ সর্গাভাবঃ স্যাৎ॥ ১২॥ 


ভাষ্যানুবাদ-_ছুইটি পরমাণুগত ক্রিয়া জন্য উভয়ের সংযোগ জন্মিয়া 
দ্যণুকের উৎপন্তি হয় ইত্যাদি ক্রমে জগতের উৎপত্তি নৈয়ায়িকগণ মনে করেন, 
তাহাতে জিজ্ঞাদা এই-_-পরমাণু ক্রিয়া কৌন অদুষ্ট জন্য? তাহা কি পরমাথু- 
গত অদৃষ্ট জন্য? অথবা জীবের আত্মগত অনৃষ্ট জন্য? এই প্রশ্নে প্রথম পক্ষ 
অর্থাৎ পরমাণুগত অনুষ্ট-জন্য, একথা বলা চলে না) পুণ্যাপুণ্য কম্ম-জন্য অদৃষ্ট 
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জীবেরই সম্ভব, উহা জীবের আত্মগত থাকিবে, পরমাঁগুতে থাকিতে পাঁরে 
না। আর শেষপক্ষ অর্থাৎ আত্মগত আর্ট হইতে পরমাণুর ক্রিয়ার উৎপত্তি, 
ইহাও সমীচীন হইতে পারে না, যেহেতু তাহাতে কাধ্যকাবণের অপামানাধি- 
করণ্য ঘটে। যদি বল, সংযুক্তসমবায় সম্বন্ধে জীবেব অদষ্ট পরমাণুতে 
থাঁকিবে অর্থাৎ জীবের সহিত সংযুক্ত পরমাণু, তাহাতে সমবার সম্বন্ধে বর্তমান 
অদৃষ্ট, সেই পরমাণুতেই ক্রিয়া, এইরূপে কাঁধা-কারণের সামানাধিকরণ্য 
হইতে পারে ; তাহাও যুক্তিযুক্ত নহে, কেননা! অবয়বহীন কোনও ছুইটি 
বন্তর সংযোগ হয় না, পরমাণু নিরবয়ব, আত্মাও নির্বয়ব, তবে আত্মার 
সহিত পরমাণুর সংযোগ কিরূপে হইবে? অতএব এই উভয় প্রকারে 
অদৃষ্ঠ পরমাণুতে প্রাথমিক ক্ক্িয়া জনক হইতে পারে না। আর একটি 
কারণ এই, পরমাণু জড় পদীথ, তাহার চেতন সম্পর্ক বাতীত ছ্াণুকাদি 
স্িতে প্রবৃত্তি হইবে কিরূপে? যেহেত, অচেতন পদার্থ চেতনাধিঠিত না 
হইলে স্বাধীনভাবে প্রবত্তিমান্‌ হয় না এবং অপরের প্রনুক্তির গ্রযোজকও 
হয় না, ইহ পূর্বের বিচারিত হইয়াছে! যদি বল, আম্মাই পরমাণুর 
প্রবৃত্তির কারণ, ত:হও বলা যায় না, যেহেতু স্ষ্টিব প্রাথমিক অবস্থায় 
তোমরাই জ্ঞানের অভাবে আত্মার চৈতন্তাভাব বলিয়াছ । তথাপি যদি 
বল-_জীবের 'অদষ্টান্ুপারিণা ঈশ্বরেচ্ছ| পরমাণু ক্রিষাব উতৎপাঁদিকা হইবে, 
তাহাও সম্ভব নহে । কেননা ঈশ্বরেচ্ছা নিত্য, অতএব নিতাই সৃষ্টি হইয়া 
পড়ে। এই আপত্তি সমাপধীনার্থ যর্দি বল-সর্ববদী জীবের 'অদৃষ্টের উদ্বোধক 
বন্ধ না থাকায় প্রতিপর্গে, অর্থাৎ গ্রলয়ে সেই অনুষ্টোদ্বোপকের অভাব, 
কেননা উৎপত্তির সামগ্রী ( কারণ কুট ) থাকিলে আর অদষ্টেন উদ্বোধকের 
আবশ্যকতা থাকে না। 'অতএব সিদ্ধান্ত এই-যখন ক্রিঘার নিয়মসিদ্ধ 
( অব্যভিচারী ) শিন্দিষ্ট কোন কারণ নাই, তখন পরমাণু ক্রিয়া হতে পারে 
না, আর পরমাথুদ্ধয়ের ক্রিয়ার অভাবে পধমাণুদ্ধয়েক সংযোগ 9 অসিদ্ধ, 
ংযোগের অভাবে দ্বণুকাদির উৎপন্তিও অসম্ভব, অতএব “তদভাবঃ? অর্থাৎ 
জগৎ সির অভাব হইয়া পডে ॥ ১১ ॥ 

সুন্মমা। টাকা__উভয়খেত্যেতখ কেচিদ্বাচক্ষতে। শষ্টেঃ প্রাক নিশ্লো 
পরমাণ, ক্রিয়য়া সংযুজ্য দ্বাণুকমুৎপাদয়ত ইতি মন্যান্তে। তত প্রিয়ানিমিত্বং 
কিঞ্চিদ্বাচ্যং ন বা। আগ্যে জীবপ্রধত্রাভিঘাতাদি তঙ্গিমিত্বং বাচ্যম্‌॥ 
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তন্ন সম্ভবেৎ তশ্ত সষ্টযত্তরকালিকত্বাৎ। দ্বিতীয়ে ক্রিয়ান্ুৎপত্তিপিত্যুভয়থাপি 
ন পরমাঁণ,কর্ম । অতন্তদভাবো ছ্বাুকাদিক্রমেণ স্ষ্্যভাব ইতি। পরমাণ, 
ক্রিয়েত্যাদি মুলগ্রস্থঃ স্ফুটার্থঃ। ন চ সংযুক্তেতি। পরমাণ,তিঃ সংযুক্তে 
আম্মনি সমবেতমৃষ্টং তান্‌ বিচালযেৎ। তেন তেভ্যে দ্বযণ,কাগ্যৎপদ্ধেরন্সিতি 
ন চ বাচ্যম্। তত্র হেতুনিরব্যবানামিতি। অব্যাপাবৃত্তিঃ খলু সংযোগে 
ন স পরমাণুভিঃ সার্ঘমাত্মনঃ শক্যো বন্ত,মবচ্ছেদ কদ্বয়াভাবাদিতিভাবঃ | বৃক্ষঃ 
কপিসংযোগীত্যত্রাগ্রবচ্জেদে কপিন"যোগো ন তু মুলাবচ্ছেদ ইত্যবচ্ছেদক- 
দ্বয়পব্যপেক্ষঃ স দৃষ্টঃ। যত্ত, পবমাঁণ,নামাত্মনঃ স*যোগাদিত্যাদিরবচ্ছেদকঃ 
কল্পযতে তন্ন চারু তশ্তাসশন্ধস্ত তব্েহতিগ্রসঙ্গাৎ । সন্বঙ্থান্য তত্বে তু তত্রাপি 
তদস্তরকপ্পনেহনবস্থৈবৈতি যত কিধিদেতৎ। তদেতি প্রলযে। তস্য 
জীবাত্মনঃ। তত্বাৎ জভত্বাৎ। দ্েহপগ্রতিষ্ঠিতেন মনস। সহাত্বনঃ সংযোগে 
তত্র জ্ঞানাদিগুণ উতৎ্পছ্েত। তা দেহাভাবেন জ্ঞানান্তৎপত্তেজড আত্েত্যর্থঃ। 
তশ্তাদুষ্টোছোপ্রস্ত | কম্তচিদ্দিতি। অনৃষ্টস্য জীবাত্মন ঈশ্ববেচ্ছাঁষ৷ বেত্যর্থঃ। 
এবং প্রতিসগোইপি নস্যাৎ পরমাণুনাং বিভাগায় ক্রিযোৎ্পত্তেবমস্তবাৎ। 
ন তত্রেশেচ্ছা হেতুঃ তম্ত নিত্যত্বেনোতদোধষাপত্ডেঃ। ন চ জীবাদৃষ্টং 
ভোগার্থতেন খ্যাতস্ত তশ্ত প্রলয়াথত্বকঙ্পশীষোগাঁৎ ॥ ১২ ॥ 
টাকানুবাদ--উভষখাঁপি ইতাঁদি কতটি কোন কোনও ব্যাখ্যাকার 
ব্যাখ্যা কবেন, যথা__স্থগ্টিব পূর্বেব নিক্দিষয ব। জড ছুইটি পবমাণ,-ক্রিযা দ্বার! 
পবম্পব সংযুক্ত হহ্ঘা দ্বযণ,ক উত্পাদন কবে, ইহাহ নৈষাযিকগণ মনে কবেন। 
তাহাতে গরশ্ব এই যে__এ ক্রিযাব নিমিত্ত কিছু অবশ্ট বক্তব্য কিনা? যদি 
বক্তব্য হয, তবে তাহা কি? জীবের প্রযত্ব অথব1 অভিযাত প্রভৃতি সেই 
ক্রিযার করণ বশিনে হয, কিন্ধ তাহ] তো সম্ভব নহে , যেহেতি উহা হ্্ির 
পবে হইতে পাপে, আঁ দ্বিতীয পক্ষে অর্থাৎ পরিবার কোনও নিমিত্ত নাই, 
এ-কথা বশিলে ঠ্রিযাব ডৎপত্তিই হহবে না, এই উভয প্রকাঁবেই পরমাঁণ,- 
ক্রিষা হইতে পারে না। 'অতস্তদভাবঃ অতএব ছ্যণ,কাদি-স্িক্রমে জগৎ 
স্থ্টিৰ অতাব এই ব্যাখ্যা করেন। পবমাণু-ক্রিয়া জন্য হত্যাদি তাস্ত- 
গ্রন্থের অর্থ স্ুম্পষ্ট, এজন্বা পুনব্যাখ্যাত হইল না। “ন চ সংযুক্তসমবাষেন' 
ইত্যাদি পরমাঁণ্ব সহিত সংযুক্ত আত্মা সমবায় সম্থদ্ধে বর্তমান অবৃষ্ট সেই 
পরমাণুগুলির ক্রিষা সম্পার্দন করিবে, সেইজন্য ক্রিয়ান্বিত সেই পরমাণু গুলি 
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হইতে ছ্বণুকগুলি জন্মিবে, এই যদ্দি বল, তাহ1 বলিতে পার না, তাহার 
কারণ এই-_নিরবযবানামিত্যাদি-অবযবশূন্য পবমাণুগুলিব অবয়বশূহ্য 
আত্মাব সহিত সংযোগ হইতে পাবে না। তাহাতে যুক্তি এই-_-সংযোগ 
অব্যাপ্যবুত্তি অর্থাৎ নিজেব অধিকবণেই তাহার ম্মন্তাংশে অভাব থাকে, 
তাহা ( সেই সংযোগ ) পবমাণ,গুলিব সহিত শাত্মীর হয এ-কগা খনিতে পাবা 
যায না, কাবণ দ্ুইটি অবচ্ছেদক ( অণশ) নাই, উহা উহ্াব তাৎপধ্য। 
উদ্দাহবণ স্বপ দেখান হইতেছে- “বুক্ষঃ কপিসংযোগী”_ বুক্ষটি একটি বানবধুক্ত, 
এ-কথা বশিলে বৃক্ষের সর্বাংশে কপিব সংযোগ বুঝায না, কিন অগ্রদেশে 
তাহাব সংযোগ বৃক্ষেব মূল দেশে তাহা অভাব, এহবপ ইটি অংশকে 
অপেক্ষা করিষ] থাকে দেখা যাথ। তা যে পন্মাণ,গুলিব আত্মার সহিত 
ংযোগ হইতে ক্রিষোঁৎপত্তি হয, এ-কথা নৈযাধিকগণ বলিয়াছেন, তাহাতে 
অবচ্ছেদক কল্পিত হইযাছে। শাহ] ভাল হয় নাই, কেননা মেই সংযোগ 
সঙন্ধ যদি অযথার্থ হয, তবে যে কোন সময যে কোন দেশেব সহি৩ সংযাগ 
হইতে পাবে। যদি সহ্ন্ধ (সংযোগ) সত্য হয়, তবে তথাখ সগন্ধান্তর 
আছে ধরিযা অনবস্থা হহযা পড়ে অতএব ইহা অতি অসাব কথা। 
তদান্ু্পন্ন-চৈতন্শ্ত হত্যাদি তদা_অর্থাৎ প্রলম-সমযে । তন্তাপি তত্বাৎ 
ইতি-__তশ্ত--জীবাজ্সাব, 'তত্বাৎ__জডত্ববশতঃ। কথাটি এহ-_দেহ মধ্যে 
অবস্থিত মনের সহিত যখন আত্মার সংযোগ হয়, তখন সেই আত্মাষ 
জ্ঞান, সখ, দুঃখ, কৃতি প্রভৃতি গণ উৎপন্ন হয়, কিন্ত প্রলঘকালে দেহ না 
থাকায় জ্ঞানেব অনুদয হইল, কাজেই আম্মা জডই বছিল। তশ্তাপি 
সামগ্রী সন্ত ইতি-_তশ্ত অর্থাৎ অদষ্ট্ের উদ্বোকেব অপেক্ষা অনানশ্যক | 
কম্যচিং ভ্রিযাঙেচগাবিতিপিবমাঁপধক্রিয়াৰ হেতু ঘে কোন একঠিব অর্থাৎ 
দুষ্ট জীবাম্মা ধা ঈশ্বপেচ্ছাপ সহাব হেতু । এইবপে প্রনযেরও অভপপত্তি, 
যেহেতু পবমাণগুলিব বিভাগেব অন্থকুন রিয়ার উৎপত্তি অসস্তব। তথায় 
ঈশ্বরেচ্ছ(কে কাবণ বলিতে পাব না, যেহেতু ঈশ্ববেচ্ছা নিতা, সেজন্য নিত্য- 
প্রলয়ের আপত্তি রূপ পুর্ন বণিত দোষ ঘটে। জীবে আগষ্টকেও 
প্রলয়ানকুল বিভাগজনক ক্রিষাব কারণ বশিনে পার না, তাভাতে আপত্তি 
এই, যদ্দি তাহ] বল, তবে জীবে ভোগে অগকুণবপে খান সেই আদুষ্টের 
প্রলয়কারণতা কল্পন1 করা অযৌক্তিক ॥ ১৯ ॥ 
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সিদ্ধান্তকণ|_-তাফকিকগণের মতে আব কি অসামগ্তন্ত আছে-_ 
তাহা বর্ণনাতিপ্রাে স্বত্রকার বর্তমান শ্রত্রে বলিতেছেন__তাঞ্কিকগণ 
যে বলেন, পবমাণ,ব ক্রিযাজন্য তত সযোগপর্ধক দ্বাণ,কাদিক্রমে জগতের 
উৎপত্তি হয, সেই পখমাণ,ক্রিযা কি পবমাণুগত অদষ্টজন্? অথবা আত্মগত 
অদৃষ্টজন্যা? এই ছুই পক্ষেই কর্ম অর্থাৎ অদষ্ট পণমাণ্‌রর ক্রিয়াব কারণ 
হইতে পাবে না, যেহেতু জীবেব পাপপুণ্যজনিত অদষ্ট পরমাণ,তে থাঁকিতে 
পাবে না, আবাঁব জীবগত অদষ্টেব নিমিন্দ পবমাণ)তে ক্রিয়াব উৎপত্তি 
হওয়[ও সম্ভব নহে, এইজন্য জগৎ স্ুষ্টির অভাব । 

এ-সন্বন্ধে ভাগ্কাব তীহাব পাবগভ ভাষ্যে ও টাকাষ বিস্তারিতভাৰে 
বাখ্যা দিমাঁছেন, তাহা দ্রষ্টব্য । 


শ্বীমদ্ঘ(গবতে পাওয়া যাঁষ,- * 
“তব বিভবঃ খনন ভগবন জগদুদযস্থিত্লিযাদীনি । » 
বিশ্বস্থলস্তে১ংশ"ংশাস্ততর মু স্পর্ছন্তি পুথগ ভিমত্যা। ॥৮ (ভাঁঃ ৬।১৬।৩৫) 
অর্গাৎ তে ভগবন জগতেব উৎপত্তি, স্ভিতি, লয ও গ্রবেশ-নিষমাদি 
যাহা কিছু, তাহ] বস্তুতঃ 'মাপনাবই লীলা, সেই বিশ্বশর্টা ব্রঙ্গাদি দেবগণ-_ 
আপনাবই অংশাংশ। কষ্ট্যাধি-কার্যো ধাহাবা পৃথক পৃথক ঈশ্বর বলিয়া 
অভিম।ন কবেন, তাহা বুথা । 
আব পাত,__ 
“পবমাপু-পবম-মহতোত্তমাদ্য্তান্তবব পী ভ্রযবিধুবঃ। 
শাদাবন্তে সত্বানাং যদ ফবং তদেবান্তবালেহপি ॥৮ 
( ভাঁঃ ৬।১৬৩৬ ) | ১২ ॥ 


সুত্রম-_সমবায়াভ্যুপগমাচ্চ সাম্যাদনবন্থিতে? ॥ ১৩॥ 


সূত্রার্থ__'সমবা ॥া ঠাপগমাচ্চ নৈয়াযিকগণেব সমবায নামক একটি 
সম্বন্ধ স্বীকাবা»ন তাহাদেব মত অসংলগ্র। কি যুক্তিতে? উত্তর-- 
“সাম্যাৎ-_সমবাধ সবন্ধও অগ্ত সমবাষ সমন্ধে সম্গষ্ষী হওযায সাম্য দেখা 
যায়, এজন্য । তাহাতে ক্ষতি কি? উন্নব-অনবস্থিতে:-_অনবস্থা 
দোষবশতঃ ॥ ১৩ ॥ 


২৩৪ বেদাস্তন্ুত্রম ২২।১৩ 


গোবিন্দভাষ্যমৃ-_-সমবায়ত্বীকারাচ্চাসমঞ্জসং তন্মতম্‌। কুতঃ ? 
সাম্যাদিতি। পরমাণ্‌নাং দ্বগুকৈঃ সহ জমবায়-সম্বন্বস্তাকিকৈ- 
রঙ্গীকৃতঃ । সখলুনসম্ভবতি। তস্তাপি সন্বন্ধিত্বসাম্যাৎ তত্রাপি 
সমবায়াপেক্ষায়ামনবস্থাপত্তেঃ। তথাহি গুণক্রিখাজাতিবিশিষ্টবুদ্ধিং 
জনয়ন্‌ সমবায়স্তৈঃ সম্বন্ধ এব জনয়েদন্যথাতিপ্রসঙ্গাং । তথাচ,_ 
সমবায়ান্তরাঙ্গীকারেহনবস্থা । স্বরূপমেব তত্র সম্বন্ধ ইতি চেত্তহ্যন্য- 
ত্রাপি স এবাস্ত্ব কিং তেন । ন চ যুক্তঃ সোহভ্যুপগন্তম | তস্য স্বরূপ- 
মাত্রতয়! সব্ববত্র সব্বধর্মমপ্রাপ্ডেঃ কিঞ্চ সমবায়বাদিনা বায়ৌ গন্ধঃ 
পৃথিব্যাং শব্দ আত্মনি বপং তেজসি বুদ্ধিবিত।াপছ্যেত সমবায়স্যৈ- 
কতেন তত্তংসমবায়স। তত্র সন্বাৎ। ন চ তন্নিরূপিতঃ স নাস্তীতি 
বোধ্যং তত্তন্নিৰপিতত্বসাপি স্ববপমান্রতেন তস্যাপি তত্বাৎ। 
অতিরিক্তস্য চ নিয় তপদার্থবাদেইসন্তাবাৎ। তম্মা দ্িকদ্বত্তর্কসমযঃ ॥-৩॥ 


ভাষ্যান্ুবাদ__পরমাণ, প্রভৃতি অবযবে উৎপন্ন দ্বযণ,ক।দি অবযবী দ্রব্য 
সমবায় সম্বদ্ধে থাকে, এই হেতু নৈয়ায়িকগণের সমবাধ স্বীকৃত হইয়াছে কিন্ত 
এ মত সঙ্গত হইতেছে না, তাহার কারণ কি? উত্তব__সাম্যাৎ_ সমানভাবে 
সমবায় স্বীকার হুইয়া পড়ে, কিৰপে? তাহ] দেখাইতেছেন_-তাকিকগণ 
স্বীকার কবিযাছেন--অবয়বী দ্যণ্কগ্ুপির সহিত অবযব-পরমাণ্‌, গুলির 
সমবায়-সহন্ধ। সেই সমবায়-সন্বন্বই সম্ভবপর নহে, কেননা, সেই সমবায়ও 
আর একটি সমবায-সম্থন্ধে বর্তমান বলিতে হয, তাহা স্বীকাব কৰিলে 
তাহার সভাঁও ন্মন্য সমবাঁয়-সাপেক্ষ হয, এতকপে অননস্থা-দোষ ঘটে । 
কথাটি এই-দ্রব্যে গুণ, ক্রিষা ও জাতি বৈশি্রাবুদ্ধিব-জনক হয অমবাৰ সম্বন্ধ, 
সেই সমবায়-সঙ্্ধ দ্রব্যাদিন সহিত অচ্ছ্েছ্রূপে বর্তমান থ|কে, কিন্ত সেই 
সম্বন্ধ আনার কোন সম্বন্ধে তথায় মান, এই অপেক্ষায় সমবায়কেই বলিতে 
হয়, আবার এ সমবায় কোন সঙ্ষন্ধে বর্তমান, এই অপেক্ষায় আবার সমবায়কে 
বলিলে অনবস্থা-দোঁধই ঘটে । সমবাধ-সঙ্গন্ধ-বৈশিষ্টে সমবায়কে সম্বন্ধরূপে 
দ্বীকার না করিলে অতিপ্রসঙ্গ-দৌষ হয়। আবার এইরূপে অন্য সমবায়-সম্বত্ধ 
ঘটকরূপে স্বীরুত হহুলে অনবস্থা দৌষই হয়। যদি বল, সমবায়-সম্বন্ক 
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ঘটক-সম্বম্ধকে স্বরূপ সন্ধম্ধই বলিব, ইহাও বলিতে পার নাঁ। সংযোগাদিস্থলেও 
সেই শ্বরূপ-সন্বন্ধ বল না] কেন? সমবাঁষ বলিয়া একটি অতিরিক্ত পদার্থ 
'্বীকার করিবার প্রয়োজন কি? ইঠ্টাপত্তিও করিতে.পার না অর্থাৎ স্বরূপ 
স্বন্ধকেও সমবায়ের সম্বন্ধ মানিতে পার ন।, যেহেতু তাহাতে দোষ এই হয় 
যে, সেই স্বরূপসন্বদ্ধ বিশেষ্য ও বিশেষণ-ন্দবূপ, অতএব সকল পদার্থে ই সকল 
পশ্মের প্রাপ্তি হইয়া পড়ে; কিরপে? তাহা দেখাইতেছি --তোমাদের 
মতসিদ্ধ সমবায় এক, অতএব পরথিবীব যে গন্ধ-সমবাঁধ তাহাঁব ও বায়ুর স্পর্শ- 
সমবায়ের একত্ব নিবন্ধন বাধুতে গন্ধবন্ধ প্রতীতি হউক । এইরূপ পৃথিবীতে 
শব্ধ, আত্মায় রূপ, তেজে জ্ঞানবন্তা হহতে পারে । যেহেতু সমবায় এক, অতএব 
সেই সেই দ্রব্াযাদিতে গুণাঁদির সমবায় বর্তমান । যদি বল, পথিবী-নিজপিত 
গম্ধ-সমবায়, বাযু-নিকূপিত স্পর্শ সমবায়, ইত্যাদি বিশেষ সমবায় সমবায়-সামান্য 
হইতে ভিন্ন । অতএব পৃথিবীর গন্ধ বাঁয়ুতে, বাধুর স্পর্শ আঁকাঁশে থাকিতে 
পাঁরে না, একথা বলিলেও দোষোদ্ধার হইবে না, যেহেতু তন্তদ নিরূপিতত্রটি ও 
তদত্ম্ব্ূপমাত্র, অতএব মেই সমবায় গন্ধাদি নিরূুপিত-সমবায় হইতে ভিন্ন 
নহে, সমবায়েরই স্বরূপ, তাহা হইলে গন্ধাদি-নিরপিত সমবায়ও বাষু 
প্রভৃতিতে আছে। কাজেই সর্বত্র সকল ধশ্মসন্তার আপন্তি। যদি বল, 
গন্ধাদি-নিবপিত সমবায় শুদ্ধ সমবায় হইতে অতিরিক্ত একটি পদার্থ, তাহাও 
নহে); কারণ তাহা বপিলে নিয়ত সপ্ত পদার্থবাদী বৈশেষিকগণের পক্ষে 
অতিরিক্ত নির(পিত সমবায় বলিলে সিদ্ধান্তবিরোধ হয়, অতএব উভা অসম্ভব । 
এই সব কাবণে তাকিক-সিদ্বান্ত বিরুদ্ধ হইতেছে ॥ ১৩ ॥ 

সুক্মম। টীকা__সমবায়েতি। পরমাঁণ,প্রভৃতিঘবয়বেষু দ্বাণকাদিব্বয়বী 
সমবায়েন তিঈতি। দ্রবোধু গ্ুণকম্মণী। দ্রবাগুণকম্মন্ত দ্রবাত্বাদিকা জাতিশ্চ 
তেনৈব তিষ্তীতি তাকিকা মন্যন্তে । নিতাসম্বন্বো হি সমবাঁয়ঃ | অথাবয় বৃবিশিষ্ট- 
গুণবিশিষ্টাদিযু তিন্‌ সমবায়ঃ কেন সন্বন্ধেন তিষটেদিতি পৃচ্ছায়াঁং সংযোগেন 
তিষ্ঠেদিতি ন শকা”ৎ বক্ত,ং দ্রব্যয়ৌরেব সংযোগাঙ্গীকারাৎখ। সমবায়েন 
তিষ্েদিতি চেৎ ভি সোহপি সমবায়েনেতোবমনবস্থ। স্তাদিত্ার্থঃ | এতদ্বিশ- 
দয়তি তথাহীতি। তৈগুণাদিবিশিষ্টেঃ সম্বন্ধ এব সন্‌ সমবায়স্তাং গুণাদি- 
বিশিষ্টবুদ্ধিং জনয়েৎ। অন্যথা তৈরস্বন্ধস্ত তদ্,দিজনকত্ম্বীকারে সতীত্যথঃ। 
ত্ব্ূপমেবেতি | সমবীয়স্য যত ম্বরূপং স এব তশ্ত অন্বন্ধো ন তু সন্বদ্ধাস্তরং 
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তেন নানবস্ত্েতি চেৎ উচ্যতে । তহ্যন্তত্র সংযোগাদাবপি স এব স্বরূপ -সন্বস্ধ 
এবাস্ত কিং তেন সমবায়েন, সংযোগাদেগুপপরিভাষায়াঃ কল্পসিতত্বাৎ ন তয় 
সমৃদ্ধাব ইতি ভাঁবঃ। বেদাঞ্ছিনস্ত তত্র তত্র বিশেষণতৈব সম্বন্ধো বোধ্যঃ | 
নচেতি। সম্ববপসন্বদ্ধঃ | সনব্বত্র সর্বধশ্ম প্রাপ্তিং প্রপঞ্চয়তি সমবায়বাদিনা- 
মিত্যাদিন!। . সমবাযস্তৈকত্বেনেতি |. গন্ধাদিসমবাযহ্য বাষণদিষপি 
সত্বাদিত্যর্থঃ । নচ তদিতি। গন্ধনিৰপিতঃ সমবায়! ন বাযৌ শবনিকপিতস্ত 
ন পৃথিবামিতি নাতিগ্রসঙ্গ ইতি ন বাচ্যমিতার্থঃ। তত্র হেতুস্তত্তদিতি। 
সমবাধস্য যৎ গন্গািনিৰপিতত্বং তত কিল সমবায়ন্ববপান্নাতিবিক্তমতন্তশ্তাপি 
গন্ধাধিনিপিতপমবাধস্াপি প্তকা২ বাধাদৌ স্থিতত্বাৎ। তেন চ সর্বত্র 
সর্বধন্মপ্র/পিবিত্যর্থঃ। অব্রৈব কেচিদবা।চক্ষতে _স্মবাধাভ্যপগমাচ্চ তর্ক- 
সিদ্ধান্ছে! বিকদ্ধঃ। নন তদভাপগমে কো! দোষস্তত্রাহ সাম্যাদনবস্থিতেবিতি | 
দ্বাণ,কং পবমাণ,ভ্যামতান্তং ভিন্নং সং সমবাধমপেক্ষতে এবং সমবাঁষোহপি 
সমবাখিভ্যামতান্ত* ভিন্নঃ সন্নন্েন সমবায়েন তাভাং সম্বধ্যেত। 
তিন্ন্রসামাদসম্বন্বম্তা চ সন্বত্বাদর্শনাৎ | তথা চ তশ্ু।পি তৎ্সাম্যাৎ 
সমবাধান্তবমিতানবন্থ।পত্তিঃ | স্বকপশ্য সম্বন্ষত্বে ত সমবামবিলোপপ্রসঙ্গ 
ইতি | ১৩ ॥ 

টীকানুবাদ-_'সমবা য়াডাপগমাচ্চেতি' তাকিকগণ বলেন- _পবমাণু প্রভাতি 
অপয়নগুলিতিত দ্বযণ,কাদি মব্যবী সমবার-স্ন্ধে থাকে, এইবপ গুণ-কম্ম 
দবো, দবা, পণ, কশ্মে দ্বাত্ব, গুণত, কশ্মহ ও সন্তাজাতি সমপাঁষ-সম্বন্ধে 
থাকে । সমবাম শিশাসন্ন্ধ, ইভা আগন্ধক নহে । এক্ষণে ভাহাঁদের প্রতি 
প্রশ্ন ভইভোছ-খী অপধবাম্মক পনম।ণ,)তে এবং গুণ-বিশিষ্ট দ্রবো বর্ধমান যে 
সমবাধ) াশা কোন সঙ্গন্ধে আছে? যর্দি বল, সংযোগ সম্বন্ধে বর্তমান, তাহা 
বলিতে পাব না, যেঠেত দইটি দ্রব্যেবই সংযোগ হয, দ্রপাণ্থণেব সযোগ হয় 
না_ইহা তে।মবা ম্বীকাপ কর। তাহাতে যদি বল, এ সমবায়-সম্বন্দে সমবায় 
বর্মন হইবে, তাহা হইলে সমবাষ-সঙন্ধ-ঘঢক সমবায কোন সন্বন্ধে থাকিবে? 
এই প্রশ্থেব উন্তবে যদি মমবাযকে পুনবাধ স্বীকাব কব, তবে অনবস্থা-দোষ 
হইযা পড়িল। এই কথাই ভাষ্যকার বিশদ কবিযা বপিতেছেন--“তথাহি 
গুণক্রিয।জতি, ইত্যাদি বাক্য দ্বাবা। সেহ গুণাদিবিশিষ্ট পদার্থগুলির 
পরম্পর সম্বন্ধ সমবায় বিশেষ্য ও বিশেষণে থাকিয়া উহাদের বিশিষ্ট বুদ্ধি 


২।২।১৩ বেদাস্তনুত্রম্‌ ২৩৭ 


জন্মাইয! দ্দিবে। “অন্যথাতিপ্রসঙ্গাৎ_ইতি অন্যথা অর্থাং সেই গুণাদির 
সহিত স্বন্বহান বিশেষ্য হইলে বিশেষণবিশিষ্ট বিশেষ্য প্রতীতি সর্বত্র হইযা 
যাঁষ। '“ম্বঝ্পমেবেতি”-যদি বল, আবপ-সঙ্ন্ধে এ সমবাষ থাকিবে অর্থাৎ 
পমবাযষেব যে স্ববপ, তাহাভ সমবাঁষেব আঙ্গণত তদাভন্ন অন্য কোন সম্বন্ধ 
নহে, অঙএব অনবস্থা-দোধ হহতেছ না) ৬হ।ভে বশিতেছি-_ তাহা হইলে 
“অন্যত্রাপি স এবাস্ত বি9্তেন? অন্য এ-সশণখাগাদস্থশেও স এবাতসেহ স্থরূপ- 
স্বহ হউক, কিন্তেন__সমবাঁষ স্বীকার বপ্বাৰ প্রযোনন কি? ভাবার্থ 
এহ-__সংযোগাদিকে তোমবা যে গুণ-মপো পপিগণিত ববিধাছ, উহাতে। 
কল্পিত, অতএব কল্পিত পবিভাষা-বলে এ দোেছধাব হইতেছে না। বৈদান্তিক- 
গণ এ জব দ্রব্যগুণবিশিষ্টাদি বুদ্ধিতে স্ববণ সঙন্বাহ ত্বীৰীর করবেন, সমবাষ নহে, 
ইহা জ্ঞাওবা। “ন চ যুক্ঃ সোহক্ু/পগঞ্জম হিসভবমথাছ স্ববপ-সঙ্গন্ধও 
সমবাধ-সঙ্ন্ধেব ঘাক খনিতে পাঁৰ না| তাহাতে এব * বল্ধম্ম ঞ [গ্ি্দাষ ঘটে, 
তাহা (1শদ করিধা দেখাইতেছেন-_কিঞ্চ এমবাখবাদ্নামিত)াদি বাকাদ্ধাবা। 
সমবাথশ্োকঞ্েনেঠি_সমবাধ এক হ9 11 গন্ধাদি সমবাথ বাষু প্রভতিতেও 
আহে, এ হেতু । নিচ তন্নিবাপঙ হি যদ্প ১ গশ্শি ক ত সমবাধ বাধুতে 
নাহ, *ন্বানকপিত পমবায পৃথিবীতে নঙঃ অতএব উল্ত গাপত্তি শাই, 
এ কথাও ধলি.৩ পাব শ, তাহা হেত “তহন্নিকপিত” হ্ত্যাদি গ্রন্থ-- 
হত।|দধি_-গন্ধার্দি নিৰপিত যে সমবাব, ভহা] শ১বাধপকপ হহতে ভিন্ন নহে, 
অ৩ঙএব সেভ গন্ধাি-শিবপিত সমবামেব ও বাধু গভৃটিনে সত্তা আছে, স্ততবাং 
যে কোন বায়ু গ্রভৃতিতে পৃথিবী প্রভৃতি ধম্মেব আপত্তি, ভহাই বস্ত ব্য। এই 
স্থলে কেভ কেই ব্যাথা। ববেন-_সিমব।যাঞ্যপগমাচ্চ তবসি পা বিকদ্ধ, 
নৈখাখিক ও তশেষকগণ সমবাষ শ্বীকাব কবায বৈ"।প্তিকগ.শব মতে সহিত 
বিতর খটত্ছে | যদি বল-তাহা স্বাকাব করিলে দোৌবাক / তাহাতে 
উও্ব কাবতেছেন-পাম্যাদনবাস্থত০ সমস্ত সমবাঘেব এক) নিবন্ধন দোষ ও 
অনবস্থ।-দোষ হখ। কপে? তাহা দেখা তেছেন_দ্বাণ্‌ক থং পরমাণু হইতে 
এবান্ত ভিন্ন হখ্যাঁও স্বতন্ব সমবাষধ নামক একট সছদ্ধ দ্বাণ। উভষে 
সম্বপযুও্ হহতেছে। এই তিন্নত্বেব তুপ্যতা বশও: এব অসহন্ধেব সহন্ধত্ 
থাকে না, এইজন্য । তাহাতে ক্ষতি এই, সেই সমবাযেবও দ্রব্যগুশীদির সাম্য- 
বশত; তাহা ঘটক-সম্ন্ধ অন্য একটি সমবাষ, এইভাবে অনবস্থাপত্তি। 


২৩৮ বেদাস্তমূত্রমূ ২২১৪ 


স্বরূপকে তাহার সম্বন্ধ বলিলে সমবায়-স্বীকার নিষ্রয়োজন, অতএব সমবায়ের 
বিলোপ হয় ॥ ১৩ ॥ 


সিদ্ধান্তকণ।--টনযাধিকদিগের মতের আরও একটি অযৌক্তিকতা 
শুত্রকার বর্তমান ন্ুত্রে দেখাইতেছেন। উহাঁছের মতে সমবায় নামক যে 
একটি সম্বন্ধ স্বীকৃত আছে, তাহাতে এহ সমবাধ-সশ্বদ্ধ অন্য সমবায়- 
সম্বন্ধে সম্বদ্ধী হয, সেই জন্য অনবস্থা-দোষ উপস্থিত হয় । 


ভাষাত।ব তীহাব ভাঙে ও টীকায বিস্তৃত ব্যাখ্যা দ্রিযাঁছেন বলিষা এই 
জটিল বিষয়েব আব পুনকণ্তি কবি ীম না। ভাব্য ও টীকাব অনুবাদ ভ্রষ্রব্য। 


শ্রীমন্ভাগবতেও পাওয়া যাধ১__ 
“যদ ক্ষিতাবেব চবাচবস্য 
বিদ।ম নিষ্ঠা প্রভবঞ্চ নিত্যম্‌। 
তন্নামতো হন্যাদ্য বহাধমূলং 
নিবপাযতাং সৎ ক্রিযষভমেষম্‌ ॥৮ (ভঃ ৫১২1৮) 
কাধ্যেব মূল কারণ অবগত হইলে 'তৎকাধ্যেরও উপলব্ধি আপনা হইতেই 
হয়, তাহাতে নানা প্রকার অযৌক্তিক কথাব আবতাবণা করিতে হয় না। 
যেমন মুখপিগ্ডের জ্ঞান হইলে তচ্জাত দ্রব্যের উপলব্ধি হইয়া থাকে, সেইবপ 
সর্বকারণ-ক।রণ শ্রীভগবানেব বিষয় অবগত হইতে পারিলে আর কোন 
বিষয়ে জ্ঞানেব অভাব থাকে না। তখন আর বৈশেষিক ও নৈযায়িকদিগের 
সায় অসার যুক্তি কল্পন" করিতে হয় না ॥ ১৩॥ 


মুত্রম- নিত্যমেব চ ভাবাঁৎ ॥ ১৪ ॥ 


জৃত্রার্থ__সমবায়কে যখন নিত্য বলা হইতেছে, তখন সেই সমবায়-সনবন্ধী 
জগংও নিত্য হইয়। পডে, অতএব নৈয়ায়িকমত অসংলগ্ন ॥ ১৪ ॥ 


গোবিন্দভাষ্যমূ-_সমবায়স্য নিত্যতবস্বীকা রাত্বৎসন্বন্ধিনোহপি 
জগতো৷ নিতান্রপ্রসঙ্গাদসমঞ্জস তন্ম *ম্‌ ॥ ১৪ ॥ 


ভাষ্যান্থুবাদ-_-সমবায়ে নিত্যত্ব স্বীকার হেতু সেই সমবায় সম্বন্ধে 


২২৭৪ বেদাস্তস্ূত্রম্‌ ২৩৯ 


সম্বন্ধী জগতেরও নিত্যত্ব হইয়! পড়ে, কিন্ত জগৎ অনিত্য,-_-তাহাদের মত এই 
'অসঙ্গতি দৌষছুষ্ট ॥ ১৪ ॥ 

সুম্মম। টাকা নিত্যমিতি। সন্ন্ধনিত্যতং খলু সন্বদ্ধিণিত্যত্বমমস্তরা ন 
সম্ভবতীতি ভাব: | অত্র ব্যাচক্ষতে । পরমাণবশ্চে প্রবুত্তিক্বভাবাস্তদ। নিত্যং 
সর্গপ্রসঙ্গ: নিবুন্তিস্বভ।বাশ্চেম্িত্যং প্রলযগ্রমক্গ ইত্যভষনিত্যতাপত্তেরসমঞ্জস- 
স্তর্কসময ইতি ॥ ১৪ ॥ 

টাকানুবাদ--অভিপ্রাফ এই- সম্বন্ধীব সত্তা সন্বন্ধের সন্তাধীন হইয়া 
থাকে , নতুবা সম্ভব নহে অর্থাৎ সন্বন্ধী নিত্য না হইলে সন্বন্ধ নিত্য হন ন!। 
এ-বিষযে ব্যাখ্যাকর্তীবা বলেন, যদি পবমাশ,গুলির কাধ্যোৎ্পাদকতা স্বভাব 
হয, তবে সর্বদ] স্থষ্টি হয় না কেন? যদি কার্যেব নিবৃত্তি স্বভাব হয়, তবে 
নিত্য প্রলয হউক , এইবপে উভয় পক্ষেই নিত্যতাপত্তি হয পড়ে, অতএব 
তর্ক সর্গতিহীন ॥ ১৪ ॥ 

সিদ্ধান্তকণ1__সমবায়-স্বীকারকাঁবী তাকিকদিগেব মত খণ্ডন করিতে 
গিয়! স্ত্রকার বর্তমান স্থত্রে বলিতেছেন যে, উহার! যখন সমবায়কে নিত্য 
স্বীকার করেন, তখন উহাদের মতে তৎসম্বদ্বী জগতেরও নিত্যতা-স্বীকার- 
প্রসঙ্গ আসিয়া পডে, সেই কারণেও নৈয়ায়িকের মত অসমগ্রস বলিতে হুইবে, 
কারণ জগৎ অনিত্য। 

সম্বন্ব-নিত্যত্ব কখনও সম্বদ্ধি-নিতাত্ব ব্যতীত হইতে পারে না। পরমাণু 
সমূহ যদি প্রবৃত্তিস্বভাবযুক্ত হয়, তাহা হইলে স্থষ্টিকার্ধ্য নিত্যই হইয়া 
পড়ে, আর নিবৃত্তি-স্বভাবযুক্ত বলিলেও নিত্য প্রলয়-প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে; 
স্ৃতবাং উতভয়স্থলেই নিত্যতার আপত্তিবশতঃ তাকিকের এই মত অসমঞ্স। 


শ্ীমস্তাগবতে পাই,-_- 


“তন্মাদিদং জগদশেষমণত্ম্ববপং 
স্বপ্রাভমস্তধিষণং পুরুদুঃখছুঃখম্‌। 
ত্বষ্যেব নিত্য হ্নখবোধতনাবনস্তে 
মায়াত উদ্ভদপি যৎ সর্দিবাবভাতি ॥” (ভাঃ ১০1১৪।২২) 


অর্থাৎ এই নিখিল জগৎ অনিত্য, স্থৃতরাং স্বপ্নব্চ অচিরস্থায়ী, জ্ঞানশূন্ত, 
জড় ও অতীব দছুঃথপ্রদ। আপনি সচ্চিদীনন্দন্বরূপ অনন্ত, আপনার 


২৪৩ বেদাস্তস্থ ত্রম্‌ ২২।১৫ 


আশ্রিত অচিস্তাশক্তি হইতে ইহাঁর উৎপত্তি ও বিনাশ হইষা থাঁকে, তথাপি 
ইহা সত্যেব ম্যাঁয প্রতীতি হইতেছে ॥ ১৪ | 


শুত্রম- রূপাদিমত্ত্রীচ্চ বিপধ্যয়ো! দর্শনাৎি ॥ ১৫॥ 


সূত্রার্থ__নৈযাঁধিক মতে অসমঞ্জসতাব আব একটি কাবণ-_-ৰপাদি- 
মত্বাচ্চ'__পাধিব, জলীয়, তৈজস, বাষবীয পবমাণ,তে বপবষগন্থাস্পর্শবস্তা- 
স্বীকাবহেতু, “বিপযাযঃ--পবমাণ্ব নিত্যত্ব-নিবধযবত্বাদেৰ ভঙ্গ হয। 
প্রমাণ? দর্শনাৎ-_যেহেত ব্পাদিমান খঘটাধিতে সেহপ্রকাৰব দেখিতে 
পাওয়া যাষ ॥ ১৫ ॥ 


গোবিন্দভাষ্যম_পাধিবাপ্যতৈজদবাযখীযানাং পবমাণ,নাং 
রূপবসগন্ধস্পর্শবত্বাঙ্গীকাবান্তেষু নিত্যত্বনিববযণ ংবিপর্ধযযোহনিত্যত্ব- 
সাবযবত্বপ্রাপ্তিৎ প্যাৎ বপাদিমতি ঘটাদৌ তথা ₹*নাদিতি হ্ীকাব- 
পবিত্যাগাদসমঞ্জন তন্মতম্‌ ॥ ১৫ ॥ 


ভাব্যানুবাদ-_পাথিব__ভূমি সন্দীয, আপা-জ ী, তৈড স- অগ্রি- 
সম্বন্ধীঘ ও বাক়্বীযঘ-_পরমীণ,গুলিব রূপ, ধপ, গন্ধ ও স্পর্শবন্তা শ্বীরুতিহেতু 
সেইসকল পরমাণ,তে স্বীৰৃত নিত্যত্ব ও অংশহীনতেন বিপয্যয__বৈপবীত্য 
অর্থাৎ অনিত্যন্ব, সাবযবত্ব হইখা পড়িবে, প্রমাণ? যেমন কপাদি বিশ 
ঘটাদিতে অনিত্যত্ব ও সাবধধবন্ধ দেখা যাষ, অতএব উহা? ( পথমাণুর 
নিত্যত্ব ও নিরবয়বত্ব স্বীকার) পবিশ্যাগ হেত নৈযাযিক মতি ভাসঙ্গত ॥ ১৫। 


সুমন টাক।__বপাদিমতাধিনি। পার্থিবাঁদয়ঃ পরমাণবো বপাদিমস্তো 
নিত্যাশ্চেতি তাকি কলিদ্ধান্তঃ | সন যুক্তঃ। তেহশিত্যাঃ স্কুলাশ্চ রপ।দিমত্বা- 
দ্ঘটাদিবদিতি বিপণী ান্রমানমকাঙ ॥ ১৫ | 


টাকানুবাদ-_-নৈধাধিক ৪ বৈশেষিকদের সিদ্ধান্ত এহ যে__পাখিব, 
জলীয়, তৈজস ও বায়বীঘ্ পরমাণ,গুলি রূপ বসাদি বি*ষ্ট ও উহ।রা 
নিত্য। সেহ মত যুক্তিযুক্ত হইতেছে না, কেননা এ বাদের প্রতিকূল 
অন্রমান বৃহিয়াছে__যথা পপাধিবাদিপবমাণবঃ অনিত্যাঃ স্কুণাশ্চ (অব্যবিনঃ ) 


২।২।১৬ বেদাস্তস্তত্রম্‌ ২৪১ 


রূপাদিমত্বাৎ ঘটাদিবৎ”। পাধিবাদি পবমাণুগুলি অনিত্য ও অবয়ববিশিষ্ট, 
ইহাঁঁ_সাধ্য, হেতৃ-_রূপাঁদিমত্তা, দুষ্টান্ত-_ঘটাদি ॥ ১৫ ॥ 


সিদ্ধান্তকণা-আব একটি কারণেও যে নৈযাষিক মতে সামপ্রশ্ত 
নাই, তাহাই একণে স্নকাব দেখাইতেছেন। পারবি, জলীয়, তৈজস 
এবং বাষবীয পবমাণূতে কপ, বস, গন্ধ ও স্পর্শ-বিশিষ্টতা-স্বীকাব হেতু, 
পূর্বব স্বীরূত পবমাঁণ,সমূৃহের নিত্যত্ব ও নিরবয়বত্বের বিপর্য্যয হইয। অনিত্যত্থ 
ও সাঁবযবত্ধ আশিষা পড়ে, কারণ বপাদিবিশিষ্ট ঘটাঁদিতে এরূপ দেখা 
যায়। স্বীকার করিয়া আবাব সেই স্বীকার-পরিত্যাগহেতু এই মত 
অযৌক্তিক । 


শ্রীমস্ভীগবতে পাই, 
“আগ্যস্তাবস্ যন্মধ্যমিদমন্দ্রহং বহিঃ | 
যতোহব্যয়স্য নৈতানি তৎ সত্যৎ ব্রক্ষচিভ্ভবান্‌ ॥” 
( ভাঃ ৮১২৫ )1 ১৫ ॥ 


হৃত্রম-_উভয়থা চ দৌবাঁৎ॥ ১৬॥ 


সৃত্রার্থ_যদি পরমাণ,গুলিব বপাি স্বীকার না করা যাঁষ, তবে তাহাদের 
কাধ্য স্থুল ঘটপটাি৭৭ বপাভাব হইযা পে, আবাব যদ রূপাদি স্বীকার কর! 
যাষ, তবে পধমা,গত রূপাদির অনিত্যত-স্থুলত্বাদি দৌষ হয়॥ ১৬॥ 


গোবিন্দভাষ্যম-_পবমাণ নাং বপাদ্যনঙ্গীকাবে স্থুলপৃথিব্যাদে- 
রপি ৩দভাবপ্রাপ্তিঃ। তৎপরিজিহী ষয়া বূপাগ্যঙ্গীকাবে তু প্রাপ্তক্তদোষ 
ইত্যুভরথা ক্ষোদ্রাক্ষমত্বাদ সমঞ্জসং তন্মতম্‌॥ ১৬॥ 


ভাব্যান্ুবদ--পগমাশ,তে রূপাদি ম্পীকাঁ9গ না কবিলে তাহাদের কার্য 
স্থল ঘটপটাদিতে বূপাঁভাঁব হইয়া পডে। আবার সেই দোষ পরিহারের জন্তা 
যর্দি র্ূপাদি স্বীকার করা যায়, তবে পরমাণদর অনিতাত্ব ও স্থুশত্বাদি 
দৌধষাপত্তি, এইভাবে উভয় অর্থাৎ বূপপত্তা ও অরূপবন্তা বিচাখাপহ হওয়ায় 
উহ অসঙ্গত ॥ ১৬ 
৬১৬ 


২৪২ বেদাস্ত্থত্রম্‌  বহ১৭, 


সম্মমা। টাকা_উভয়থেতি। তদভাবপ্রাপ্তিঃ রূপাদ্যভাবপ্রসঙ্গঃ। তৎ- 
পরিজিহী্যয়েতি স্থুলপৃথিব্যাদিযু বূপাছ্যতাবপ্রসঙ্গো যাভূদিতি তদ্দোষপরি- 
হারেচ্ছয়া পুনঃ পরমাণ,যু বপাগ্যঙ্গীকারে সতি তেঘনিত্যতসথুলত্বরূপপূর্বেেক্ত- 
দোষাপন্তিবিত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥ 


টাকানুবাদ--উভয়থাপি ইত্যাদি স্থত্রে *তদভা বপ্রাপ্তি:- _ূপরসম্পর্শাদির 
অভাব হউক। তপরিলিহীর্যয়েতি-_-যদি এ আপত্তি নিরামের জন্য অর্থাৎ 
স্থল পৃথিবী প্রভৃতিতে রূপাগ্যভাবের আপত্তি পরিহারেচ্ছায় পরমাণুতে বূপাদি 
স্বীকার কর, তবে পরমাণ,গুলিতে স্থুলত্ব, অনিত্যত্ব প্রভৃতি পৃব্বোক্ত দোষ 
'আসিয়। পড়ে ॥ ১৬।॥ 


জিদ্ধান্তকণা_পরমাণুবাদী তাকিকগণের মতের আর একটি অযৌক্তি- 
কতা-প্রদর্শনমূলে স্ত্রকার বর্তমান স্থত্রে বলিতেছেন যে, পরম।ণ,গণের বূপাদি 
অঙ্গীকার না করিলে স্থল পৃথিব্যাদিরও রূপাদ্ির অভাবগ্রসঙ্গ উপস্থিত 
হয়, দ্বিতীয়তঃ পরমাণ,তে রূপাদির অঙ্গীকার করিলেও পূর্বোক্ত দোষ আপিয়া 
পড়ে। এমতাবস্থায় উভয়্দকেই বিচারের অযোগ্যত্ব-হেতু সেই মতের 
সামব্স্তের অভাব । 


শ্রমস্ভাগবতে পাওয়া যায়,__ 


“অহং হি সর্ববভূতানামাদিরস্তোহস্তরং বহিঃ | 
ভৌতিকানাং যথা খং বাভূবাধুর্জেযোতিরঙ্গনাঃ ॥ 
এবং হ্েতানি ভূতানি ভূতেঘাত্মাত্মনা ততঃ। 
উভয়ং মধাথ পরে পশ্ঠতাভাতমক্ষরে ॥” 
(ভাঃ ১০৮২।৪৫-৪৬)17১৬৪॥ 


অবতরণিকাভাষ্যম-অথ সর্ববথান্তুপাদেয়ত্বমুপদিশক্পসং- 
হরতি-_ 


অবন্তরণিকা-ভাব্যান্ুবাদ--অত:পর নৈ্বায়িকমত সর্বপ্রকারেই 
অগ্রাহ্‌, ইহা! উল্লেখ করতঃ এঁ মতের উপসংহার কৰিতেছেন__ 


২1২১৭ বেদাস্তস্ত্রম্‌ ২৪৩ 


মুত্রম- অপরিগ্রহাচ্চাত্যন্তমনপেক্ষা ॥ ১%।॥ 


সত্রার্থ-_“অপরিগ্রহাচ্চ'__বিশেষত; সকল বাদীই এই বেদবিরুদ্ধ পরমাণ্‌ 
বাদকে অস্বীকার করায়, “চ? এবং পূর্ব্বো্ত অসঙ্গতি হেতু,_-“অত্যন্তমনপেক্ষা। 
__শ্রেযোহথাদিগেব ইহাতে একেবাবেই অনপেক্ষা অথাৎ অনাস্থা ॥ ১৭ ॥ 


গোবিন্দভাব্যমৃ--কপিলার্দমতানা, কনচি৮ংশেন শিষ্টেরন্বা- 
দিভিঃ পবিগ্রহাৎ কথঞ্চিদপেক্ষা স্তাৎ। অস্য তু পবমাণকারণবাদসা 
বেদবিকদ্ধস্য তৈঃ কেনাপ্যংশেনাপবিগ্রহাদসঙ্গতেন্ট ৭5 শ্রেয়োই- 
থিনামপেক্ষা স্যাদিতি ॥ ১৭ ॥ 


ভাষ্যানুবাদ--কপিলাদি মতগুপির মধ্যে কোন কোনও অংশ--বচন 
শরদ্ধেয় মনু প্রভৃতি স্বীকাব করিযাছেন, এজন্য কিছু অংশে আস্থা আছে, কিন্তু 
নৈযায়িক সম্মত এই পরমাণু কারণবাদ বেদবিরুদ্ধ, ইহা সেই মন্ধ প্রভৃতি 
শিষ্টগণ কোন অংশতঃ:ও গ্রহণ কবেন নাই এবং অসঙ্গতিবশত: এইমতে 
শ্রেযোতথী ব্যাক্তদিগেব (মুক্তিকামীদের ) আস্থা থাকিতে পাবে না ॥ ১৭। 


সৃন্মম। টীকা-_অপবিগ্রহাদতি । কেনচিদংশেনেতি। সংকার্ধ্যতাগ্ং- 
শেনেতি বে।ধাম্। অসঙ্গতেশ্চেতি । ইযঞ্চ পূর্বব্যাখ্যানেষু বিস্ফুটেৰ ষ্টব্যা। 
শ্রেয়োৎধিনাং__পবমার্থলিপ্ন,নাম।  তকশাস্ত্নিষ্ঠটা চ ছুর্ধোনিপ্রদেত্যুক্তম্‌ 
মোক্ষধন্মে__“আম্বীক্ষিকীং তর্কবিগ্ভামবক্তো নিরধিকাম্‌। তশ্তৈব ফলনি- 
বুঁভ্তিঃ শৃগালত্বং বনে মমশ ইতি ॥ ১৭ ॥ 

টীকানুবাদ-_“অপবিগ্রহাৎ--এই সুত্রে, কেনচিদংশেন ইত্যাদি ভাঙ্ক__ 
কোন কোনও অংশ দ্বাবা_যেমন সৎকাধ্যবাদ প্রভৃতি দ্বারা এক্য 
আছে, জানিখে। অসঙ্গতেশ্চ হুতি_এই অনঙ্গতি পূর্ববণিত ব্যাখ্যায় 
পরিষ্ফুটই আছে, দেখিবে। শ্রেয়োহুখিনাম-_পবমাথপাভেচ্ছুদিগেব । তক- 
শাস্ত্রে নিষ্ঠা নিন্দিত জাতিতে জন্মের কারণ হয়, ইহ1 মহাভাবতে শন্তিপর্কে 
মোক্ষধম্মে কথিত আছে, য্থা__-আম্বীক্ষিকীং তর্কবিদ্যামূ বনে মম” । কোন 
শুগাল বলিতেছে,__ আমি পূর্বজন্মে নি্ষল তর্কবিদ্যায অন্ুবক্ত হইয! অধ্যয়ন 
কবিয়াছিলাম, তাহীবই বিপাকে (পবিণাম ফলে) বনে বাস ও শুগীল- 
জন্-প্রাঞধ হইমীছি ॥ ১৭ ॥ 


২৪৪ বেদান্তস্ত্রম্‌ ২২১৭, 


সিদ্ধাস্তকণী__বর্তমান স্থত্রে পরমাণ,বাদীব মত সর্বপ্রকারেই অন্থপাদেয়, 
ইহা জ্ঞাপনমুখে উপসংহাঁব করিতেছেন । 


কপিলাদিব মতেব কোন কোন অংশ শিষ্ট মন্ত্র প্রভৃতি স্বীকাব করায 
আমাদেরও কিছু অংশে আস্থা আছে, কিন্য বেদবিক দ্ধ পবমাণ,ব [দী বৈশেষিক 
ও নৈযায়িকগণের মতেব কোন শমংশই শিষ্টগণ কর্তৃক স্বীকৃত হয নাই, 
পবমার্থলিপ্ম, কেহই একপ বেদবিকদ্ধ সত আদৌ গ্রহণ কবিবেন না। 
ভান্তকার তাহার টীকাষ লিখিয়াছ্েন যে, তর্বশান্ত্রনিঠা দুর্ষোনিপ্রাপক | এ- 
বিষষে শ্রীমহাঁভারতের প্রমাণও দিযাছেন | টীবাষ দ্রষ্টব্য | 


প্রীচৈতন্তচরিতামুতেও প্রসার্বভৌমবাকো পাই, 


«তবে ভট্টাচাধ্ো প্রভু স্স্থিব বিন । 
স্থিব হঞ1 ভট্রাচাধ্য বহু স্তি কৈল॥ 
জগৎ নিজ্তারিল তম, সেহ অল্প কাধ । 
আম। উদ্ধাবিলে তুমি,-এ শক্তি আশ্চর্ম্য ॥ 
তর্কশাস্ত্রের জড আমি, যৈছে শৌহপিগু । 
আমা দ্বাইলে তৃমি, তাপ প্রচণ্ড ॥” 
£ চৈঃ চঃ মধা ৬।২১২-২১৪ ) 
“সার্দভৌন কহে) মামি ভাপি এ বুবুদ্ধি। 
তোমাঁব প্রপাদে মোর এ-সম্পৎ_স্দ্ধি ॥ 
মহাপ্রভ বিনা কেহ নাতি দযাময | 
কাকেরে গরুড করে, এছে কোন হয ॥ 
তা।কক-শ্রগাল সঙ্গে ভেউ ভেউ কি? । 
সে মুখে এবে সদা কতি কষ ভিবি? ॥ 
কাহা বঠিম্ম্থ তাকিক শিষ্তাগণ-সঙ্গে | 
কাহা এই সঙ্গস্তধা সমুদ-তণ্ঙে ॥৮ 
১ চে চঃ মধ্য ১২।০৮১-১৮৪ ) 


প্রচৈতন্তচরিতামুতে ম রও পা, 


“যেই গ্রন্থকর্ত] চাহে স্ব মত স্থাস্িঠে। 
শাঙ্মের দহন অর্থ নহে হাহা হৈতে॥ 


২২১৭ বেদান্তসৃত্রম্‌ ২৪৫ 


'মীমাংসক+ কহে,_-ঈশ্বর হয কম্মের অঙ্গ*। 
“সাংখ্য” কহে»-জগতের প্রকৃতি কারণ ॥% 
যায কঙ্ে_পরমাণ, হৈতে বিশ্ব হয়| 
“মাধাবাদী” নিব্বিশেষ-ত্র্মে “হেতু” কষ ॥ 
পাতঞ্জল” কহে,_-দিশ্বর হয় স্বরূপ আখ্যান? | 
“বেদমতে' কহে তারে ম্বয়ংভগবান ॥ 
ছযের ছয়মত ব্যাস কৈলা আবর্তন । 
সেই সব স্বত্র লঞ্] “বেদীজ?-বর্ণন | 
“বেদ ন্ত”-মতে ব্রহ্ধ “সাকার? শিনূপণ | 
“নিগুণ” ব্যতিরেকে তি'হো হয ৩? “সগ্তণ? ॥ 
পরম কারণ ঈশ্বরে কেহ নাহি মানে । 
স্ব-ন্ব-মত স্থাপে পরমত্ের খগুনে ॥ 
তাতে ছয দর্শন ?হত১ “তত্ব” নাহি জানি । 
“মহাজন? যেই কহে, সেই “সত্য মানি ॥ 
“৩র্বে হপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতযে৷ বিঙিনি। নাশাবুষিযস্ত মত" ন ভিন্নম। 
পম্মস্ত তন্বং শিহিতং গুহায়াং মহ।জনো! যেন গতঃ স পন্থাঃ ॥* 
( মহাতারত-বনপর্বব ) 
“শ্রকষচৈতন্ত-বাণী-__অমুতের ধারু। 
তিহে। যে কহযে বপ্ত, সেহ “তত্ব সার ॥7 
( চৈঃ চঃ মধ্য ২৫।৪৮-৫৭ ) 
আমাদের পরাৎ্পব গুক্দেব শ্রীশ্রণ ঠাকুর ভক্তিবিনোৌদ তাহার “কল্যাণ- 
'কল্পতরু” গ্রন্থে লিখিযাছেন,__ 
“মন, তুমি পডিলে কি ছাখ? 
নখদ্বীপে পাঠ করি), ন্যাযবহ ন'ম ধরি”, 
ভেকেব কচকচি কেপে সার ॥ ১॥ 
দ্রব্যাদি পদীর্ঘজ্ঞান, হপাদি লিগ্রহ-স্থান, 
সমবাষ করিলে বিচাব। 
তকের চরম ফল, ভযঙ্ক গলাহল, 
নাহি বিচারিলে ছুশিবার ॥ ২॥ 
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হৃদয় কঠিন হ'ল, ভক্তি-বীজ না বাঁডিল, 
কিনে হবে ভবপিন্ধু পাব? 
অন্থমিলে ষে ঈশ্বব, সে কুল্ণল চক্রধর, 
সাধন কেমনে হবে তাব? ॥৩॥ 
সহজ সমাধি তাজি? অন্তমিতি মান ভজি, 
তর্কনিষ্ঠট ভ্বদষ তোমাঁব। 
সে হৃদয়ে কৃষ্ধন, নাহি পান স্থখাসন, 
অহো।, ধিক্‌, সেই তর্ক ছার ॥ ৪ ॥ 
অন্যাষ শ্যাষেব মত, দ্ব কব অপ্বিত, 
ভব ক্লুষ্চন্্র সাবাৎসাব” ॥ £ | 


এতৎ-প্রলঙ্গে ভাথাকাব শ্রমদ্ধলদের বিদ্ভাভষণ প্রভু-বৃন সিচ্ধান্গবাত্বব টাকাও 
আলোচ্য । 


শ্বমদ্পাগবতে শ্রতিব স্ব পাত, 
“জনিমসতঃ স৮না মুতিমুতান্মনি যে চ ভিদী" 
বিপণমুতং ম্মরন্থ্যপদদিশন্তি 5 'আকপিস্তিঃ। 
তিগু যযঃ পুমানিতি ভিদটা যদাবাধকন 
ত্বষি ন' ততঃ পরুত্র নস ভবেদবাবাধপাস 1” ( ভ 2১৭৮৭ ২৫) 


অর্থাৎ হে দেব, বৈশেষিক প্রি মতাব্লঙ্গিগণ জগতে উৎপন্ি শ্গাকা 
করেন, পাতঞ্কলাদি মতাবলদ্দিগণ অসৎ হাত ব্রহ্গতের উৎপত্তি কীর্তন 
করেন, নৈয়।যিকগণ  একবিশত প্রকার দুঃখ নাশকেহ মুক্তি বলিষা 
থাকেন, সাশ্খ্যকাধগণ আত্মবস্থাত ভেদ বর্ন কলেন এনং মীমা-সকগণ 
কশ্মকল-বাবহাঁব অমর্ণাঞ্ৎ কম্মফলজাঙ স্বগাদিব সননত্র 9 পরমপুকষার্থতব 
অঙ্গীকার করিয়া থাকেন, পবন্ধ তাহা দের পূর্বোন্ত উপাদশ সমূহ ভ্রমজনিতই 
হইয়া! থাকে, বস্ত তরদ্টিজাত নঠে। পুরুষ ব্রিষ্ণময বলিক্গ]! তন্মাধা যে 
ভেদ বর্তমান) তাঁঠা অজ্ঞানেণহ বিলাস মাজ্ বন্যা াদশ অজ্ঞানের অতীত 
অসঙ্গ চিদঘনম্বব্ূপ আপনার মধ্যে তাদুশ অঙ্ঞনজনিত ভে! বর্থমান থাকিতে 
পারে না। 
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দেবষি নাবদের বাক্যেও পাই, 
“ন যদ্বচশ্চিত্রপদং হবেধশো! 
জগৎপবিত্রং প্রগৃণীত ক হিচিৎ। 


তদ্বাযসং তীর্থমুশস্তি মানস 
ন ষত্র হংসা নিবমন্শিব যা” (ভা ১11১০) ॥ ১৭ ॥ 


বৌদ্ধমতের খণ্ডন 


অবতরণিকাভাষ্যম-_ইদানীং বুদ্ধমতং নিবাক্রিযতে । ত্র 
বুদ্ধমুনেবৈভাষিকা পীত্রান্তিকযোগাচাবমাধামিকাখ্যাশ্চহাব; শিষ্যাঃ। 
তেষু বাহ্াঃ সবোহুপার্থঃ প্রত্যক্গ ইতি বৈভাষিকঃ | বুদ্ধিবৈচিত্র্যা- 
দর্থোহনুমেয ইতি সৌত্রান্তিকঃ। অর্থশূন্তং বিজ্ভঞানমেব পবমা- 
সৎ বাহ্যোহর্থস্ত স্বাপ্নতুলা ইতি যোগাচাবঃ ৷ সর্ববং শুন্যমিতি 
মাধামিক;। ইতোবং তে মতানি দঞ্চঃ | ভাবপদার্থঃ সর্বত্র 
ক্ষণিকঃ। ভত্রা্ী ভূতভৌতিক শ্চিত্তচৈতাশ্চেতি সমুদাধদ্বয মান্যেতে । 
তথ।হি বপবিজ্ঞানবেদনাসংচ্ভাস স্কাবাখ্যাঃ পঞ্চ স্বন্ধা ভবন্তি। তেষু 
খবন্েহোঞ্চচলনম্বভাব।2 পাঁথিবাদযশ্চতুধিবধাঃ পবমাণবঃ পথিব্যাদি- 
ভূতচতুষ্টয়পেণ স হন্তান্তে। তকচ্চতুষ্টয্চ দেহেন্দ্রিযবিষয়বপেণেতি 
স এষ ভূতভৌতিকাত্মা বপক্ষন্ধো বাহ্যসমূদীযঃ। অহংপ্রত্যযসমী- 
বঢো জ্ঞানসন্তানে। বিজ্ঞানদ্ষদ্ধঃ। স এব বর্তা ভোক্তা চাত্বা। 
স্থখবেদনা ছুঃখবেদনা চ বেদনান্বন্ধৎ। দেবদন্তাদি নামধেয়' 
সংজ্ঞান্ন্ধঃ। বাগছেষনোহাদিশ্ৈতসিকো ধর্ম; সংস্কাবস্কন্ধ। ত এতে 
চত্বাব;  স্বন্ধাশ্চিত্তচৈত্তিকাঃ কথান্তে। সর্বব্যবহাবাস্পদত্েন 
চান্তঃ সন্হন্তান্তে। তদয়মান্তবঃ সমুদায়শ্ততুক্ষব্বীৰপঃ। ইদমেব 
সমুদীষদ্ববমশেবং জগং। এতদহ্যদাকাশাঁদিকমবস্ততৃতমিতি। অত্র 
সংশয়ঃ। এষা সমুদীয়দ্ধয়কল্পনা যুত্তা ন বেতি। এতেনৈব জগদ্যব- 
হাবোপপত্বেযুক্তেতি প্রাপ্তে প্রতিবিধত্তে- 
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অবতরণিকা-ভাম্তানুবাদ-_এক্ষণে বুদ্ধমতের খণ্ডন করিতেছেন--লেই 
বুদ্ধমতে পাওয়া! যায়-_বুদ্ধ মুনির বৈভাষিক, সৌত্রান্তিকঃ যোগাচার ও 
মাধ্যমিক নামে চারিটি শিষ্য ছিলেন, তাহাদের মধ্যে বৈভাষিক বলেন-_ 
বাহ ঘটপটাদি সমস্ত পদার্থ ই প্রত্যক্ষ প্রমাণগম্য। শৌত্রান্তিক বাহার্থের 
অস্তিত্ব মানেন, কিন্ত ঘটাদি-আকাবে জ্ঞান জন্সিলে পরে সেই ঘটাকার 
প্রত্যক্ষ-প্রমাণ ছারা অপ্রত্যক্ষ ঘটাদি অন্টমিত হয, ইহ বলেন। বাহ্‌ 
বা আভ্যস্তর কোনও পদার্থ সৎ নহে, একমাত্র বিজ্ঞানই ঘথার্থ সৎ বাহ্‌ 
পদার্থ স্বপ্দৃষ্ট পদার্থের মত মিথ্যাভূত-_হহা যোগাচাব বৌদ্ছের মত। 
মাধ্যমিকের মতে বাহ আভ্যন্তর সমস্তহ শুন্য । এইরূপে তাহার! 
মতভেদ পোষণ করেন। ইহাদের সকশেব মতে জগতে যাহা! কিছু ভাব- 
পদ্দার্থ অর্থাৎ সৎ বলিয়া! প্রতীয়মান, সে সমস্তহ সকণ অবস্থায় ক্ষণিক। 
তাহাদে মধ্যে বৈভাষিক ও শৌত্রান্তিকমতে “ভূতভৌতিক ও চিত্তচৈত্য? 
ছুইটি সমুদায় স্বীকৃত হয়। কি ভাবে, তাহা বণ্নিত হংতেছে__বপস্বদ্ধ, 
বিজ্ঞানস্কন্ধ, বেদনাস্বন্ধ, সংজ্ঞান্বন্ধ ও সংস্াবৃস্বদ্ধ এই পাচটি স্বন্ধ (স্তর) আছে। 
পাথিব, জলীষ, তৈজস ও বাযবীর এত চারি একার পরমাণু আছে। 
ইহাদেএ মধ্যে পাথিব পবমাণুর খর স্বভাব, জলপবমাণুর নেহ, তেজের 
উষ্ণতা, বাধুব চলন-( গতি) গুণ। সেই সকণপ পরমাণুপুগ্ত 'মিপিত হইয়] 
পৃথিবী, জল, অগ্থি ও বাযু এহ চাবিটি ভূতরূপে উৎপন্ন হয। সেই 
চারিটি ভূত দেহ, ইন্দ্রিয় ও বিষযাকারে পারণত হয, ইহাকে ভূততৌতি- 
কাত রূপক্বদ্ধ বলে, হহা বাহা বস্। অহংজ্ঞানকে আজ করিয। যে জ্ঞান- 
ধার! হহতে থাকে, তাহার নাম বিজ্ঞানস্কন্ধ। তাহাকেহ ভোভগ ও কর্ত 
আত্মা বলা হঘ। হ্বখান্ভতি ও ছুঃখান্ৃতির নাম বেদনাধদ্ধ। দেবদত্, 
চৈত্র প্রতৃতি ব্যক্তির নাম সংদ্ঞান্বন্ধ । রাগ, দ্বেখ, মোহ প্রতি ।চত্তধর্ের 
নাম সংস্কারন্বদ্ধ । সেহ বিজ্ঞানাদি চাবিটি পন্ধকে চিত্তচৈ্িক বলা হয়, এই 
অন্তরের সমুদায় চতুঃস্ষন্ধ[ঘ্ুক । এই দুহটি সমুধায পহযাহ সমস্তজগৎ অবস্থিত। 
এতদ্যতীত আকাশ, দিক্‌, কাণ প্রান্থতি যাহা কিছু পদার্থ, ইহা অবস্তভৃত। 
এইমতে সংশয় হইতেছে, এহ সনুদাবদ্বয়কপ্ন। যুক্তিযুক্ত কিনা? পূর্ববপক্ষী 
বলেন__হা, ইহা দ্বারাই যখন জাগতিক বাবহাব সিদ্ধ হহতেছে, তখন 
ইহ! যুক্তহ বঢে। উত্তর পঙ্গী তাহার প্রতিবিধাণ কৰিতেছেন__ 
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অবতরণিকাভাষ্য-টাকা- ইদানামিতি।  তাফিকমতনিরাসানস্তরমি- 
ত্যর্থঃ। তাকফিকো হাদ্ধবৈনাশিকঃ দেহাত্মনোঃ ক্রমাদ্বিনাশস্থেরধযাভ্যুপগমাঞ্।। 
বৈভাষিকাদিস্ত পূর্ণ বৈনাশিকঃ দেহাদেঃ সর্বস্ত ক্ষণবিনাশিত্বাভ্যাপগমাৎ। 
তদনযোঃ শৌর্ববাদর্ষেণ নিবাসো যুক্তঃ। মা ভদশতেন শিষ্টানঙ্গীকৃতেন 
তর্কসিদ্ধাপ্তেন বেদান্তসমগ্যয়বিবোধঃ। বেভাধিকসিদ্ধান্তেন তম্মিন স ম্যাথ 
ত্ত সর্ববজ্েন ভগবত বুদ্ধেনোপদেশাহ। তদুপদিষ্টন্ত ভূওদযা খাস্য ধর্মস্য শিক্টেঃ 
স্বীকারাচ্চেতি গুত্যুদাহধণাদাক্ষেপঃ। তএ ধুদ্ধমুনেরিতি। বুগ্েন স্বাগমে 
চাতৃবিপ্যেনা৫থা বণিতাঃ, তে চার্থ।শতুভিবৈভাখিকাছৈঃ শিষ্কেঃ স্ববাসনানুসারেণ 
গৃহীত! ইত্যর্থঃ। তেঘিতি। বৈভাষিকসৌতাপ্ডিকযোহঃ সিদ্ধান্তে জ্ঞানং 
তণ্ভিন্নাঃ পদার্থাশ্চ সর্বেধ ক্ষণিকাঁঃ সত্যাশ্চ ভবস্তি। ইয়ীংস্ত বিশেষঃ। 
বৈভাষিকো। ঘটাপিঃ প্রত্যক্ষ ইতি মন্ততে। সৌত্রান্তিকপ্ত জ্ঞানে ঘটাগ্ভাকারে 
জাতে তেনাকাবেণ প্রত্যক্ষেণাপ্রঙাক্ষো ঘটাদিবনুমীয়ত ইতি বদতি। 
তদনযোঃ সি্ধান্তং খাহ্যার্থ।প্ডিত্বাবিশেষাদেকীরুত্য প্রত্যখ্যাতুৎ তণপ্রক্রিয়াং 
দর্শযতি তত্রাগ্ভাবিত্যাদিনা। তথাহীতি। পাথিবাদষশ্ততুবিধাঃ পরমাণবো 
যুগপৎ পুঞ্জীভূতাঃ সন্তভঃ পৃথিব্যাদীন চত্াবি ভূতানি ভবস্তি। তানি 
চত্বারি পুনর্দেহেক্দ্রিবিষযকপাখি ০তৌঁতিকান্রাচান্তে । তানীমানি ভূতভৌতি- 
কানি পরমাণুপুঞ্জব্যতিখিক্তানি ন সন্তীতি পরমাণুহেতুকোহ্যং বাহাসমুদায়ে। 
রূপস্কন্ধ হত্যথঃ। বিজ্ঞানাদিক্বন্বচতুদ্দহেতৃকন্তান্তবশমুদায আধ্যাত্মিকঃ। তং 
প্রতিপাদধত্যহমিত্যাধিনণা। জ্ঞান-সন্তান আন্য-ধিজ্ঞান প্রবাহঃ। সুখাদি- 
প্রতাযো বেদনাব্বদ্ধঃ। মগ্রস্তো গৌব হত্যাদিবিশিষ্ট বস্তবিষষকঃ সবিকল্প- 
প্রত্যযঃ সংজ্ঞান্বন্ধঃ। বাগেতি। আদিশব্দেন ধন্মাধন্মো গ্রহ । এষু চতুর 
বিজ্ঞীনস্বন্ধশ্চিওমিত্যাত্মেতি ৮ কথাতে । হতবে চৈত্যা ভণ্যস্তে। তদ্দেবং 
খিবিধলমুধীধৰপং নিখিলং জগদিতি । অত্রেতি। পোহ্যং বৈভাষিকাদি- 
সিদ্ধান্তো বিষধঃ। স৮ গ্রমাণমূশো ভ্রমমূলো। বেতি সংশয়ে সর্ববজ্ঞোপদিষ্টত্বাৎ 
প্রমাণমূশ হাত প্রীপ্তে নিরাচষ্টে_ 

অবতরণিকা-ভাষ্তের টীকানুবাধ__হদানীমিত্যাদি__ইদানীম্‌-_এখন 
অর্থাৎ তাক্ক মতেপ শিবাসেৰ পর। তাঞ্ধিক সম্প্রদায় একপ্রকার 
অদ্ধবৈনাশিক বৌদ্ধ। যেহেতু, তাহারা দেহের বিনাশ ও আত্মার স্থায়িত্‌ 
ব। নিত্যত্ব শ্বীকাব করেন। কিন্তু ?বভাষিকাদি-বৌদছ। পূর্ণ বৈনাশিক, 
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তাহার কারণ--তীহাঁর! দেহ, আত্মা সকলেরই প্রতিক্ষণে নাশ স্বীকার 
করেন। অতএব নৈয়ায়িকাদি তাকিক মতের ও বৈভাধিকাদি-বৌদ্ধ মতের 
পূর্ববপশ্চাদ্ভাবে শিরাপ যুক্তিযুক্ত হইযাছে। আপত্তি হইতেছে,_- মযৌক্তিক 
ও শিষ্টগণ কর্তৃক শ্বন্বীকূত তকসিদ্ধান্ত দ্বারা বেদীত্ত সমন্বযেপ বিবোধ না! 
হয, না হউক, কিন্ত বৈভাঁষিক-বৌদ্ধ শিদ্ধান্তের বাশ সেই বেদান্ত-সমস্বয়ে 
বিরোধ হইতে পাবে। কারণ পট বৈভাঁষিক সিশান্ত সর্বজ্ঞ ভগবান বুদ্ধ 
কর্তক উপদিষ্ট হইযাছে অর্থাৎ ইহাব প্রামাণ্য মানিতেহ হহবে। শুধু 
ইহাহ নহে, শশবান বুদ্ধ কতক উপদিষ্ট লীব দফা নামক £*ক শিষ্ট- 
গণও মানিষ লইযাছেন। এই প্রন্াদাহরণ ব' প্রতিবাদ হেতু আক্ষেপ- 
সঙ্গতি । “তব বুদ্ধপুণনরিতাঁদি ভগবান বৃদ্ধ নিজ দর্শনে ( বৌধদর্শনে ) 
চাবিপ্রকাবে পদীথ-বিভাগ ন্ধনি কবিযাণছন | সেই পদা্গণী টৈশাস্বিক, 
সৌত্রাস্তিক, যোগাচ'র ৪ মাপামিক নামক শিল্তগণ নিন শিজ বৃদ্ধি-বাসনান্ত- 
সারে গ্রহণ কবিযাছেন। “০তযু বাহ্বঃ সর্নেহপ/র৫থ” ইতাদি। মশ্মার্থ এই 
বৈভাবিক ৪ ৌরান্থি সম্প্রদাযেব সিদ্ধান্তে জ্ঞান ও জ্ঞানভিন্ন পদার্থগ্রলি 
সমস্ত ক্ষীক ( উতৎ্শন্িব খ্িতীয ক্ষণে নাশের প্রতিযোগী ) এবং সত্য 
স্বরূপ, মিখাভৃত শন্য নত। তবে এ উত্য মাতিব “লান্ব বিশেবত 
এই-ৈভাধিক সম্প্রদায় মান ববেন ঘঢাদ ব।হা পদাথ প্রত্যগ হয়। 
কিন্ত সৌত্রান্তিক বলেন,_ঘঢাঁকাঁব জ্ঞান তঙ্বাব পর তদাকাৰ প্রত্যক্ষ 
প্রমাণ দ্বাবা ঘটাদি প্রতাক্ষ হয না, কিন্ধ অগ্রমিত হয। অতএব এই 
উভয সম্প্রদাষে পিদ্ধাপ্তে বাহ্বজ্বব অক্তিতবাদ হল্যভাবে থাকা সেই 
সিদ্ধান্তকে একভাবে ধবিষ! "তাহ প্রত্যাখ।ন করিবার জন্য তাহার প্রঞ্িবা 
দেখাইতেছেন_ততাগ্া” ভত্যাদি বাকা দ্বালী। তথা» কপবিজ্ঞানেতাধি | 
পার্িব, জশীয, তৈজস ৭ বাধবধীন এঠ চাপ্প্রকাণ পবগাণু এবকালে 
একসক্ষে পুধীভৃত হহয়া যগাক্রমে পৃথিবী, জপ, অনি ও বাধু এই চাবি ভূতে 
পরিণত হয়। সেহ চারিটি ভূত মাবাব দহ, ইন্দ্র ও বিষগ-ভেদে 
পরিণত হইষা ভৌতিকসন্ভা প্রগ তষ। সেহ এই ভত-পদার্গ এ ভৌতিক 
পদার্ধগুলি পরমাণুপু্ হতে বিতিম্ন নেও অতএপ পরমাণু জন্য এহ ঘট- 
পটাদি বাহ সমুদায় রূপন্বদ্ধা নামে ্মঠিঠিন | ইহাই তাৎপর্য । বিজ্ঞান, 
বেদনা, সংজ্জা ও সত্কার নামক চাবিটি শন্ধজনিত যে আন্তর সমুদায়, ইহা 
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আধ্যাত্মিক । তাহাই--'অহংপ্রত্যয়সমারূঢ' ইত্যাদি বাকাছ্ছারা প্রতিপাদন 
করিতেছেন । জ্ঞানসন্তান বা জ্ঞানধারা আলযবিজ্ঞান-প্রবাহ। স্থখছুঃখাদি- 
জ্ঞান বেদনাক্কন্ধ । মন্তষ্য, গো, অশ্ব ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ পদার্থবিষয়ক যে 
সবিকল্পক ( প্রকীবতা-বিশেষ্কতাশালী ) জ্ঞান, তাহার নাম সংজ্ঞাস্বন্ধ। রাগ, 
দ্বেষ, মোহ ও আদি-পদগ্রাহা ধশ্ম, অধন্শ এই সকল চিন্ত্রেব ধশ্ম সংস্কীবন্ন্ধ নামে 
অভিহিত। এই চাবিটি স্বন্ধের মধো বিজ্ঞানক্বন্ধকে চিত্ত বলা হয, আত্মাও 
বলা হয । অপব ্বন্ধগুণি চৈতা নামে অভিহিত । অতএব এইরূপে উক্ত বাহা ও 
আভ্ন্তব দ্বিবিধ সদুদাথহ সমগ্র ঘগৎস্ববপ । অব্র সংশয় ইতি-_-এই প্রকধণের 
বিষয হইতেছে এই বৈভাবিকাদি শিদ্ধান্ত। তাহাতে সংশষ এই যে, সেই 
শিদ্ছান্ত প্রমাণমুলক অথাৎ গ্রমাণসিদ্ধ, অথবা আরমমুলক অর্থাৎ ভ্রমাধীন। 
এই সংশষে পু্বিপক্গী বণেন, যখন স্জজ্ বুদ্ধকতক উপদিষ্, তখন উচ্চ 
প্রমাণমুক | স্ত্রকাণ এহ কথাব প্রত্যাখা।ন কবিতেছেন-- 


সহায় ইভযধিকরণজ, 


হব্রম.সমু্দায় উভয়হেতুকেহপি তদপ্রাপ্তিঃ ॥ ১৮ ॥ 


জুত্রার্থ_-উভয-হতুকে _পবমাণুহেতক ঈর্থাহ পবমাণুপুরথটিত বাহা 
সমদাষ ও বিজ্ঞানাদি-স্ল্পচতষ্টখহেতুব নভান্তব সম্দায এই ছুইটি 
“সনদাযে»পি”_ শমুদায স্বীকার করিনেও, “শ্দপ্রাপ্তিঃ_জগহম্থবপ সমুদদীযেব 
অসিঞ্ধি ভইতেছে ॥ ১৮ ॥ 

গোঁবিন্দভাব্যম- বোঙ্যমুভবসঘাও্হেতুক উভযবিধঃ স্মু 
দাযো শিৰপিঠস্তম্সিন স্বীকতেহপি তদ” প্তিপ্গদাত্বকসমুদাব।- 
সিদ্ধিঃ। সমুদযনীমচেতনত্বাদন্তন। চ সংহস্তঃ স্থিবচতনস্তাভাবাহ। 
তসা চ ভাঁবক্ষণ্কত্রাঙ্গীকাবাৎ | ্বত প্রবৃত্তাবীকৃতৌ তৎসাততা- 
প্রসঙ্গঃ । তস্মাদযুক্তা তৎকসনা ॥ ১৮ ॥ 


ভাব্যানুবাদ--এই যে পুরো টভয সংঘাত-জন্য অর্থাৎ পরমাণু 
পুল হইতে বাহ সমুদীয় আর বিজ্ঞানাি চাবিটি সম্বন্ধ হইতে সমুৎ্পন্ন আভান্তর 
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হর্ব-শোকাদি সমুদ্রীয়। এই উভয়বিধ সমুদাষ নিরূপণ কর] হইয়াছে, তাহা 
স্বীকাখ করিলেও তাহাব অসিদ্ধি অর্থাৎ জগৎস্ববূপ সমুদ্দরায়ের অনুৎপত্তি 
হইবে। কারণ-_সমুধধায়ী পবমাণুপুপ্ত ও বিজ্ঞানাদি-্বন্ধসমুদদাধী অচেতন, 
আর সমুদ্ায়-যোজক যে চেতন পদাথ, তাহাঁও ক্ষণিক, তোমাদেব মতে 
স্থায়ী সংখাতকর্তী চেতনেব অভাব, যেহেতু সেই সংঘাতকর্তী চেতন 
ভাবপদার্থ বলিয়া ক্ষণিক, ইহ] স্বীকৃত হহযাছে, অতএব সমুদীয়ের 
অসিঞি। যদি স্বভাব হইতে সমুদীযেব উৎপত্তি স্বীকার করা হয, তাহাতেও 
দোষ এই--সব্ব্দ1 জগৎসনুদ্াষের উৎপত্তি হইযা পডে। অতএব সমুদবায় 
কল্পনা অযৌক্তিক- বার্থ ॥ ১৮ ॥ 


সুম্মন টীকা__সমুদায় ইতি। উভযহেতুক্ঃ পরমাণুহেতুকো বাহা- 
সমুদাযশ্ততুস্কদ্বীহেতুক আস্তরসমুদাষ ইন্তার্থঃ। স্ুত্রশেষং দর্শষতি সমুদায়িনা- 
মিতি। স চেতি স্থিরচেতনাভাঁবঃ ॥ ১৮ ॥ 

টীকানুবাদ-_ সমুদায়ে উভয়হেত্ুকেহপি” ইত্আদি হ্ত্র দ্বারা-_-উভয়- 
হেতুক অথা, পধমাণুজনিত বাহ-সমুধ(য, বিজ্ঞাণাদিচতুঃস্কদ্ধজনিত আতস্তর- 
সমুদাষ। অতঃপর দুদদাযিনামচেতনত্বাৎ হত্যাদি বাক্য দ্বারা স্থত্রের 
অভিপ্রায় দ্েখাহতেছেন। “স চ ভাবক্ষণিবত্াঙ্গীকারাদিতি স চ স্থির? 
( অবিনাশ অন্মাশক চেতন পদদাথেব অভাব ॥ ১৮ ॥ 


সিদ্ধান্তকণ।_তাফ্ি কগণের মত খণগ্ডনেএ পব স্থত্রকার এক্ষণে বৌদ্ধমত 
নিরসন করিতেছেন । 


বুধ মুশি স্বকা্ পর্ণনে অর্থাৎ বৌদ্ধ দর্শনে চাবি প্রকারে পদার্থ বিভাগ 
করিয়াছেন, সেহ বিব্যগুপি বৈভাষিক, সৌত্রান্তিক, যোগাচাঁর ও মাধ্যমিক 
নামক চারিজন শিষ্য নিজ নিজ বুদ ও ব।সণানুসাপে গ্রহণ করিয়াছেন। 
বৈভাষিক ৪ পোএাপ্তিক সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তে জ্ঞান ও তত্তিন্ন সমস্ত 
পদর্থগুলি ক্ষণিক ও সত্যন্বরূপ । তবে এ উভষ মতের পার্থক্য এই যে, 
বৈভাঘিকগণ ঘটাদি পদার্থকে প্রত্যক্ষ বপিয়া মনে কবেন)১ আর 
সৌত্রান্তিকের] মনে করেন যে, ঘঢার্দিৰ জ্ঞান জন্মিবাৰ পন মেই আকার 
প্রত্যক্ষ জ্ঞানের দ্বাবা অপ্রত্যক্ষ ঘঢাদ অনুমিত হয। যোগাচার-মতে 
অর্থশূন্ত যে বিজ্ঞান, তাহাই পরমা্থ সব্, বাহ-অর্থ স্বপ্রতুল্য , সকলই শূন্য, 


২1২১৮ বেদাস্তনুত্রম্‌ ২৫৩ 


ইহা মাধ্যমিক সম্প্রদাষের মত। এ-বিষয়ে বিস্তারিত বিচার ভাস্তকার 
ত্বীয ভান্তে ও টীকাঁয বিকৃত করিযাছেন। 


তাকিকগণ অদ্ধ বৈনাশিক, কারণ, দেহেব বিনাশ ও আত্মার স্ৈধ্য 
স্বীকাব কবে, কিন্ত বৈন্াষিকাদি পূর্ণ বৈনাশিক ১ কারণ, ইহারা দেহ-আত্মাদি 
সকলের ক্ষণবিনাশিত্ব স্বীকাব কবে। স্থতবাং এই উভষ মতই পূর্বাপর- 
ভাবে নিবস্ত ভণযা উচিত। আপত্তি হহতেছে যে, তাফিকগণেব মত 
অযৌক্তিক ও শিষ্টগণ কতক অঙ্গীকুত হয নাই, স্থৃতবাং উহ দ্বার। বেদান্ত 
সমন্যেব বিবোধ না হয়, না হউক, কিন্ধ টবভাষিক বৌদ্ধ মতেব দ্বারা 
সেই বেদাস্ত-সমন্বষে বিবোধ হইতে পাবে ,কাবণ এ বৈভাধষিক মত তো 
সর্বজ্ঞ তগবান বুদ্ধদেব কতক উপদিষ্ট এব” বুদ্ধদেব প্রচাবিত ভৃতদয়া-ধর্শ্ 
তো শিষ্টগণ স্বীক।র করিযাছেন, এহ প্রত্াদাহবণহেতৃ আক্ষেপ । 


বৈভাষিকাদির সিদ্ধান্ত বিষয়ে সশঘ এই যে, উহা প্রমাণমূলক বা 
ভ্রমমূলক * এইন্প সংশষের উত্তরে বাদিগণ বলিতে পারেন যে, উহ! 
যখন সব্বজ্ঞের দ্বাবা উপদিষ্ট, তখন উহাকে প্রমাণমূলক বলিব। অথবা 
সমুদ।যদ্ধয কল্পনা দ্বাবা যখন জাগতিক ব্যবহার সিদ্ধ হইতেছে, তখন 
উহাকে যুক্তিযুক্তই বলিব, এইবপ স্বলে স্থত্রকাৰ বত্তমান স্ত্রে তাহার 
প্রতিবিধান কবিতেছেন যে, উভষহেতুক অর্থাৎ পবমাণ,হেতুক বাহা সমুদায় 
এবং বিজ্ঞানাদি ক্ন্ধ-চতুষ্টযহেতৃক আভ্যন্তর জমুদাষএই দুইটি স্বীকার 
করিলেও জগদাম্মক সমুদাযেব পিদি। হয শা। কাবণ, স্মুদাযী বস্তর 
অচেতনত্বেতু, আর সমুদাথ যোৌজক চেতনেখ ক্ষণিকত্ব এব স্থায়ী সংঘাত- 
কর্তীব অভাব্হেতু &ই সকল অসিদ্ধ, আব যি স্বতঃগ্রপৃত্তি হইতে উৎপত্তি 
স্বীকাঁৰ কবাঁও যাষ তাহাতে নিবন্তব জগৎসমুদাযে উৎপান্তকপ দোষ 
আ'পিযা পড়ে স্থতগাণ এগরু ৷ কল্পনা যু্যুক্ত নহে । 


শ্রীমন্ভতাগবতে পাহ,__ 
“দুষ্ট” শ্রুতং ভূত-ভ বস্ভবিষ্ুৎ 
স্থান্স,শ্চ(বষুশ্মহদল্লনকঞ | 
বিনাচতাদ্বস্ততরাং ন বাচাং 
স এব সব্বং পরমাত্মভূতঃ ॥ ( ভাঁঃ ১০।৪ ১৪৩ ) 
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অর্থাৎ ভূত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ, স্থিতিশীল, গতিশীল, বৃহৎ, ক্ুত্র, দৃষ্ট, 
শ্রুত প্রভৃতি যাবতীষ বস্তই শ্ররুঞ্* ব্যতীত তত্বতঃ নির্বাচনের অযোগ্য, তিনি 
সকলের মূলম্বরূপ এবং “সর্ব” শব্দব-বাচ্য । 


আরও পাই,-- 


“অস্ত্রাম্মীভ্ভগবান বিশ্বং গুণময্যাত্মমাষযা | 
তিষা সংস্থাপযতোতদ ভূষঃ পুত্যপিধাস্তুতি ॥৮ ( ভাঃ ৩৭1৪ )॥ ১৮॥ 


অবতরণিকাভাব্যমু-নন্ু .সীগতসনযেইবিদ্যাদযো  মিথে। 
হেতৃফলভাবমাপন্নীঃ ব্বীক্রিযন্তথে অপ্রত্যাখ্যেযাশ্চ এত সব্বেষাম্‌। 
তেষু চ মিথস্তথাভাঙেন ঘটীঘন্ত্রবং সন্ভগমান্তম নেঘর্থান্দিপ্তঃ 
সঙ্ঘাতস্তমন্তবেশৈষ মপিহ্দ্ধঃ। তে চাবিদ্ভা, সক্কাবা, বিজ্ঞান”, 
নাম, কপং, ষড'বতন» স্পর্শে, বেদনা, তৃষ্ঞোপাদানং, ভাবো, জাতিজৰ। 
মবণং, শোক?, পবিত্দেনা ছুঃখং, ছুম্মনস্তা চেতি । তত্রাহ _ 


অবতরণিকা-ভাষ্যান্ুনাদ _পূর্ববপক্ষী আশহ্ব। বগ্তেছন--হে 
প্রতিবাদি বৈদাপ্তিক । ম্লোমপ। যে আমাদর মতে পোষ প্রদর্শন কবিলে, 
উহা হইবে কেন? যেছেভু বৌদ্ধ পিদ্ন্তে অবিদ্যা প্রভৃতি বক্ষ্যমাণ 
পদার্থগুলি পরস্পনু কয্য-কারণভাব প্রাপ্ত হয্_হহ] হ্বীকৃত গাছে 
এবং সেগুশি সকলেণই অপ্রত্যাখোয | তাহার পবস্পর কার্যা-কীপ্পণভাবে 
ঘটাযস্ত্রের হ্তায় প্রবর্তমান অর্থা যেমন যন্ত্র সাহ।যো ঘত কৃপমধ্যে নামে, আবার 
তাহারই সাহায্যে উপরে উঠে, এইরূপ অবিদ্ভাদিবশে কাধ্যেরউতৎপকি, নাশ, 
এইরূপ প্রশাহ সর্ধদাই প্রবহমান, অতএব ফল্বশে বঙ্গিত-সজ্বাত বপিতে 
হয়। কিরূপ? তাহা বলিনেছি-সজ্ঘাত ব্যতিবকে অবিদ্ঠাদিব অসিছ্ি। 
অতএব এই অর্থাপন্তি প্রমাণ ছার] সঙ্খ(ত নিষ্পন্ন হইতেছে । সেই »জ্বাত- 
বাচা-পদার্ধের পরিগণনা করিতেছেন “তে চ? ইত্যাদি বাব্য দ্বারা। 
সেই অবিগ্ভাদি যথা__অবিদ্যা, সংস্কার, বিজ্ঞান) শাম, রূপ, ছয়টি 
আয়তনযুক্ত ইন্দ্রিয়বুন্দ, তাহাব আঁষতন অর্থাৎ আশ্রয় হুবটি যখা-_ 
পৃথিব্যার্দিভূত চতুষ্টয়, শরীর ও শিজ্ঞান ধাতু, তাহা হইতে পাম, কপ 
ইন্দ্িয়াদির স্পর্শ অর্থাৎ পরস্পর সম্বন্ধ, বেদনা__হখ-ছুঃখ।দিগ অভভূতি, 
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তৃষ্ণা, উপাদান, জাতি, জরা, মৃত্যু, শোক, বিলাপ, ছুঃখ, দৌর্মনস্ত- ইহারাই 
সঙ্ঘাতবাচা পদার্থ_তাহাঁতে বলিতেছেন-_ 


অবতরণিকান্ভাব্য-টাকা _পুনরাঁশঙ্কতে নম্বিতি। তথস্তরেণেতি। 
সজ্ঘাতং বিনাবিষ্ঠাদীনামপিদ্ধেবিত্যর্থঃ। আধারং বিনাধেয়স্বিতিন” সম্ভবে- 
দিতি ভাবং। তে চাবিগ্যেতি। বিজ্ঞানববন্ধশ্তাতআ্নঃ ক্ষণিকত্বাদবিগ্যা কক 
তিষ্ঠেৎ ক বা রাগছ্েষাদিরূপো। জায়েতেতি চ বোধ্যম্। ক্ষণিকেঘপি স্থির- 
ত্বদিভ্রান্তিরবিদ্যা তয়] সংস্কারাখ্যো বাগছ্েষাদিজন্যতে। তেশ সংস্কারেণ 
গর্তশ্তাছ্যং বিজ্ঞান জন্যতে । তেন বিজ্ঞানেন পৃথিব্াদিচতুষ্ট়ং শরীরন্ 
সমুদায়স্য হেতুভৃতং নাম জন্যতে। নামাশ্রয়ত্বাৎ ত্তুষ্টরং নামেত্যুক্তমূ। 
তেন নাম্ন। সিতাসিতাদিরূপং শরীরং জন্যতে । বূপাশ্রয়ত্বাৎ শবীরং ব্ূপ- 
মিত্যুক্তমূ। গর্তভূতস্ত শরীরস্য কলনবুদ্ধ,দাছযবস্থা নামরূপশব্দার্থঃ। তেন 
বূপেণ ষড়াম্মতনমিক্্রিয়বুন্দং জন্াতে। পৃথিব্যা্দি চতুষ্টয়ং শরীরং বিজ্ঞান- 
ধাতুশ্চেতি ষট্‌ যস্তায়তপানি তদিতার্থ:। তেন ষড়ায়তনেন নামরূপেক্িয়াণাং 
মিথঃ সম্বন্ধ: স্পর্শো জন্ততে । তন্মাৎ সুখাদিবেদনায়ন্ততঃ পুনরবিদ্যাদয়ে! 
যথোক্তরীতা!  ভবন্তীত্যনাদিরিয়মন্যো শ্যমূলাবিগ্যাদিকা চক্রপবিবৃত্তিভূতি- 
ভৌতিকপজ্ঘাতা দূতে ন সম্ভবতীতি ততসজ্ঘাতোহথাক্ষিগ্ড ইতার্থঃ। 

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকান্ুবাদ__মাঁবার '্াশঙ্কা করিতেছেন-_“লঙ্” 
ইত্যাদি গ্রন্থ বারা । “তমস্তরেণৈষামসিদ্ধেত ইতি । তম্‌-_সঙ্ঘাত, অস্তরেণ 
_বাতীত, অবিগ্তাদির সিদ্ধি হয় না, এইজন্য অর্থাক্ষিপ্ত সঙ্বাত । অভিপ্রায় 
এই-আধাঁপ ব্যতীত আধেয় থাকিতে পারে না, এইজন্য । “তে চাবিদ্যা- 
সংস্কার ইত্যাধি'_মাত্মাই বিজ্ঞানস্কন্ধ, তাহা ক্ষণিক, অতএব অবিদ্যা 
কোথায় থাকিবে? এবং কোথায় বা রাগছেষাদিপ সংস্বীরক্ষদ্ধ থাকবে? 
ইহাঁও জ্ঞাতব্য । বৌদ্ধমতে সমস্ত ক্ষণিক হইলেও ভাবপদার্ে স্থিরত্বাদি ভ্রম 
অবিষ্ভা। সেই ভ্রান্তিন্ূপিণী অবিদ্যা দ্বারা সংস্কার ক্কদ্ধ সংজ্ঞক রাগ, ছ্বেষাদদি 
উৎপাদিত হ্য়। মাবার সেই সংস্কীর দ্বার গভস্থ সম্ভানের প্রথম বিজ্ঞান 
জন্মিয়া থাকে, সেই বিজ্ঞান দ্বারা পৃথিবী প্রভৃতি চারিটি মহাভূত জন্মে, 
যাহ! শরীরের ও সণুদায়ের হেতৃভূত নাম উৎপন্ন হয়। নামকে আশ্রয় 
করিয়। পৃথিব্যাদি চতুষ্ট্নকে নাম বলা হইয়াছে, সেই নামপংজ্ঞক পৃথিবাদি- 
চতুষ্টয় ছারা শ্বেতরুষ্ণাদিবপ শরীর উত্পাদিত হয়। রূপের আশ্রয় 
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বলিয়া শবীবকে, কপ বলা হইযাছে। মাতৃগর্ভস্থিত জীব-শরীবেব কলন 
( শুক্রশোণিতেব মিশ্রণ ) পবে বৃদ্ধ'দ ( গেঁজল1) প্রভৃতি অবস্থা নাঁমরূপ 
শব্ধে অর্থ। সেই কপ দ্বাবা ষডাযতন ইন্দ্রিষখুন্দ উৎপাঁধিত হয়। 
পৃথিবী প্রভৃতি চাঁবিটি মহভৃত, শরীর ও বিজ্ঞানধাত এহ ছষটি 
যাহাব অশ্গ্গানগেত্,। এহ 1 গ্রহবশে হক্দিষসমূহকে ধডাযতন বলা হয়। 
সেই ষডাষতন দ্বারা নাম, বপ ইন্দ্রিয় ব্গেব পবম্পব সম্বন্ধৰ্প স্পর্শ জনিত 
হয়। সেই স্পর্শ হতে স্্থছুঃখাদি অনুভূতি প্রভৃতি জন্মে, তাহা 
হইতে পুনবায 'অধিদ্া প্রভৃতি পূর্বোক্ত প্রণাশীতে হইয়া থাকে, অতএৰ 
অনাদি এই পরম্পবযুনক অবিগ্যাদি চক্রের মত যে ঘুবিতেছে, ইহা 
ভূত-সঙ্ঘাত ও ভৌওক-সঙ্ঘাত ব্যতীত হইতে পারে না, এই অন্থপপত্তি 
প্রমাণলভ্য, এজন্য সেহ সজ্বাত অর্থাক্ষিপ্ত-_ইহাই তাৎপধ্য | 


সুত্রম_ইতরেতরপ্রত্যয়ত্বাদিতি চেন্নোৎপত্তিমাত্রনিমিত্ত- 
ত্বাৎ ॥ ১৯ ॥ 

সৃত্রার্থ--ইতরেতর প্রত্যযত্বাৎ ইতি চেন” অবিদ্যা প্রভৃতি_পরস্পর 
হেতু হেতুমদ্ভাবাপন্ন এ5চনা সঙ্ঘাত যুগ্ডিযুক্ত এই যাহা বিখা, তাহা 
সঙ্গত নহে, কারণ ন্চি? উন্বব-উৎপত্তিমা ত্রনিমিত্ত্বাৎ--মবিদ্যার্দিব মধ্যে 
পূর্বপূর্ব নিন্দিষ্ট পদার্থ পবপণ নিদিষ্ট কাধ্যের উৎপক্তিমাত্রেপ 'প্রতিকারণ 
হইতে পাবে, কিন্দধ গেহাঁদিসঙ্ঘাতের প্রতি স্থির চেতন কোন পদার্থকে 
তোমরা স্ারণ ক্শিণা স্পীকার কর নাই । আর এক কথা সঙ্বাতমাত্রই 
অপরের ভোগসম্পাদক হব, মেহ ভোগও ক্ষণস্থ(যধী আত্মা স্ব নহে, 
আবার গেহ তোগের কাবণাঠত ধশ্ব বা অধম্ম ক্ষণিক আত্মা কক 
পূর্বে সম্প।দিত হন “হই ॥ ১৯ ॥ 


গোবিন্দভাষ্যমূ এরশ/য়শবো হেতুবাচী। অবিদ্াদীনাং পব- 
স্পবহতুত্বাহুপপন্নঃ সম্ঘাত ইতি যছুক্ত তন্ন। কুতঃ? উৎপত্তীতি। 
তেষা; পুক্বপূর্ববমুন্তপেস্তবন্টোৎপত্তিমাঞ্ প্রতি নিমিত্তং স্যান্ন তু 
সঙ্ঘাত” প্রতি কিঞ্চিৎ হদস্তীতি। কিঞ্চ ভোগর৫ং সঙ্বাতঃ। ন 
চক্ষণিকেঘাত্মন্্ ভোগঃ সম্ভবতি। তদ্ধেতোধন্মাধন্মীদেস্তৈঃ পূর্বব-' 
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মসম্পাদনাৎ। ন চ তৎসন্তানেন স সম্পাদিত; । তম্ত স্থাযিত্ে 
সর্বক্ষণিকত্বপ্রতিজ্ঞাব্যাকোপাৎ। ক্ষণিকহে প্রাঞ্চক্তদোষানতিবৃত্তেঃ | 
তন্মাদসঙ্গতঃ সৌগতসময়ঃ ॥ ১৯ ॥ 


ভাষ্যানুবাদ-_স্ত্রান্তর্গত প্রত্যয় শব্দের অর্থ হেতু, অবিদ্যা প্রভৃতি 
পরস্পর হেতু হওয়ায় তাহ1 হইতে সভ্ঘাতের উৎপত্তি যুক্তিযুক্ত হইবে, এই 
যে কথা তোমরা বলিয়াছ, তাহা অসঙ্গত, কি হেতু? উত্তর__উৎপত্তিমা্র- 
নিমিত্তত্বাৎ*__অবিগ্াদির মধ্যে পূর্ব পূর্বটি পরপর কাধ্যের উৎপত্তিমাত্রের 
প্রতি নিমিন্ত হইতে পারে, তদ্‌ভিন্ন সজ্ঘাতের প্রতি কোন নিমিত্ত নহে। 
আর এক কথা, সঙ্ঘাতমাত্রই অপবের ভোগের নিমিত্ত হয়, ক্ষণিক আত্মীসমূহে 
সেই ভোগ সম্ভব নহে। যেহেতু ভোগের কারণ জীবকৃত পূর্ব ধশ্মাধশ্ম্ 
প্রভৃতি ভোগকাবী আত্মাসমূহ পূর্বে অন্ুষ্ঠান করে নাই, যাহারা 
করিয়াছে, তাহারা এক্ষণে নাই ; যেহেতু ক্ষণিক। যদি বল, আত্মধারা 
ক্বীকার করিব, তাহার দ্বারা ভোগ হইবে, ইহাঁও বলিতে পার না, 
কেন না, আত্মপন্থান নিত্য ? না অনিত্য ? দি নিত্য হয়, তবে তোমাদের 
মতসিদ্ধ সর্বভাববস্তর ক্ষণিকত্ববাদ ভঙ্গ হইল, যদি অনিত্য বল, তবে 
সেই ভোগের অন্পপত্তি দোষ রহিয়াই গেল। অতএব বৌদ্ধ-সিদ্ধান্ত সঙ্গত 
নহে ॥১৯॥ 

সূন্মম। টাকা _ইতবেতবেতি | 'প্রতায়শব্দো হেতুবাচীতি। প্রত্যয়োহ- 
ধীনশপথজ্ঞানবিশ্বাসহেতুঘিতি নাঁনার্থবগঃ । তন্রিকুক্তিস্ত কাধ্য. প্রত্যেতি, 
জনকত্বেন গচ্ছতীতি। কিঞ্চিদ্িতি। কিঞ্চিৎ নিমিত্তং স্থিরচেতনরূপং ত্বয়াঙ্গী- 
রূুতং নাস্তীতার্থ:। তদ্ধেতোর্ভোগজনকন্য । তৈরাত্মভিঃ। নচ তরদ্দিতি। 
আত্মসন্তানেন ধশ্মাধশ্মাদির্” কত ইত্যর্থঃ। তস্তেতি। তশ্ঠাত্মসম্তানশ্য নিত্য- 
ত্বেহভিমতে সর্ব! ভাবঃ শর্ণিক ইতি তব প্রতিজ্ঞা ভজ্োতেত্ার্থঃ | 
সৌগতসময়ো বৌদ্ধসিদ্ধান্তঃ | সর্ববজ্ঞঃ হুগতো বুদ্ধ ইত্যমর: | সন্তান: কারণং 
মুদ।দি সন্তানী কার্ধ্যং ঘটাদিরিতি বোধ্যম্‌ ॥ ১৯ ॥ 

টাকানুবাদ-_“হতরেতরেতি, স্থত্রের অস্তর্গত প্রত্যয় শব্দ হেত্র্থবাচক 
অর্থাৎ পরস্পরহেতুক। প্রত্যয় শব্দের অর্থ হেতু ইহ! অমরকোষে নানার্থবগে- 
ধৃত আছে যথা 'প্রত্যয়োহধীনশপথজ্ঞানবিশ্বীসহেতুষু" প্রত্যর শব্দটি অধীন, 
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শপথ, জ্ঞান, বিশ্বাস ও হেতু অর্থে বর্তমান। তাহার ব্যুৎপত্তিও এইপ্রকার 
_-যে কাধ্যের প্রতি জনকত্বরূপে যায় অর্থাৎ কার্যজনকত্বরূপে 
যাহাঁকে প্রাপ্ত হয়, এই অর্থে প্রতিপূর্বক ইন্‌ ধাতুর উত্তর অচ.। 
“কিঞ্িৎতদন্তীতি”, কিঞ্চিৎ অর্থাৎ স্থায়ী, অক্ষণিক অথচ 'চেতন স্বরূপ” কোন 
একটি নিমিত্ত তোমাদের অঙ্গীকৃত নাই, ইহাই অর্থ । “তদ্ধেতোধশ্ীধম্মাদে- 
রিতি' তদ্ধেতোঃ__ভোগজনক, “তৈঃ পূর্বমসম্পাদনাৎ, ইতি তৈঃ-_সেই 
আত্মাগুলি কতৃক পূর্বে সম্পাদিত হয় নাই। “নচ তদিতি' আত্মসস্তান 
ভ্বার। ধশ্মাধশ্মাদি কত হয় নাই--এই অর্থ । “তন্ত স্থায়িত্বে ইতি আত্মসন্তানকে 
নিত্য বলিলে সমস্ত ভাবপদার্থ ক্ষণিক-_এই মতবাদ তোমাদের ভগ্ন হয়। 
মৌগত সময় অর্থাৎ বৌদ্ধ-সিদ্ধান্ত। অমরকোষে 'সর্বজ্ঞঃ স্থগতো বুদ্ধ: 
ইহা বলা আছে । সন্তান শব্দের অথ কারণ মৃত্তিকা প্রভৃতি সন্তানী শব্দের 
অর্থ, কার্ধা_-ঘটাদি ইহ] জানিবে ॥ ১৯। 

সিদ্ধান্তকণা- -পূর্বেবক্ত বৌদ্ধবাদে বৈদান্তিকগণ দোষ প্রদর্শন করিলে 
তাহাদের ( বৌদ্ধগণের ) পক্ষ সমর্থনকাবীরা বলিতেছেন যে, বৌদ্ধসিদ্ধাস্তে 
অবিচ্যা, অস্মিতা, বাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ এই পাচটি পরম্পর কাধ্য- 
কারণভাব প্রাঞ্ধ বলিয়া স্বীকার আছে এবং তাহা সর্বববাদি-সম্মত। সেগুলি 
পরম্পর কার্যাকারণভাবে ঘটীযস্ত্রের হ্যায় আবর্তথমান্। সংঘাত অথ দ্বারা 
আক্ষিঞ্ধ হইয়াছে, সঘাত-ব্যতিরেকে অবিদ্যাদির অসিদ্ধি হয়। সেই 
ংঘাত-বাচ্য পদার্থ হইতেছে, যথা-_অবিদ্যা, সংক্কীর, বিজ্ঞান, নাম, কূপ, 
ষড়ায়তন, স্পর্শ, বেদনা, তৃষ্ণা, উপাদান, জাতি, জবা, মৃত্যু, শোক, বিলাপ, 
দুর্মনত্ব। ইহারা প্রম্পর হেতু হইতে উৎপন্ন হয়। এই পরম্পরমূপিকা 
অবিদ্যাদির চক্রব পরিবর্তন ভূত-ভোৌতিক সংঘাত ব্যতীত সম্ভব নহে। 
স্থতরাং ইহ] অর্থাক্ষিপু হইল । 

স্তত্রকর এই মত নিরসনাথ বর্তমান স্ত্রে বলিতেছেন, অবিগ্যাদিব 
পরম্পর হেতুত্ববশতঃ সংঘাত উৎপন্ন হয়, তাহা সঙ্গত নহে, কারণ 
অবিদ্যাদির মধ্যে পূর্ব পূর্ব ভাব, উত্তর উত্তর ভাবের উৎ্পপ্ধির কারণ হইতে 
পারে, কিন্ত দেহাদি-সংঘাতের নিমিত্ত স্থির চেতন কাঁহাকে« কারণ স্বীকার 
করা হয় নাই । আর বৌদ্ধমতেই স্বীকৃত, যে ভোগের পন্য শংঘ[ত, কিন্তু 
ক্ষণিক আত্মায় ভোগের সস্তাবনা কোথায়! কারণ ভোগজনক ধশ্মাধশ্ম 





২।২।২০ বেদাস্তস্ত্রম্‌ ২৫৯ 


ক্ষণিক আত্মা কর্তৃক পূর্বে সম্পার্দিতও হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ আত্মার 
স্থাঘ্িত্ব স্বীকার করিলেও সর্বক্ষণিকত্ব-প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়। স্থতরাং এই মত 
সমীচীন নহে । 


শ্রমস্ভাগবতে পাই, 
“দ্রব্যক্রিয়াহেত্বয়নেশ কতৃভি- 
ত্রায়াগুণৈবস্তনিবীক্ষিতাত্সনে | 
অন্থী ক্ষয়াঙ্গা তিশয়াত্মবুষ্িভি- 
নিরস্তমায়াক্তয়ে নমো ননঃ ॥৮ (ভাঃ ৫১৮৩৭) 


অর্থাৎ শব্দাদি-বিষয়, ইন্দ্রিয়-ব্যাপার, বাগাদি ইন্দ্রিয়-দেবতা, দেহ, কাল 
€ অহক্কার__এই সমস্ত মায়ার কাধ্য । এহ মায়িক কাধ্য-দর্শনে কার্যের 
কাবণরূপে যে বন্ধ লঙ্ষিত হইতেছেন, আপনিই সেই পরমাত্মা। আপনার 
সেই স্বরূপ-__মায়া গন্ধশূন্য । তব-বিচার ও যম-নিয়মাদির দ্বারা ধাহাদের 
বুদ্ধিবৃত্তি নিশ্চয়বতী হইয়াছে, তাহারাই আপনার সেই রূপ প্রত্যক্ষ করেন; 
আপনাকে নমস্কার ॥ ১৯ ॥ 


অবতরণিকাভাষ্যম- ইদানীমবিদ্ভাদীনাং মিথো হেতুত্বং 
দৃষয়তি-_ 


অবতরণিক।-ভাস্ানুবাদ-_এক্ষণে অবিদ্যা প্রভৃতির পরম্পর-হেতুবাঁদে 
দেষাবোপ করিতেছেন-_ 


হত্রম উত্তরোৎপাদে চ পূর্বনিরোধাৎ ॥ ২০ ॥ 


সৃত্রার্থ__উত্তরোৎ্পাদে ৮ পরক্ষণে কার্ধা জন্মিতে থাকিলে, "পূব 
নিরোধাঁৎ--সেই কায্যের পৃর্বক্ষণে কারণ বিনষ্ট হইয়া যায়। অতএব সৌগত- 
মতে অবিদ্যাির পরস্পর কাধ্য-কারণভাব হইতে পারে না। কথাটি এই 
_ কার্ষোৎপত্তিক্ষণের পূর্বক্ষণে কারণসত্ত। আবশ্তক, কিন্তু তাহা ঘটিতেছে না, 
যেহেতু বৌদ্ধমতে প্রত্োক ভাবপদাথের প্রথমক্ষণে উৎপত্তি, দ্বিতীয়ক্ষণে 
নাশ স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে কাধ্যোৎ্পত্তিব পূর্বহক্ষণে কাঁবণ নষ্ট হইয়া যাওয়ায় 
তাহার পর্ক্ষণে কাধা জন্মিতে পারে না ॥ ২০ ॥ 


২৬০ বেদান্তস্থত্রম্‌ ২।২।২০ 


গোবিন্দভাষাম্‌__নেত্যনুবর্ততে । ক্ষণভঙ্গবাদিনো মন্যাস্তে 
উদ্তরশ্মিন ক্ষণে উৎপগ্যমানে পুর্ব; ক্ষণে নিরুধ্যেত ইতি। উত্তর- 
ক্ষণবর্তিনি কার্ধো জায়মানে সতি পূর্ববক্ষণবন্তি কারণং বিনশ্যতীতি 
তদর্থঃ | ন চৈবমুরীকুর্ববতাবিদ্াদীনাং মিথো হেতৃহেতুমস্তাবঃ শক্যো 
বিধাতুং নিরুদ্বস্ত পূর্ববক্ষণবস্তিনো নিরুপাখ্যন্বেনোত্তরক্ষণবপ্তিহেতুতানু- 
পপত্তেঃ। কারণং হি কাধ্যান্ুস্যাতং দৃষ্টম্‌ ॥ ২০ ॥ 

ভাস্কান্ুবাদ-_পূর্ব হইতে 'ন” এই পদটিব অনুবৃন্তি আছে। ক্ষণতর্গ- 
বাদী বৌদ্ধগণ মনে করেন-_পরক্ষণ উৎপন্ন হইতে থাকিলে পূর্ববক্ষণ নষ্ট 
হইয়া যায়। তাহার তাতপধ্য এই-উত্তরক্ষণে কোন কাধ্য উৎপন্ন হহতে 
থাকিলে কারণ তাহার পূর্বক্ষণবর্তী হওয়া উচিত, কিন্তু তাহা নষ্ট হইয়া 
যাইতেছে, এইরূপ স্বীকার করিলে অবিদ্যা প্রভৃতির পরস্পর কাধ্যকাপ্ণভাব- 
ব্যবস্থা করিতে পারা যায় না, কেননা বিনষ্ট পূর্ববক্ষণবন্তী কারণত্বরূপে 
অভিমতবস্ত অসৎকন্প হওয়ায় উত্তরক্ষণে জায়মান কার্ধোর প্রতি তাহার 
কারণতা সঙ্গত হয় না । যেহেতু কারণ কাধোর ঠিক পৃ্ক্ষণে লগ্ন থাকে, 
ইহ] দেখা গিয়াছে ॥ ২০ ॥ 

সৃব্মম। টীকা__উন্তরেতি। উবীকুর্ধবতা স্বীকুর্বতা সৌগতেন ॥ ২০ ॥ 

টাকান্ুবাদ- উত্তরেতি স্যত্রের ভাষ্তে-_€উবীকুর্ববতাবিদ্যাদীনামিতি" উরী- 
কুর্বতা__ন্বীকারকারী সৌগত কতৃক ॥ ২ ॥ 

সিদ্ধান্তকণা__হ্ত্রকার এক্ষণে অবিদ্ভাদির পরস্পর হেতুবাদে দোষ 
দিতেছেন। ক্ষণভঙ্গবাদী বৌদ্ধদিগের মতে পরুবর্বী ক্ষণ ( কার্য ) উৎপন্ন 
হইতে থাকিলে পূর্ববস্ত্ী ক্ষণ (্টারণ) বিনষ্ট হইয়া যায়, অথচ বলা হয় যে, 
ূর্বক্ষণই পরক্ষণের কারণ , যদি পূর্ববক্ষণবন্তী কারণ নষ্ট হইয় যায়, তাহা 
হইলে পরক্ষণবন্তী কার্যের হেতুত্ব অসঙ্গত হইয়া পড়ে। যেহেতু কারণ 
কার্ধোর অন্থগত, ইহাই দেখা গিয়া থাকে, সুতরাং অবি্ভার্দির পরস্পর কাধ্য* 
কারণভাবব্যবস্থা সমীচীন নহে বলিয়া এমত9 খণ্ডিত হইল । 


প্রমস্ভাগবতে পাই, 
দ্যত্র যেন যতো ষন্য যশ্রৈ যদ্‌ যদ্‌ যথা যদ । 
স্যাদিদং ভগবান সাক্ষা্থ প্রধানপুকসেশ্বরঃ ॥ 


২২২১ বেদাস্তস্ত্রম্‌ ২৬১ 


এতন্নানাবিধং বিশ্বমাত্মন্থষ্টমধোক্ষজ | 

আত্মনান্তপ্রবিশ্যাত্মন প্রাণে জীব বিভধ্যজ ॥ 

প্রাণাদীনাং বিশ্বস্থজাং শক্তয়ো যাঃ পরশ্ত তাঃ ॥ 

পারতঙ্থা ছৈসাদৃশ্যান্্বয়োশ্চেষ্টেব চেষ্টতাম্‌ ॥৮ (ভাঃ ১০।৮৫।৪-৬) 
অর্থাৎ ঘটপট প্রভৃতি যে সমস্ত পদার্থ যে দেশে, যেকালে, ষে প্রকারে, 
যাহ] দ্বারা, যাহ হইতে, যাহার সম্থন্ধে, যাহার উদ্দেশ্যে উৎপন্ন হয়, প্রকৃতি 
এবং পুরুষের অধীশ্বর আপনিই সাক্ষাৎ তৎ সমস্তের স্বরূপ অর্থাৎ তাহার! 
আপনারই কার্য । হে অধোক্ষজ, হে পরমাত্মন্, হে অজ, আপনিই প্রাণ 
(ক্রিয়াশক্তি ) এবং জীব (জ্ঞানশক্তি ) রূপে স্বকীয় মায়া-রচিত এই বিচিত্র 
বিশ্বমধ্যে অন্থ্যামিস্থত্রে প্রবেশ পূর্বক ইনার পৌষধণ করিতেছেন । বাণের 
মধ্যে ভেদশক্তি দেখা যায়, তাহ! যেরূপ বাণ-নিক্ষেপকারী পুরুষেরই শক্তি, 
সেইরূপ বিশ্বকাবণ প্রাণাদি পদার্থ ও পরাধীন বলিষ। তান্তগত শক্তিও পরমকারণ 
পরমেশ্বরেরই হইয়া থাকে । চেতন ও অচেতন পদার্থের মধ্যে পরস্পর 
বৈসাদৃশ্তবশতঃ অচেতন পদাথ চেতনের ন্যায় স্বতন্ত্র না হইয়া উহার অধীনই 
হইয়া থাকে । বাধুর শক্তির দ্বারা ষেমন তৃণাদির গমন-ক্রিয়া এবং পুরুষের 
শক্তির দ্বারা ধেমন বাণেব বেগ দষ্ট হয়, সেইরূপ পরমেশ্বরের শক্তি দ্বারাই 
প্রাণাি পদার্থের কেবশমাত্র চেষ্টা দেখা যায়, পরন্ত ইহাদের কোন স্বতন্ত্র 


শল্তি নত ॥ ২০ ॥ 


অবতরণিকীভাব্যম্‌__অসতঃ সছুৎপত্তিং তে মন্যান্তে । নানু- 
পদ্য প্রাছুভবাদিতি । তাং দৃষয়তি । 


অবতরণিকা-ভাষ্যান্ুবাদ্দ__-বৌদ্ধগণ অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি মনে 
করেন, যেহেত বীজকে ধ্বংস না৷ করিয়া অঙ্কুরের উদয় দেখা যায় না, অতএব 
কার্যের পূর্ববক্ষণে বিনষ্ট-কারণ অর্থাৎ অসৎ কারণ হইতেই কার্যোর 
উৎপত্তি হইবে, এইমতে অথাৎ সেই অসৎ হইতে সছুৎপত্তিতে দোষারোপ 
করিতেছেন-_ 

অবতরণিকীভাষ্য-টীকা-_অসছুৎপত্তিবাদং দূষয়তি অসত ইত্যাধিন! । 
তে বৈভাধিকা: সৌত্রান্তিকাশ্চ তত্র তদ্বাক্যং প্রমাণয়তি নানুপমদ্যেতি। 
বীজমন্ুপমর্দা নাগর; প্রাহভবেদতোহমততস্তহুৎপত্তিঃ সিদ্ধা। 
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অবতরণিকা-ভাব্যের টাকানুবাদ__অতঃপর অসৎ হইতে সতের 
উৎপত্তিবাদ দূষিত করিতেছেন--“অসতঃ সছৃৎ্পত্তিমিত্যাদি” বাক্যদ্বারা। “তে 
মন্তান্তে তে অর্থাৎ বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিক বৌদ্ধ-সম্প্রদদায়। অসৎ হইতে 
সদুৎপত্তিবাদে তাহাদের বাক্যকে প্রমাণরূপে দেখাইতেছেন-_“নাশুপমর্দ্য 
প্রাদুর্ভাবাৎ, ইহার অর্থ-_বীজকে ধ্বংস না কবিয়। অঙ্কুর জন্মীয় না। অতএব 
অসৎ হইতে সতকাধ্যের উৎপত্তি সিদ্ধ। 


মুত্রম__অসতি প্রতিজ্ঞোপরোধো যৌগপন্যমন্যথা ॥ ২১। 


সৃত্রার্থ__“অসতি"'__উপাদান কারণ পূর্বে না থাকিলে যদি কার্যোৎ্পত্তি 
হয় বল, তবে পপ্রতিজ্ঞোপরোধঃ' পঞ্চ স্বন্ধ হইতে সগুদায়ের উৎপত্তি হয়__ 
তাহাদের এই প্রতিজ্ঞার ভঙ্গ হইয়া পডিল। এই দোষ নিরাকরণের জন্য যদি 
বল, “অন্যথোপাদানাৎ্ ইত্যাদি অসৎ উপাদান হইতে কার্যের উৎপত্তি, 
তবে কাধ্য-কারণের “যৌগপদ্” হইয়া যাঁয় অর্থাৎ সহাবস্থান হইয়া পড়ে-_ 
এককালে কাধ্য-কারণ উভয়ের অবস্থান হইয়া পড়ে ॥ ২১ ॥ 


গোবিন্দভাষ্যম-_অসত্যুপাদানে চেং কাধ্যং তদ। স্বন্ধহেতুকা 
সমুদায়োৎপত্তিরিতি প্রতিজ্ঞাভঙ্গঃ | সর্বদা সব্বাত্র সর্ববং চোৎপগ্যেত 
উৎপর্ঞ্চাসং। অন্যথোপাদানাচ্চেৎ কাধ্যং তহি যৌগপপ্যং 
কার্যকারণয়ো১ সহাবস্থিতি; স্যাৎ কার্য্যানুম্থযতস্যাপাদানত্বাৎ | 
তথাচ ভাবক্ষণিক ত্রমতভঙ্গঃ | তম্মান্নাসতঃ তছ্‌ৎপত্তিঃ ॥ ২১ ॥ 


ভাব্যানুবাদ-_উপাদান পূর্নে না থাকিলে যদি কাধ্য হয়, তাহা হইলে 
পর্ধস্বন্ধ হইতে সমুদাঁয়ের উৎপত্তিবাদরূপ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয় অর্থাৎ পঞ্চস্বন্ধ তো 
অসৎ তাহা হুইতে উৎপত্তি উক্তি অসত্য এবং সকল কালে, সকল স্বানে, 
সকল দ্রবা উৎপন্ন হইতে পারে, পঞ্চস্ন্ধ হইতে সমুদায়ের উৎপত্তি উক্তি 
কেন? আর সেই অসৎ হইতে উৎপন্ন কাধ্যও অসৎ হয়, সমুদায়ের 
সদ্জরপে প্রতীতি হয় কেন? যদি অসৎ উপাদান হইতে কার্ধ্য উৎপন্ন হয়, 
ভবে ফৌগপণ্য অর্থাৎ কার্যা ও কারণের সহাবস্বান__এককালে অবস্থিতি 
হইয়া! পড়ে, যেহেতু কার্যে উপাদান অন্ুস্যত হইতেছে। ইহার ফলে 
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ভাবপদার্থ-মাত্রের ক্ষণিকত্ববাদের ভঙ্গ হইল। অতএব অসৎ হইতে কা্যের 
উৎপত্তি বলা যায় না ॥ ২১। 
সুক্মমা টাকী-_অসতীতি। বীজস্তোপমদ্ধিতত্বাদুপাদানস্ত তন্যাসদ্দ্রপত্ম্‌। 
সর্বদেতি। সর্ধস্মিন কালে দেশে চাঁসতঃ সৌলভ্যাৎ সর্ববং কার্য্যং তত্র তত্র 
জায়েতেতার্থঃ | উৎ্পন্নমিতি । জাতকার্ধামসন্গিবপাখ্যং স্যাৎ। তদ্ধে- 
তোব্ুসত্বাদিত্যর্থঃ। জহাবস্থিতিরেকম্মিন কালেইবস্থানম্‌ ॥ ২১ ॥ 
টাকানুবাদ-__-“অসতি প্রতিজ্ঞোপবোধ ইত্যাদি” স্থহের ভাষ্কের তাৎপর্্য-- 
বীজ উপমদ্দিত হওয়ায় সেই উপাদান কারণ অসৎ-স্বরূপ | সর্ববদেত্যাদি-- 
সকপ কালে ও সকল স্থানে অসৎ পদার্প থাকিবেই অতএব সকল কাধ্য 
সর্দদ। সর্বত্র হউক, ইহাই তাৎ্পধ্য । “উৎপন্ঞ্চাসং* ইতি এবং অসৎ 
হইতে উৎপন্ন কার্য ও অসং হইবে অর্থাৎ শূহ্য হইবে। ফেহেতু কারণান্তরূপ 
কার্ধা হয় যেহেত কাবণ অসৎ অতএব তাহার কাধ্যও অসৎ হইবে ইহাই 
তাতপর্যা। “সহাবস্থিতিঃ এককালে উভয়ের অবস্থান ॥ ২১ ॥ 
সিদ্ধান্তকণী--বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিকগণ যে মনে করেন অসং 
হইতে সতের উত্পন্তি, অর্থাৎ পরক্ষণ যখন উৎপন্ন হয়, তখন পূর্ববক্ষণ “অসৎ? 
অর্থাৎ থাকে না, সেই অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি; এই মতও স্থত্রকাঁর খণ্ডন 
করিতেছেন যে, উপাদান কারণ পূর্বে না থাকিলে, যদি কাধ্যোৎ্পত্তির 
কথা বল] হয়, তাহা হইলে তাহাদের প্রতিজ্ঞাভঙ্গ দোষ হয়। অর্থাৎ পূর্ববক্ষণ 
পরক্ষণের হেতু-_এই প্রতিজ্ঞা রক্ষা হয় না। এই দোষ নিরাকরণার্থ যদি 
বলা হয় যে, অসৎ উপাদান হইতে কাধ্যের উৎপত্তি, তাহা হইলে যুগপৎ 
কার্ধা-কারণের সহাবস্থান হইয়! পড়ে, যেহেতু কার্যে উপাদান অন্রশ্থাত 
থাকে । তাহাতে তাহাদের ভাবক্ষণিকত্র-মত ভঙ্গ হয়। 
শ্ীমস্ভাগবতে পাই,_- 
“কষ! কৃষ্ণ! মহাযোগিংস্তমাছ্যই পুরুষঃ পরঃ । 
বাক্তাবাক্তমিদং বিশ্বং রূপং তে ব্রাহ্মণ বিছুঃ | 
ত্বমেকঃ সর্বভূতানাং দেহান্বাত্েজ্িয়েশ্বরঃ | 
ত্বমেব কালো ভগবান্‌ বিঞ্কুরব্যয় ঈশ্বরঃ ॥ 
ত্বং মহান্‌ প্রকৃতিঃ হুমা রজঃ সত্ততমোময়ী | 
ত্বমেব পুকুষোহ্ধ্যক্ষঃ সর্বক্ষেত্রবিকারবিৎ ॥” ( ভাঃ ১০।১০।২৯-৩১) 
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অর্থাৎ হে কৃষ্ণ, হে কৃষ্ণ, আপনার প্রভাব অচিস্ত্য, আপনি পরম পুরুষ 
এবং জগতের মূল নিমিত্ত ও উপাদান কারণ। ব্রদ্ষবিদ্গণ এই স্থুল-ম্স্মাত্মক 
জগৎ আপনারই ( প্রারুত ) রূপ বলিয়। থাকেন, হে ভগবন্‌! সর্বপ্রাণীর দেহ, 
প্রাণ, অহঙ্কার এবং ইন্দ্রির়গণের নিয়ন্তা বা ঈশ্বর 'একমাত। আপনি । আপনিই 
বিষণ, অব্যয় এবং ঈশ্বর-স্বরপ। আপনিই কাল (নিমিত্তকারণ ) এবং 
তরিগুণাত্মিক1 স্ুক্্া প্রকৃতি (উপাদান কারণ) আপনিই মহত্ত্ব ( কাধ্য- 
স্বরূপ ), আপনি অন্তর্যামী সৃতরাৎ সর্বভূতের চিত্তজ্ঞাতা এবং পুরুষ ॥ ২১ ॥ 


অবতরণিকাভাষ্ম্‌__দীপস্তেব ঘটাদেনিরম্বয়ং বিনাশং মন্যাস্তে। 
তং দৃষয়তি__ 

অবতরণিকা-ভাষ্যান্ুবাদ- বৌদ্ধসম্প্রদায়-মতে দীপ যেমন নিবিয়া 
গেলে তাহা নিরবশেষেই বিনষ্ট হয়, সেইরূপ ঘটাদি নিপবশেষে বিনষ্ট হয়-_ 
এইমত দূষিত করিতেছেন__ 

অবতরণিকাভাব্য-টী ক1__দীপশ্তেতি। নিবন্বয়ং নিরবশেষম্‌। 

অবভরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ-__'দীপস্েব ঘটাদেরিত্যাদি নিবন্বয়ং 
_অবন্ষেহীন অর্থাৎ নিঃশেষ । 


সত্রম- প্রতিসংখ্যাহপ্রতিসংখ্যানিরোধা প্রাপ্তিরবিচ্ছেদাৎ 


॥ ২২ ॥ 


সূত্রার্থ__'প্রতিদ*খানিরোধ”-ভাবপদাগ্ডলির বুদ্িপূর্বা যে ধ্বংস, 
তাহার নাম প্রতিসংখানিরোৌধ এবং তাহাঁর বিপরীত ধরবংসকে অপ্রতি- 
সংখ্যানিরোধ” বলে, ইহাদের “অপ্রাপ্ত” অর্থাৎ এই ছুইটি নিবোধ অসম্ভব 
হইবে । কিহেত ? উন্তর-_'অবিচ্ছেদাৎ সদ্‌ বগ্তর নিরবশেষ ধ্বংস হয় না। 
সৎ দ্রপোন অবস্থাস্থর প্রাপ্তিই উৎপত্তি ও বিনাশ ॥ ২২ ॥ 


গোবিন্বভাষ্যম.ভাবানাং ধীপুর্ববকো ধ্বংস; প্রতিসংখ্যানি- 
রোধঃ। তদ্বিলক্ষণস্তব প্রতিসংখ্যানিরোধঃ। আবরণাভাবমাত্রমাকা- 
শম্‌। এতজ্রয়ং নিরুপাখ্যং শৃন্তমিতিযাবং | তদন্যং সর্ববং ক্ষণিকম্‌। 
যদুক্তম্‌ । *বুদ্ধিবোধ্যং ত্রয়াদন্যৎ সংস্কৃত" ক্ষণিকং চ৮ ইতি | তত্রাকাশং 
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পরত্র নিরাকরিষ্যতি। নিরোধোৌ তাবন্নিরাকরোতি প্রতিসংখ্যেতি । 
এতয়োনিরোধয়োরপ্রাপ্তিরসম্ভবঃ স্তাৎ ৷ কুতঃ ? অবিচ্ছেদাৎ। সতো৷ 
নিরন্বয়বিনাশাভাবাৎ। অবস্থাস্তরাপত্তিরেব সতো দ্রব্যস্তোৎপত্তি- 
বিনাশশ্চ। অবস্থাশ্রয়ো দ্রব্যং ত্বেকং স্থায়ীতি। ন চ দীপনাশস্ত 
নিরন্বয়ত্ববীক্ষণাদন্থাত্রাপি তথাস্ত্বিতি বাচ্যম্‌ অবস্থাস্তরাপন্তেরেবান্তাত্র 
নাশত্বে নিশ্চিতে দীপেইপি তন্ত! এব তত্বেন নিশ্চেয়ন্তাৎ । অনুপলম্ত- 
স্বতিসৌল্্ম্যাদেব। সদ্বস্তনে। নিরন্বয়শ্চেদ্বিনাশস্তহি ক্ষণানন্তরং বিশ্বং 
নিরুপাখাং পাশ্যন্ত্ঞ্চ ন ভবেন” চৈবমস্তি | তন্মাদনুপপন্ন সঃ ॥ ২২॥ 


শাব্যান্ুবাদ-_ঘটপটাদি ভাবপদার্থের প্রতিসংখ্যা বুদ্ধিতে বিনাশ অর্থাৎ 
ঘট 'মামাব প্রতিকূল অতএব অসং-কল্প তাহাকে অল করিব, এই 
প্রকার বুদ্ধিতে যে বিনাশ সাধিত হয়, তাহার নাম প্রতিসংখ্যা-নিরোধ | 
ইহার বিপরাত অর্থাৎ এপ বুদ্ধিতে যে বিনাশ হয় না, তাহা অপ্রতিপংখ্যা- 
নিরোধ, আঁবরণের অভাবমাত্রই আকাশ পদার্থ-_এই তিনটিই নিরুপাখ্য-_ 
নামহীন অর্থাৎ শূন্য । ইহা ছাড়া সমস্তই ক্ষণিক, যেহেতু উক্ত হইয়াছে 
উক্ত নিরোধদ্য় ও আকাশ এই তিনটি হইতে ভিন্ন পদার্থ অর্থাৎ পরমাণু, 
পৃথিবী প্রভৃতি ধীগম্য, সংস্কত ও ক্ষণিক। তন্মধ্যে আকাশের খণ্ডন 
পরে করিবেন। প্রতিসংখ্যানিরোধ ও অপ্রতিসংখ্যানিরোধ এই ছুইটি 
এক্ষণে স্ত্রকার নিরাকরণ করিতেছেন--প্রতিসংখ্যাহপ্রতিসংখ্যেত্যাদি" স্থত্র 
দ্বারা। এই যে দুইটি নিরোধ বল! হইয়াছে, ইহাদের অসম্ভব হইবে; কি 
কারণে? অবিচ্ছেদাৎ__যেহেতু সদ্বস্তর নিঃশেষে বিনাশ নাই । তবে কি? অন্ত 
অবস্থ। প্রাপ্িই সদ্‌ দ্রব্যের উৎপত্তি, এবং বিনাশও অবস্থাস্তর প্রাপ্তি । অবস্থা 
বিশেষকে আশ্রয় করিয়া 'একই দ্রব্য স্থিতিশীল । যদি বল, যখন দেখা যাইতেছে 
দীপ নিবিলে তাহা শিঃশেষেই লুপ্ত হয়, এই দৃষ্টাস্তে অন্স্থলেও নিরবশেষ বিনাশ 
হউক, ইহা বপিতে পার না । কাঁরণ-যদ্ধি অন্স্থলে অবস্থান্তর প্রাধ্িই বিনাশ 
নিশ্চিত হয়, 'তবে দীপনাশস্থলেও সেই অবশ্থান্তর প্রাঞ্চিকেই নাশরূপে 
নিশ্যয় করা যাইতে পারে। তবে যেদীপের উপলব্ধি হয় না, তাহা অতি 
স্থক্মীবস্থাপ্রাপ্চিনিবন্ধনই। আর যদ্দি সন্বস্তর একান্ত বিনাশ অর্থাৎ নির- 
বশেষ ধ্বংস বল, তবে কিছুক্ষণের পর এই বিশ্বকে নিঃশেষ দেখিবে এবং 


২৬৬ বেদাস্তস্ত্রম্‌ ২২২২ 


হে বাদী! তুমিও থাকিবে না, কিন্তু এইরূপ তো! হইতেছে না। অতএব বস্তর 
নিরবশেষ ধ্বংসবাদ যুক্তিযুক্ত নহে ॥ ২২॥ 

সৃন্মম। টাকা প্রতিনংখ্যেতি। প্রতিকূলাসন্তং ঘটমসম্তং করো মীত্যেবং- 
লক্ষণ সংখ্যাবুদ্ধিঃ প্রতিসংখ্যা তয়! নিরোধো নাশঃ প্রতিসংখ্যানিরোধঃ 
তদ্ধিলক্ষণত্বন্য ইত্যর্থঃ। নিকপাখ্যং তুচ্ছমবস্তভৃতমিতি যাবৎ । বুদ্ধীতি। 
্রয়াৎ নিরোধদ্বয়াকাশরূপাৎ্ অন্যৎ পরমাণুপৃথিব্যাদি । বুদ্ধিবোধ্যং ধীগম্য- 
মিত্যর্থঃ। অবস্থস্তরেতি। সতো মৃৎ্পিগুস্ত কন্ধৃগ্রীবাগ্যবস্থাযৌগো ঘটস্টোৎ- 
পত্তিস্তদবিরোধিকপালাগ্যবস্থাযোগন্ত্ব তন্ত বিনাশঃ, ুতৎপিগুস্বেকঃ স্থায়ীত্যর্থ: | 
নচেতি। অন্যত্র ঘটাদিবিনাশে । অন্যত্র ঘটাদৌ। তত্তা ইতি। অবস্থা- 
স্তরাপত্তেরেব নাশত্বেন নিশ্চেতুৎ শক্াত্বাদিতাথঃ | নন্ মৃদ্ত্রবান্তেব দীপস্ত 
কুতো নোপলম্তস্তত্রাহতিসৌন্ষ্যাদিতি। দীপপ্রকাশোহপি ভৃততৃতীয়ে তেজসি 
বিলীনস্তিষ্টেদেবেতি ভাব: | নিরপাখ্যমভাবগ্রস্তম । ত্বঞ্চেতি।  নিরন্বয়- 
বিনাশবাদী ক্ষণিকম্তধ্। ক্ষণোত্তরমভাবগ্রস্তঃ শ্যাৎ ইত্যথঃ।| তথাচ মোক্ষো- 
পায়ে প্রবৃত্তিস্তেহতীবমূঢ়তামাপাদয়েদিতি ভাবঃ | স নিরন্বয়বিশাশঃ ॥ ২২ ॥ 

টাকানুবাদ-__“প্রতিসংখ্যেতি' হ্ত্রে__প্রতিসংখ্যানিরোধ শব্খের অর্থ-_যে 
ঘট প্রতিকূল-_অনভিপ্রেত অতএব অসৎকল্প তাহাকে অসৎ করিব-_ এইরূপ 
সংখ্যা অর্থাৎ বুদ্ধিকে প্রতিসংখ্যা বলে, সেই বুদ্ধিতে যে নাশ হয়, তাহার নাম 
প্রতিসংখ্যানিরোধ এবং যাহা এরপ বুদ্ধিপূর্ববক না হয়, তাদুশ বিনাশকে অপ্রতি- 
সংখ্যানিরোধ বলা হয়। নিরুপাখ্া শবের অর্থ তুচ্ছ__অর্থাৎ যাহা বন্তভৃত নহে। 
বুদ্ধিবোধ্যমিত্যাদি বাক্যের অর্থ ত্রয়াতিনটি হইতে অর্থাৎ পূর্বেধাক্ত 
নিরোধদ্ধয় ও আকাশ হইতে অন্য অর্থাৎ পরমাণ,পৃথিবী প্রভৃতি । বুদ্ধিবোধাম 
__অর্থাৎ বুদ্ধিদ্বার প্রাপ্য । অবস্থাস্তরোৎ্পন্ভিথিতি-ঘটের উৎপত্তি বলিতে 
সৎম্বূপ মু্পিগ্ডের কন্ুগ্রীবাদিবূপ অবস্থায় পরিণত্তি, আর তাহার বিনাশ 
পদ্বাচ্য--এঁ কক্বুগ্রীবাদি অবস্থা-বিরোধী কপালাদি অবস্থাপ্রাপ্তি, কিন্ত 
একই মুৎপিগ্ স্থির আছে-_ইহাই তাত্পর্ধয। 'ন চ দীপনাশস্তেত্যাদি অন্যত্রাপি? 
_ অন্বস্থলেও অর্থাৎ ঘটাদি বিনাশেও সেইবূপ নিরম্বয় বিনাশ হউক | “অবস্থা 
স্তরাপব্রেরেবেত্যাি অন্ত্র'-_ঘটাদি স্থলে । “তস্তা এব তত্বেন নশ্চেয়ত্বা__ 
অর্থাৎ সেই অবস্থান্তর প্রাঞ্তিকেই নাশরূপে নিশ্চয় করিতে পার" যায় । প্রশ্থ_ 
ঘটনাশ হইলেও যেমন মুৎ দ্রবোর উপলব্ধি হয়, সেইরূপ দধীপেরও প্রতাক্ষ 


২২২২ বেদাস্তসত্রম্‌ ২৬৭ 


হয় না কেন? তাহাতে উত্তর করিতেছেন__“অতিসৌন্ষ্যাৎ- _অত্যস্ত সুম্ধ্রতা- 
নিবন্ধন। কথাটি এই__দীপের প্রকাশও তৃতীয় ভূত অগ্নিতে বিলীন হইয়া 
অবস্থান করে_ ইহাই অভিপ্রায় । নিকপাখ্যম_-অভাবগ্রস্ত, শূন্য । “তঞ্চ ন 
ভবেঃ__নিরন্বপ্ধ বিনাশ-মতবাদী বৌদ্ধ তুমিও থাকিবে না। কেননা, তুমিও 
ক্ষণিক অর্থাৎ ক্ষণাস্তরে অভাবগ্রস্ত হইবে। তাহাতে মোক্ষ লাভের 
উপায়ে তোমার প্রবৃত্তি তোমার মৃখ তাই প্রতিপন্ন করিবে, ইহাই অভিপ্রায় । 
“অন্ুপপন্গ: সঃ ইতি"__সঃ__সেই নিরন্বয় বিনাশ অযৌক্তিক ॥ ২২ ॥ 


সিদ্ধান্তকণা বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মতে ঘদি বলা হয় ষে, দীপ নিবিয়া 
গেলে যেমন তাহা একেবারেই বিনাশ হয়, সেইকূপ দীপের ন্যায় ঘটাদির ও 
নিরবশেষেই বিনাশ হয়। স্ত্রকার বর্থমান সুত্রে সেই মতেরও খণ্ডন 
করিতেছেন। বৌদ্ধদর্শনে পাওয়া যায়, পদীর্থের বুদ্ধিপূর্বক ধ্বংসের নাম 
'প্রতিসংখ্যানিরোধ”, অর্থাৎ বুদ্দিপূর্বক কোন বস্তকে ধ্বংস কব।, যেমন 
লগ্চড় আঘাতে ঘট ভগ্ন করা। ইহার বিপরীত “অপ্রতিসংখ্যানিরোধ' এবং 
আবরণের অভাবমাত্রই আকাশ । এই তিনটি নিরুপাখ্য অর্থাৎ শৃন্ত বা 
অবস্তভৃত। ইহা ব্যতীত অন্ত সকলই ক্ষণিক, স্বত্রকার আকাশের 
নিরাকরণ পরে করিবেন স্থির করিয়া এক্ষণে নিরোধছয়ের নিরাকরণের 
নিমিত্ত বলিতেছেন যে, উক্ত নিরোধদ্য়ের কল্পন। ভ্রমপূর্ণ, কারণ সদ্বস্তর 
নিঃশেষে বিনাশ নাই; কেবল অবস্থাস্তর-প্রার্চি উহাদের উৎপত্তি ও 
বিনাশের দৃষ্টান্ত । 


শ্ীগীতায়ও পাঁওয়! যায়,_-“নাসতো! বিদ্যতে ভাবো নাভাবে। বিদ্াতে 
সতঃ” | যদি বল, দীপ নিবিয়া গেলে তো! নিঃশেষেই লুপ হয়, সেইরূপ 
অন্স্থলেও হইবে, না, ত'হা বলা যায় না; কারণ দীপনাশস্থলেও সেইব্প 
অবস্থাস্তর প্রাঞ্ধিই হইয়া থাকে, তবে অতিশয় সুক্মাবস্থা প্রাঞ্চিবশতঃ 
দীপের তাৎকালিক উপলব্ধি হয় না কিন্তু তখনও অগ্রিতেই বিলীন থাকে, 
সদ্দপ্তব যদি একেবারেই বিনাশ বলা হয়, তাহা হইলে জগৎ নিঃশেষ 
হইবে, বাদীও নিঃশেষ হইবে। তখন বৌদ্ধগণ যে মোক্ষের অভিপ্রায় 
করেন, তাহাঁও যৃঢ়তায় পরিণত হইবে। স্বতরাং সেই নিরম্বয় বিনাশ 
যুক্তিযুক্ত নহে। 


২৬৮ বেদাস্তস্ৃত্রম্‌ ২।২।২৩ 
শ্রমস্ভাগবতে শ্রুতিস্তবে পাই,__ 


“সদিব মনস্তরিবু ত্বয্ি বিভাতাসদ] মনজাৎ 

সদভিমুশস্তাশেষমিদমাত্মতয়াত্মবিদঃ | 

নহি বিকৃতিং ত্যজন্তি কনকম্য তদাত্মতয়া 

স্বক্ুতমন্ত প্রবিষ্টমিদমাত্মতয়াবমিতম্‌ ॥৮ ( ভাঃ ১০৮৭1২৬) 

অর্ধাঙ ত্রিগুণাত্মক এই প্রপঞ্চ সমূহ মন:কলিত এবং অসৎ স্বরূপ 

হইয়া আপনাতে অধিষ্ঠিত থাকায় মনুষ্য পধ্যন্ত যাবতীয় জীবগণের 
সতএর ন্যায় প্রতীতি হইতেছে । আত্মতত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ তোত্-ভোগ্য- 
স্বূপ এই নিখিল বিশ্বকে পরমাত্মব্ূপ সদ্বস্তর কাঁধ্য বলিয়া সদ্রূপে দর্শন 
করেন, পরস্ভ পরমাত্ম-সঙ্বদ্ধ-বাতিরেকে ইহাদের পৃথক সত্তা জ্ঞান করেন 
না। কনকাভিলাষী ব্যক্তিগণ কুগুলাদি বস্তকে পরিত্যাগ করেন না, 
পরন্থ উহাও কনকেরই কাধ্য বলিয়া কনকরূপে তাহারও গ্রহণ করিয়! 
থাকেন, অতএব আপনার রচিত এই বিশ্ব এবং অন্মধ্যে অন্ুপ্রবিষ্ট 
পুরুষ বা জীবাত্মাও আপনার ম্বরূপজ্ঞানেঠ নিশ্চিত হইয়াছে ॥ ২২। 


অবতরণিকাভাব্যম্‌_অথ 'হদভিমতাং মুক্তিং দৃষয়তি। 
অবতরণিকা-ভাঙ্যান্ুবাদ-_অতঃপর বৌদ্ধসম্মত মুক্তিবাদে দ্রোধাবোপ 
করিতেছেন-_ 


শুত্রঘ_উভয়থা চ দৌষাৎ ॥ ২৩ ॥ 


সৃত্রার্থ__কৌদ্ধগণ বলেন সংসারের কারণ অবিষ্যা প্রভৃতির বিনাশই 
মোক্ষ, এই যে 'অভিমত, াভাতে প্রশ্ন এইট, সেই মুক্তি কি সাক্ষাৎ তত্বজ্ঞান 
হইতে উদ্ভুত? মথবা শব্জ্ঞানকে অপেক্ষা না করিয়া স্বয়ংই উৎপক্গ 
হয়? উভয্রপক্ষেই দোস আাছে অতএব বৌদ্ধ-সম্মত মুক্তিও সিদ্ধ 
হইতেছে না ॥ ২৩।॥ 


গোবিন্দভাব্যম্‌_ ত্রিফু মণ্ডকপ্লুত্যা নেতানুবর্ততে । যোহয়ং 
সংসারহেতোরবিদ্ভাদেনিরোধো  বৌদ্বৈর্মোক্ষোইভিমতঃ| স কিং 
সাক্ষা্ত্জ্ঞানাৎ স্যাৎ ম্বয়মেব বা। নাগ্যঃ, নিহেতুকবিনাশম্বীকার- 


২২২৩ বেদাস্তন্ত্রম্‌ ২৬৯ 


বৈয়র্থ্যাৎ, নেতরঃ সাধনোপদেশনৈরর্৫থক্যাদিত্যুভয়থাপি বিচারাসহ- 
ত্বাত্দভিমতো! মোক্ষোইপি ন সিধ্যতি ॥ ২৩। 


ভাষ্যানুবাদ্-_-১৯ সুত্র হইতে মণ্ডুকপ্রুতিন্টায়ে অর্থাৎ ভেকের লম্ফষনের 
মত এই সুত্র হইতে পরপর তিনটি স্ত্রে__“ন পদটির অন্থুবুত্তি হইতেছে 
অতএব “উভয়থা চ দোঁষাৎ ন” এইরূপ স্বত্র। এই যে সংসারের প্রতি কারণ 
অবিদ্া প্রভৃতির নিরোধ অর্থাৎ বিনাশকে বৌদ্ধগণ মুক্তি বলিয়া মনে করেন, 
সেই মুক্তি কি সাক্ষাৎ তত্বজ্ঞান হইতে ? অথব! তত্বজ্ঞান-নিরপেক্ষভাবে শ্বয়ংই 
জন্মিবে? তন্মধ্যে প্রথমকল্প হইতে পারে না, যেহেতু তাহাতে অগপ্রতিসংখ্যাঁনি- 
রোধ স্বীকার ব্যর্থ হয়। দ্বিতীয় পক্ষও সঙ্গত নহে, যেহেতু তাহাতে মুক্তি 
সাধনের উপদেশ নিরর্থক হইয়া পড়ে । এই উভয় প্রকারেই তাহাদের মত 
বিচারাসহ, এ-জন্য তাহাদের অভিমত মুক্তির অন্থপপত্তি ॥ ২৩1 

সৃন্মম টাকা-_উভয়থেতি। নিহেতুকেতি। অপ্রতিসংখ্যানিরোধাঙ্গী- 
কারনৈরর্ঘক্যাদিত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥ 


টাকানুবাদ__“উভয়থা চেতি, স্বত্রে, নিহেতিক বিনাশেতি-_ ভাস্ত, ইহার 
অর্থ_অপ্রতিসংখ্যানিরোধের অঙ্গীকার ব্যর্থ ॥ ২৩ ॥ 


সিদ্ধান্তকণা__ বর্তমান স্থত্রে স্ুত্রকার বৌদ্ধন্মত মুক্তিবাদ খণ্ডন 
করিতেছেন। বৌন্ধগণের মতে ষে সংসারের হেতু অবিগ্ভার বিনাশকে 
মোক্ষ বলা হয়, তাহা উভয় প্রকারেই সঙ্গত নহে; কারন এ অবিদ্যা- 
বিনাশবূপ মুক্তি কি সাক্ষাৎ তত্বজ্ঞান হইতে হইবে? যদি তাহাই স্বীকার 
করা হয়, তাহা হইলে পূর্বোক্ত নিহেতক-বিনাশ অর্থাৎ যে নাশ বুদ্ধি 
বারা হয় না, তাহা নিরর্থক হইয়া যায়, দ্বিতীয়তঃ যদি বলা হয় 
যে, উহা! স্বয়ংই উদ্দিত হয়, তাহা হইলে ত্র বৌদ্ধমতে যে সকল 
সাধনের উপদেশ আছে, তাহা নিরর্থক হইয়া! পড়ে, স্কৃতরাং উভয় পক্ষেই 
তাহাদের মত বিচারের যোগ্য নহে, কাজেই তাহার্দের অভিমত মুক্তি সিদ্ধ 
হইতে পারে না। 

'অচাধা শ্রীশঙ্করও স্বীয়ভাষ্তে এই মত নিরাস করিয়াছেন। আচাধ্য 
প্রারামানজের ভাঙ্কের মশ্মেও অবগত হওয়া যায় যে জগৎ উৎপন্ন হইয়া 
পরক্ষণেই ধ্বংস হয়, আবার উৎপন্ন হয়, আবার ধ্বংস হইয়া যায়, তাহা 


২৭০ বেদাস্তস্থত্রম্‌ ২২২৪ 


হইলে ধ্বংসের পর শূন্য হইতেই উৎপন্ন হয়, বলিতে হয়, কিন্তু তাহ 
হইলে শুন্য হইতে উৎপন্ন বস্তও শূন্য হইবে। জগৎ শৃন্যময় নহে বলিয়া 
উহাদের মত অযৌক্তিক। 


শমস্ভাগবতে পাই, 
“সঙ্গং তাজেত মিথুনব্রতিনাং মুমুক্ষঃ 
সর্বাত্মনা ন বিহ্ছজেদ্বহিপিক্দিয়াণি। 
একশ্চরন্‌ রহসি চিত্তমনন্ত ঈশে 
যুগ্তীত তদ্ব.তিষু সাধুষু চেৎ প্রসঙ্গ: |” (ভাঃ ন৬।৫১) 
অর্থাৎ মুক্তিকামি-ব্যক্তি দাম্পত্যধশ্মরত ব্যক্তিদিগের সঙ্গ সর্বতোভাবে 
পারতাগ করিবেন, ইন্জ্রিয়সকলকে কোন প্রকারে বাহ বিষয়ে নিযুক্ত করিবেন 
না, নিজ্জনে একাকী অবস্থান পূর্বক অনন্ত শ্রহরিতে চিন্ত সন্গিবি্ই রাখিবেন । 
আর যদি সঙ্গ করিতে হয়, তাহা হইলে ভগবদ্ধম্মপরায়ণ সাধুগণের সঙ্গ কগিবেন। 
শশ্যবাদ-নিরলনকল্পে শ্রমন্তাগবতে পাই 
“বিশ্বৎ বৈ ব্রঙ্গতন্মাতরং সংগ্থিতৎ বিষুমায়য়া। 
ঈশ্বরেণ পরিচ্ছিন্নং কালেনাবান্তমুত্তিনা ॥ 
যথেদানীং তথা চাগ্রে পশ্চাদপ্যেতদীদশম্‌ ॥৮ ( ভাঃ ৩১০।১২-১৩) 
অর্থাৎ ঈশ্বরের স্থষ্ট্যাদি-শক্তির সহিত এই বিশ্ব ব্রদ্ধে অব্যক্তব্ূপে 
একীভূত ছিল, গাহাহ পুনরায় অব্যক্র-স্বরূপ ঈশ্বর-প্রভাবরূপী কালের দ্বারা 
পৃথক্রূপে প্রকাশিত হইয়াছে ॥ ২৩ ॥ 
অবতরণিকীভাঘ্যম্‌__অথাকাশস্ত নিরুপাখ্য তং নিরসাতে__ 
অবভরণিকা।-ভাষ্যানুবাদ__অতংপর আকাশের অভাব বা শূন্তত্ববাদ 
নিরস্ত হইতেছে _ 


হুত্রম- আকাশে চাবিশেষাহ ॥ ২৪। 


সূত্রার্থ_“মাকাশে চ"_আকাশ-বিধয়ে যে নিরুপাখ্াতা_-তোমাদের 
'মভিমত, তাহা সম্ভব হইতেছে না। কি কারণে % উত্তপ-অবিশেষাৎ। 
যেহেতু পৃথিবী প্রভৃতির মত অবিশেষে তাহার প্রতীতি হইতেছে ॥ ২৪ 


২২২৪ বেদাস্তসূত্রম্‌ ২৭১ 


গোবিন্দভাষ্যম-_আকাশে যা নিরুপাখ্যতাভিমতা সা ন 
সম্ভবতি। কুতঃ? অবিশেষাৎ। ইহ শ্যেন উৎপততীতি প্রতীত্যা 
তত্রাপি পৃথিব্যাদিবগ্ভাবরূপত্বাৎ গন্ধাদিগুণানাং পৃথিবা দিবস্তাশ্রয়ত্ব- 
বীক্ষণ চ্ছব্দগুণস্তাপ্যকাশো বস্তভৃত এবাশ্রয় ইতান্ুমানাচ্চ | বায়ু- 
রাকাশসংশ্রয় ইতি তছুক্্যসঙ্গতেশ্চ। অপি চ আবরণাভাবমাত্রমা- 
কাশমিতি ন শক্যং বক্ত,ং ক্ষোদ্বাক্ষমত্বাৎ। তথাহি। ন তাবৎ 
প্রাগভাবাদিত্রয়মাকাশঃ। পৃথিব্যাদেরাবরণস্ত সত্বেন তদপ্রতীতি- 
প্রসঙ্গাৎ বিশ্বং নিরাকাশং স্যাৎ। আকাশস্য সত্বেনে পৃথিব্যাদ্ি- 
প্রতীতিপ্রসঙ্গ চ্চ ৷ নাপান্যোন্যাভাব: হস তত্তাদাীবরণগতত্বেন তন্মধ্যা- 
কাশা প্রতীতিপ্রসপ্গাদিতি যংকিঞ্চিদেতৎ। যত্রীবরণাঁভাবস্তদাকাশ- 
মিতি চেত্তহি বস্তভৃতমেব তং আবরণাভাবেন বিশেষিতত্বাং। তক্মাৎ 
পৃথিবাদিবন্ভাবভূতমেবাকাশং ন তু নিরুপাখ্যম্‌ ॥ ২৪ ॥ 


ভাষ্যানুবীদ--আকাশে যে শৃন্ততাবাদ তোমাদের অভিমত, তাহা সম্ভব 
নছে, কারণ কি? 'অবিশেষাৎ। যেহেতু পৃথিবী প্রভৃতির মত নিব্বিশেষে 
আকাশের প্রতীতি হইতেছে । যথা__এই আকাশে শ্তেনপক্ষী উড়িতেছে, 
এইরূপ প্রতীতিবশতঃ সেই আকাশেও পৃথিবী, জল, তেজ, বাফুর মত ভাব- 
স্ব্ূপতা আছে, তত্চিন্ন দেখা যায় যেমন গন্ধাদি গুণ পৃথিবী প্রভৃতি বস্তকে আশ্রয় 
করিয়া আছে। সেইরূপ শব্গগুণেরও আশ্রয় বস্তভৃতই আকাশ, এই অনুমান 
প্রমাণেও আকাশ সিদ্ধ হইতেছে, অনুমান প্রণালী এই প্রকার-_-'শকো! দ্রব্য- 
সমবেতঃ গুণত্বাৎ, গন্ধাদবৎ শব্দো ন স্পর্শবদ্দ ব্যবিশেষগুণঃ অগ্নিংযোগাসম- 
বায়িকারণকত্বাভীবে সতি অকারণগুণপূর্বক প্রত্যক্ষত্বাৎ স্থখব্ ৷ “নাত্ম- 
কালদিঙমনসাংগুণ: বহিবিন্দ্রয়গ্রাহত্বাৎ, এইরূপে শব্দাশ্রয় আকাশের সিদ্ধি 
জানিবে। তদ্ভিন্ন “বাধুখাকাশসংশ্রয়ঃ বায়ু আকাশকে আশ্রয় করিয়া 
থাকে, তোমাদের এই উক্তিও অসঙ্গত হয়। আর এক কথা_-'আবরণা- 
ভাবমাত্র আকাশ' একথা বলিতে পার না, যেহেতু তাহা বিচারাঁসহ। 
কিরপে? তাহ] দেখাইতেছি-__অভাব তিনপ্রকার আছে, প্রাগভাব, প্রধবংসা- 
ভাব ও অত্যপ্কাভীব-আকাশ এই তিনপ্রকাৰ অভাবন্বরূপ হইতে পারে 
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না, যেহেতু পৃথিবী প্রভৃতি তিন ভূতের আবরণ থাকিতে আবরণাভাবের 
অপ্রতীতি হওয়ায় বিশ্ব আকাশশৃন্ হইয়া পড়ে। আবার পৃথিবী 
প্রভৃতিতে আকাশের সত্তা থাকায় পৃথিবী প্রভৃতির প্রতীতির অভাব 
ঘটে। অন্যোন্তাভীবও আকাশ বলা যায় না; কেননা আবরণভেদ 
পৃথিবী প্রভৃতি আবরণের অন্তর্গত হওয়ায় তাহাদের মপ্যপতিত-আকাঁশের 
প্রতীতিব্যাঘাঁত হয় অতএব আকাশকে যে আবরণাভাব স্বরূপ বলা হইয়াছে, 
ইহা অতীব তুচ্ছ কথা। যেখানে আবরণাভাব তাহাই আকাশ, একথা 
যদি বল, তবে আকাশকে শূন্য বলা চলিল না, উহা! বস্তুম্বূপই 
হইল, কারণ আকাশের লক্ষণ করা হইল যে আবরণাভাঁব বিশিষ্ট তাহ?, 
ইহা আঁবরণাভাব দ্বারা বিশেষিত একটি বস্তু, তাহা শূন্য হইতে পারে না। 
অতএব সিদ্ধান্ত এই- পৃথিবী প্রভৃতির মত আকাশও একটি ভাবপদার্থ, 
অভাব নহে ॥ ২৪ ॥ 

সুন্মমা 'টীক1-__আকাঁশে ইতি। তত্রাপি আকাশেহপীতার্থ:। ন তাব- 
দিতি । প্রীগতাবঃ প্রধ্বস্তাভাবোহত্যন্তাভাবশ্চ নাকাশ ইত্যর্থঃ। তদ- 
প্রতীতিস্তস্তাঃ প্রসঙ্গাৎ্থ প্রাপ্তেঃ । নাপীতি। অন্যোন্তাভাবোহপি নাকাশ 
ইতার্থ: | ততন্যান্োন্যাভাবশ্ত পৃথিব্যাগ্যাবরণবন্তিত্থেন পৃথিব্যাদিমধ্যগতাকাশা- 
প্রতীতেরিতার্থঃ 1 ২৪ ॥ 

টীকানুবাদ-__“আকাশে চ? ইত্যাদি স্ত্রের ভাসতে 'তত্রাপি পৃথিব্যাদিধদি- 
তাদি'--তত্রাপি অর্থাৎ আকাশেও। 'ন তাবৎ প্রাগভাবাদিত্রয়মিতাদি"' অভাব 
আপাততঃ দুই প্রকার-_সংসর্গাভীব ও অন্যোন্যাভাঁব। তন্মধো সংসগাভাব 
আবার ভিনপ্রকার যথা প্রাগভাব, যাহ] বন্ত জন্মিবার পূর্বে থাকে, প্র্বংসাভাব, 
যাহ] বস্থ নষ্ট হবার পর জন্মে, অত্যস্তাভাব যাহা সকলকালে পকলস্থানে 
থাকে । এই তিনটি অভাবস্বরূপ আাকাশ বলা চলে না। কারণ পৃথিবী 
প্রভৃতিরা আবরণ থাকিতে আবরণের অভাব 'প্রতীতি না হউক, সেই 
আবরণাভাবের অপ্রতীতি হইয়া ষায়। 'নাপান্টোন্তাভ।বঃ, ইতি-_ অর্থাৎ 
ংসর্গাভাব যেমন আাকাশ হইল না, অন্যোন্তাভাবও আকাশ হইতে পারে 
না, যেহেত তন্য- সেই অন্যোন্তাভাবের তত্রদাবরণগতত্বেন_-সেই পৃথিবী 
প্রহতি আবরণে থাকে, কিরূপে ? দেখাইতেছি-_এক আবরণের ভেদ 
অপপ আবরণে থাকায় পৃথিবী প্রভৃতির মধ্যে যে আকাশ আছে, 
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তাহাতে আর আকাশের ভেদ নাই স্থতরাং তাহার প্রতীতির অভাব 
.হুইয়] পড়ে ॥ ২৪ ॥ 


সিদ্ধাস্তকণ।__এক্ষণে সুত্রকার বৌদ্ধগণের মতে আকাশ যে নিরপাখ্য 
অর্থাৎ অবস্তভূত, তাহাই খণ্ডন করিতেছেন। পৃথিব্যাদি যে কারণ- 
বশতঃ ভাবরূপে লীরুত হইয়াছে, আঁকাশেও তাহা অবিশেষদপে থাকায় 
আকাশকে অভাবরূপ বলা যায় না। এ-বিষয় ভাধ্যকারের ভাঙতে ও টাকায় 
বিস্তারিতভাবে বতিত হইয়াছে। 


একটি বিশেষ কথা এই যে,_বুদ্ধদেব স্বয়ংই বলিয়াছেন যে, “বায 
আকাশকে আশ্রয় করিয়া থাকে” সতরাং বৌদ্ধমতে আকাশকে অবস্তভূত বা 
অভাবমাত্র বলা আদৌ সঙ্গত নহে। 


শ্রম্ভাগবতে পাঁই,- 
“তামসাচ্চ বিকর্ধাণা ভগ বদ্বীধ্যচোদিতাৎ্চ। 
শন্দমা রম ভু ভম্মানভহঃ আজুং তু শবগম্‌ ॥ 
অর্থাশ্রয় তং শব্দগ্ত ডষ্টপিঙত্যেব চ। 
তন্মারত্্ক নভগে। প্গণৎ কবয়ো বিঃ ॥ 
তানাং ছিদ্রদাঁতৃত্ৎ বহরন্থবমেব চ। 


একা ঠে 


নর 


ণেন্দ্িয়াত্ম ধিষ্কাত্বং নভসে বুতিলক্ষণম্‌ ॥” 
৬15 ৩।২৬1৩২-৩ ) ॥ ২৪ ॥ 
অবতরণিকাভাব্যম-_অথ ভাবস্ত ক্ষনিকহং দুষয়তি-_ 
অবতরণিকা-ভাব্তানুবাদ--মত.পর বৌন্ষসম্মত ভীবপদাখেএ ক্ষশিকত্- 
ৰাদ দূষিত কাপতেহে ন 5 


মত্রম অনুম্মতেন্চ ॥ ২৫ ॥ 


জত্রার্থ_যখন পৃর্বানভৃত বশর স্মৃতি হব, তখন পদাথ ক্ষণিক হইলে 
এ স্থতি হইতে পারে না। পূর্ধান্ভূত বস্তবিষয়ক যে স্মৃতি অর্থাৎ ইহা সেই 
বন্ত-_এইবপ যে প্রত্যভিজ্ঞা জন্মে, বণিক পদাথবাদে তাহা অনুপপন্ধ ॥ ২৫ ॥ 
১৮ 
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গোবিন্দভাষ্যমূ-__পৃর্ববানুভূতবস্তবিষয়া ধীরনুস্থৃতিঃ। প্রত্য- 


ভিজ্ঞেতি যাবৎ | সমস্তং বস্তু তদেবেদমিতি পুর্ব্বানুভূতমন্তুসন্ধীয়- 
তেহতঃ ক্ষণিকত্বং ভাবস্ত ন। নম চ সেয়ং গঙ্গা তদিদং দীপা 
চ্চিরিতিবৎ সাদৃশ্যনিবন্ধনা ন তু বস্ত্বিক্যনিবন্ধনা সেতি বাচ্যং 
সাদৃশ্য গ্রহীতুরেকন্ত স্থাদিনোইভাবেন তদযোগাৎ। কিঞ্চ বাহে 
বস্তনি কদাচিৎ সংশয়ঃ স্তান্তদেবেদং ৩ৎসদৃশং বেতি আত্মনি 
তূপলন্ধরি ন কদাচিং অন্যান্নুভূতেইন্তস্মৃত্যসম্তবাৎ। ন চ সন্তানৈক্যং 
নিয়ামকং স্থাযিসন্তানস্বীকারে স এব স্থিব আত্মেতি মতান্তরাপত্তে। 
অস্বীকারেহন্থস্মুতাসিদ্ধেঃ। অপি চ কিং নাম ক্ষণিকত্বম। কিং 
ক্ষণসম্বন্ধ; কিংব। ক্ষণেনৈবোতৎপন্তিবিনাশৌ । ন তাবদাছ্ঃ স্থায়িনঃ 
ক্ষণসম্বন্ধসত্াৎ। ন দ্বিতীয়ঃ প্রত্যক্ষবাধাৎ। এতেন দৃষ্রিস্যপ্টিরপি 
নিরাকৃতা। অত্রাপ্যর্থাৎ ক্ষণিকত্বস্বীকারাৎ। তস্মান্ন ক্ষণিকো। 
ভাবঃ ॥ ২৫ ॥ 


ভাষ্যানুবাদ- পূর্বে যে সমস্ত বস্তকে প্রত্যক্ষাদদি প্রমাণে অন্ভৰ কর! 
হইয়াছে, পরে সেগুলি দেখিয়া স্বতি হয় অর্থাৎ ইহ] সেই বস্তু বলিয়। 
প্রত্যভিজ্ঞা হয়, কিন্তু ভাববস্ত ক্ষশিক হইলে সেই পূর্ববান্ুভৃত বস্তর যে 
অনুসন্ধান হয়, তাহাব্র অন্তপপত্তি অতএব ভাবপদ্রার্থের ক্ষণিকত্ব বল! যায় 
না। যদি বল, “এই সেই গঙ্গ) এই সেই “দীপশিখা ইত্যাদি প্রত্যভিজ্ঞা 
যেমন সাদৃশ্য ধরিয়া হয় কিন্ত একবস্ত বোধে নহে, সেইরূপ বস্ত ক্ষণিক 
হইলেও পূর্ববান্রভূ বস্ত্র সাদৃশ্য দেখিয়া এ অন্বস্থতি হইবে, একথাও 
বলিতে পার ন!, যেহেতু পূর্বে অন্ভবকারী ও বর্তমানে সাদৃশ্যগ্রহণকারী 
এক স্থারীব্যক্তি নহে, স্থৃতবাৎ সেই স্থির ব্যক্তির অভাববশতঃ সেই 
সাদৃশ্টানসন্ধানও সম্ভবপর নহে। বাহবস্ত গঙ্গাপ্রবাহ ব! দীপশিখা প্রভৃতিতে 
কখন কখনও সংশয় জন্মে, যথা_ইহা]কি সেইবস্ত? অথবা তাদুশ? কিন্ত 
আন্তরবন্ত-উপলব্ধিকাপী আত্মাতে কখনও সে সন্দেহ হয় না, যেহেতু 
অন্তব্যপ্তি কর্তৃক অশ্ুভূত বস্ততে দ্বিতীয় ব্যক্তির অনুস্বতি অশস্তব। যদি 
বপ, সামবরা! সন্তানবাদী, সুতরাং এক সন্তান বা জ্ঞানধার! ধরিয়া এ নিয়ম 
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নির্ববাহ হইবে অর্থাৎ এক জ্ঞানধারা একজাতীর অনুভূতি ও অনুস্থতির 
নিয়ামক হইবে, এই কথাঁও সঙ্গত নহে, যেহেতু এ সন্তান স্থায়ী? কি 
অস্থায়ী? যদি স্থায়ী সন্তান স্বীকার কর, তবে তাহাই স্থির ( অক্ষণিক ) 
আশা ভইল, ক্তরাং তাহাতে তোমাদের মতবিরুদ্ধ অন্মমত আসিয়া 
পড়িশ। আর যাঁদ সন্থান স্থায়ী ন্বীকার ন। কর, অনা কতক অনুভূত 
বপ্ধব মপরবাক্তি কর্তৃক 'ন্তম্থতিব মভপপন্নি হয়া পড়িবে । মর এক 
বথা_ক্ষণিকত্ব বস্টি কি? উহা কি ক্ষণেব সহিত সন্বন্ধ? অথব! 
একক্ষণেই উত্পন্তি ৪ বিনাশ? তাহার মধো ক্ষণ-সম্বন্ধকে ক্ষণিকত্ 
বলিতে পার না, কাবণ যে পূর্ববাপব স্থিব পদার্থ, তাহারই ক্ষণ-বিশেষেব 
সঠি৩ সম্বন্ধ হয়। দ্বিতীঘ পক্ষ অর্থাৎ একক্ষণে উতৎপকি-বিনাশও বলিতে 
পার শী; যেহেতু তাহাতে প্রত্যক্ষেব বাধা পড়ে অর্থা যখন দ্বিতীয়ক্ষণে 
সেই ঘটাদিকে প্রতাক্ষ কবিতেছি, তখন উহা বিনষ্ট হইয়াছে কিরূপে 
বলিব? যদি বল, ধারাবাহিক জ্ঞানের হৃষ্টি হয় বলিব, তাহাও এই ক্ষণ- 
ভঙ্গঝদ নিরাস দ্বারা নিবাক্কৃত হইল । কিরূপে? তাহা বলিতেছি__-এই 
দুষ্টিহগিতেও কলতঃ ক্ষণিকহ্থ স্বীকত হইতেছে । অতএব ভাবপদার্থ 
ক্ষণিক নহে ॥২৫॥ 


সুষ্মমা টীকা-_অনুস্থতৈরিতি। তদযোগাৎ সাদৃশ্যানুসন্ধীনাসম্তবাৎ। বাহো 
বস্থনি গঙ্গাপ্রবাহদীপাচ্চিরাদৌ ॥ ২৫ | 


টাকানুবাদ-__“অন্তস্থতেশ্চ' এই স্তরে ভাঙ্যান্তগত “একস্ত স্থায়িনোহ- 
ভাবেন তদযোগাঁৎ, ইতি তদযোগা, অর্থাৎ সাদৃশ্ঠান্ুসন্ধীন অসম্তব__ 
এই হেতু । “কি বাহ্বে বস্তনি ইতি'_ গঙ্গা প্রবাহ-দীপশিখা প্রভৃতি 
বাহ পদার্থে ॥ ২৫ ॥ 


সিদ্ধান্তকণ।__বৌদ্ধগণ যে বস্তমাত্রের ক্ষণিকত্ববাঁদ স্থাপন করিয়াছেন, 
বর্তমানে স্ুত্রকার সেই ক্ষণিকত্ববাদ নিরসন করিতেছেন। পূর্ববান্থভূত 
বস্তর ম্বৃতি লোকের হয় শ্ৃতরাং ক্ষণিকত্ববাদ অযৌক্তিক, কারণ ভাবপদার্থ 
ক্ষণিক হইপে পূর্ববান্ভূত বস্তর স্বৃতির অন্ুসদ্ধান সম্ভব নহে। ভান্তকার 
বৌদ্ধমতের এত-সম্বন্ধীয় যুক্তিগুপি একে একে নিবরাস করিম়ীছেন। উহা 
ভাদ্ে দ্রষ্টব্য । 


২৭৬ বেদান্তস্থত্রম্‌ ২২।২৬, 


শ্রীম্ভাগবতে পাই,_- 
“যথান্রমী্রতে চিত্তমুভয়ৈরিক্রিয়েহিতৈঃ | 
এবং প্রাগ্দেহদং কম্ম লক্ষ্যতে চিত্তবৃত্তিভিঃ ॥ 
নানভূতং ক চানেন দেহেনাদুষ্টমশ্রুতম্‌। 
কদদাচিছুপলভোত যদ্রপং যাদগাত্মনি ॥ 
তেনাস্য তাদৃশং রাজন্‌ লিঙ্গিনো দেহসম্তবমূ। 
অদ্ধৎঙগানন্ুভূতোৌহথো ন মনঃ ্র্,মহতি ॥৮ 


( ভাঃ 5।২ন1৬৩-৪ 0 ২৫ ॥ 


অবতরণিকাভাম্যম্‌ব_ন্বকীয়ং পীতাগ্ভাকারং জ্ঞানে সমর্প্য 
বিনষ্টোহপার্থো জ্ঞানগততন পীতাগ্ঠাকারেণানুমীয়তে । অতোহর্থ- 


বৈচিত্রাকৃতমেব জ্ঞানবৈচিত্র্যমিতি সৌত্রান্তিকম তং দৃষয়তি-_ 


অবভরণিকা-ভাষ্যানুবাদ--সৌত্রান্থিক মতে ঘট-পটাদি পদার্থ নিজ- 
গত পীতাদি আকার জ্ঞানে সমর্পণ করিয়া অর্থাৎ ঘটপটাদি দৃষ্ট হইলে 
দর্শনে ঘটাদির আকার সমর্পিত হয়, তাহার পর সেই ঘটাঁদি পদার্থ বিনষ্ট 
হইয়া জ্ঞানে ভাসমান সেই পীতাদি আকার দ্বারা ৬সষ্ট খটাদি অন্থমিত 
হইয়া থাকে অর্থাৎ “ইদ্ং পীতঘটজ্জানং পীতাকারবত্বাৎ ইত্যাদি আকার- 
ভেদ দ্বাবা বিনিধ জ্ঞান অভমিত হইয়া থাকে, অতএব বিচিত্র পদার্থের জন্যই 
বিচিত্রজ্ঞান রচিত হয়,_এই সোব্রাস্থিক মতকে দূষিত করিতেছেন-- 

অবতরণিকাভাব্য-টাকা_গণ সৌন্াপ্তিকমাত্রস্বী রুতমংশৎ দৃষয়্তি 
স্বকীয়যিত্যাদিনা । 

অবতরণিকা-ভাষ্টের টাকানুনাদ_.অতঃপর বৌদ্গসম্্রদায়-বিশেষ 
সৌত্রাপ্তিকমাত্র স্বী্কুত অংশ দূষিত করিতেছেন-াস্বকীদঞিন্যাদি বাকা দ্বারা। 


হত্রম_নাসতোহৃগ্ত্বাৎ ॥ ২৬ ॥ 

সৃত্রার্থ_“অসতঃ'__ বিনষ্ট পাতাদি পদার্থের পাতাদি আক।র জ্ঞানে নি 
সমপিত হইতে পারে লা, কি কারণে? উনতর__“অষ্ঠত্বাং যেহেতু ধর্মী 
বিনষ্ট হইলে ধন্দের অন্যত্র খিতি বুত্রাপি দেখা যায় না ॥ ২৬॥ 


২২২৬ বেদাস্তস্ত্রম ২৭৭ 


গোবিন্দভাষ্যম-_অসতো' বিনষ্টন্ত গীতাগ্ভর্ঘন্ত পীতাদিরাকারো 
জ্তানে ন সম্ভবতি। কুতঃ ? অদৃষ্টত্বাৎ । ধম্মিণি বিনষ্টে ধর্শস্যান্থত্র 
সন্বন্ধাদর্শনাৎ । ন চান্ুমেয়ো। ঘটাদির্ন তু প্রত্যক্ষ ইতি শক্যং 
ভণিতুম্‌। প্রতাক্ষেণ জানামীতি প্রভীত্যৈব তন্নিরাসাদিতি সৌত্রা- 
স্তিকাসাধারণো। দোষঃ। তক্মাৎ প্রত্যক্ষে। ঘটাদির্ন তু জ্ঞানগতেন 
তদাকারেণান্মীয়ত ইতি ॥ ২৬ ॥ 


ভাষ্যানুবাদ-_অসৎ অর্থাৎ বিন গীতাদি-_ঘটপটাদি বস্তর পীত প্রভৃতি 
আকার জ্ঞানে সমপিত হইয়া ভাসমান হইতে পারে না, কি কারণে? 
“অনৃষ্টত্বাৎ, এইরূপ দুষ্ট হয় না অথাৎ পীতাদি আকারবিশিষ্ট ঘট-পটাদি বিনষ্ট 
হইলে তাহার ধশ্ম পীতাদি-আকাবের অন্যত্র স্থিতি দেখা যায় না। তদ্ভিন্ন 
এজ্ঞানে ভাসমান আকার দ্বারা বিনষ্ট ঘটাদি অন্থমিত হয় অর্থাৎ 'জ্ঞানং 
ঘটাদ্দিবিষয়কং গীতাগ্যাকারবত্বাৎ এই অনুমান দ্বারা বিনষ্ট ঘটকে অনুমান 
কর! হয়, কিন্তু উহা প্রত্যক্ষ নহে, এ-কথাও বলিতে পার না); কারণ প্রত্যক্ষ 
প্রমাণ দ্বারা ঘটকে আমি জানিতেছি--এই অন্ব্যবসায় দ্বারাই এ মত খণ্ডিত 
হইয়াছে, এইটি সৌত্রান্তিকদের পক্ষে অসাধারণ দৌষ। অতএব সিদ্ধান্ত 
এই-_বিন্ষ্ট ঘটাদি প্রত্যক্ষই হয়, জ্ঞানগত ঘটার্দির আঁকার দ্বার! ঘটাদি 
অনুমিত হয় না ॥ ২৬॥ 

সুন্মমা টাকাঁ_নাত ইতি। ধন্মিণীতি । পীতাদিকোহর্থো ধর্মী তম্মিন্‌ 
বিনষ্টেইপি সতি। ধশ্মস্ত পীতাগ্যাকারস্ত ততোহন্ত্র জ্ঞানে সম্বন্ধো ন দৃষ্টে 
নানভূতো যম্মাদিত্যর্থ:। প্রত্যক্ষেণেতি। চাক্ষ্ষাদিনা প্রত্যন্মেণ ঘটমহং 
জানামীতি প্রতায়েনৈবান্ুমাননির।সাদিত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥ 

টাকানুবাদ _নাসতঃ* ইত্যাদি সুত্রের “ধন্সিণি বিনষ্ট ইত্যাদি ভাষ__ 
গপীতাদি বর্ণবিশিষ্ট ঘটাদি পদার্থ ধন্মী_ তাহ] বিনষ্ট হইলেও । ধশ্মস্ত--- 
পীতাঁদি আকারের, অন্যত্র--সেই ঘটাদি ভিন্ন অন্যস্থানে অথাৎ জ্ঞানে, সম্বন্ধঃ__ 
পীতাদদি আকারের স্থিতি, “ন দৃষ্টঃ_যেহেতু অনুভূত হয় না_-এই অর্থ। 
প্রত্যক্ষেণ জানামি” ইতি-চাক্ষষাদি প্রতাক্ষ প্রমাণ দ্বাবা “ঘটমহং জানামি? 
'ঘটকে আমি জানিতেছি-_-এইরূপ প্রতীতিবশতঃ উহার অনুমান নিরস্তই 
হইয়াছে ॥ ২৬ ॥ 


২৭৮ বেদাস্তৃত্রম ২২২৭ 


সিদ্ধান্তকণ।-_-সৌত্রাস্তিকগণের মতে ঘটপটাদির পীতাদি-জ্ঞান লাভের 
পর তাহার্দের আকার বিনষ্ট হইলেও সেই জ্ঞানের দ্বারাই ঘটাদি অনুমিত 
হইয়া থাকে, সুতরাং অথ-বৈচিত্র্যকৃতই জ্ঞানের বৈচিত্রা ; ইহা] নিরসনকল্পে 
সুত্রকার বলিতেছেন)__যে পীতাদি বস্তু অসৎ অর্থা২ বিনষ্ট হইয়াছে, 
তাহাদের পীতাদি-আকার জ্ঞানে থাকিতে পারে না; কারণ গীতাদি 
বস্তধম্মী, সেই ধন্মী নষ্ট হইলে তাহার ধম্ম_-পীতাদদি আকারের অন্যাত্র সম্বন্ধ 
দেখিতে পাওয়া যায় না। আবার ঘটাদ্দি অন্রমানেব বিষয় তাহাঁও বলা 
যায় না। কারণ প্রত্যক্ষভাবে ঘটাদি জানা যাইতেছে স্থতরাংৎ এইবপ প্রত্যক্ষ 
প্রতীতির দ্বারাই অনুমান স্বতঃই নিরস হয়। 

অর্থ ব্যতীত ব্যবহার-সিদ্ধি স্বপ্রবংৎ। যদি ব্যবহার-সিদ্ধি জ্ঞানের 
দ্বারাই সম্ভব হয়, তাহা হইলে, বাহ পদার্থ স্বীকারের আর কোন আবশ্যকতাই 
থাকে না। জ্ঞান ব্যতীত অন্য কিছু নাই বলিলে উপহাসাম্পদ হইতে হয়। 


শ্রম্ভাগবত্তে পাই) 
“যে জাগরে বহিরশক্ষণধন্মিণোহথ।ন্‌ 
ভওক্ে সমস্তরুণনৈহর্পি তৎসদক্ষান্‌। 
স্বপ্পলে শবুপ্ধ উপতংহরতে স 


রশ 


স্বৃতান্বাঙজিগ্ুণবুনিদগিক্ি 


অবতরণিকাভাষ্বম__অথোভয়সাধারণদোষমাহ-__ 
অবভরণিকা-ভাম্যানুবাদ--অতঃপর বৈভাষিক €& সৌত্রাস্তিক উভয় 
পক্ষে সান দোষ দেখাভাতেছেশ 


সরত্রম উদ্দাসীনানামপি চৈবৎ সিদ্ধি ॥ ২৭॥ 


“এরি »€য়ায় অধহ হহতে সতের 


রি ও 
গ্চ 


€। 
সস 
হাঃ 
৪ 


শঃ ॥৮ (ভাঃ ১১1১৩।৩২ ) ॥২৬। 


জূত্রার্থ__“এবং_ ভাবপদার্থমান্হ আগ 
উৎ্পন্থি স্বীকার করিলে মাহ|র। উদাসীন 'অ্থ।ৎ উপায়শৃন্য ব্যক্তিদিগেরও 
কার্য-লিদ্ধি হইয়া পড়ে, কেননা, ক্ণভঙ্গবারদে ভাবপদাথমান্রহই যখন 
পরক্ষণে থাকে না, তখন উপায় মাধন নিম্প্রয়োজন, স্থতিরাং উপায়-সাধন 
না করিলে€ তাহাদের কাবা-সিঞ্ি শ্বাকার কপিতে হয় ॥ ২৭। 


২২২৭ বেদান্তস্ৃত্রম্‌ ২৭৯ 


গোবিন্দভাষাম্‌__এবং ভাবক্ষণিকতয়াসছুংপত্তৌ ন্বীকৃতায়া- 
মুদাসীনানাধুপায়শৃন্তানামপুযুপেয়সীদ্ধঃ স্তাৎ। ক্ষণভঙ্গবাদে ভাবমাত্রস্ত 
পরক্ষণস্থিত্যভাবাদিষ্টানিষ্টাপ্তিপরিহারযোর্লে কদৃষ্টয়োরহেতৃকত্বমতো- 
ইন্পায়বতামপি তৎপ্রাপ্তিত স্তাৎ! উপেয়লিগ্ ও কম্চিদপি 
কুত্রাপ্যুপায়ে ন প্রবর্তেত, স্বর্গার মোক্ষায় বান কোহপি প্রযতেত। 
ন চৈবমস্তি সর্বস্তাপ্যুপেয়াথিনঃ সোপায়তা তয়ৈবোপেয়লাভশ্চ 
প্রতীয়তে । তম্মাদ্িশ্বপ্রতারার্থমেতয়োঃ প্রবৃত্তিঃ। যৌ কিল 
ভাবভূতস্কন্ধহেতুকাং সমুদায়োৎপত্তিং স্বীকৃত্যাঁপি পুনরভাবাজ্ভাবোৎ- 
পত্ভিমূচতুঃ ক্ষণিকানামপ্যাত্মনাং স্বর্গীপবর্গসাধনান্থ্ুপাদিদিশতুরিতি 
তুচ্ছস্তৎসিদ্ধান্তঃ ॥ ২৭॥ 

ভাষ্যানুবাদ-_-এইবূপে ভাবপদার্থের ক্ষণিকতাহেতু অসৎ হইতে সৎ 
পদার্থের উৎপত্তি স্বীকৃত হইলে এবং তাঁহার ফলে উপায়ান্ষ্ঠান-রহিত 
ব্যক্তিদিগেরও কাধ্য সিদ্ধি হইতে পারে, কেননা, ক্ষণভঙ্গ বৌদ্ধমতে ভাব- 
পদার্থমাত্রই যখন পরক্ষণে থাকে না, তখন লৌকিক ব্যবহারে দৃষ্ট ইষ্টের 
প্রাপ্তির উপায় ও অনিষ্টের পরিহারের উপায় সন্ধান নিরর্থক হইতেছে ; স্থুতবাং 
ইষ্ট-প্রাপ্তির উপায় ও অনিষ্ট-পরিহাবের উপায় ব্যবস্থা না করিলেও তাহাদের 
পক্ষেও ইষ্ট-প্রাপ্রি, অনিষ্ট-পবিহাঁর হইবে অর্থাৎ উপায়লভ্য পদার্থ পাইতে 
ইচ্ছুক কোন ব্যক্তিই কোন উপায়ের চেষ্টা করিবে না, স্থৃতরাং স্বর্গের জন্য 
বা মুক্তিলাভের জন্য কেহ কোনও প্রযত্ব করিবে না, কিন্তু তাহা হয় নাঃ 
উপেয়ার্থী সকলেই উপায় অবলম্বন করে এবং সোপায়তা-জন্য উপেয় বস্তও 
লাভ করে, ইহ] প্রতীত হয়, অতএব টৈভাষিক ও সৌত্রাস্তিকদিগের প্রবৃত্তি 
বিশ্বকে প্রতারিত করিবার জন্যই প্রতিপন্ন হইতেছে । যে তই সম্প্রদায় 
ভাবভূৃতম্বন্ধ হইতে জগন্দ্রপ সমুদায়ের উৎপত্তি স্বীকার করিয়াও আবার 
অভাব হইতে অথাৎ শৃন্ত হইতে সৎ পদীর্থেব উৎপত্তি বলিয়াছেন এবং আত্মলমূহ 
ক্ষণবিনাশী হইলেও তাহাদের স্বর্গ ও মৌক্ষ প্রাপ্তির উপায় উপদেশ 
করিয়াছেন । অতএন তাহাদের সিদ্ধান্ত অতি তুচ্ছ ॥ ২৭॥ 

সুন্মম। টীকা_ উদাসীনানামিতি। বৈভাষিকাঃ সৌত্রাস্তিকাশ্চোত্ুরো্- 
পাদে চ পূর্বনিবোধা দিতি স্বীকুর্বস্তঃ কার্যোৎ্পত্তিপ্রারস্তে সতি হেতোর্ভাবস্ত 


২৮০ বেদান্তস্থত্রম্‌ ২২২৭ 


ক্ষাণিকতাদ্িনাশং মন্তান্তে। ভাবন্ত ক্ষণীদূর্ধং বিনাশিত্বেন কাধ্যারস্তে 
তছুপাদেয়ো হেতুরভাবগ্রস্ত ইত্যকারণিকৈব তন্মতে সা তবেৎ। ততশ্চ 
কাধ্যমুত্পিপাদঘ্রিষবন্তে হেতোবিনাশাদ্ধেতুরপোপায়াভাবাছুপায়শন্টা উদ্বাসীনাঃ 
কথ্যন্তে। বাবহারোপায়হীনা বিরক্তা যথোদাসীনা ব্যপদিষ্ট)/ ইখঞ্চোদাসী- 
নানামুপায়শূন্তানামিতি সাধু ব্যাখ্যাতম্‌। তদয়মর্থ:__ধান্যাদিকলোপায়েষু 
কর্ষণাদিধপ্রবর্তমানানাং স্ববেশ্বনি তৃষ্কীৎ স্থিতানাঁং পুংসামভীষ্টধান্যাদি- 
ফলপ্রাপ্রিঃ শ্তাৎ্। সন্নাসিনামপি পুত্রার্দিকং ভবেদিভ্ান্যে। ক্ষণভঙ্গবাদে 
হীষ্টপ্রাপ্তানিষ্টপরিহারয়োলে ণকদুষ্টয়ৌকক্তবীত্যা নির্হেতুকত্বাৎ তাবিচ্ছতাং 
হেতুরূপোপায়শূন্ানামপি তদ্রপোপেয়মিদ্ধিঃ স্যাদিতার্থঃ। যগ্যেষ সিদ্ধান্তঃ 
পারমার্থিকম্তহি তদগ্রাহিকাণামৈহিকফলসাধনেষু প্রবৃত্তি স্যাদিত্যাহ 
উপেরলিপত্ত্রঃ কশ্চিদ্িতি। উপেযং ফলং তলিপ্সঃ তদর্থীতার্থঃ। 
পারলৌকিকফলসাধনেঘ্পি ন তেষাং প্্রবুত্তিঃ স্থতরামিতাাহ স্বর্গায়েতি। 
নন্বস্বপ্রবৃত্তিরিতি চেৎ তত্রাহ ন চৈবমন্তীতি । সোপায়তা দৃশ্বত ইতি শেষঃ| 
তয়ৈব সোপার়তট়ৈব । এতয়োর্বৈভাষিকাগ্যোঃ । তথাচ ভ্রাস্থিমূলেন এতয়োঃ 
সিদ্ধান্তেন বিরোধঃ সমন্বয়েনেতি মিদ্ধম্‌ ॥ ২৭ ॥ 
টাকানুবাদ-_“উদাসীনানামপি' ইত্যাদি স্ত্রে-_বৈভাষিক ও সৌন্রাস্তিক 
বৌদ্ধ সম্প্রদায়গণ মনে করেন--পরে কিছু কার্যের উত্পত্তিতে পূর্ব বস্ত্র 
বিনাশ হইতে উহা হয়, ইহ] স্বীকার করিয়া কাধ্যোৎপত্তির আবস্ত হইলে 
ভাবভত হেতুর ক্ষণিকত্র-নিবন্ধন বিনাশ তর়। ভাবপদাথ ক্ষণকালের পর 
বিনাশশীল, এজন্য কাধ্য উত্পাদন করিতে হইলে উপাদেন্ তাহার শ্েতু 
অভানগ্রস্ত অর্থাৎ শন্য, স্থতরাং তাহাদের মতে কাব্যোত্পন্তি নিক্কারণকই 
হইতেছে । সেজন্য কার্গা উত্পাদন করিতে ইচ্ছা করিয়া তাহারা হেতুর 
বিনাশহেতু হেতুরূপ কার্যসিদ্ধির উপায়ের অভাবে উপায়শন্, অতএৰ 
উদাীন কথিত হয়। যাহারা বাবহারের উপারভীন, অথবা উপায়-সংগ্রহে 
বিরক্ত বাক্তি, তাহারা যেমন উদাসীন বলিয়া সংজ্জিত হয়, এইরূপ উপায়- 
শূন্য উদ[সীনগণের, এইবপ ভাম্তকারের ব্যাখ্যা সমীচীন আছে । অতএব 
ংক্ষিপ প্রতিপাগ্য অর্থ দাঁড়াইতেছে যে-ধান্তাদি শশ্টোৎপাদনের উপায় 
ক্ষেত্র-কর্ষণার্দি কার্ধোে অপ্রনুত্ত, গে নিস্তবধভাবে অবস্থিত লপোকদিগেহও 
অভীষ্ট ধান্ত।দি শশ্য প্রাপ্রি হউক এব সন্্যাপী অর্থাৎ দারহীনদিগেরও 


ইা২া২৭ বেদান্তন্ত্রম ২৮১ 


পুত্রার্দিলাভ হউক, এইরূপ আপত্তি অপর ব্যাখ্যাতুগণ করেন। ক্ষণভঙ্গবাদ্‌ 
স্বীকার করিলে লৌকিক ব্যবহারে দরশ্ঠমান ইষ্ট বস্তর প্রাপ্তি ও অনিষ্টের 
পরিহার উক্ত রীতিতে হেতুশূন্য হওয়ায় যাহারা সেই ইই্ট-প্রাপ্তি ও অনিষ্ট- 
পরিহার করিতে চায়, তাহারা হেতুরূপ উপায় শূন্য হইলেও তাহাদের এ 
ইষ্টপ্রাপ্তি গ অনিষ্ট-পরিহারক্ূপ কার্য্যোৎপন্তি হউক, ইহাই সমুদ্ায়ার্থ। আর 
যদি তোমাদের এই সিদ্ধান্ত মুক্তি বা স্বর্গরূপ পরমার্থের উপযোগী বলিয়া 
স্বীকৃত হয়, তবে নেই পরমার্থলিপ্ন, ব্যক্তিদিগের এহিক কল সাধনেও 
প্রণত্তি না হউক, এই কথাই “উপেয়লিগ্প,ত কশ্চিৎ ইত্যাদি গ্রন্থদ্ধারা 
বলিতেছেন । উপেক়পিপ্ম,-শব্দের অর্থ__উপেয়_-ফল তাহাকে লিগ্স,_-তাহার 
প্রার্থী। পারলৌকিক ফল স্বর্গাদির সাধক যজ্জাদিতেও তাহাদের প্রবৃত্তি 
একেবারেই হইবে না, ইহাই “ম্ব্গয় ইত্যার্দি বাকাদ্বারা বলিতেছেন। যদি 
বল, অপ্রবৃত্তি হয়, হউক, তাহাতে ক্ষতি কি? তাহাতে উত্তর করিতেছেন-_ 
“ন চৈবমন্তি” এইরূপ কিন্তু হয় না। “উপেয়াথিনঃ সোপায়তা”__ফলার্থীর 
উপায়বত্, (অর্থাৎ চেষ্টা) “দৃশ্যত” দেখা যায়, ইহা অধ্যাহার্ধ্য | 
“তয়ৈবোপেয়ল(ভশ্চ” তয়া_-সেই উপায়বন্তাজন্যই ৷ “বিশ্বপ্রতারার্থম এতয়োঃ, 
_বিশ্বপ্রতীরণার্থ ই বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিক সম্প্রদায়ের এই তবাদ। মফল 
কথা- ত্রীস্তিমূলক ইহাদের সিদ্ধান্তদ্বারা উপনিষদ্বাক্যের ব্রন্ষে সমন্বপ্স-বিষয়ে 
কোন বিরোধ নাই ॥ ২৭॥ 

সিঙ্গান্তকণ।--বর্তমানে সুত্রকার বৈভাষিক ও সৌত্রাস্তিক উভয় 
পক্ষেরই সাধারণ দৌঁষ প্রদর্শন পূর্বক বলিতেছেন যে, ক্ষণীকত্ব-বাদ স্বীকৃত 
হওয়ায় এবং অসৎ হইতে যদি সতেব উৎপত্তি স্বীকার করা হয়, তাহা 
হইলে উদামীন অর্থাৎ উপায়-রহিত বাক্তিরও কার্ধ্য-সিদ্ধি হইয়া পড়ে। 
এইরূপ হইলে যে কোন লোক যত্ব ব্যতিবরেকেও ইচ্ছান্রূপ দ্রব্য লাভ করিতে 
পারিত, ভূমি-কর্ষণাদি ক্লেশ স্বীকার না করিয়াও করুষক ধান্তাদি ফল 
পাইতে পারিত, উহাদের মতে শূন্য হইতেই সকপের সকল ফল লাভ 
হইতে পারিত, সুতরাং সাধন-বাতিরেকেই যখন সিদ্ধি সম্তব তখন আর 
কাহারও সাধনের যত্তের প্রয়োজন হইবে না, বিনা সাধনেই স্বর্গ ও মোক্ষ 
হইয়া পড়িবে; কিন্তু দেখা যায়,__উক্ত বাদীরা তাবভূতস্বন্ধ হইতে সমুদয় 
উৎপত্তি স্বীকার করিয়া আবার অভাব হইতে উতপত্তিবাদ বলিতেছে, 


২৮২ বেদাস্তসত্রম্‌ ২২২৮ 


আত্মার ক্ষণিকত্ব স্বীকার করিয়া! আবার ক্ষণিক আত্মার স্বর্গ ও অপবর্গ- 
সাধনের উপদেশ দিতেছে । সুতরাং উহাদের সিদ্ধান্ত অতিশয় তুচ্ছ, কেবল 
বিশ্বপ্রতারণার জন্যই প্রবৃত্তি । 


শ্রীমস্ভীগবতে পাই, 
«নৈতদেবং যথাখ তং যদহং বটি তৎ তথ] । 
এবং বিবদতাং হেতৃৎ শক্তয়ো মে দুরত্যয়। ॥” (ভাঁঃ ১১।২২।৫) 
শ্রচৈতন্থচরিতামূতেও পাই,_- 
“তোমার যে শিষ্য কহে কৃত নাঁনাবাদ। 
ইহার কি দোষ-_এই মায়ার প্রসাদ ॥” 
শ্রীযন্ভাগবতে আরও পাই,_ 
“এবমিজ্রে হবতাশ্বং বৈণাযজ্ঞজিঘাংসয়] | 
তদ্গৃহীতবিস্গ্টেযু পাৰণ্ডেষু মতিনুণীম্‌ ॥ 
ধশ্ম ইতুাপধশ্ৰেযু নগ্রবক্তপটাদিসু | 
প্রায়েণ সঙ্জতে ভ্রান্থা! পেশলেষু চ বাঁগ্সিযু ॥৮ (ভাঃ ৪1১৯।২৪-২৫) 
অর্থাৎ বেণ-নন্দন পৃথুব যজ্ঞ বিনাশ করিবার বাসনায় ইন্ছ এইরূপ 
বারংবার যে পাষণ্কূপ গ্রহণ ৪ পরিনহাগ কবিষ্বাছিলেন, সেই সেই রূপে 
ক্রমে মন্তষ্াদিগের মস্তি আসল হইল | পিগন্বন_জৈনগণ, বক্ু-বক্ধারী-_ 
বৌদ্ধগণ এবং কাপালিকাদি ব্াকিগণ সকলেই পাষণ্--উপধশ্মাশ্রিত। 
ইহাদিগের 'মাপাতপমণায় ভেতভুনাদে প্রারহ  ধন্দ-ভ্রমে মন্তস্যদিগের মতি 
পাষগু-ধশ্মে আকুষ্ট হইয়া থাকে ॥ ২৭ ॥ 
অবতরণিকাভাব্যম__তদেবং বৈভাষিকে পৌত্রান্তিকে চ 
নিরস্তে বিজ্ঞানমাত্রবাদী যোগাচারঃ পপ্রত্যাবতিষ্ঠতে। বাহ 
বস্তরন্ভিনিবিশমানান কাদশ্চিচ্চি্যাননুরুধা  বাস্ার্থপ্রক্রিয়েয়ং 
স্থগতেন রচিতা। তস্যাং ন তস্যাশয়ঃ বিজ্ঞানস্বন্ধমাত্রতাৎপর্য্যাৎ | 
তথাহি বিজ্ঞেয়ে। ঘটাগ্যর্থে। বিজ্ঞানানাতিব্রিচ্যত । তক্কৈবা্থাকীর- 
ত্বাং। নচার্থান্‌ বিন| বাবহারাসিদ্ধিঃ ভান বিনাপি স্বপ্নবং সিদ্ধেঃ 
বান্তার্ধান্তিত্ববাদিনাপি জ্ঞানেহর্ধাকারহ্ং ধর্ম্বোইবশ্যাং মন্তব্যঃ 


এ. "মর 
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কথমন্যথা ঘটজ্ঞানং পটজ্ঞানমিতি ব্যবহারোপপত্তিঃ? তথাচ তেনৈৰ 
তৎসিদ্ধো কিমর্থৈঃ? নন্ু কথমান্তরং জ্ঞানং ঘটপর্্বতাগ্ঠাকারকম্‌। 
মৈবম্‌্। জ্ঞানং কিল প্রকাশমানম্। নিরাকারস্ত তন্ত 
প্রকাশাসম্তবাৎ পাকারমেব তৎ। নন কথমসতি বাহ্যেহর্থে 
ধীবৈচিত্র্যম। বাসনাবৈচিত্রাদ্ভবেৎ। বাসনাহেতুকস্য তছৈ- 
চিত্রাস্যান্বয়বাতিরে কাভামবধারণাৎ । জ্ঞানজ্ঞেয়য়োঃ সহোপলম্ত- 
নিয়মাদপি ন জ্েয়ং জ্ঞানাভিন্নম্। কিন্তু জ্ঞানাআ্বকমেবেতি। 

ইহ সংশয়ঃ। সব্বং জ্ঞানাত্মকমিতি যুজ্যতে ন বেতি। স্বপ্নবদ্ি- 
নাপ্ার্থান্‌ জ্ঞানেনৈব ব্যবহারসিদ্ধেঃ পুথক্‌ তদঙ্গীকারে ফলানতি- 
রেকাচ্চ যুজ্যত ইতি প্রাপ্তে_ 

অবতরণিকা-ভাষ্যান্ুবাদ--মতএব বৈভাষিক ও সৌোত্রান্তিক মত 
এইরূপে নিরম্ত হইবার পর বিজ্ঞানমাত্র-পদার্থবাদী যোগাচার বৌদ্ধ-_ আক্ষেপ 
করিতেছেন-বাহ্ বস্কতে অভিনিবেশ্যুক্ত কোন কোনও শিষ্তের অনুরোধে 
অর্থাৎ উপদেশার্থ বাহ বস্তুর প্রক্রিয়া স্গত-_বুদ্ধ এইরূপ নির্দেশ করিয়াছেন। 
কিন্তু সেই প্রক্রিয়াতে তাহার সম্মতি নাই যেহেতু সমস্ত বস্তর বিজ্ঞানরূপতাই 
তাহার তাত্পধা। সেই প্রক্রিয়া এইপ্রকার-_জ্ঞানবিষয়ীভূত ঘটপটাদি 
পদার্থ বিজ্ঞান হইতে বিভিন্ন নহে । যেহেতু জ্ঞানই বাহ পদাথাকারে পরিণত 
হয়। যদি বল, বাহ পদার্থের সত্তা স্বীকার না করিলে লৌকিক ব্যবহারের 
অনিষ্পন্তি হইবে, তাহাঁও নহে। ন্বপ্নে যেমন বাহ পদাথের সত্যতা না 
থাঁকিলেও স্বাপ্র-বাবহার নিম্পন্ন হয়, সেইরূপ হইবে । যিনি ( সাংখা-মৌগদর্শন 
মতাবলম্বী ) বাহ পদার্থের অস্তিত্ব ম্বীকাব করেন, তিনিও বুদ্ধির 
অর্থাকারতা ধশ্ম অবশ্য মানিবেন। তাহা না হইলে “্ঘট-জান” “পট-জ্ঞান? 
এইরূপ বিবিধ জ্ঞান ব্যবহার হইবে কেন? তাহা যদি হইল, তবে আর 
বাহা পদার্থ স্বীকার করিয়া ফল কি? আপাত্ত হইতে পারে জ্ঞান অন্তরের 
ধন্ম, তাহা বাহা ঘটপর্বত প্রভৃতি আকাঁবে আকারিত হইবে কিরূপে? 
এই আপত্তি হইতে পারে না, যেহেতু জ্ঞান প্রকাশীত্মক চৈতন্থময় বস্ত, কিন্ত 
আঁকারশূন্ঠ (বিষয়শৃন্য) হইলে তাহার প্রকাশ অসম্ভব, এজন্য সাকারত্বই বলিতে 
হইবে । যদি বল, বিভিন্ন বাহা বস্ত না থাকিলে তত্বদাকারে বিচিত্র জ্ঞান হয়, 
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কিরপে? তাহাঁও নহে, বিভিন্ন বাসনা হইতে বিভিন্নাকার জ্ঞানের উদয় 
হয় বলিব। বাসনারূপ হেতু হইতে বিচিত্র জ্ঞানের উদয় অন্বয়-ব্যতিরেক 
দ্বারা সিদ্ধ অর্থাৎ ঘট-জ্ঞানের বাসনা থাকিলে ঘটাকার জ্ঞান হয়, এইরূপ 
অন্বয় ও এ বাসন! না থাকিলে ত্দাক।র জ্ঞান হয় না, এইরূপ ব্যতিরেকবলে 
জ্ঞানের বৈচিত্য নিশ্চয় হয়। আরও একটি কারণ এই--যখন জ্ঞান ও জ্ঞেয় 
এক সঙ্গেই নিয়মিতভাবে উপলব্ধ হয়, তখন জ্ঞান হইতে জ্ঞে় ভিন্ন নহে, কিন্ত 
জ্ঞানম্বরূপই জেয, অতএব বাহ্ বস্তর সত্তা স্বীকার করিবার প্রয়োজন নাই। 

এই মতের উপর সংশয় হইতেছে-__সমস্ত পদার্থ ই জ্ঞানন্থরূপ, ইহা] যুক্তিমুক্ত 
কি না? পূর্ববপক্ষী বলেন, স্বাপ্প জানের মত পদীর্থব্তিরেকেই কেবল 
জ্ঞান দ্বারাই সমস্ত ব্যবহধর সিদ্ধ হওয়ায় আবার অতিবিক্ত জ্ঞেয় পদার্থ 
স্বীকারে প্রয়োজন নাই । অতএব সমস্তই জ্ঞানাত্বাক, ইহা যুক্তিযুক্ত । এই 
মতের উপর সিদ্ধান্তী স্তত্রকীর বলিতেছেন__ 

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা অথ যোগাচারং নিরা কর্তুমীরভতে তদেব- 
মিত্যাদিনী। মা ভূদসক্ষতেন বৈভাধিকাদিসদ্ধান্তেন বিরোধ: সমন্বয়ে 
বিজ্ঞানবাদেন তু স্বপ্নদ্টান্তপুষ্টেন শকাঃ স তন্মিন্‌ কর্তমিতি প্রুতুাদাহরণা- 
দাক্ষেপঃ। বিজ্ঞানাতিরিক্তস্ত বাহাবস্থনোহভাব ইতি সিদ্ধান্তোহত্র বিষরঃ | 
স প্রমাণমূলো ভ্রমমূলো বেতি সন্দেহে প্রমণমূল ইতি বন্তুৎ তৎপ্রক্রিয়াং 
দর্শয়তি তথাহীত্যাদিনা। তশ্তৈবেতি। বিজ্ঞানশ্ৈব ঘটাছ্ঠাকা রত্বাদিত্যর্থঃ | 
স্বপ্নবদিতি সপ্যান্থীদিবার্থে বতিঃ। কথমন্যথেতি । ঘটাকারকং জ্ঞানং 
ঘটজ্ঞানমূ। ঘা ঘটকর্ত,; কুলালস্ জ্ঞানেনৈব বাবহাবে সিদ্ধে বাহ্যাথাঙ্গী- 
কারো ব্যর্থ: | নন্ট কথমিতি হ্শ্মে মনমি পর্নতীকারকশ্য জ্ঞানশলমাবেশা- 
পত্তেরিতি ভাবঃ| জ্ঞান কিলেতি। জ্ঞানস্য নিরাকারত্বে কালাদেরিব 
তশ্য প্রকাশো ন স্যাদতঃ স্্যাদেরিব সাকারস্টৈব তস্ত প্রকাশান্তথান্ুপপত্তি- 
ক্তবে মানম্‌। ন চতনস্তামমাবেশঃং তন্ুদ।কারশ্তয জ্ঞানাত্মকতয়া৷ লৌকিকা- 
কারবৈলক্ষণ্যেন সমাঁবেশস্ছ্ধেঃ। ওশ্তেতি জানন্য । তছ্বৈচিত্রাস্তেতি ধীবৈ- 
চিত্র্যন্ত | জ্ঞানং বিনা জয়, ন ভাসতে অতস্তয়োরভেদ ইত্যর্থঃ। ইহ 
ংশয় উত্যাদি,_-তদঙ্গীকারে অর্থশ্বীকারে। তথাচ স্বগ্ুকশাৎ সাকারাৎ 
ক্ষণিকাৎ জ্ঞানাদেব ব্যবহারে সিদ্ধে স্থিবাৎ জ্ঞনাৎ সশক্তিকাৎ ব্রহ্ধণে 
জগৎসর্গং ধদন্‌ সমন্থয়ে] নাস্থেয়ঃ স্রধিয়েতি প্রাণ্ধে নিবস্ততি-- 
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অবতরণিকা-ভাব্যের টাকানুবাদ--অনস্তর যোগাচার মত নিরাস 
করিবার জন্য উপক্রম করিতেছেন_-“তদেবমিত্যাদি বাঁক্যদ্বারা” পূর্ববপক্ষী 
বলেন,_বেশ, অসঙ্গত বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিক সিদ্ধান্ত ছারা বেদান্তবাক্যের 
্রহ্ষ-সমন্বয়ে বিরোধ না হউক, ' স্বপ্নদৃষ্টান্তে পরিপুষ্ট অর্থাৎ সমহিত বিজ্ঞানবাদ 
দ্বারা তো সেই সমন্বয়ে শিরোধ করা যাইতে পারে, এই প্রত্যুদীহরণ 
হইতে (প্রতিবাদ বা আপন্তিৰপ ) আক্ষেপ সঙ্গতি এই সন্দতে বোদ্ধব্য । 
বিজ্ঞানব্যতিরিক্ত বাহ ঘটপটাদি পদার্থের অভাব-_-এই যোগাচার সিদ্ধান্ত 
এই অধিকরণের বিষয়, তাহাতে সন্দেহ এই--সেই সিদ্ধান্ত প্রমাঁণসিদ্ধ 
অথব! ভ্রাপ্তিমুলক ? এই সন্দেহের উপর পূর্বপক্ষী বলেন_ হা, ইহ! প্রমাণ- 
মূলক। ইহ প্রতিপন্ন করিবার জন্য সেই প্রক্রিয়া বা যুক্তি দেখাইতেছেন__ 
“তথাতি” ইত্যাদি বাকাছ্বারা। “তন্তৈবাথাকবত্বাদিতি_তশ্য- _বিজ্ঞানেরই, 
অর্থাকারত্বাং__ অর্থাৎ ঘটাদি বাঁহ্াঁকাবতাহেতু । “ম্বপ্রবদিতি" স্বপ্নে ইব এই 
সপ্তমান্ত “হ্থপ্পে" পরদ্দের উত্তৰ ইবার্ধে তদ্ধিত বতি প্রতায়, ইহার অর্থ যেমন 
স্বপ্রে। “কথমনথেতি' তাহা না হইলে কেন ঘটাঁকারক জান ঘটজ্ঞান 
এইরূপ প্রতীতি হষ্টবে। যেমন ঘটনিশ্মীণক্ডা কুম্তকারের জ্ঞানদ্বারাই 
বাবহাণ স্দ্ধ ভয়। সুতরাঁং বাহ্বস্ত স্বীকার না করিলেও চলে। ণনন্ত 
কথমান্বং জ্ঞানশিত্যাদি' জ্ঞান অন্তরের কাধা, সেই অন্তর (মন ) অকতিক্ষু্র, 
তাহাতে পর্বতাঁকার জ্ঞানের সমাবেশের অভাব হইয়া পড়ে, এই 
তাৎ্পধা | শাহাঁপ উত্তবে বপিতেছেন--জ্ঞাণং কিলেতাদি" জন নিরাকার 
হইলে কালদিক প্রভৃতির মত তাঁহার প্রকাশ হইতে পারে না, অতএব 
স্্যাদির মত সাকীবেরই তাহা প্রকাশ হহবে, সাঁকারজ স্বীকার না 
করিলে জ্ঞানেব প্রকাঁশই হইতে পারে না, এই অন্তগানপপত্তিই জ্ঞানের 
সাক1বহে গ্রমাণ | যদি জ্ঞানমাত্র স্বীরতই হয়, তবে পঞ্ধতাকার হয় কিরূপে? 
এই আশঙ্কায় যদি বল, জ্ঞানে পর্ববতাগ্ঠাকারত্বের সমাবেশ ৰা বিষঘতা নাই, 
তাহাও বলিতে পার নাঃ যেহেতু পর্বতা।দ আকার জ্ঞানস্বরূপ হওয়ায় 
লৌকিক আক।র হইতে বিলক্ষণভাবেই সমাবেশ সিদ্ধ হয়। অর্থাৎ লৌকিক 
ব্যবহারে মানসিক জ্ঞানে পর্বতাি আকার বাধিত হয় বটে, কিন্তু যখনই 
জ্ঞানের বিষয় পর্বতাঁদি হইল তখনই জ্ঞানরূপে পরিণত হইয়া উহা বিলক্ষণ 
বিষয় হইল; অতএব এ আপত্তি সঙ্গত নহে। “নবাকারম্তয তস্তেতি” তস্ত-- 
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জ্ঞানের । “তছৈচিত্রযস্তান্বয়ব্যতিরেকাভ্যামিত্যাদি'__-তদ্‌বৈচিত্রান্ত  বিচিত্র- 
জ্ঞানের । ন জ্ঞেয়ং জ্ঞানান্তিনমিতি” জ্ঞানব্যতিরেকে জ্ঞেয়েস্তর কোন প্রকাশ 
হয় না, অতএব জ্ঞান ও জ্ঞেয় উভয় অভিন্ন, ইহু| তীৎ্পধ্য | “ইহ সংশয় ইত্যাদি" 
পৃথকৃতদঙ্গীকারে অর্থাৎ জ্ঞান হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ স্বীকার করিলে । অভিপ্রায় 
এই-স্বপ্রকাঁশ সাকার এবং ক্ষণিক জ্ঞান হইতেই লৌকিক ব্যবহার সিদ্ধ 
হইলে আর চিরস্থায়ী জ্ঞানম্বরূপ শক্তিবিশিষ্ট ব্রহ্ম হইতে জগৎ-স্ট্টিবাদী 
সমন্বয়কে সুধী বাক্তি শ্রদ্ধা করিবেন না, ইহাই পূর্ববপক্ষীর অত সিদ্ধ হইলে 
তাহার নিরাপ করিতেছেন 


নব উপলক্ক্যার্িকররণম. 


সুত্রম_নাভাব উপলবে? ॥ ২৮ ॥ 


সূত্রাথ_-“ন অভাব:_বাহ পদার্থের অভাব বপিতে পাব না, কি জন্য ? 
উপলব্ধ: যেহেতু “টস জ্ঞানম্? ঘটের জ্ঞান এ-কথায় ঘট ও জ্ঞান 
ছুইটি পদার্থের উপলব্ধি হয় ॥ ২৮॥ 


গোবিন্দভাব্যমূ- বাহ্যার্থস্যাভাবো ন শক্যো বক্তম্‌। কুতঃ ? 
উপলন্ধেঃ। ঘটপ্য জ্ঞানমিত্যাদৌ জ্ঞানান্তস্যার্থস্যোপলন্তাৎ। ন 
চোপলব্ধমপলপন্‌ গ্রাহ্যবাক্‌ প্রেক্ষাবতাম্‌। ন চ নাহমর্থং নোপ- 
লভে অপি তু জ্ঞানান্যং নোপল[ে ইতি বাচ্যম। উপলব্ধিবলেনৈব 
তদন্যতায়৷ গলে নিপাতনাৎ। ঘটমহং জানামীত্যাদৌ জ্ঞা-ধাত্র্থং 
সকম্মকং সকর্তৃকঞ্চ সব্বো লোক: প্রত্যেতি প্রত্যারয়তি চান্যান্‌। 
তেন জ্ঞানমাত্রং সাধন সকলোপহাসহেতুরিতি ভিন্নোহর্ধে জ্ঞানাৎ। 
ননু জ্ঞানান্শ্চ্দ্ঘটাদিস্তস্য প্রকাশঃ কথ, জ্ঞানে চেৎ, তহেকস্মিন্‌ 
সর্বস্য প্রকাশ স্যাৎ অন্যহাধিশেষাদিতি চেন্ন। তত্ভিনেহপি 
তশ্মিন্‌ যত্র বিষয়তাখ্যঃ সম্বন্ধস্তস্যৈব নান্যস্যেতি ব্যবস্থানাৎ। পীত- 
রক্তাদদিবিষয়কসমূহালম্বনস্য বিরুদ্ধনানাপীতাগ্ঠাকারাসম্তবাচ্চ। যত্ত 
সহোপলম্তনিয়মাদর্থে। জ্ঞানাত্মেতি তদসৎ সাহিত্যস্যার্থভেদহেতু- 
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কত্বাৎ। ততশ্চ তয়োস্তনিয়মো! হেতুফলভাবনিমিত্বো মন্তব্যঃ | 
কিঞ্চ বাহ্যনর্থ নিরস্যতা সৌগতেন তস্য পুথকৃসত্বং স্বীকৃতম্‌। “যত্ত- 
দক্তজ্ঞেয়ং বূপং তদ্বহির্বদবভাসত” ইতি তছুক্তেঃ। অন্যথ। বংকরণা- 
সম্ভবঃ। ন হি বন্ধ্যাপুত্রে! বন্ধযাপুত্রবদিতি কশ্চিদীচক্ষীত ॥ ২৮॥ 


ভাব্যান্ুবাদ--বাহা পদার্ধের অভাব বলিতে পার না। কি কারণে? 
উত্তব-উপলদ্ধে:- যেহেতু তাহার উপলদ্ধি হইতেছে । কি প্রকারে? 
দেখাইতেছি__যেহেতু “ঘটস্ত জ্ঞানম্‌? ইত্যাদি বাক্যে জ্ঞান ভিন্ন অন্য পদার্থ 
বোধিত হইতেছে । কথাটি এই-_ভেদে ষণী” ছুইটি পদ্দাথের ভেদ থাকিলে ষঙ্া 
হয়, অতএব ঘটস্ত জ্ঞানম্‌ এই বাক্যে ঘট ও জ্ঞান দুইটি পদার্থ প্রতিভাত 
হইতেছে, তাহ না হইলে “ঘটোজ্ঞানম্” এইরূপ সামানাধিকরণ্য প্রতীতি হইত। 
আর একথাও সত্য যে, উপলব্ধ বস্তুকে অপলাপকাবী ব্যক্তি কখনও সমীক্ষ্য- 
কারী ব্যক্তিগণের কাছে গ্রহণীয় বাক্য বা শ্রদ্ধেয় বাক্য হয় না। যদি বল, 
আমি ( বিজ্ঞানবাদী ) বাহ পদাথ অপনাঁপ ( অন্বীকার ) করিতেছি না অর্থাৎ 
আমি বাহ অর্থ উপলব্ধি করিতেছি না, তাহা নহে, কিন্ত জ্ঞানাতিপিক্ত বাহ 
পদার্থ উপলব্ধি করিতেছি নাঁ। এ-কথাঁও বলা চলে না) যখন বাহ পদার্থের 
উপলব্ধি হইতেছে, তখন জ্ঞানভিন্ন অন্যপদার্থের গলে নিপাতন হইল অর্থাৎ 
অন্ত্ব ঘাড়ে পড়িল। ইহাই বিবৃত করিতেছেন_-“ঘটমহং জানাঁমি' আমি 
ঘটকে জানিতেছি__এই বাক্যের অন্তগত 'জানামি” পদের প্রকৃতি জ্ঞা-ধাতুর 
অর্থ সকম্মক ও সকতৃক, ইহা সকললোক বুঝিয়। থাকে অর্থাৎ একজন কোন 
বস্তজ্ঞান করে এবং অপর সকলকে উহা বুঝাইয়। থাকে । তাহার ফলে যিনি 
কেবলমাত্র জ্ঞান সাধন করিতেছেন অর্থাৎ জ্ঞানাতিরিক্ত বাহ পদার্থ 
মানিতেছেন না_তিনি লোকের উপহাসাম্পদই হইবেন। অতএব জ্ঞান- 
ভিন্ন পদার্থ আছে, ইহ সিদ্ধ হইল। আপত্তি এই-যদি জ্ঞান-ভিন্ 
ঘটার্দি বাহা পদার্থ হয়, তবে তাহার প্রকাশ হয় কিরপে? 
যদি বল, জ্ঞানেই প্রকাশ হইবে, তাহা হইলে এক ঘটজ্ঞানে 
সমস্ত বস্তর প্রকাশ হউক, কারণ জ্ঞানান্তত্ব সকল পদার্থ ই নিব্বিশেষ- 
ভাবে আছে। এইব্ূপ পূর্ববপক্ষীব্ব আপত্তির খগ্ডনার্থ বলিতেছেন--ইতি 
চেন্সৈবম্‌” ইহ] যদি বল, তাহা এন্ূপ নহে; জ্ঞানভিন্ন হইলেও জ্ঞেয় পদার্থের 
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মধ্যে যাহাতে বিষয়তা-নামক সম্বন্ধ থাকে, তাঁহারই জ্ঞীনে প্রতিভাস হয়, 
অন্য সকলের নহে । এইরূপ ব্যবস্থা থাকায় এ আপত্তি হইতে পারে না 
তদ্‌ভিন্ন পীত-রক্তার্দিকে বিষয় করিয়া যে সমৃহালম্বন জ্ঞান হয়, সেই জ্ঞানের 
পরম্পর বিরুদ্ধ নীল-পীতাদদি নানাকারতাঁরও অসন্তব হয় যেহেতু তোমার 
মতে জ্ঞানীতিরিক্ত বিষয় অস২। আরষে তোমরা একটি যুক্তি দেখাইয়াছ 
যে,জ্ঞান ও জ্ঞ্রে়ে যেহেতু সহভাবেই উপল্ব হয় অতএব জ্ঞানাতিবিক্ত 
বাহ্‌ পদার্থ নহে-_ইহ] মন্দ কথা; কারণ সাহিত্যপদার্থ পদার্ঘছয়ের ভেদরূপ 
হেতুমূলক, যেখানে পদার্থ ভেদ নাই তথায় সাহিত্য হয় না, তবে কিরূপে 
জবান ও জ্ঞেয়ের সাহিতো বোধ হইবে? তাহা হইলে জ্ঞান-জ্ঞেয়ের সহোঁপ- 
লব্ষধির নিয়ম কাধ্যকারণভাঁবনিমিন্তক জানিবে। আর একটি বিজ্ঞনবাদীর 
পক্ষে দোষ এই ষে, বাহ্‌ পদার্থ-নিরাদকারী বৌদ্ধ সেই বাহ পদার্থেরই জ্ঞান 
হইতে পৃথকসপ্তা স্বীকার করিয়াছেন, যথা-_“যত্তদন্তজ্ঞেয়ং রূপং তদ্বহিবদ ব- 
ভামতে' অন্তরের মধ্যে জ্ঞ্য়বস্ত যে জ্ঞানে প্রক।শ পায়, তাহ বাহাবস্তর মত 
তর্দাকারেই । যেহেতু এইরূপ তাহার উক্তি আছে, যদ্দি ইহা না মান, তবে 
“বহির্বং, এই “বং, প্রত্যয় সঙ্গত হয় না, কেনন। বাহ্যবস্ত অসৎ হইলে তাহার 
দৃষ্টান্ত অনঙ্গতই হয়, যেমন কেহ যদি বলে বন্ধ্যাপুত্র বন্ধ্যাপুত্রের মত সেইরূপ ॥২৮। 

সৃজ্সনা টীকা-_নাভাব ইতি। সর্ঝপ্রতাক্ষসিদ্বস্তা ভাবস্যাভাবং বদতা 
জ্ঞানমাত্রশ্ত(ভাবং কথয়ন্‌ ন শক্যে। নিবারযিতুমিতি চ বোধাম্‌। ন চেতি। 
উপলব্ষমর্থম। তদন্যতায়া ইতি । অথস্থায়া জ্ঞানান্ততায়া ইত্যর্থঃ। তেন 
জ্ঞা-ধাতৃর্থেন। তহে৫কম্মিন্নিতি ঘটজ্ঞানে। এবং ঘটাদেনিখিলশ্ত ভানং 
শ্যাদিত্যথঃ | ছিনেহুপীতি | জ্ঞানভিন্নেপি ঘটাদাবর্থে যত্র বিষয়তাখ্যে। 
জ্ঞানস্য সন্বন্ধস্তশ্যৈবার্থন্ত প্রকাশে জ্ঞানে ভবে ন তু নিখিলস্যেতি ব্যবস্থি- 
তেরিতার্থঃ। বাধকাস্থরমাহ পীত্রক্তা্দীতি । ষষ্টান্তং জ্ঞানস্য বিশেষণম্‌। 
সাহিত্যস্তেতি। ন চ সহভ।বমাত্রমৈক্যে তন্ং বাগর্থয়োরৈক্যাপত্তেঃ | 
ততশ্চেতি। জ্ঞানজ্ঞয়য়োঃ সহোপলস্তনিয়মঃ কাধ্যকারণভাবহেতুক ইত্যর্থঃ। 
কিঞ্চেতি। ত্য বাসার্থস্ত । যগ্যপ্যয়মতীব ধূ্তস্তথাপি ত্য হৃদ্গতার্থাবেদকং 
ষন্তুদিতি বাঁক্যং প্রমাদদেব নিরতমিতি বদন্তি ॥ ২৮ ॥ 

টাকানুবাদ-_“নাভাব, ইত্যাদি স্ত্রে। সকলের প্রত্যক্ষসিদ্ধ বাহা 
ভাবপদার্ের অভাববাদী যোগাচার কর্তৃক যেমন বাহা পদার্থের অভাব' 


২২২৮ বেপান্তন্ত্রম, ২৮৯ 


প্রতিপন্ন কবা সম্ভব নহে, সেইবপ জ্ঞানমাত্রের অভাবের আপত্তিবাঁদীকে 
শিবাঁকবণ কবাঁও অসন্ভব, উহাও জানিবে। “ন চ নাহমর্থং নোপলভে? 
আশি-_(বিজ্ঞানবাদী ) অর্থ অর্থাৎ উপলব্ধ বিষষকে যে উপলব্ধি 
কবি না, ন্তাহা নভে । “তদলতাষা গলে নিপাঁতনাৎ” ইতি বাহা পদার্থগত 
জ্ঞানান্ততা (জ্ঞান হইতে পাথক্য) ঘাডে আসিযা যেহেতু পড়িতেছে, 
এই জন্য । “তেন জ্ঞানমাঁর” সাধন হতি" _তেন-_জ্ঞা-ধাতর্থদ্বারা। “তহি 
একন্মিন সর্বপ্রবীশঃ শ্যাৎ্ এনম্মিন-এক ঘট-জ্ঞানেই সব বস্তব প্রকাশ 
হউক অর্থাৎ এই হইলে ঘগাদি নিখিল পদার্থে জানে ভান (প্রকাশ ) 
হইযা! পড়ে। “তদতিন্রেহপি ভন্মিন ইতি” তদভিন্নে-জ্ঞানভিন্ন হইলেও যে 
ঘটাপিপদার্থে জ্ঞানের বিষযতা-লামক সশ্বন্ধ থাকিবে, সেই পদার্থেবই জ্ঞানে 
প্রকাশ হহবে, তদভিন্ন শিখি পধথেব নহে_এইবপ ব্যবস্থাহেত, ইহাই 
অর্থ । এক ঘট জ্ঞানে সকল বস্তব প্রকাশ হইবার আব একটি প্রতিবন্ধক 
দেখাহতেছেন--পীতবক্তাদি গন্থদ্ববা। “সমৃহালন্বনস্ত” এই ষগ্ঠী বিভক্তিযুক্ত 
পদটি 'জ্ঞানন্তা এই অধ্যাই।শাপাদেব বিশেষণ । “সাহিত্যস্তেতি'__কেবল 
সহভাঁবই (সহউপ্রিই ) যে এক্োব প্রযোজক, তাহ। নহে, তাহ! হইলে 
শব্ধ ও অথেব এক্য হ্যা যায । “ততশ্ তযোস্তন্নিষম ইতি'_ জ্ঞান ও জ্ঞেষ 
ইহাদের যে একসঙ্গে উপপঞ্ধি হম, ইহাব নিষম কার্ধযকারণ-ভাঁব নিমিত্তক | 
“কিঞ্চ বাহমর্থং নিবন্তভ মৌগতেন তশ্ত' তশ্ত-_বাহ পদার্থের। যদিও এই 
যোগাচাব অতীব ধুত্ব, তাহা হলেও তাহাঁব হদ্যস্থিত ভাব প্রকাশ 
কবিষা দিতেছে-__যন্তদন্তজ্ঞেঘম' হ্যাদি বাকা, তাহা অপাবধানতাবশতঃই 
বাহিব হইয। পডিযাছে ॥ ২৮ | 

সিদ্ধান্তকণ1__বৌঞ্মতাবলম্বী বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিকগণেব মত নিরস্ত 
হইলে বিজ্ঞানমাত্রবাদী ষোগচাব মতাবলপ্িগণ প্রতিবাঁদপর্বক বলিতেছেন 
যে, বিজ্ঞেষ ঘটপটাদিবস্ বিজ্ঞীন হইতে ভিন্ন নহে, কারণ বিজ্ঞানই 
বাহা পদার্থাকারে পবিলক্ষিত হয। যদি প্রশ্ন হয যে, বাহ্য পদার্থ 
বাতরেকে তাহাব ব্যবহার কি শ্রকাবে সম্ভব হইবে? তদ্রস্তুবে বলা 
হয যে, বাহ্যবপ্ত ব্যতীতও স্বপ্রবৎ ব্যবহার সিদ্ধি হইবে। যেমন বাহ্য 
বস্তর সত্যতা না থাকিলেও স্বপ্পে তাহাব ব্যবহাব হইযা থাকে । ইত্যাছি 
কথা ভাষ্কে ও টাকায় দ্রষ্টব্য । 

১৪৯ 


২৯০ বেদান্তন্থত্রম্‌ ২২২৯ 


এক্ষণে সংশয় এই যে, সকলই জ্ঞানাত্মক, ইছা। যুক্তিযুক্ত কিনা? 
অবশ্থ পূর্ববপক্ষবাদীর মত যে, স্বপ্রের স্তায় পদার্থ সত্তা বিনাই যখন ব্যবহার 
সিদ্ধি দেখা যায়, তখন জ্ঞান ব্যতীত পদার্থ স্বীকারের প্রয়োজন নাই। 
সুতরাং তাহাদের মতে সমস্তই জ্ঞানাত্মক। 

এই মত খণ্ডনার্থ সুত্রকার বলিতেছেন যে, বাহ্য পদার্থের অভাব বল! 
যাইতে পারে না, যেহেতু উপলব্ধি হইতেছে», “ঘটের জ্ঞান-_এই কথা 
বলায় ঘট ও জ্ঞান ছুইই উপলব্ধ হয়। উপলব্ধ বিষয় অপলাপ করতঃ 
পণ্ডিতের! বাকা গ্রহণ করেন না। এতদ-বিষয়ে ভাঙ্কে ও টীকায় বিস্তারিত 
বর্ণন আছে, তাহ] তথায় দ্রষ্টব্য । 

আচাধ্য শঙ্কবও এই স্যত্রের ভাষো বিজ্ঞানব।দ-নিবাকবণে চৈতন্য স্বরূপ 
ব্রদ্মের সাক্ষিত্‌ স্বীকার করিয়াছেন । 


শ্রীমপ্তাগবতে পাওয়া যায়, 
“মনস] বচসা' দৃষ্ট্া গৃহ্যতে২ন্টৈবপীন্দ্রিয়ৈ2 | 
অহমেব ন মত্তোহন্ত দিতি বৃধ্যধ্বমঞ্জলা ॥” ( ভাঃ ১১/১৩২৪ ) 
অর্থাৎ মন, বাক্য, দৃষ্টি ও অন্যান্স ইন্ছিয়ের দ্বার! যে সকল বিষয় 
গ্রহণ করা হয়, তৎসমুদ্নয়ই আমার ম্বরূপ, আমা হইতে ভিন্ন নহে। ইহা! 
তব্ববিচাবের দ্বারা অবগত হইবে। 
এই শ্লোকের টাকায় শ্রীধরশ্বামিপাদ বলেন, 
“তত্র পঞ্চাত্মকত্বং প্রত্যক্ষা্দিসিদ্ধমেবেতি পরমকারণাভেদেনোপপাদয়তি।* 
শ্রীল চক্রবপ্তিপাদের টীকায়ও পাই,__ 
“তদহমেব ন তু অন্যৎ মচ্ছক্তিকাধ্যহাদিতি” ॥ ২৮ ॥ 


অবতরণিকাভাব্যমৃ__অথ বাহ্যার্থান্‌ বিনাপি বাসনাহেতুকেন 
জ্ঞানবৈচিত্র্যেণ স্বপ্ণে যথা ব্যবহার এবং সর্ববং জাগরেহপি স্যাদিতি 
দৃষ্টান্তেন সাধিতং দূষয়তি-_ 

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ-___অত:পর বাহ্যবস্ত না থকিলেও ৰাসনা- 
(সংস্কার) জনিত বিচিত্রজ্ঞান দ্বার! জাগরাবস্থায় ব্যবহার সিদ্ধ হইবে, 
ঘেমন ম্বপ্রে হয়, এই দৃষ্টান্তপ্ধারা সাধিত বিষয়কে দূষিত করিতেছেন-__ 


২২২৯ বেদাস্তস্থত্রম্‌ ২৯১ 


অবতরণিকাভাব্য-টীকা_নহ্ছ জাগ্রতপ্রত্যয়াঃ সর্ধে নিরালহ্বনাঃ 
গ্রত্যয়ত্বাৎ, স্বপ্রাদিপ্রত্যয়বদিত্যাশঙ্্য দৃ্টান্তে বাধিতবিবয়ত্বমুপাধ্বিরিত্যাহ__ 

অবতরণিকা-ভাব্যের 'টাকানুবাদ- প্রশ্ন-_ পূর্বপক্ষী ( বিজ্ঞানবাদী )-র! 
বাহ্য পদার্থের অসন্ত।-বিষয়ে অনুমান দেখাইয়া থাকেন, যথা-_-'জাগ্রত্প্রত্যয়াঃ 
সর্বে নিরালম্বনাঃ প্রত্যয়ত্বাৎ স্বপ্রাদিপ্রত্যয়ব' জাগ্রদ্দশায় যে সকল জ্ঞান হয়, 
তাহার। বাহ্য-বিষয়শূন্য , হেতু যেহেতু-_উহারা প্রত্যয়, দৃষ্টান্ত-_্বপ্রাদিজ্ঞানের 
মত। এই অন্মানের ব্যভিচাব দেখাইতেছেন-দৃষ্টান্তে বাধিত বিষয়ত্বরূপ 
উপাধি দ্বারা 


ত্রম বৈধন্ম্যাচ্চ ন স্বপ্রীদিবৎ ॥ ২৯। 


সৃত্রার্থ__“বৈধন্ম্যাচ্চ'_ বৈধশ্খ্যবশত£ই__অর্থাৎ জাগরণ দশা ও স্বপ্রদশার 
পরম্পব বিরুদ্ধধশ্মবশত:ই “শ্বপ্রাদিবৎ ন" স্বপ্রদষ্টাস্তে জাগরণেব ব্যবহার সিদ্ধি 
হইতে পাবে না ॥ ২৯ 


গোবিন্দভাষ্যম--চ-শব্দোহবধারণে । স্বপ্নে মনোরথে চ যথা 
ঘটাছ্যর্থাকাবকজ্ঞনমা ত্রসিদ্ধে। ব্যবহারস্তথ। জাগরেইপি ভবেদিত্যেতন্ন 
সম্ভবতি | কুতঃ? বৈধন্মযাৎ । স্বপ্নজাগরপ্রান্তয়োর্বস্তনোরসাধন্ম্যাদেব 
স্বপ্নে খন্বন্ুভূতং স্মধ্যতে জাগরে তু প্রতাক্ষেণান্ুভূয়তে । স্বপ্ধো- 
পলব্ধং ক্ষণদ্বয়মাত্রেণান্দন্যদ্ভবতি বাধিতঞ্চ বোধে । জাগরোপলব্ধং 
তু বর্ষশতানন্তরমপি তদ্বন্মকমবাধিতঞ্চেতি। কিঞ্চ স্বপ্রেইনুভূতং 
স্মধ্যত ইতি প্রত্যুক্তিমাত্রং বোধ্যম্‌। ব্বমতন্ত ত্বমাত্রান্ুভাব্যং তাব- 
ন্মাত্রসময়ং নস্ত স্বপ্ধে পবেশঃ স্থজতীতি সন্ধ্যে স্য্টিরাহ হীত্যাদিন। 
বক্ষাতে ॥ ২৯ ॥ 


ভাব্যানুবাদ- হ্ত্রস্থ “চ' শব্দ অবধারণার্ধে। ন্বপ্লাবস্থায় ও মনোরথ- 
কল্পনায় যেমন বাহ্যবস্ত না থাকিলেও ঘটাদি পদার্থাকার জ্ঞানদ্বারাই 
ব্যবহার সিদ্ধ হয়, নেইরূপ জাগ্রন্দশায়ও হইবে । এই মত সম্ভবপর নহে; 
টিক হেতু? “বৈধশ্্যাং--উভয়ের বৈষমাহেতৃ ; অর্থাৎ স্বপ্রে ও জাগরণে-উপলম্ধ 
বস্তদ্ধমের পরম্পর সাধশ্ম্য নাই। কিরূপে? বলিতেছেন_ন্বপ্রে আমরা 


২৯২ বেদাস্তস্থত্রম্‌ ২।২।২৯ 


যে বন্ধ স্মরণ কবি, তাহা পূর্বে অন্থভৃত থাকে অতএব অশ্ুভূত পদার্থের 
্বপ্পে স্মরণ হয়, আবার জাগরণ কালে বস্তুকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বার! অনুভব 
করি। তদ্ভিন্ন স্বপ্রদৃষ্টবস্ত ছুইক্ষণ মাত্রেই একবন্ত্ অন্য হইয়া যাষ অর্থাৎ 
বদলাইযা যায । জ্ঞানে তাহাঁব বাধও প্রতিপন্ন ত। যেমন নিজের ছিন্ন 
মস্তক নিজে দেখা ইত্যাদি, কিন্ধ জাগ্রদ্ঘশায় অনুভূত পদার্থ শতবর্ধ পরেও 
সেই ধন্শ লইযাই এবং অবাধিতভাঁবেই থাকে, এই উভয়েব বৈষম্য । আর 
এক কথা--আমর1 যে তোমাদের উপর দোষ দেখাইল'ম-_্বপ্রে পূর্ব-অ্- 
ভূতের স্মরণ হষ' ইহা প্রতিবাদমাত্র, কিন্ত তাহ] শত্রকারের শিজমত নহে, 
তাহার মতে সেই জীবের মাত্র অনুভূতির যোগা এবং ততটুকুকালেন জনা 
স্থখছুঃখাদিময বস্ত স্বপ্নে পরমেশ্বর স্থষ্টি করেন-__এইউকথা "সন্ধ্যে কষ্টির'হ হি? 
ইত্যাদি স্থত্রে স্ত্রকার বলিবেন ॥ ২৯ ॥ 


জন্ম টাকা বৈধন্দ্যাচ্চেতি। ন্বপ্রজাগর প্রতাঘযোবাধিতবিষষত্ব!বাধিত- 
বিষয়ত্বাভ্যাং বৈধশ্ম্যা২ ন তেন দুষ্টান্তেন জাগরপ্রতায়স্তা শিবালগ্বনত 
সাধ্যমিত্যর্থ: ॥ ২৯ ॥ 


টীকানুবাদ-_এই কথাই “বৈধন্ম্যাচ্চ'- উহার দ্বাবা বলিতেছেন অর্থাৎ 
স্বপ্রকালীন প্রত্যয় ও জাগ্রদ্দশা প্রত্যয-_এই উভযেব যথাঞমে বাঁধিত- 
বিষষত্ব ও অবাধিত-বিষষত্বহেতু বৈধশ্ম্য, সেইজন্য স্বপ্ন দৃষ্টান্তদ্বারা জাগবণেব 
নিব্বিষয়ত্ব সাধনীয নহে, ইহাই তাঁৎপর্ধ্য ॥ ২৯। 


সিদ্ধাস্তকণা__বাহ পদার্থ বাতিরেকেই স্বপ্নে যেবপ ব্যাবহার সিদ্ছি হয 
সেইরূপ বাসনাজনিত জ্ঞান-টৈচিত্রোর দ্বারা! জাগ্রদবস্থাঘও ব্যবহার সিদ্ধ 
হয়- এইমত শ্ত্রকাব বর্তমান শ্যত্রে খণ্ডন করিয়া বলিতেছেন যে, স্বপ্রাবস্থা 
ও জাগরাবস্থা উভযই বৈধশ্মাবশতঃ ন্বপ্রবৎ হইতে পারে না অর্থাৎ 
স্বপ্রের দষ্টান্ত জাগবে সম্ভব নহে, কারণ স্প্রে পূর্বানকৃত বস্ত ম্মবণ হয) 
আর জাগ্রদবস্থায় বস্ত প্রত্যক্ষৰপেহ অন্ত হইয়া থাকে । উভয়ের 
মধ্যে আরও বৈধশ্মা এই যে, স্বপ্রদৃষ্ট বসু ক্ষণছম্মাঞ্জেই বিভিন্নরূপ ধারণ 
করে এবং স্বপ্রভঙ্গে তাহা জ্ঞানেও বাধিত হইযা থাকে । আর জাগ্রদবস্থাষ 
উপলন্ধবন্ত শতবর্ষ পরেও সেই ধন্ম লইযাই অবাধিতভাবে প্রতীত হয । আবও 
এক কথা এই যে, ন্বপ্লে অন্রভূত বস্ত স্মরণ হয়, ইহা আমাদের প্রতুযুক্তিমাত্র। 


২২৩০ বেদাস্তনুত্রম ২৯৩ 


কেবল স্বপ্রত্রষ্টাই অনুভব করেন, কিন্ত জাগরণকালের বস্ত সকলেরই অনুভবের 
যোগ্য হয় অর্থাৎ সকলেই অন্থভৰ করিতে পারেন । এ-বিষয়ে স্ত্রকার পরে 
আরও ধিস্তারিতভাবে বলিবেন। 


শরমচ্ভাগবতে পাই,__ 


“যথা শযানঃ পুরুষো মনসৈবাত্মমায়য়। 
হট লোকং পরং স্বাপ্রমগ্রবিশ্তাবভামতে ॥” (ভাঃ ১০৮৬।৪৫) 
অথাৎ নিদ্রিত পুরুষ যেকপ মনে মনে আপনার মায়ার দ্বারা কেবল- 
মাত্র স্বপ্রকিত লোকের স্থষ্টি পৃব্বক তাহাতে অন্রপ্রবি্ হইয়া তত্ৃদ্দর্শনাদি 
অনুভব কবে, পেৰপ আপনিও সম্প্রতি আমাদের দুষ্টিমার্গ প্রাপ্ত হইয়াছেন। 


আবও প।ই,__ 


“অসন্বাদাত্মনোহন্যেষাং ভাবানাং তত্কৃতা ভিদ1। 
গতয়ে। হেতবশ্াস্ত মু! স্বপ্লপূশো যথা ॥৮ (ভাঃ ১১।১৩৩১) 
এপ চক্রবপ্তিপাদের টীকায় পাই, 
“শঙ্স্ত সত্যত্বেহপি শশস্য শ্ঙ্গসম্বন্ধাভ।বা শশশৃঙ্গং মিথ্যেবেত্যর্থঃ। 
পুশ: স্বপ্রতর্ট্রজীবন্ত স্বাপ্রিকবস্ত,নাং মিথ্যাত্বং পুনশ্চ স্বপ্রজন্যে ম্বপ্লে পরমান্- 
ভোজনস্য ত্সাধণস্ত ছুপ্ধতগুপাছ্যাহরণস্য চ মিথাত্বং যথা।” 


শ্রপ জীবপাদেব সর্বসংবাদিনী-গ্রন্থে পরমা '্ম-সন্দতে উল্লিখিত এই স্থত্রের 
তাৎ্পয্যে পাওয়া যায়, স্বপ্ন হইতে জাগব জ্ঞান পৃথকৃ। কারণ জাগর-জ্ঞান 
স্বপ্রজ্ঞানেব বিরুদ্ধ ধন্মবিশিষ্ঠ । স্বপ্নে যাহা দুষ্ট হয়, জাগরণে তাহ উপলব্ধ 
হয়না। কিন্ত জাগরণকানে যে সকণ বস্তবজ্ঞান হয়, স্বপ্র-দষ্টান্তের ন্যায় 
তাহাদেব অন্যাথাভাব হয় ন! ॥ ২৯ ॥ 


অবতরণিকাভাষ্যম্‌__ঘত্তক্তং বিনাপ্যর্থান্‌ বাসনাবৈচিত্র্যাজ - 
জ্বানবৈচি্রামুপপগ্ঠত ইতি তন্িরাসায়াহ__ 

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ-__আব যে বিজ্ঞানবাদী বলিয়াছেন, বাহু 
পদার্থ না থাকিলেও বিভিন্ন সংস্কারবশতঃ বিভিন্নাকারজ্ঞান উপপন্ন হয়, সেই 
মত খণ্নের জন্য স্ত্রকার বাপতেছেন-_ 


২৯৪ বেদাস্তস্থত্রম্‌ ২২1৩, 
হত্রম- ন ভাবোহনুপলবে? ॥ ৩০ ॥ 


সৃত্রার্থ_. তাঁর: ন" অর্থাৎ বাসনার সন্ভাব সম্ভব নহে । কি হেতু ? উত্তর-_ 
“অন্ুপলন্ধেঃ তোমার মতে বাহপদার্থের উপলব্ধির অভাববশতঃ বাসনা হইতেই 
পারেনা ৩০ ॥ 


গোবিন্দভাষ্যম-_বাসনানাং ভাবে। ন সম্ভবতি। কুতঃ? অন্ধ 
পলব্ধেঃ। ত্বন্মতে বাহ্যার্থাপ্রাপ্তেঃ। অর্থমূলা কিল বাসনা অর্থান্থয়- 
ব্যতিরেকসিদ্ধ। । তব তর্থানঙ্গীকারাৎ সা ন সম্ভবেৎ ॥ ৩০ ॥ 


ভাষ্যানুবাদ__সংশ্কারের সত্তা সম্ভব নহে, কারণ কি? অনুপলব্ধিবশত: 
অর্থাৎ বাহাপদার্থের যেহেতু তোমার মতে সত্তা নাই, সেইহেতু বাঁসনা হইবে 
কোথা হইতে? পদার্থের সহিত অস্ধয়-ব্যতিরেক দ্বারাই বাসনা পিদ্ধ হ্হীয়া 
থাকে, সেই পদার্থমূলক বাসনা তোমার মতে হইতেই পারে না, যেহেতু বাহ 
পদার্থ তোমবা মান না ॥ ৩০ ॥ 


সুন্মম। টীকা_ন ভাবেতি। স্পষ্টুম্‌ ॥ ৩০ ॥ 


টীকানুবাদ--ন তাব ইত্যাদি স্থত্রের ভাগ্তার্থ সুস্পষ্ট ॥ ৩০ ॥ 
সিদ্ধীন্তকণ। বিজ্ঞানবাদীদিগের মতে বাহা পদার্থ বাতিরেকেও বাসনা- 
বৈচিত্র্যবশতঃ জ্ঞানের বৈচিত্র্য উপপন্ন হইয়া থাকে । ইহা খগ্ুনার্থ স্থত্রকার 
বলেন যে, বাসনার সত্রাও সম্ভব নহে ; কারণ যেখানে বাহ পদার্থের উপলব্ধি 
নাই, সেখানে বাসনার ও সত্তা থাকিতে পারে না। অর্থমূলাই বাসনা অর্থাৎ 
যেখানে বন্ধ আছে-_সেখানেই বাসনা (সংস্কার )। আর যেখানে বস্তই নাই, 
সেখানে বাসনাও নাই । 
আগচার্ধ্য শ্ররামান্তজের ভাঙ্কের মর্মে পাই, 
বাহৃবস্ত না থাকিলে জ্ঞান থাঁকিতে পারে না, কারণ যেখানে বাসনার 
আশ্রয়রূপ কোনও বন্ত থাকে না, সেখানে জ্ঞানেরও উপলব্ধি থাকিতে. 
পারে না। 
শ্রীমপ্তাগবতে পাই,_ 
“অর্থে হাবিগ্যমানেহপি সংস্কতিন” নিবর্ততে । 
ধায়তো বিষয়ানন্ত স্বপ্রেহনর্থাগমো যথা ॥৮ (ভাঃ ১১।২২।৫৬ ) 


২২৩১ বেদাস্তস্ত্রম ২৯৫ 


অর্থাৎ যেমন বিষয়-ধ্যানকাবী ব্যক্তিব স্বপ্রীবস্থায় সর্প-দংশনাদি নানাবিধ 
মিথ্যা-বিষয়েব অনুভব হইয়। থাকে, তদ্রপ আত্মার সংসার-সম্বন্ধ মিথা। 
হইলেও বিষয়-ধ্যানহেতু স্থখভঃখেব নিবৃত্তি হয় নাঁ॥ ৩০ ॥ 


অবতরণিকীভীধ্যম- _কিঞ্চ বাসনা নাম সংস্কারবিশেষ। স 
চ স্থিরমাশ্রয়ং বিনা ন সম্ভব তীত্যাহ-_ 

অবতরণিকা-ভাব্যানুবাদ-_“কিধে তি” আব এক কথা, বাসনা-শবের 
অর্থ সংক্কারবিশেষ। তাহা কিন্কু কোন স্থাধী আশ্রঘ ব্যতীত সম্ভব নহে, 
এই কথা শুতুকাব বলিতেছেন 


সুত্রম_ ক্ষণিকত্বাচ্চ ॥ ৩১ ॥ 


সৃত্রার্থ__বাসনাশ্রষ পদার্থ ক্ষণস্থাধী হওযাণ জন্যও সংঙ্কারবাদে 
দোষোদ্ধাব হইতেছে না ॥ ৩১॥ 


গোবিন্দভাব্যম- নেত্যন্থবর্ততে । বাসনাশ্রধঃ স্থিবঃ পদার্থে 
নৈব তেহস্তি। কুত:? ক্ষণিকত্বাৎ। প্রবৃত্তিবিজ্ঞানস্যালয়বিজ্ঞানস্থয 
চ সর্বস্ত ক্ষণিকত্বাঙ্গীকাবাৎ। ন হি ভ্রিকালস্থিরসন্বন্ধিনি 
চেতনেইসতি দেশকালনিমিত্তসাপেক্ষবাসনাধ্যানস্মবণাদিব্যবহাবঃ 
সম্ভবেৎ। তথা চাশ্রয়াভাবান্ন সা তদভাবাচ্চ ন তছৈচিত্রামিতি 
তুচ্ছে। বিজ্ঞানমাত্রবাদঃ ॥ ৩১ ॥ 


ভাষ্যানুবাদ-__পূর্ব সুত্র হইতে “না এই পদটি অনুবুত্ত হইতেছে । 
বালনা যে আত্মাঘ থাকিবে, সেই বাসনাশ্রষ আত্মাও ক্ষণিক, স্থাযী 
পদার্থ তোৌমাব মতে নাই-ই | কি জন্য? 'ক্ষণিকতাৎ--যেহেতু সেই 
বাসনাশ্রয়ও ক্ষণিক। প্রবৃত্তিবিজ্ঞান ও আলযবিজ্ঞান সমস্তকেই তোমবা 
ক্ষণিক বলিয়া অঙ্গীকার কবিয়াছ, ভূত, ভবিষ্ুৎ ও বর্তমান_-এই তিন 
কালে স্থির সম্বন্ধযুক্ত চেতন পদার্থ না থাকিলে দেশ-কাল ও নিমিন্ত-সাপেক্ষ 
বাসনা, ধ্যান, স্মবণার্দি বাবহার সম্ভব হইতে পাবে না, অতএব সিদ্ধান্ত 
হইতেছে যে-অধিকবণেব অভাবে বাসনা সম্ভব নহে এবং বাসনার অভাবে 
জ্ঞানবৈচিত্র্যও অসম্তব। অতএব বিজ্ঞানমাত্রবাদ অসার ॥ ৩১ ॥ 


২৯৬ বেদাস্তস্থত্রম্‌ ২২৩৭ 


সুদ! টীকা_ক্ষণিকত্বাদিতি। প্রবুত্তীতি। প্রবুত্তিবিজ্ঞানং ব্য্টিঃ 
আলয়বিজ্ঞানং সমস্িরিতি জ্ঞেয়ম। সা বাসনা । তদছৈচিত্র্য, জ্ঞানবৈচিত্রাম্‌ । 
তথা চ ভ্রমমূলেন বিজ্ঞানমাত্রবাদেন সমন্বয়ে বিরোধ: কর্ত,ং ন শক্য ইতি 
িদ্ধম্‌ ॥ ৩১ ॥ 

টাকানুবাদ-_.ক্ষণিকত্বাৎ, এই সুত্রে “প্রবুক্তিবিজ্ঞানেতি” ভাষ্য প্রণুত্তি- 
বিজ্ঞান বাষ্টিভূত, আলক়্বিজ্ঞান_সমষ্িম্ববপ | আখসাভাবান্ন পা হতি'- 
সা-_সেই বাসনা, 'ন তছৈচিত্রাম'_জ্ঞানেব বেচিত্রাও হয় না। অতএব 
দাড়াইতেছে যে, ভ্রমমূলক কেবপ বিজ্ঞাপম।এ ছারা এন্ধ-বিষয়ে বেদান্তের 
যে সমন্বয় কর| হইয়াছে, তাহাতে বিবোধ করিতে পাবা যায় শা ইহা সিদ্ধ 
হইল ॥ ৩১ | 

সিদ্ধান্তকণ।_পুনখ।র বলা হইতেছে, বাশা- সংক্কারবিশেষ, তাহ! 
স্থায়ী মাশ্রয় বাতিবেকে সমাক খাকিতে পাবে না। বৌহ্বমতে ক্ষণিক ত্ববাদ 
স্বীকৃত হওয়াম্স বাসনার আশ্রয় কোন স্থির পদাখ নাই, সুতরাং সকল 
পদার্থ ই ক্ষশিক বপিলে তিকাপে স্থির বাসনাশ্রধ চেতন পদথ না থাকায় 
দ্বেশ, কাল ও নিমিনুসাপেক্ষ বাসনা, ধ্যান ও স্মবণাদি ব্যবহার সঞ্তব 
হয় না, স্থতরাৎ আশ্রপ়ের অভ।বে বাসনা সিদ্। হয় না এবং বাপনার অভাবে 
জ্ঞান-বৈচিত্র্য ও অসম্ভব হর। অতএব বিজ্ঞানমাত্রবাদ তুচ্ছ । 





প্রমন্তাগবতে পাই, 
“আভাপশ্চ শিরোধশ্চ যতোঠস্তাধ্যবসীয়তে ৷ 
স আশ্রয়; পরং ব্রহ্ম পবমাজ্মেতি শব্দযতে ॥” (ভাঃ ২১০৭ ) 
'একমেক তবাভাবে যদা নোপলভামহে । 
[তিতঘং তত্র যো বেদ স আত্মা স্বাশ্রয়াশ্রয়ঃ ॥” 
( ভাঁঃ ২১০1৯ )॥ ৩১ ॥ 
অবতরণিকাভাব্যম_-এব যোগাচারেহপি নিরস্তে সর্্বশূন্যত্ব- 
বাদী মাধামিকঃ প্রতিপদ্যতে | বুদ্ধেন বাহ্যার্থান্‌ বিজ্ঞানঞ্চাঙ্গীকৃত্য 
বিনেয়বুদ্ধযারোহায় সোপানবত্তত্র ক্ষণিকহাদ কমিতম্‌। নতুতে 
তচ্চ বর্তন্তে। শুন্যমেব তত্বং ঠ্দাপত্তিরেব মোক্ষ ইত্যেব 
তন্মতরহস্যম। যুক্তঘ্ৈতৎ । শুন্তপ্যাহেতুসাধ্যহ্েন স্বতঃসিদ্ধেঃ। 


২২৩২ বেদান্তস্ত্রম্‌ ২৯৭ 


সতো হেত্বপেক্ষিণোহপুযুৎপত্ত্যনিরূপণাচ্চ। তথাহি। ন তাবন্তা- 
বাছুৎপত্তিঃ সতঃ ৷ অনষ্টাদ্বীজাদিতোহস্থুরা ছ্যৎপত্তাদর্শনাৎ। নাপ্য- 
ভাবাৎ। নষ্টাদ্বীজাদিতো জাতস্যাঙ্কুরাদেনিরুপাখ্যতাপাতাৎ। ন 
চ স্বতঃ। আত্মাশ্রয় াপভেরানর্থক্যাচ্চ। ন তু পরতঃ। পরত্বা- 
বিশেষেণ সর্বশ্মাৎ সর্ব্বোৎপন্ভিপ্রসঙ্দাৎ ।  এবমুৎপত্তযভাবাদ্ধিনাশা- 
ভাবঃ। তন্মাছুৎপ্ডিবিনাশনদসদাদিকং শিভ্রমমাত্রমতঃ শুন্তমেব 
তত্বমিতি। ইহ সংশয়ঃ। শুন্তমেব তন্বমিতি যুক্তং ন বেতি। 
শহ্যনা স্বতঃসিদ্ধেরি তরেষাং পদার্থানাং ভ্রাস্তিবিজ্ স্তিতত্বেনাসত্বাচ্চ 
যুক্তনিহ প্রাপ্তে নিরস্যতি_- 





অবভরণিকা-ভাষ্যানুবাদ__এইরূপে যোগাচার বৌদ্ধ সম্প্রদায়ও নিরন্ত 
হইলে সর্দগৃন্ত বাদী মীধামিক সম্প্রদার প্রতিপন্ন করিতেছেন_ বুদ্ধ মুনি 
আপাততঃ বাহ্‌ পদ্ার্থ-সন্ত। ও বিজ্ঞান ব্বীকার করিয়া শিষ্কদিগের বুদ্ধির বিকাশের 
জন্য সোপানের মত তাহাতে ক্ষনিকত্ব প্রভৃতিবাদ করনা কপিয়াছেন 
কিন্ত সেই শিষ্যগণ সে পথে প্রবৃন্ত হইল না। পরে শৃন্ভই বস্ততব্, এই 
সেই শূৃশ্ততায় পরিণতির নাঁম মুক্তি । ইহাই তাহার মতের বহন্ত (গভীর 
তাৎপধ্য ) এবং ইহা যুক্তিযুক্তও | যেহেতু কোন হেতুদ্বারা কোন পদার্থ 
সাধ্য না হইলে শৃগ্খবাদই স্বতঃসিদ্ধ হয়। তদতিন্ন সৎপদার্থ কোন না 
কোনও হেতৃকে অপেক্ষা করিয়া উৎপন্ন হইলেও উহার উৎপত্তি প্রতিপন্ন 
করা যায় না, যেহেতু বীজনাশ না হইলে অঙ্কুর হয় না, এরূপ ঘট-পটাদিও 
মুতপিগু।দি কারণকে উপমদ্ধিত না করিয়া জন্মিতে পারে না, আবার নষ্ট বীজ 
প্রভৃতি হইতেও জাত অঙ্কুবাির নিকুপাখ্যতা অথাৎ শূন্যতা আঁগিয়া পড়ে। 
আপন] হইতেও অস্ুরাদির উৎপত্তি বলা যায় না, কারণ, তাহাতে 
আত্মাশ্রয়ত্ব দোষ হয় এবং আনর্থক্যও হইয়া পডে অর্থাৎ যে স্বতঃসিদ্ধ, 
তাহার উৎপত্তি ব্যথ। যেমন স্বতঃ উৎপত্তি হইতে পারে না, সেই প্রকার 
স্বভিন্ন পদ্দার্থ হইতে উৎপত্তি হইভে পারে না, কারণ স্বভিন্ন পদীর্থ 
সমস্তই । অতএব সব বস্ত হইতে যে কোন বস্ত উৎপন্ন হইয়। পড়ে । স্থতরাং 
উৎপত্তির অভাবে বিনাশও নাই। তবে যে ঘটার উত্পত্তি, বিনাশ, 
সত্তা, অসত্তা প্রতীতি হইতেছে, তাহার উপপন্তি কি? সমাধান--এগুপি 


২৯৮ বেদাস্তম্ত্রম্‌ . ২২৩২ 


ভ্রম মাত্র, অতএব জগতে সমন্তই শৃন্য- ইহাই তত্ব। এই মতে সংশয়, 
হইতেছে শূন্যই তত্ব--এই বাদ যুক্তিযুক্ত কিন1? পূর্ববপক্ষী মাধ্যমিক বলেন-__ 
হা, ইহা৷ যুক্তিযুক্ত); যেহেতু শূন্য স্বতঃসিদ্ধ, আর সকল পদার্থ-প্রতীতি ভ্রাস্তির 
কাধ্য, অতএব অসৎ; শ্যত্রকার এই সিদ্ধান্তের নিরাস করিতেছেন-_ 

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা-_নন্র মা ভূদসঙ্গতৈন তেন বিজ্ঞানবাদেন সমন্বয়ে 
বিরোধঃ শুন্তবাদেন তস্মিন সোহত্ব তস্য বক্ষমাঁণরীত্যা উপপক্নত্বাদিতি 
প্রাগবদাক্ষেপঃ | শূন্যবাদোহত্র বিষয়ঃ। স প্রমাণমূলো ভ্রমমূলো বেতি 
সন্দেহে ত্য প্রমাঁণমূলতাৎ বক্তুত তত্প্রক্রিয়াং দর্শয়তি শৃন্মেব তত্বমিত্যা- 
দিনা। শূহ্যশ্তেতি। নহি শন্তং কেনচিৎ কারণেন সিদ্ধমন্তি। অতন্তা- 
কিকৈনিত্যত্বং তন্ত মতম্‌। যে চ ক্ষিত্াঙ্করাদয়োহ৫াঃ প্রতীয়ন্তে তেহুপি 
ভ্রাস্তিকূপা এব। বস্ততঃ শূন্যাৎ নেতনে ক্ষোদাক্ষমত্বাদিত্যাহ সতো হেত্পে- 
ক্ষিণোহপীত্যাদিনা । শিষ্টং স্পষ্টার্থম। অয়মত্ত্র নির্ষ:--শূন্যমেব সংবৃত্ত্য- 
বচ্ছিন্নৎ বিচিত্রজগদ্রপেণ বিব্ততে । পারমাথিকসত্বীভাবেহুপি সাংবৃত্যযসত্বেন 
জগতি সছ্,দ্বিরর্থক্রিয়াকারিতাহানোপাদীনাদয়শ্চ স্থাঃ। শুন্যমেবাবাঙ্মন- 
সাহগোচরং পরং তত্বমূ। তচ্চ নিলেপং নিব্বিশেষমস্তীতি ভাবনাপরিপাকাং 
শৃন্যভাবাপত্তিষোক্ষ ইতি শূন্যবাদেন সর্বব্যবহারপিদ্ধৌ ' ভাবভূতাং 
বিজ্ঞানানন্দাৎ সার্বজ্ঞাদিগুণকাৎ চিদচিচ্ছক্তখাপেতাখ ব্রক্ষণো জগৎসগং ব্দন্‌ 
সমন্বয়ে! নাস্থেয়ঃ ক্মধিয়েতোযবং প্রাঞ্চে পুত্যাচ্টে 

অবতরণিকা-ভাষ্যের টাকানুবাদ-_আক্ষেপ এই,_-অসঙ্গত সেই 
বিজ্ঞানবাদ দ্বার! বেদান্তবাকোর ত্রহ্ম-সমন্বয়ে বিরোধ না হউক, কিন্ধ শুন্যবাদ 
দ্বারা সেই সমন্বয়ে বিরোধ হউক ; যেহেতু সেই শুনাবাদ পরে বণিতবীতি- 
অনুসারে যুক্তিযুক্ত হইতেছে । এইব্পে পূর্বাধিকরণের ( যোগাচার মতের 
মত) মত এখানে আক্ষেপ সঙ্গতি জ্ঞাতব্য। এই অধিকরণে শূন্যবাদ 
বিষয়, তাহাতে সংশয় এই প্রকার-_-এ শূন্যবাদ প্রমাণসিদ্ধ? অথবা ভ্রম- 
মূলক? পূর্ববপক্ষী সেই সংশয়ে শৃন্যবাদের প্রমাণমূলকতা বলিবার জন্য 
তাহাদের প্রক্রিয়া দেখাইতেছেন__-'শুন্যমেব তত্বমিত্যাদি" বাকাঙ্ছাবা । "শূন্য 
স্তাহেতুসাধ্যত্বেনেত্যাদি'_ শুন্যতত্ব কোনও কারণদ্বারা সিদ্ধ হয় না, এইজনা 
তাকিকেবা সেই শুন্যকে নিত্য বশিয়া মনে করেন। যুক্তি এই-_যে 
সকল ক্ষিতি, অঙ্কুর প্রভৃতি পদার্থ প্রতীত হইতেছে, সে সমুপায়ও ভ্রমাত্মক | 


২২৩২ বেদাস্তমূত্রম্‌ ২৯৯ 


বাস্তবিকপক্ষে শূন্য হইতে কোন পদার্থ হওয়া বিচারাঁসহ। এই কথাই 
বলিতেছেন-__“সতো হেত্বপেক্ষিণ” ইত্যাদি গ্রন্থদ্ধারা ৷ অবশিষ্ট ভাস্বাগ্রস্থ স্পষ্ট 
এই মতের সার সিদ্ধান্ত এই__-জগতে সবই শূন্য, কিন্তু সংবৃত্তাবচ্ছেদে সেই 
শূন্যই নাঁনাকার জগতরূপে বিবপ্তিত (অধ্যন্ত ) হয়। যদিও এ শৃনোর 
পারমাথিক সত্তা নাই, তাহা হইলেও সংবৃত্তির ( অধিষ্ঠানের ) সত্যতাহেতু 
জাগতিক বস্তর সন্্রপে প্রতীতি, অর্থক্রিয়াকাবিত্ব (ব্যবহার-নিষ্পাদকত্ব ) 
হান ও উপাদানাদি ব্যবস্থা সম্পন্ন হইয়া] থাকে । বাক্‌ ও মনের অগোচব 
শূন্যই তত্ব । তাহাই নিলেপ ও নিরংশ সত্তাবান্, এই ভাবনার পরিপাঁক বশতঃ 
শূন্য ভাবগ্রাঞ্চিৰপ মুক্তি হয়, এই শূন্যবাদ দ্বারা সমস্ত ব্যবহার সিদ্ধ হইলে 
ভাঁবভূত অর্থাৎ সংস্বরূপ, জ্ঞান ও আনন্দময়-সর্ববজ্ঞতা সর্বৈশ্্যযাদি গুণ- 
সম্পন্ন, চিৎশক্তি ও জডপ্রককতিশক্তিযুক্ত ব্রহ্ম হইতে জগত স্য্টিবাদী সমন্বয় স্থম্্ 
ধীসম্পন্ন ব্যক্তির শ্রদ্ধেয় নহে, স্ত্রকাৰ এই মাধ্যমিক সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তের 
প্রত্যাখ্যান করিতেছভেন__ 


সবথ।নুপপতভাধিকর্রণজ, 


হুত্রমূ- সর্ধথাহনুপপত্তেশ্চ ॥ ৩২ ॥ 


সূত্রার্থ__সর্বথা'__শৃনাকে সংস্বরূপ, অসৎস্বরূপ, অথবা সদসৎ্বরূপ যাহা 
কিছু বলিবে কোন প্রকারেই তোমাদের অভিমত সিদ্ধ হইবে না? হেতু 
কি? এঅন্থপপত্রেশ্”'_ যেহেতু তাহাতে যুক্তির অভাব ॥ ৩২ ॥ 


গোবিন্দভাষাম্‌_নেন্যন্তবর্তনীয়ম। শূহ্যমিতি বদন ভাবম- 
ভাবং ভাবাভাবং বা প্রতিপাদয়েং। সব্বথা নাভিমতসিদ্ধি;। 
কুতঃ ? অন্ুপপত্তেরযুক্তত্বাং । তথাহি। আছ্যেহনিষ্টাপত্তি; | দ্বিতীয়ে 
প্রতিপাদয়িতুর্ভাবস্য তৎসাধনস্য চ সন্বাৎ সব্রশূন্যতাহানিঃ | 
তৃতীয়ে তু বিরোধোইনিষ্টতা চেতি। কিঞ্চ যেন প্রমাণেন শৃহ্ং 
সাধ্যং তস্য শৃন্যতে শৃন্যবাদহানিঃ তসা সত্যাত্বে সর্ববসত্যতাপ্রসঙ্গশ্চেতি 
ছষ্ট: শৃহ্যবাদ;ঃ। এবং মিথো৷ বিরুদ্ধত্রিম তীনিরূপণাজ্জগংপ্রতারকতা 


৩০৩ বেদাস্তশ্ত্রম . ২৩২ 


বৃদ্ধস্যাবসীয়তে । .লোকায়তিকাদিমতানি ত্বতিতুচ্ছত্বান্তগবতা ্ুত্র- 
কারেণ প্রত্যাখ্যাতুং নোট্রক্কিতানীতি বেদিতব্যম। এতেন বৌদ্ধ- 
নিরাসেন তৎসদৃশো মায়ী চ নিরস্তঃ। ক্ষণিকত্বমনুম্যত্য দৃষ্টিম্বপ্টিবর্ণ- 
নাৎ শৃন্যবাদমাশ্রিত্য বিবর্তনিরূপণাচ্চ তসা তংসাদৃশ্তঠম্‌ ॥ ৩২ ॥ 


ভাব্যান্ুবাদ-_এই হ্যত্রে পূর্বস্থত্র হইতে “ন, এই পদটির অন্থুবৃত্তি 
করিতে হইবে। যিনি তত্ব শূন্য বলিতেছেন, তিনি প্রথমে প্রতিপাদন 
করিবেন এ শূন্য পদার্থট কি ভাবপদাথ? অথবা অভাব পদার্থ? 
কিংবা ভাবাভাব অর্থাৎ ভাবও বটে অভাব বটে উভয়াত্মক, 
যাহাই বশিবেন কোনরূপে তাহার অভিমত সিদ্ধ হইবে না,কি কারণে ? 
দেখাইতেছি--অন্গপপত্তে+-উপপত্তি অথাৎ খুক্ির অভাবে, কি প্রকার? 
উত্তর--প্রথমপক্ষে শৃন্যতদ্বকে ভাবন্বরূপ অর্থাৎ সংস্ব্ূপ বলিলে শূন্যের 
ভাবরূপত্বের অভাবহেতু তোমার অনিষ্ঠতত্ই হইয়া পড়ে । শুন্যতত্ব যাঁদ অভাব 
স্বরূপ হয় তবে সেই শৃন্যতত্ব-প্রতিপাদনকারী তুমি ভাব পদাথ এবং শুন্য তত্বের 
প্রমাণকারা হেতুগুপিও ভাব পদার্থ এই সকল বর্তমান থাকিতে কিরূপে সর্ব্ব- 
শূন্যতা হইল ? 'এই তো সর্ধশুন্য তার হানি । ভাবাভাব পক্ষ লইলেও উপায় নাই 
যেহেতু তাহাতে ভাবাভাবের পরস্পর বিরোধ এবং অনিষ্টাপত্তি অথাৎ তোমার 
মতপিদ্ধ শুন্যতৰ রহিল না, যেহেতু ভাবপদার্থ তাহাতে বর্তমান । আর একটি 
দোষ এই-_ঘে প্রমাণ ছারা শৃন্যতব তুমি সাধন করিবে সেই প্রমাণ শৃন্য- 
স্বরূপ হইলে শৃন্যতত্ববাদ সিদ্ধ না হওয়ার এ শূনাবাদের অসিদ্ধি, যেহেতু শূন্য 
দ্বার] শুন্য সিদ্ধ হয় না। আর যদি এ প্রমাণ সং্বরূপ হয়, তবে সব্ব 
সত্যতা হহয়! পড়িল । কিরূপ? তাহা দেখাইতেছি--যাহ।র উপর প্রপঞ্চ- 
ভ্রম করিতেছ, তাহ:কে সত্য বলিতেই হইবে, কারণ অধিষ্টান না থাকিলে 
বাধ হয় না, এইবপে যাহার উপরই প্রপঞ্চভ্রম বাধনীর হইবে, তাহাই 
সত্য বপিতে হইবে, অতএব সর্বসত্যতা প্রসঙ্গ, স্থতরাং শৃন্যতত্ববাদ দৌষ- 
গ্রস্ত । এইরূপে পরস্পর বিরুদ্ধ উক্ত তিন মত নিরূপণ করায় বুদ্ধের 
জগৎ্-প্রতারকতাহ পধ্যবসিত হইতেছে । চার্বাকাদি নাস্তিক বারগুলি 
অতি তুচ্ছ অর্থাৎ অত্যন্ত অসার বলিয়া ভগবান্‌ হুত্রকার বেদব্যাস প্রত্যা- 
খ্যান করিবার জন্য উল্লেখ করেন নাই, ইহা জ্ঞাতব্য । এই বৌদ্ধমত 


২।২।৩২ বেদান্তস্থত্রম্‌ ৩০১ 


নিরাম দ্বারাই সেই বৌদ্ধ সদ্রশ (দৃষ্টি-স্থষ্টিবাদী ) মায়াবাদীরও নিরাস 
হইল। কেন না মায়াবাদীর মতে বস্তর ক্ষণিকত্ব অনুসরণ করিয়াই দৃিস্যষ্টি 
বর্ণন করা হইয়াছে, আর শূনাবাদ অবলঙ্গন করিয়াই বিবর্তবাদ নিরূপণ করা 
হইয়াছে, অতএব মায়াবাদ বৌদ্ধমততুল্যই ; এজন্য উহাদের এ সকল 
মায়াবাদ ও বিবর্তবাদ পৃথকৃভাঁবে নিবাস করা হল না ॥ ৩২ ॥ 

সুদ্মম। টাকা_ _সর্দথেতি | আছ্যে শৃশ্তং ভাবং প্রতিপাদয়েদিতি পক্ষে 
শূন্যশ্য ভাবরূপত্বান্বীকারাদনিষ্টাপত্তিঃ ৷ দ্বিতীয়ে শুন্যমভাবং প্রুতিপাদয়েদিতি 
পক্ষে। তৃতীয়ে শৃন্াং ভাবাভাববূপং প্রতিপাঁদয়েদিতি পক্ষে । কিঞ্ক প্রপঞ্চ- 
ভ্রমস্) বাধ্যত্বে কিক সত্যমধিষ্ঠানং বাঁচ্যম। নিরধিষ্ঠানবাধাযোগাৎ। 
তচ্চ তব নাভিমতমিতি। তথা চ ভ্রমমূলেন শৃন্যবাদেন বেদান্তসমন্য়ো ন 
শক্যো বিরোদ্ধ/মিতি। এবমিতি। নন্ বুদ্ধস্েশ্বরাবতারত্াদহিংসাদিধশ্মো- 
পদেশেনাপ্রত্বপ্রতীতেশ্চ তন্মতং ভ্রমমূলমিতি তছুন্তং ন শকাং বক্তমিতি 
চেছুচ্ততে। ন হি বুদ্ধো ভ্রমাঁদেবং ভাষতে কিন্তু পববঞ্চনার্থমের | হরি- 
বহিমুর্থাঃ হ্বতঃ প্রবসান্তে চে বেদোক্তযন্তাগ্ান্ুতিঠেযুন্তদাতিবলিষ্ঠাঃ সস্তো 
দৈতাবদ্ৈদিকান্‌ হরিভক্তান্‌ বাঁধেরন্ত্িতি তদ্বঞ্চনার্থ তস্য বেদাবজ্ঞাদিপ্রচুরা 
প্রবৃত্তিঃ ৷ দয়াপ্রকাশস্্ স্বোক্তেহন্যপ্রবেশার্থ;। ন চানাধত্বদোষঃ ম্বতক্ত- 
পরিত্রাণপর্যাবসানকপ্য তদ্বঞ্চনসা গরণত্বাদিতি ন কিঞ্চিদবছ্যম। লোঁকায়তি- 
কেতি। মোক্ষধন্মে জনকং প্রতি পঞ্চশিখেন লোঁকায়তিকমতমনুছ্য নিরাকৃতম্‌। 
তত্র তদনুবাদঃ__রেতোধাতুর্বটকপিকাঘ্বতপাকাধিবাঁসনম্‌। জাতিস্বৃতিরয্কান্তঃ 
সর্য্যকাঁন্তোহমুভক্ষণমিতি । অন্যার্থঃ। অন্ুমানসা প্রামাণো তত এব 
দেহাদনন্যাত্সসিদিবিতাহ বেত ইতি। যথা বটকণায়াং বটপত্রপু্পফলাদি- 
কমন্তছিতমেবং বেতোধাতৌ মনোবুদ্ধহস্কারচিত্তশরীরাকারাদিকমস্তহিতং 
সদাবির্ভবেৎ। যথা তৃণোদকাদেকম্মাদেব ধেন্বোপযুক্তাৎ ক্ষীরত্ৃতে পৃথকৃ- 
স্বভাবে স্যাতাম্‌ যথা বা বহুদ্রবাপাকাদ্দথিত্রিরাত্রমধিবাসিতাঁৎ মদশক্তিরেবং 
পৃথিব্যাদিভৃতচতুষ্টয্াৎ তত্রান্তভৃতিং চৈতন্যমূপজায়তে। যথা কাঠ্ঠদ্বয়সং- 
যোগাৎ তত্প্রকাশকস্যাগ্রের্জীতিজন্ম তথা ভূতসজ্ঘাতাৎ তত্প্রকাশকম্ত চৈতন্যন্ত 
যথ। জড়য়োরপ্যাত্মমনসোধোগাদজড়ং স্মৃত্যাদিরপৎ জ্ঞানং ন্যায়নয়ে তখৈতদ্‌- 
রষ্টব্যম। ষথায়স্কান্তে! লোহং চালয়তি তথা ভূতসজ্বাতাছুৎপন্নং জ্ঞানং তম্‌। 
যথা সুর্য্যকাস্তঃ কুরধ্যরশ্রিযোগাদেবাগ্নিং জনয়তি তথা পাণ্িবাংশেো! জাতি- 
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তেদাদেৰ কাধ্যবৈচিত্রীম। যথা বহ্রেরম্বশোষকত্বমেবং ভূতসঙ্ঘাতশ্তৈব ভোতৃ- 
ত্বমিতি। অথ তন্গিরাকরণম্-_“প্রেতীভূতেহত্যয়শ্ৈব দেবতাছ্যপযাচনম্‌। 
মতে কন্ধনিবৃত্তিশ্চ প্রমাণমিতি নিশ্চয়” ইতি । অন্যার্থঃ। দেহে প্রেতী-. 
ভূতে সতি অত্যয়শৈৈতন্তাভাবে দেহাদন্যোহস্ত্যাত্বা ইতাত্র প্রমাণম্‌। দেহ- 
শ্চ্দোত্সা তহি দেহে মুতেহপি তত্র চৈতন্মুপলভোত। ন চৈবমস্তি অতো 
ন দেহধন্মশ্চৈতন্যমিত্যর্থঃ | প্রত্যভৃতাত্যয় ইতি কচিৎ পাঠঃ। তত্র 
প্রত্যভূতং নাশ ইত্যর্থঃ। যশ্মিন সতি দেহে! ন নশ্যতি যন্মিমসতি নশ্তি 
স দেহাদন্য আত্মেত্যর্থঃ। শীতজরাদ্িবিনিবুত্তয়ে মন্তরপ্রতিপাগ্যা দেবতা 
লোকায়তিকৈরুপযাচাতে সা চে ভূতময়ী স্যাৎ তদা ঘটাদিবৎ দৃশ্েত। 
ন চ লোকান্তরসঞচা রক্ষমঃ সুক্মদেহোহস্ত্যন্বীকারা। আদিশব্দাৎ ভূতাবেশে। 
গ্রাহঃ | যশ্মিন দেহে ভূতাবেশস্তদ্দেহ পীড়া মুখ্যে। দেহপতির্ পীভ্যতে অপি 
তু তন্রাবিষ্টো ভূত এব পীডাতে তদানীং তন্তৈব দেহাভিমানত্বাং। তশ্মিন্‌ 
নির্গতে তু মুখ্যো দেছপতিঃ পীভাতে অতো ন দেহ আত্মা । মুতে কম্ম- 
নিবৃত্তিঃ কতনাশশ্চশব্বাদক তাভ্যাগমশ্চেতি । যেহি রেতোধাবাদয়ে। দৃষ্টান্তাস্তে 
জড়াৎ জড়োৎপত্তাবেব ন তু জড়াৎ্ চৈতন্যোৎপত্তাবতো। বিষমান্তে | মৃত্ত্যা- 
দেজ্নস্তোৎ্পত্বৌ ভূম্যাদিচতুষ্টয়াদীকাশস্তোৎ্পত্তিঃ স্তাৎ। যচ্চ জড়াভ্যাণ- 
মাত্মমনোত্যাৎ চৈতন্তমুৎ্পগ্যতে ইতি তার্কিকমতেন[পুক্তং তত্র তন্মতে 
বিভুনাত্মনা মনসো। নিত্য যোগা নিত্যৎ জ্ঞানোৎপত্তিঃ স্যাৎ। ন 
চৈবমস্তি। অতো যৎকিঞ্িদেতৎ। আদিশব্াাদিন্দিয়া ত্ববা দ্িপ্রভৃতয়ঃ | অতি- 
তুচ্ছত্বাৎ হুর্বলত্বাৎ পরীক্ষায়াং সিকতাকৃপবদ্ধিদীধাযমাণত্বাদ্িতি যাব । এতে- 
নেতি। ক্ষণিকত্ববাদী বৌদ্ধ: | দুষ্টিম্থটটিবাদী মায়ী। তগ্বাদয়োঃ সাম্যাৎ 
তয়োঃ সাম্যম্‌। দৃষ্টিস্িবাদে পদার্থ বস্ততঃ ক্ষণিকাঃ। যদৈব দুষিস্তদৈব 
সুষ্টিঃ | দৃষ্ট্যভাব হুষ্টটাভাব ইতি নিকূপ্যতে। শূন্যবাদী বৌদ্ধ:। বিবর্তবাদী মায়ী । 
তদ্বাদয়োঃ সাম্যাৎ তয়ো: সাম্যম। তচ্চ সংবুত্তিমায়য়ে।ব্যাবহারিকসাংবুত্তসন্ত- 
ফবোশ্চাভেদাঁদবগন্তব্যম্‌। এতচ্চ ভান্তপীঠকে বিষ্পষ্টং ভ্রষ্টবাম্‌ ॥ ৩২ । 
টীকানুবাদ-_সর্বথান্গপপত্তেশ্চ”, যেহেতু সর্ব প্রকারে অযৌক্তিক, কিরূপে? 
তাহ! দেখাইতেছেন-__'আগ্ঘেহনিষ্টাপন্তিরিতি” আছে অর্থাৎ শুন্য ভাবস্বরূপ 
প্রতিপাদন করিবে, এই প্ুথমপক্ষে দৌঁষ- শৃন্তকে ভাব স্বীকার না করায় 
তোমাদের অনভিপ্রেত বস্তর আপন্তি। দ্বিতীয় পক্ষে অর্থাৎ শূৃন্ত অভাব 
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প্রতিপাদ্দন করিবে, এই মতে প্রতিপাদকের ও প্রতিপ'দন সাধনের সত্তাহেতু 
সর্বশূন্যতাবাদের ভঙ্গ হইল। তৃতীয় পক্ষে অর্থাৎ শূন্য ভাবাভাব প্রতি- 
পাদন করিবে, এই মতে ভাবাভাবের পরম্পর বিরোধ এবং অনভিপ্রেততা 
দোষ। ুত্রস্থ চ-কাঁর দ্বারা আর একটি দোষ প্রদর্শন করিতেছেন__কিঞ্চেতি, 
আর এক কথা, প্রপঞ্চ ভ্রমকে শৃন্যবাদে বাধ্য বলিলে যাহাতে সেই প্রপঞ্চের 
ভ্রম সেই অধিষ্ঠানকে সৎস্বরূপ বলিতেই হয়, যেহেতু নিরধিষ্ঠান ভ্রম হয় লা। 
কিন্তু সং্বরূপ সেই অধিষ্ঠীন সর্বব শন্যবাদী তোমার অনভি:প্রেত। তাহার 
ফলে ভ্রমমূলক শৃন্তবাদ দ্বারা বেদান্ত সমন্বয়কে বিরুদ্ধ করিতে পার ন1। 
এবং “মিথো বিকুদ্ধত্রিমতী নিরূপণাদিত্যাদি। আক্ষেপ এই-_বুদ্ধ ঈশ্বরের 
অবতান্ স্বরূপ এবং তিনি অহিংসাদি ধশ্মের উপদেশ করায় আঞ্চ- 
পুরুষরূপে প্রতীত, তবে তাহার মত ভ্রমমূলক, একথা তো বলিতে পার 
না, এই যদি বল, তাহাতে বলিতেছি, ভগবান্‌ বুদ্ধ ভ্রমবশতঃ এইরূপ 
বলিতেছেন না, কিন্তু পরকে বঞ্চনা করিবার জন্যই বলিতেছেন । তাহার 
অভিপ্রায় এই-_শ্ীহরিভক্তি-বিমুখ স্বতঃই প্রবল, সেই ব্যক্তির ষদি আবার 
বেদোক্ত যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান করিয়া শক্তি অজ্জন করে, তাহ হইলে অতি প্রবল 
হইয়া অর্থাৎ অতি বলিষ্ঠ হইয়! দৈত্যদের মত বৈদিক হরিভক্তদিগকে উতৎপীড়িত 
করিতে পারে, এই বুদ্ধিতে তাহাদিগকে বঞ্চনার জন্য তাহার বেদীবজ্ঞাদি- 
প্রধান চেষ্টা, কিন্তু অহিংসাদি দ্বারা দয়া প্রকাশ নিজ উক্তিতে অন্য 
যাহাতে আকুষ্ট হয়, সেইজন্য। ইহাতে তিনি অশ্রদ্ধেয়বচনত্ব দোষে দুষ্ট 
নহেন, যেহেতু এ প্রবল হরিভক্তিবিমুখদিগকে বঞ্চনার ফলে নিজ ভক্তের 
পরিভ্রাণ পধ্যবসিত হইয়াছে অতএব কিছুই শিন্দনীয় নহে । “লোকায়তিকেতি' 
মহাভারতে শান্তিপর্ষের মোক্ষধম্মীধ্যায়ে জনক রাজ।র প্রতি পঞ্চশিখাচাধ্য 
লোকায়তিক মত (নাস্তিক মত) তুলিয়া তাহাব খণ্ডন করিয়াছেন। 
প্রথমে নান্তিকবাঁদ যাহা মহাভারতে অনুদিত হইয়াছে, তাহা এইক্প 
_-'রেতোধাতুর্বটকণিকাদ্বতপাকাধিবাসনমূ। জাতিম্বৃতিরয়স্বাস্তঃ ্থধ্য- 
কান্তোহঘুতক্ষণম”_ ইহার অর্থ__অন্ুমান প্রমাণের প্রামাণ্য স্বীকার করিলে 
তাহার বলেই দেহ হইতে অতিন্ন আত্মার সিদ্ধি হয়, এই কথ বলিতেছেন__ 
“রেতঃ এই পদ দ্বারা, অনুমান এইরূপ “পৌরুষ রেতোহস্তহিতং শরীরমাত্মা 
শরীরত্বাৎ বট কণিকান্তহিতবৃক্ষবৎ” | ইহাই বিশ্লেষণ করিতেছেন-__-যেমন একটি 
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বট বীজকণাব মধ্যে তাহাব পত্র-পুষ্প-ফলাত্মক বুক্ষ অস্তহিত হইয় আছে 
এইরূপ শুক্র-ধাতুর মধ্যে মন, বুদ্ধি, অহঙ্কাব, চিত্ত, শপীরাদি আকারে 
অস্তহথিত হইয়া আছে, তাহাই চৈতন্তরূপে (আত্মৰপে ) প্রকাঁশ পাষ, 
কিংবা যেমন ধেশ্ঠ কতক ভুক্ত এক তৃণ জলাদি হইতে ছুগ্ধ, দ্বতেব উৎপত্তি 
হয় এবং উহা বা পৃথক্‌ পৃথক স্বভাব সম্পন্ন হয়। অথবা যেমন বহুবিধ দ্রব্য 
পাক করিয়া ছুই তিন রাত্রি দ্রব্যবিশেষেব সংযোগে পচাইধা বাখিলে তাহা 
হইতে মগ্যেব উৎপত্তি হয, এইবপ পৃথিবী, জল, অগ্নি, বাষু এই চাবিটি 
ভূত হইতে তাহাদেব মধ্যে স্থিত চৈতন্য গুকাশ লাভ কণে। যেমন 
দুইটি অবনি কাচ্টেরে ঘর্ষণ হইতে তাহার প্রকাশক অগ্রিব উত্পান্ত হয, 
সেইরূপ পঞ্চভূত সমঙ্টি হইতে তাহাব প্রকাশক ঠেতন্যেণ উদ্য হষ। 
নৈযায়িক মতে আত্মা ও যমন জড হইলেও তাহাদেব সংযোগ হইতে 
স্মৃতি প্রভৃতি অজড জ্ঞানেব উত্পত্তি হয, সে প্রকাব জড শুক্র-শোণিতেব 
মিলন হইতে চৈতন্যময শবীব জন্মে ইহা বোদ্ধবা। যেমন স্থধাকান্তমণি 
স্্ধ্যকিবণ সম্পর্ক লাভ কবিষা অগ্নি উত্পাদন কবে, সেইব্প শ্পীর মধো 
স্থিত পাথিব ভাগ জাতি ভেদে (পরিণাম অন্রসারে ) কিচিহ কার্ধা 
জন্মাইযা থাকে, ইহাই শদীরাজ্মবাদীর যুক্তি ও উক্তি । ইহাতে দষ্টাস্থ 
এই-__যেমন অগ্নির জল-শোষকত্ব ধশ্ম, এইবূপ ভূত সমগ্টিবই ভোক্তুত্ব। 
অতঃপর সেই মতের নিরাকরণ হইতেছে । “প্রেতীভূতেহত্যযশৈ্চৈব দেবতা- 
ছাপযাচনম্‌। মুতে কর্মনিবৃত্তিশ্চ প্রমাণমিতি নিশ্যঃ* মহাভাবতীয এই 
বচনের অর্থ ঘথা- দেহ প্রাণবিষুক্ত হইলে চৈতন্যে অভাব হয অতএব 
দেহ হইতে আম্মা বিভিন্ন হইতেছে, এ-বিষয়ে ইভাই প্রমাণ | উহার 
তাৎপর্য এই-যদি দেহ আম্মা হইত, তবে দেহ প্রাণ বিমুন্ত হইলেও 
তাহাতে ঠতনে উপলব্ধি হইত কিন্ত তাহা তো ভয না। অতএব 
চৈতন্য দেহেব ধশ্ব নহে । কোন কোনও গ্রন্থে গে তীভূতেহত্যরশ্চৈব? 
স্থলে “প্রেত্যতৃতাত্যয়শ্চৈৰ” এইরূপ পাঠ আছে। তাহাতে “প্রেত্যভৃতাতায়ঃ 
ইহার অর্থ নাশ। তাহার তাৎ্পর্য-যাহ] শরীর মধ্যে থাকিলে দেহের 
বিনাশ হয় না। যাহ] না থাকিলে দেহ বিনষ্ট হয, সেই পদাখই আম্মা, 
উহা দেহ হইতে ভিন্ন । শীত-জবাদি ক্লেশ নিবৃত্তির জন্য পাস্তিকগণ যে মন্ত্র 
প্রতিপাগ্ধ দেবতাকে প্রার্থনা করে, গেই দেবতা যদি ভূতসজ্ঘাত-ম্বরূপ 
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হয়, তবে ঘটাদ্দির মত জডই দুষ্ট হইত । আর এক কথা, অন্য লোকে 
(পরলোকে ) সঞ্চরণসমর্থ সুক্মদেহ নাই যেহেতু তোমাদের মতে উহা। 
অন্বীকৃত। “দেবতাদ্যুপষাচনম্ ইহার অন্তর্গত আদি পদ হইতে আর 
একটি দেহানা আত্মবাদে প্রমাণ দেখাইতেছেন। সেই আদি পরগ্রাহা 
ভূতাবেশ। যে দেহে ভূতাবেশ হয়, সেই দেহপীড়াদ্ারা দেহপতি মুখ্য 
আত্ম! পীডিত হন না কিন্ত তাহাতে আবিষ্ট ভূতই পীড়িত হয়, অতএব 
দেহ আত্মা নহে । আর একটি প্রমাণ “মুতে কন্মনিবুত্তিশ্”” । যদি দেহ 
আত্মা হইত তবে মৃত্যুর পর মেই দেহ-রুত কম্মেরও নিবৃত্তি হইত, কিন্তু 
তাহ] হয় না, তাহা হইলে বিভিন্ন জন্ম, পৃথক পৃথক কশ্ম-ভোগ জীবের 
করিতে হইত না। এবং “কম্মনিবুত্তিশ্চ” এই চি? শব্দ দ্বারা অকৃতাভ্যাগমকে 
বুঝাইতেছে অর্থাৎ যাহ! করা হয় নাই তাদুশ কম্মের ফলের উৎপত্তি স্বীকার 
হইয়া পড়ে। আর যে রেতোধাতু প্রভৃতি দৃষ্টান্ত প্রদশিত হইয়াছে, 
সেগুলিও বিষম দৃষ্টান্ত, যেহেতু জড তইতে জড়েরই উতপত্তি-বিষয়ে এ সকল 
দৃষ্টান্ত সঙ্গত হম্ব, নতিবা জড় হইতে চৈতন্যের উতৎপত্তি-বিষয়ে সঙ্গত নহে । 
আর শরীরাদি হইতে যদি জ্ঞানের উৎপত্তি স্বীকার কব, তবে ভূমি 
প্রভৃতি চ।রিটি ভূত হইতে আকাশের উত্পত্তি হউক । আর যে জড় মন ও 
আত্মা হইতে চৈতন্ের (স্বৃতিরূপ জ্ঞানচৈতন্তের ) উৎপত্তি হয়, ইহা 
তাঁকিক মতে উক্ত, তাহাতে আপত্তি এই-_তাহ!দের মতে বিভু আত্মার 
সহিত মনের নিতা যোগ থাকায় তাহা হইতে সর্বদা জ্ঞানের উৎপত্তি 
হউক । কিন্ক তাহা তো হয় না। অতএব এ মতও অসার । “লোকায়তিকাদি 
মতানি" এই ভাক্তোক্ত আদি পদের দ্বারা গ্রহণীয় মতবাদী দেখাই তেছেন__ 
ইঞ্জ্রিয়াআবাদী প্রভৃতি । এ-গুশি নিবাস না করিবার হেতু অতিতুচ্ছত্ব, 
চুর্বলত্ব অর্থাৎ সিকতা কৃপাদির মত পরীক্ষায় বিপীধ্যমাণত। এতেন 
বৌছ্ধনিরাঁসেন” ইতি-_বৌদ্ধ অথে ক্ষণিকত্বাদী | “দৃষ্টিস্থষ্টি' বাদী মায়ী। 
তাহাদের উভয়বাদের সাম্যহেতু এ উভয়বাদী সমান। কারণ দৃটি-সটটিবাদেও 
পদার্থগুলি বস্ততঃ ক্ষণিক, কেননা, সেই বিষয়ে যখনই দুটি তখনই স্থষ্টি 
দৃষ্টির অভাবে স্ষ্টির অভাব ইহাই তন্মতে নিরূপিত হয়। শৃন্যবাদী 
বৌদ্ধ, ও বিবর্বাদী ম্রায়ী; ইহাদের মত ছুইটি ফলতঃ সমান, সুতরাং এঁ 
মতবাদী ছুই জনই সমান। কেননা সংবৃতি ও মায়াবাদে ব্যাবহারিক 
১৩ 
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সাংবৃত সত্তার অভেদ অর্থাৎ এক্যহেতু উভয়ের সাম্য জানিতে হইবে। 
এই সব কথা ভাস্তপীঠকে সুম্পষ্ট আছে, তাহ দ্রষ্টব্য ॥ ৩২ ॥ 

সিদ্ধাস্তকণা-_যোগাচার মত নিরম্ত হইলে সর্বশূন্যবাদীর মত উত্থাপিত 
হইতেছে । এই মতের বহস্য এই যে, শৃন্তই তত্ব এবং সেই শূন্যতায় 
জ্ঞানই মোক্ষ। এ-স্থলে সংশয এই যে, শৃন্যবাদীব এই তত্ব যুক্তিযুক্ত 
কিনা? ন্ত্রকাব বর্তমান স্থত্রে উহাই খগণ্ডস করিষা বলিলেন যে,_- 
সর্ববপ্রকারেই এ মত অযৌক্তিক । 

এখানেও প্রশ্ন হইতেছে যে শূনাবাদীর এ শুন্য পদার্থ কি ভাবপদার্থ? 
অথবা অভাব পদার্থ? কিংবা ভাঁবাভাব-উভযাজআ্মক পদদাথ?+ ভাষ্যকার 
এই তিনটিবই অযৌক্তিকতা৷ দেখাইযাছেন, ইহ তাঁহাব ভাষ্তটে ও টাকায় 
দ্রষ্টব্য | 

বুদ্ধদেব ফক্তিহীন এব* পবম্পব বিরোধী তিনটি মত প্রচার করিয়া 
জগতের জনগণকে পগ্রতাবণাই কবিয়াছেন। চার্বাকাদি নান্তিকগণের 
মতবাদগুলি সুত্রকার অত্যপ্ত অস্পণ্বোধে প্রত্যাখ্যানকবতঃ তাহাব নিবাসের 
জন্য উল্লেখ করেন নাই । এই বৌদ্ধমতের নিবাকরণের দ্বারা! প্রচ্ছন্ধ- 
বৌদ্ধমায়াবাদীর মতও নিরাস করিলেন । মাযাবাদীও ,বীঞ্ছমতের অন্সরণ 
পূর্ববক শৃশ্যবাদের আশ্রয়ে বিবর্তবাদ স্থাপন করিযাছেন। স্থতবাং মায়াবাদী 
বৌদ্ধতুল্য বলিয়! উহাদের আর পৃথগ ভাবে নিরাসের প্রযোজন হয নাই। 

কেহ যদি পূর্বপক্ষ করেন ঘষে, ভগব্দবতার বুদ্ধদেব জগদ্বঞ্চনা 
করিলেন কেন? তছুত্তরে পাই, হরিবিমুখ জনগণ যজ্ঞাদি অন্ুষ্ঠানে অতিশয় 
প্রবল হইয! দৈত্যগণের ন্যায় সাধুগণকে পীডন করিবে, এই জন্যই বেদকে 
অন্বথীকার করিবার একট। ছলনা । 


শ্রীচৈতন্যচরিতাষুতে শ্রিমহাপ্রভুর বাক্যে পাই,__ 


'বেদ না মানিয়া বৌদ্ধ হয় ৩; নাস্তিক। 
বেদাশ্রয়ে নাস্তিক্যবাদ বৌদ্ধকে অধিক ॥” ( চৈ: চ: যধ্য ৬১৬৮) 


শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাহার “অমৃত প্রবাহভাঙ্ে পিখিয়াছেন,_ 


“বৌদ্ধ শাঁক্যসিংহ বেদবিধি না মানায় তাহাকে বৈদিক আধ্যগণ 
'নান্টিক” বলিয়া! নিন্দা করেন, কিস্ মাযাবাদী বেদকে আশ্রয় করিক্। 
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যে নাস্তিকাবাদ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহ। বৌদ্ধবাদ অপেক্ষা অধিকতর 
নিন্দনীয়; কেন না, স্পষ্ট শক্র অপেক্ষা মিত্ররূপে সমাগত প্রচ্ছন্ন শক্র 
'অতিশয় ভয়ঙ্কর |” 


মায়াবাদীব সপ্বদ্ধেও শ্রামহা প্রহ্থ বশিয়াছেন,_- 
“জীবেব নিস্ত।ব পাগি? স্যত্র কৈল ব্যাম। 
মাযাবাদিভাষ্য শুনিলে হয় সর্বনাশ ॥ 
পরিণাম-বাদ? ব্যাস-হ্ত্রের সম্মত। 
অচিন্থ্যশক্তি ঈশ্বব জগন্রপে পবিণত ॥ 
মশি যেছে অধিকৃতে প্রমবে হেমভাব। 
জগন্রপ হয ঈশ্বর, তবু অধিকার ॥ 
ব্যাস-ভ্রান্ত বপি' সেই স্থতে দোষ দিব] । 
'ববঞ্বাদ" স্বাপিয়াছে কল্পনা করিয়া &” 
( চৈঃ চঃ মধ্য ৬।১৬৯-১৭২ ) 
শমঞ্জাগবতে পাই, 
“যেন চেতগতে বিশ্বং বিশ্বং চেতযতে ন যম্‌। 
যো জাগন্তি শলানেহম্মিন্‌ নায়ং তং বেদ বেদ সঃ” (ভা: ৮১৯) 
অথাত্ যে চিদাম্সা দ্বারা বি চৈতন্যযুক্ত হয, কিন্তু বিশ্ব ধাহাকে চেতন 
করিতে সমর্থ নে, বিশ্ব নিদ্রিত হইলে যিনি সাক্ষীম্বব্ূপে বর্তমান থাকেন; 
জীব তাহাকে জানে না, কিন্ত তিনি সমস্তই জানেন । 
আবও পাই,-_ 
“যচ্ছন্ুয়ে। বদত।ৎ বাদিনাং বৈ বিবাদসংবাদতুবে। ভবস্তি | 
কুব্বস্তি চৈষাং মুকুধাত্মমোহং তস্মৈ নমোহনন্তগুণায় ভূয়ে ॥” 
( ভাঃ ৬৪।৩১ )॥ ৩২॥ 


জৈনমত-নিরসন 


অবতরণিকাভাষ্যম- অথ জৈন দৃষ্ন্তে। তে মন্যন্তে। 
পদার্থে দ্বিবিধঃ। জীবোহজীবশ্চেতি । তত্র জীবশ্চেতনঃ কায়- 


পবিমাণং সাবয়বঃ। অজীবঃ পঞ্চবিধঃ ধম্মাধন্মঈপুদগলকালাকাশ- 
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ভেদাৎ। গতিহেতুধন্মঃ। স্থিতিহেতুরধর্মমশ্চ ব্যাপকঃ | বর্ণগন্ধর- 
সম্পর্শবান্‌ পু্গলঃ। স চ দ্বিবিধঃ পরমাণুস্তৎসভ্ঘাতশ্চ বাষ্‌গ্নি- 
জলপুথ্িবীতনুভূবনাদিকঃ | পূথিব্যাদিহেতবঃ পরমাঁণবে। ন চতুবিবধাঃ 
কিস্ত্বেকম্বভাবাঃ ৷ স্বভাবপরিণামাত্ত, পৃথিব্যাদিরূপো| বিশেষ? । কাল- 
স্বতীত্যাদিবাবহারহেতুরণুশ্চ। আকাশস্তেকোহনন্তপ্রদেশশ্চেতি । 
তদেবং ষড়মী পদার্থ দ্রবারূপান্তদাত্ম্মিদং জগৎ । তেষু চা 
ভিন্নানি পঞ্চ দ্রবাণাস্তিকায়! উত্যাখায়ন্তে । জীবাস্তিকায়ো 
ধন্মাত্তিকায়োহধন্মাস্তিকায়ঃ পুদগলাস্তিকায়ঃ মীকাশান্তিকায় হতি। 
অস্তিকায়শব্দোহনেকদেশবন্ভিদ্বব্যবাচী । জীবসা মোক্ষোপযোগি- 
তয়া বোধ্যান্‌ সপ্ত পদার্থান বর্ণয়ন্তি। জীবাজীবাস্রবসম্বরনির্জর- 
বন্ধমোক্ষা ইতি। তেষু জীব প্রাগুক্তো জ্ঞানাদিগুণকঃ | অজীব- 
স্তপ্তোগ্যজাতম্‌। আসভ্রবত্যনেন জীবো বিষরেদিতাস্রব ইন্দ্রিয়- 
সজ্ঘাতঃ। সংবৃণোতি বিবেকাদিকমিতঠি জন্বরোইনিবেকাদিঃ | 
নিঃশেষেণ জীধ্যত্যনেন কামক্রোধাঁদিরিতি নির্চরঃ কেশোল্ ঞ্চনতপ্ত- 
শিলারোহণাদি; । কন্মাষ্টকেনাপাদিতো। জন্মমরণপ্রবাহো বন্ধঃ । তদ- 
্টকং চৈবন্‌। চহারি ঘাতিককন্মাণি পাপবিশেষরূপাণি যৈজ্্ানদর্শন- 
বীধ্যম্থখানি স্বাভাবিকান্পি জীবস্য প্রতিহন্যন্তে । চত্বারি ত্বঘাতিক- 
কর্ীণি পুণ্যবিশেষরূপাণি যের্দেহসংস্থানতদভিমানততকৃতস্্খছ্ুঃখাপে- 
ক্ষোপেক্ষাসিদ্ধি; । স্বশান্ত্রেক্তসাধনৈস্তদষ্টকাদিমুক্তপ্যাবিভূতিস্বাভাবি- 
কাত্মরূপস্য জীবপ্য সদোদ্ধগতিরলোকাকাশস্থিতিবরা মুক্তি; ৷ সম্যগ ₹ 
জ্ঞানদর্শনচারিব্র্যাখ্যং রত্রত্রয়ং তৎসাধনম্। তানেতান্‌ পদার্থান্‌ সপ্ত- 
ভঙ্গিনা শ্যায়েনাবস্থাপরন্তি ৷ স যথা-__স্যাদস্তি ১, স্যান্নাস্তি ২. স্যাদ- 
বক্তব্য: ৩, স্যাদস্তি চ নাস্তি চ ৪, স্যাদস্তি চাবক্তব্যশ্চ ৫, স্যান্াস্তি 
চাবক্তব্যশ্চ ৬ স্যাদস্তি চ নাস্তি চাবক্তব্যশ্০েতি ৭। স্যাদিতি কথ- 
কিদিত্যর্থেহব্যয়ম্‌। সপ্তানাং নিয়মানাং ভঙ্গ বিদ্যন্ত যন্ষিন্‌ প্রতি- 
পাগ্ভতয়েতি সগ্ডুভঙ্গী । সত্ত্ম্‌ ১, অসত্ত্ং ২, সদনত্বং ৩, সদসদ্বিলক্ষণত্বং 
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8, সত্বে সতি তদ্বিলক্ষণত্বম্‌ ৫, অসত্বে সতি তছিলক্ষণত্বং ৬, সদসত্বে 
সতি তদ্দিলক্ষণত্বম্‌ ৭, ইতিবাদ্িভেদেন পদার্থবিষযাঃ সপ্ত নিয়ম! 
ভবন্তি। তগঙ্গার্থময ন্যাষঃ। সচ সব্বত্রাবস্যকঃ সর্ব্স্য পদার্থস্য 
সত্াসত্বনিত্যত্বা নিত্যত্ভিন্নত ভিন্নত্বাদিভির্ঘ শ্মৈননৈকান্তিকববাৎ। তথাহি 
যগ্যেকাস্ততে। বস্তাস্ত্যব ৩হি সব্বদা সব্বন্র সর্বাত্মনাস্ত্যেবেতি ন 
তদীস্পাজিহাসাভ্যাং কথপ্চিং কদাচিৎ কুত্রচিৎ কশ্চিৎ প্রবর্তেত 
নিবন্তেত বা। প্রাপ্তস্যাপ্রাপ্তন্থাৎ হেহস্তহানাসম্ভবাচ্চ । অনেকান্ত- 
পক্ষে তু কথঞ্চিৎ চিৎ কদাচিং পস্যচিং কেনচিদ্রপেণ সত্তে 
হানোপাদাঁনগভ্তবাৎ প্রবুভিনিবুত্তিশ্চোপপন্েত । দ্রব্যপধ্যাযাত্মকং 
কিল নর্বব বস্ত। তত্র দ্রব্যাত্মন। সত্তবাদিকমুপপগ্যেত। পধ্যাযাত্মন! 
ত্বসত্বাদিকখ। পধ্যাযাস্ত্র দ্রব্যাবস্থাবিশেষাৎ। তেষাং ভাবাভাবা- 
আ্কন্য। সন্বাসন্বাদেকংপত্তিবিতি। ইহ সন্দিহ্যতে । আহঁতোক্তা 
জীবাপ্য পদার্থাস্তথা যুজ্যন্তে ন বেতি। সগ্তভঙ্গিনে। ন্যায়স্য 
সাধকন। সঞ্াৎ যুজ)ন্তে ইতি প্রাপ্তে পবিহরতি__ 


অবতরণিক।-ভাষ্যানুবাদ--অতঃংপর জৈন মতাবলদ্বিগণেব দোষ দেখান 
হইতেছে-_তাহা দেব মতে পদার্থ দুহপ্রকাব জীব ও অজীব। আবাব তাহাদের 
মধ্য দীব চেতন, শরীবপবিমাণবিশিষ্ট ও অবযব সম্পন্ন । অঙ্গীব পীচ প্রকার 
যথা__ধম্ম, অধশম্ম, পুদগল, কাল ও আকাশ । তন্মধ্যে সদগতির কারণ ধন্ম, 
স্থিতিব ( স সাবেব ) হেত অধম্ম, উহা ব্যাপক, বর্ণ ( কপ ), গন্ধ, রূস ও ম্পর্শ- 
বিশিষ্ট পদার্থের নাম পুদগল। সেহ পুদ্গল ছুই প্রকার, যথা__পবমাণু ও 
পবমাণুপুগ্ক । বা]ু, অগ্নি জল, পৃথিবী, শরীব, ুবন"দি স»মন্তই পুঞ্রাত্মক 
পুদ্গল। পবমাণ,রা পৃথিবী প্রভৃতিব উপাদানকাবণ, কিন্ছ পাধিবাদিভেদে 
চাবি প্রকাৰ নহে । তাহাদের স্বভাব একই । তবে পৃথিবী প্রভৃতিরূপে 
বিশেষ হয, তাহ স্বভাবের পবিণামবশতঃ । অতীত, ভবিষ্ৎ, বর্তমান, দিন, 
রাত্রি প্রভৃতি ব্যবহাবের হেতু কাল তাহা অশুপবিমাণ। আকাশ একমাত্র, 
কিন্ত অনন্ত প্রদেশব্যাপী। এইবপে এ ছয়টা পদার্থ দ্রব্য স্বরূপ, ইহাদের 
লইযাই এই জগৎ্। তাহাদেব মধো -৭ভিন্ন পঞ্চবিধ দ্রবাকে অস্তি- 
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কায় নামে অভিহিত করা হয়। যথা জীবাস্তিকাঁয়, ধর্মান্তিকায়, 
অধন্মান্তিকায়, পুদগলাস্তিকায় ও আকাশাস্তিকায। অস্তিকায শব্দের 
অর্থঅনেকদেশ (স্থান) ব্যাপিযা বর্তমান দ্রব্য। অতঃপর জীবের 
মোক্ষোপযোগিবপে যে সাতটা পদার্থ জ্ঞাতবা, তাহা বর্ণনা করিতেছেন । 
থা জীব, অজীব, আত্্ব, সম্বর, নিব, বন্ধ ও মোক্ষ। তন্মধ্যে জীবের 
স্বরূপ পূর্ধেই বলা হইযাছে, জ্ঞানাদি ইহাব গুণ । সেই জীবেব ভোগ্য- 
বন্ধ সমুদীয় অজীব পদার্থ, শবাঁদি বিষযে জীব আসক্ত হয যাহাদেব দ্বারা 
এই ব্যুৎ্পত্তি অনুসাঁবে ইন্দ্রিষ সমুদ্রায আশ্ববপদবাচ্য। বিবেকাঁদিকে ফে 
সংবৃত অর্থাৎ রুদ্ধ কবে এই ব্যুৎপত্তি বলে অবিবেকাদির নাম সম্গর। 
যাহা দ্বাবা নিঃশেষফপে কামক্রোধাদি বিপু জীর্ণ হয, তাহাকে নিজৰ বলে 
যথা কেশোৎপাটন, তণ্চশিলাবোহণ প্রভৃতি । যে আটটি কশ্মদ্বারা জন্মমরণ- 
ধারা সম্পাদিত হয়, তাহার নাম বন্ধ। সেই আটটি কম্ম যথা, চারিটি 
ঘাতিক করব, যাহারা পাপবিশেষ স্বরূপ, যাহাদেব দ্বারা জ্ঞান, দর্শন, বীর্ধয, 
স্থখ ইহারা! জীবের স্বভাবপিদ্ধ হইলেও বাধিত হয, আব চারিটি অঘাতিক- 
কর্শ, ইহারা পুণ্যবিশেষস্বরূপ, যাহাদের ছ্বারা দ্বেহসংস্বান (গঠন ), 
তাহাতে অভিমান, তজ্জনিত স্বখছুঃখ, অপেক্শী ৪ উপেক্ষা নিষ্পন্ন হ্য। 
জৈনশান্্র বিহিত সাধনান্ঠান দ্বারা উক্ত কর্মা্টক হইতে বিমূক্তি লাভ 
হুইয়া স্বাভাবিক আত্মন্বৰপ প্রকাশ পালে জীবেব সর্বদা উদ্ধগতি 
লাভ হয় অথবা অলোক আকাশে স্থিতি হয়, ইহাকে মুক্তি বলা হয়। 
সম্যক্জ্ঞান, সমাকদর্শন ও সচ্চাবিত্য নামক বত্ৃতিনটি এ মুক্তিলাভেব সাধন । 
এই সমস্ত পদার্থ গুলিকে সপ্তভঙ্গী ন্যাষেব দ্বাবা জৈনগণ স্বাপন কবেন। সপুভঙ্গী 
হ্যায় যথা শ্যা্অন্তি' কোনপ্রকাবে আছে- এই বিবক্ষা হয তশ্ব প্রথমভঙ্ 
(১), শ্যান্নাস্তি' কোনরূপে অসব্ববিবক্ষা থাকে, তবে ইহা খিতীয ভঙ্গ (২), 
্ঠাদবক্তবাঃ কোনবণপে ভাষাষ প্রকাশ্য নহে, ইহা 'অবক্রবা নামক তৃতীযভঙ্ 
(৩), ন্তাদন্তি চ নাস্থিচ” একসঙ্গে সন্তা ও অসন্তা উভযের বিবক্ষায় চতর্থতঙ্গ 
(৪), "শ্াদান্তিচাবক্তন্যশ্”” কোনকপে আছে কিন বাক্যে অগোচব, 
ইহা] পঞ্চম ভঙ্গ (৫), "শ্যান্নাস্তিচাবক্ুব্শ্” কোনরূপে নাই এবং বাকোর 
অবিষয়, ইহ] বষ্টভঙ্গ (৬, “মাদস্ডি চ নাস্থিচাবক্তব্যশ্চ' কোন প্রকাবে আছে, 
অথচ কোনরূপেই নাই, কিন্ধ কোনরূপে বক্তব্য নহে, ইহ। সধ্টমভঙ্গ (৭)। 
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এই কয়টি বাক্যান্তগত "ম্যাঁৎ শব্দের অর্থ কোন প্রকার, ইহা একটি এ 
অর্থে অবায। সপ্তভঙ্গী শব্দের বু[ৎপত্তিলভ্য অর্থ এ সাতটি ভঙ্গ অর্থাৎ 
নিয়মের ভঙ্গ_যাঁহাতে প্রতিপাগ্ধৰপে আছে এই অর্থে সপ্তভঙ্গ শব্দের উত্তর 
ইনি প্রত্যয। বিভিন্নবাদী অন্ুসাবে বস্তব সত্ব (১) বস্তর অসত্ব (২) 
তাহার সত্ব ও অসত্ব উভয (৩), সংও নহে অসৎও নহে, তাঁহার বিপরীত 
ভাব (৪), সত্ব থাকিযা তাহাব তবপবীত্য (৫) অসত্ব থাকিযা তাহার 
বৈপরীত্য (৬), সত্ব, অসত্ব উভয় থাকিতে তাহাব বৈপবীত্য (৭) পদার্থ- 
বিষষক এই সাত প্রকাঁব নিযম হয, তাহাব ভঙ্গের জন্য এই 
ম্যায়। এই ন্যাষ সকণ ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য । যেহেতু সকল পদার্থেরই সত্ব, 
অসত্ব, নিত্যত্ব, অনিতাত্ব, ভিন্নত্ব অভিন্নত্ব প্রভৃতি পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্মদ্বার! 
ব্যভিচার থাকিবেই । কিন্ধূপে? তাহা দেখাইতেছি-যদি বাস্তবিক বস্তর 
সত্তাই হয় তবে সকল সময, সকল স্থানে, সর্ধগ্রকাবে তাহা থাকিবেই । তাহার 
পাইবার ইচ্ছা বশতঃ কোনরূপে, কোন সমযে, কোন স্থানে কেহ প্রবৃত্তিমান্‌ 
হইবে না অর্থাৎ চেষ্টা করিবে না, আব কোন বস্তর পরিহাারের ইচ্ছায় 
কোনরূপেই কোনসময়েই, কোনও স্থানেই, কেহই নিবুৰ্তিব চেষ্টা করিবে না, 
যেহেতু যাহা৷ প্রাপ্চ, তাহা আব চেষ্টা দ্বারা প্রাপ্ত হয না এবং যাহা! স্বতঃই হেয়, 
তাহার আর প্রযাস করিয়৷ হানি কবিতে হয না, হেয়ের হানি অসম্ভব । আর 
যদি একান্তভাবে বস্তু অসৎ হয, তবে কোন রকমে কোন সময়ে কোনও 
স্বানে কোন বস্তব সত্তা থাকিলে তবে তাহান পরিহার ও উপাদান (গ্রহণ) 
সম্ভব হয় এজন্য পুকুষেব প্রবৃত্তি (চেষ্টা) ও নিবৃত্তি যুক্তিযুক্ত হয়। জৈন 
মতে সমস্ত বস্তই দ্রবা কা তাহ।র পধ্যাঘ অর্থাৎ অবস্থাবিশেষ স্ববপ | 
তন্মধো বস্তব দ্রবাস্বপে সত্তা প্রভৃতি যুক্তিযুক্ত, কিন্তু অবস্থাস্বরূপে 
অসত্ব1 প্রভৃতি হইবেই। পধ্যা শব্দেব অর্থ__দ্রব্যেব অবস্থাবিশেষ, যেমন 
নুবর্ণদ্রব্য, কটকবুগুলাধি তাহাব পধ্যায। কুগুলাবস্থায় দ্রব্যবপে স্থব্ণ 
সত্তাবান্‌ কিন্থ কটকাবস্থা'ষ উহা অসৎ, এইউবপ অন্তর জানিবে। কাজেই 
সকল দ্রবোরই ভাব ও অভাঁবপতাহেতু সত্ব ও অসত্বেব যৌন্তিকতা। অত:পর 
এই জৈনমতে সন্দেহ হইতেছে-__আ হত মত সিদ্ধ (জৈন মতসিদ্ধ) জীব, 
অজীব প্রভৃতি পদার্থ-_যথোক্তভাবে যুক্তিসিছি কিনা? পূর্ববপন্ষী তাহাতে 
বলেন সঞ্চভঙ্গী ন্তায় যখন উহার সাধকরূপে বর্তমান তখন উহা 
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যুক্তিসঙ্গতই বলিতে হইবে । স্ুত্রকার এই পূর্ববপক্ষীর মতের প্রত্যাখ্যান 
করিতেছেন-_ 

অবতরণিকাভাব্য-টাকা_অথেতি। বৌদ্ধমতনিরাসানস্তবং বৌছে। 
মুক্তকচ্ছঃ উজৈনস্ত বিবস্ত্র ইতি তয়োঃ পৌর্কোত্রর্যেণ দূষণং যুক্তমিতি 
ধীসনিধিলক্ষায়া সঙ্গত্যা প্রবৃত্তিঃ। মা ভূৎ প্রতারকেণ বৌদ্ধমিদ্ধান্তেন 
সমন্বয়ে বিবৌধো জৈনসিদ্ধান্তেন তু স তশ্মিন্ত্ব। তশ্ত খষভভগবদনুযায়ি- 
নাহ্তোপদিষ্ত্বাং। অহিংসাঁদের্ভাদ্পদীযোগ্রব্রতস্ত চ যোগেন প্রীমাণিকত্ব- 
প্রতীতেশ্চেতি প্রার্ধদাক্ষেপঃ। জৈনসিদ্ধান্তোহত্র বিষয়ঃ। স প্রমাণমূলে 
ত্রমমূলো বেতি বীক্ষায়াং প্রমাণমূলত্বং তস্ত বক্ত,ং ততপ্রক্রিয়াং দর্শয়তি 
তে মন্যন্তে ইত্যাদিনা ৷ পদার্থে দ্বিবিধ ইত্যার্দিকং জগদিত্যন্তং বিস্ফুটার্থম্‌। 
তেষু চেতি। অণ,ভিন্নানি পণাণ,পুদ্গলকালেতরাণি জীবধশ্মাধশ্মসজ্ঘাত- 
পুর্দগলাকাশ।[নীতার্থ:। বোধ্যানিতি । তদ্‌্বোধে হি হেয়োঁপাদেয়তা পিধ্য- 
তীতি ভাবঃ। তেঘিতি। প্রাগুক্তশ্চেতনঃ সীবয়বঃ কায়পরিমিতশ্চেত্যেবং 
পূর্ববং কথিতঃ। স্বশাস্ত্রোক্সিতি জৈনগ্রস্থ ইতার্থঃ। সম্যগিতি। সম্যক্‌ 
জ্ঞানং সম্যক দর্শনং সম্যক্‌ চাবিত্রাম। বাগদ্ধেষশূন্যতয়া পদার্থানামবলোকনং 
সম্যক্‌ দর্শনম । আত্মানাত্মবিবেকেন পদার্থানামবগমঃ সম্যক জ্ঞানং। ফল- 
নৈরপেক্ষ্যেণ কন্মণামঘাতিনানন্ুষ্ঠানং সম্যক চারিত্র্যমিতি পতত্রয়ং মুক্তিসাধ- 
নঞ্চেতি রত্ববদুপাদেয়মিত্যর্থঃ | সগ্তভঙ্গিনা ভ্যায়েনেতি। ন্যায়ো যুক্তিঃ। 
কেচিপেনং ন্যায়মেবং ব্যাচক্ষতে | বস্তনং সব্ববিবক্ষাঁয়।ং প্রথমো। ভঙ্গঃ কথ- 
ঞ্িদক্তীত্যর্থ: | অসববিবঙ্ষায়াং দ্বিতীয়ঃ। ক্রমাদুভয়বিবক্ষায়াং তৃতীয়ঃ | 
যুগপছুভয়বিবক্ষায়াং সবালত্বয়োযুগপদ্বক্ত,মশক্যহাৎ চতুর্থ: | আগ্ভচতুর্থয়োঃ 
ক্রমেণ বাঞ্চায়াং পঞ্চমঃ | দ্বিতীয়চতুর্থয়োবিবক্ষীয়াং বষ্টঃ। আগ্দ্বিতীয়- 
চতুর্থানাং বাঞ্ছারাং সপ্টম ইতি। এবমেকতাদিবিরুদ্ধাদ্য়মাদায়ৈষয ন্যায় 
যোজ্য ইতি । ন্যায়নিরন্তানি বাদিনাং সপ্ত মতাণি দর্শরতি সন্মিত্যার্দিনা। 
যদীতি। একাস্ততো। নির্ণীতশ্বরূপতয়েত্যর্থঃ। ন তু দীপে সতি তত্প্রান্থী- 
চ্ছাতন্তাগেচ্ছাভ্যামিত্যর্থ: ৷ অনেকান্তপক্ষে অনিণীতপ্বব্রপত্বপক্ষে ৷  স্ফুটার্থ- 
মন্যৎ। তথাচ বত্তবমান্রং সবািধম্মকমত একএসে ত্রন্ধণি সমহ্বয়ো ন বা 
ইত্যেবং প্রাপ্তে প্রত্যাখ্যাতি-_ 

অবতরণিকা-ভাষ্যের টাকানুবাদ-_'অথ ইত্যাদি অথ-_বৌদ্ধমত 
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'খগ্ডনের পর। বৌদ্ধ সম্প্রদায় ও জৈনের প্রভেদ সামান্যই, বৌদ্ধগণ মুক্তকচ্ছ 
( কাছ! খোলা ) জৈনগণ দিগ্ধর ( বস্ত্রহীন নগ্ন ), অতএব তাহাদের মতের 
'পূর্ববাপরীভাবে খণ্ডন যুক্তিযুক্তই, এইহেত উভয় মতের বুদ্ধিসান্গিধ্যরূপ 
সঙ্গতি দ্বার! প্রবৃত্তি হইয়াছে । জৈনরা আপত্তি করেন বেশ- প্রতারক 
বৌদ্ধ সিদ্ধান্তের সহিত ত্রহ্ম-সমন্বয়ে বিরোধ না হউক, কিন্ত জৈন সিদ্ধান্তের 
সহিত সেই সমন্থয়ে বিরোধ হইবে ১ কেননা, জৈন মত ভগবান খবভদেবের 
প্রদ্বশিত মার্গান্টসারী অহৎ কতক উপদিষ্ট,। অতএব উহার আগ্রবচনত্বূপে 
প্রামাণা । অহিংপা প্রভৃতি তদীয় ধশ্ম ও ভাদ্রমাসে করণীয় উগ্র তথ্মুদ্র 
গ্রহণাদিত্রত তাহাদেন অনুষ্ঠেয় থাকার তাহাঁদেব মতেপ প্রামাণিকত্ব 
( অর্থাৎ বৈদিকত্ববশতঃ প্রামাণ্য ) সিদ্ধই। এইরূপ পূর্বাধিকরণের মত 
প্রতাদাহরণ সঙ্গতি জ্ঞাতবা। এই অধিকরণেও পাচটি অঙ্গ আছে। 
তন্মধ্যে জৈন শিদ্ধীন্ত__বিষয়, পরে তাহ! প্রমাণসিদ্ধ ? অথবা ভ্রাস্তিমুলক ? 
এই সন্দেহে পূর্ববপক্ষরূপে তাহাব প্রমাণমূলকত্ব প্রতিপাদনের জন্য সেই 
মতের প্রক্রিঘনা দেখাইতেছেন-_“তে মন্যন্তে" ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বারা । পদার্থ 
ছুই প্রকার ইত্যাদি হইতে “তদাত্মকমিদং জগত এই পধ্যস্ত ভাষ্বাগ্রস্থ 
স্ম্পষ্ট অতএব ইহার অর্থ অনুল্েখ্য । “তেষু চ অণুভিন্নানি” ইত্যাদি 
অণ,ভিন্নানি অথাৎ পরমীণ.পুদ্গল ও কাল ভিন্ন জীব, ধর্ম, অধর্ধ, ইন্দড্রিয়- 
শরীবসজ্বাতাত্মক পুদ্গল ও আক।শ প্রভৃতি। “মোক্ষোপযোগিতয়! 
বোধ্যান্‌ সপ্তপদাঁথান্‌ ইতি” ইহাদের বোধের ফল জগতে কোন্টি হেয় 
(পরিত্যাজ্য ), আর কোন্টি উপাদের (গ্রহণীয়) তাহার নিশ্চয় হয়, 
ইহাই বপিবাপ অভিপ্রায়। “তেষু ইতি জীবঃ প্রাপ্ুক্তঃ-_পূর্বেে বণিত অর্থাৎ 
জীব চেতন, অবয়বী, শরীরপরিমাণ | 'ম্বশাপ্তোক্তসীধনৈরিতি' স্বশাস্ত্রে_জৈন 
গ্রন্থে বণিত সাধনগুলিদ্বার | যথা__“সমাগ, জ্ঞানেত্যাি'-__সম্যক্‌ জ্ঞান, সম্যক্‌ 
দর্শন, সম্যক্‌ চারিত্--তন্মধ্যে রাগ, দ্বেষ ছাভিয়। সমস্ত পদার্থকে তত্ব বুদ্ধিতে 
দর্শন করাব নাম সম্যক্‌ দর্শন । কোন্টি আত্মা, কোন্টি অনাআ, কি তাহাদের 
গ্রভেদবোধে পরদাথের অবগতি সমক্জ্ঞান-শব্বব|চা। ফল কামনা না 
করিয়। অর্থাৎ নিকামতাবে অথাতি কম্মের অনুষ্ঠান-_ ইহাই সম্যক চারিত্র্য- 
শব্দে বোধ্য। এই তিনটি উতৎক্ট বস্তু ( বতুত্রয়) এবং ইহার] মুক্তির 
সাধন অতএব ইহা বত্বের মত সংগ্রাহ,__ইহাই তাৎপধ্য। “সপ্তভঙ্গিন্যায়েন' 
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ইত্যাদি__ন্যায় অর্থাৎ যুক্তি। কোন কোনও ব্যাখ্যা কর্তা এই ন্যায়কে 
এইরূপ ব্যাখ্যা করেন, যথা-_বস্তর সত্ব-বিবক্ষায় প্রথমভঙ্ষ “ন্যাদস্তি' অর্থাৎ 
কোন প্রকারে আছে, বস্তর অসত্ব-বিবক্ষায় “শ্যান্্রান্তি' অর্থাৎ কোনরূপেই 
নাই, ইহা দ্বিতীয় ভঙ্গ । ক্রমানুসারে উভয়-বিবক্ষায় অর্থাৎ প্রথমে বস্তর 
কথঞ্িৎ সত্ব, পরে কথক অসত্ব এইরূপ বিবক্ষায় তৃতীয় ভঙ্গ ইহাই 
ভ্যাদ্দববক্তব্যঃ-এই ন্যায় ।-__স্তাঁদস্তিচ নাস্তিচ” কোনরূপে আছে আবার 
কোন প্রকারেই নাই, এই এককালে বস্তর সত্বাসত্ব বিবক্ষা করা অশক্যহেতু 
চতুর্থ ভঙ্গ। নম্যাদন্তি নম্তাঁদন্তি চ নান্তি চ' এই উভয়ের যথাক্রমে বিবক্ষা 
থাকিলে পঞ্চম ভঙ্গ । 'শ্টান্নাস্তি' 'শ্যাদস্তি চ নাস্তি চ” এই ছুইটি ভঙ্গের 
বিবক্ষা খাকিলে ষষ্ঠ ভঙ্গ । “গ্যাদন্তি” ন্যান্নান্তি শ্যাদস্তি চ নাস্তি চ' এই 
যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয়, চতুর্থ ভঙ্গের বিবক্ষা থাকিলে সপ্তম ভঙ্গ । এই 
প্রকারে একত্বাদি বিরুদ্ধ অদ্ধয়বাদ লইয়াই উক্ত সঞ্তভঙ্গ-ন্যায় যোজনীয়। 
উক্ত সপ্তভঙ্গি-ন্যায় ছারা নিবসনীয় বাঁদীদিগের মত “সব্বমূ অসত্বম্‌ সদসত্ব- 
মিত্যাি? গ্রন্থদ্বার1 দেখাইতেছেন | “তথাহি যগ্যেকাস্ততো” ইত্যাদি-__একাস্ততঃ 
অর্থাৎ নিণাঁতম্বর্ূপ হওয়ায় । “ন তদীপ্লা-জিহাসাভ্যাম ইত্যাদি গ্রস্থের 
তাৎপর্ধ্য-_দীপ থাকিলে তাহার প্রাপ্তির ইচ্ছ! ও তাহার পরিত্যাগের ইচ্ছা 
দ্বারা । অনেকান্ত পক্ষে অর্থাৎ অনিশ্চিতম্বরূপ পক্ষে । এতদভিন্ন অন্যান্য 
বাকোর অর্থ স্বোধ্য । পূর্ববপক্ষীর সিদ্ধান্ত এই-_বস্তমাত্রেরই সত্তা, অসত্তা, 
সদসত্ব। প্রভৃতি ধশ্ম আছে, আর ত্রহ্ম একম্বভাব, তাহাতে জ্মন্বয় হইবে 
কিনা? এই আশঙ্কার প্রতাখ্যান করিতেছেন__ 


€নকঙ্যমিল সম্ভব!ধি করণ ম. 


শুত্রম নৈকন্িনসম্ভবাঁৎ ॥ ৩৩॥ 


সূত্রার্থ_'ন+__না, তাহা হইতে পারে না অর্থাৎ জৈনোক্ত পদার্থগুলি 
সপ্তভঙ্গী ন্যায়ে স্ব্ূপলাভ করিতে পারে না, কারণ কি? 'একন্িন্সসস্তবাৎ?- 
একম্মিন কোন একটি ধন্মীতে (বস্ততে ) এক সঙ্গে এককালে সত্ব, অসত্ব 
প্রভৃন্তি বিরুদ্ধ ধন্মের সমাবেশ হইতে পারে না ॥ ৩৩॥ 
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গোবিন্বভাষ্যমু-নৈতে পদার্থাস্তেন ন্যায়েনাত্মানমুপলন্ক,ং 
ক্ষমাঃ। কুতঃ? একন্সিন্নিতি। একন্মিন্‌ ধম্মিণি যুগপৎ সন্বাদিবিরুদ্ধ- 
ধ্মসমাবেশাযোগাদেবেত্যর্থঃ | ন হ্যেকং বস্ত্েকদা শৈত্যোষ্যভাগ - 
বীক্ষ্যতে ক্াপি। কিঞ্চ অনেকান্তপক্ষে ত্বর্গনরকমোক্ষাণাং মিথঃ 
সঙ্ীর্ণত্বাৎ ত্বর্গায় নরকহানায় মোক্ষায় চ সাধনবিধিব্যর্থঃ স্যাৎ। 
এবং ঘটাঁদীনামপি তথাত্বাছুদকার্থী বহ্িনা প্রবর্তেত গৃহার্থা তু 
বায়ুনা। ন চ তত্র ভেদস্যাপি সত্বাহুদকাগ্যঘিনো বহ্থযাদিতো 
নিবৃন্তিরপপগ্ঠেতেতি বাচ্যম্‌ অভেদস্যাপি সত্বেন প্রবৃত্তেরপ্যাবশ্য- 
কত্বাৎ। অপি চ নিদ্ধাধ্যা; পদার্থ নিদ্ধীরসাধনানি ভঙ্গ। শির্ধারকে। 
জীবে নিদ্ধারশ্চ ততফলং, সর্বমেতৎ স্যাদস্তীত্যাদিবিকলোপন্যাসেন 
সত্বাসত্বাদিধন্মকতয়াইনিশ্চিতবপুর্ভবেদিতি  লতাতন্তবৎ ক্রট্য- 
মানোহপৌ ন্যায়ঃ। কিমস্য পরীক্ষয়া ? ॥ ৩৩ ॥ 


ভাব্যানুবাদ্-_জৈনর! যে সকল পদার্থের উল্লেখ করিয়াছেন, সেগুলি 
সপ্তভঙ্গী-ন্যায়বলে ম্বরূপ লাভ করিতে সমর্থ নহে । কারণ কি? উত্তব-_ 
“একক্মিন্লিত্যাদ'_-কোন একটি ঘটপটাদিধন্সীতে ( পদার্থে) এককালে সত্ব, 
অসত্ব প্রভৃতি বিরুদ্ধ ধশ্শ থাকিতে পারে না, এই জন্যই । কথাটি এই-- 
কোন একটি বস্তু যখন শীতল থাকে, তখন হা! উষ্ণ হইতে কুত্রাপি দেখা 
যায় না। অতএব এককালে বিরুদ্ধ ধশ্ম ছুইটির সমাবেশ হইতে পাঁরে ন1। 
আর একটি দোঁষ সৎ কি অসৎ-_ভাব কি অভাব এইবপ স্বরূপের অনিশ্যয়তা 
থাকিলে স্বর্গ, নরক ও মুক্তির পরস্পর মিশ্রণহেতু স্বর্গের জন্য, কি নরকের 
নিবুত্তির জন্য অথবা মুক্তিব পথরূপে কোন সাধনেরই বিধান সার্থক নহে, 
সমস্তই ব্যর্থ হইয়া পড়ে । এইরূপ একত্র সত্বাদিব সমাবেশে ঘটাদিও 
সদসতন্বরূপ হইয়া]! পড়িবে, তাহাতে ক্ষতি এই-_-লোকে জল আনিবার 
প্রয়োজনে অগ্নি আনিবে, গৃহের প্রয়োজনে বাঁধুতে চেষ্টা করিবে, ষেহেতু 
সর্বত্রই অনিশ্চয়। যদি বল, তাহা হইবে কেন? ঘট ও বহর ভেদ 
যখন আছে, তখন জলার্থী ব্যক্তির বহ্ছি প্রভৃতি হইতে নিবৃত্তি হইবেই, 
ইছাও বলিতে পার না, যেহেতু ভেদের মত অভেদও তো আছে, অতএব 
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ঘট ও বহর অভেদবশতঃ বহ্ছিতে প্রবৃত্তির আপত্তি সঙ্গতই হইবে । আরও 
একটি কথা নির্ধারণীয় পদার্থ সমুদায়, নির্ধারণ করিবার উপায়গুলি, সগ্তভঙ্গ, 
নির্ধারণকারী জীব এবং নির্ধারণরূপ ফল অর্থাৎ প্রমেয়, প্রমাণ, প্রমাতা, 
প্রমিতি, যুক্তি এগুলি সমস্ত ন্ঠাৎঅস্তি” কোনরূপে আছে, আবার ্্যান্নাস্তি” 
কোনরূপে নাই ইত্যাদি বিরুদ্ধ দুই দুই পক্ষের উপন্যাস ছ্বাবা প্রদশিত 
সত্তা ও অসত্তা ধশ্মবিশিষ্ট হওয়ায় অনিশ্চিতস্বপই হইতেছে স্থতরাং 
উর্ণনাভের স্ত্রের মত অতি ছিছৃর অর্থাৎ অতীব ভঙ্গশীল এ ন্যায়, তবে 
আর তাহার পরীক্ষায় প্রয়োজন কি? ॥ ৩৩ ॥ 

সৃন্সম। টাকী_ নৈকম্মিন্নিতি। একনম্মিন পবমাথরূপবস্তনি সত্বাসত্বাদি- 
মিথোবিরুদ্ধধম্মযোৌগাঁদনেকরূপংৎ তদিতার্থঃ। যদস্তি তদক্তেব ন তুনাস্তি। 
যন্নান্তি তন্নাক্ত্যেব ন ত্বস্তি। যন্নিত্যং তন্নিত্যমিতি সব্বাতাপগতমনুভূতঞ্চেদম্‌ | 
তন্মতেহপি প্রপঞ্চশ্য বস্ুভুতত্বাৎ নানেকবপত্বম্‌। একন্মিন্নিতি দেবদত্তাদৌ 
ঘটাদৌ বৈকবর্থনীত্যার্থ:। কিঞ্চেতি। সম্কীর্ণত্বাৎ মিশ্রিতত্বাৎ। তথাত্বান্মিথো 
মিশ্রিতত্বাৎ। বহ্িনেতি। বহ্ৌ ঘটোহপি কথঞ্চিদস্তীত্যখঃ | বাধুনেতি। 
বায়াবপি কাষ্ঠেষ্টকাদি কথঞ্চিদশ্তীত্যর্ঃ। ন চ তত্রেতি। বহ্ৌ কথঞ্চিদ্‌- 
ঘটভেদোহুস্তি বায় চ কাঁষ্ঠাদিভেদ ইত্যর্থঃ। অভেস্তাগীতি । বন 
ঘটাভেদ: কথঞ্চিদস্তি বায়ো চ কাণ্ঠান্যতেদ ইত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥ 

টাকান্ুবাদ-_-“নৈকন্সি্লিত্যাদি” শত্রের টীকা--একম্মিন__ পরমার্থতঃ 
একন্বরূপ বস্তৃতে সত্্, অসব্র প্রভৃতি পরম্পর বিরুদ্ধ ধশ্মযোগে উহা! অনেকরূপ 
হয়, এই অর্থ । কথাটি এই-__যাহা আছে অথাৎ সৎস্বর্ূপ তাহ। সৎস্বরূপই 
থাকিবে, তাহা নাই ভইতে পারে না। আবার যাহা নাই অর্থাৎ অসৎ- 
স্বব্ূপ, তাহা নাই-ই অসবন্বব্ূপই) তাহা আছে ইহ আব হয় না। যাহ] নিত্য 
তাহা চিবদিনই নিত্য, ইহা সকলেরই স্বীকৃত এবং অন্তভূত। তাহাদের 
€ জৈনদের ) মতেও জগৎ প্রপঞ্চ বস্ভৃত, তাহা অনেকরূপ হইতে পারে না। 
“একনম্মিন্‌ ধশ্মিশি” ইত্যাদি দেবদন্তা্দি একই ব্যক্তিতে অথব। ঘট প্রভৃতি একই 
পদার্থে বিরুদ্ধ নানা ধশ্ম থাকিতে পারে না, ইহাই অর্থ। “কিঞ্চ অনেকান্ত- 
পক্ষে ইত্যাদি “মিঃ সঙ্কীর্ণত্বাৎ, স্বর্গ, নরক, মুক্তির পরস্পর মিশ্রণহেতু। 
“ঘটাদীনামপি তথাত্বাং__ঘটাদি পদার্থেও পরস্পর মিশ্রণহেতু । “বহছিন। 
প্রবর্তেতেতি তাহার অর্থ __বহ্িতেও ঘট কোন প্রকারে অর্থাৎ অভেদবাদে 
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আছে। "গৃহার্থা তু বাষুনা” ইতি-_তাহার তাৎপর্ধয-_বাযুর মধ্যে গৃহোপকরণ 
ইট, কাঠ প্রভৃতি কোনওরপে আছে । “নচ তর ভেদস্তাপি সত্বাৎ ইতি-_- 
অর্থাৎ কোনওরূপে অগ্রিতে ঘটভেদ আছে, বাঁযূতেও কাষ্ঠ প্রভৃতির ভে্দ 
আছে। “অভেদশ্যাপি সত্বন' ইতি__অর্থাৎ বহতে ঘটের অভেদ্দ এক প্রকারে 
আছে, বাধুতেও কাঁ্ঠ ইষ্টক প্রভৃতিব অভেদ কোনও প্রকারে আছে ॥ ৩৩। 

সিদ্ধান্তকণা-_এক্ষাণ জৈনমতাবলম্িগণেব মতেব দোঁষ প্রদর্শন করা 
হইতেছে । জৈনমতে পদার্থ দুই প্রকাব। জীব ৪ অজীব এই দুয়ের 
মধ্যে জীব সচেতন, দেঁহপরিমাণ এন* অবযব-সহিত * অজীব পাচ প্রকার 
যথা £_-ধশ্ম, অধশ্ম, পুদ্গল, কাল ও আকাশ । উহাদদেব মতে জীবের 
মুক্তিমার্গোপযোগী সঞ্ত পদার্থ অঙ্গীরুত হইযাঁছে। এ সাত প্রকার পদার্থ 
যথা-_-জীব, অজীব, আশ্রব, নিজব, সঙ্গব, বন্ধ ও মুক্তি। জনগণ সপ্তভঙ্গী 
হ্যাষের দ্বাবা সমস্ত পদার্থ স্বাপন কবেন। সেই সপূভঙ্গী ন্যাষ যথা-_ 
(১) যদি থাকে, তবে আছে, (২) যর্দি না থাকে তবে নাই » (৩) যদি 
কোন মতে থাকে, তাহ' হইলে তাহ] অবক্তবা ১ (৪) যদি কোন প্রকারে 
থাকে, তাহা হইলে আছে কিংবা নাই, (একসঙ্গে সত্তা ও অসত্তা ) 
(৫) যদি কোন মতে থাকে, তাহা হইলে আছে, কিন্ত তাহ! আবাব 
বাক্যেব অশোচর , €৬)যদি কোন মতে না থাকে, তবে উহা নাই এবং 
বাক্যের অবিষয ১ (৭) কোনবপে আছে, তবে মাছে, যদি কোন মতে নাই, 
তবে নাই, কিন্ত কোনৰপে বন্তব। নহে । এই বিষষে বিস্তারিত বর্ণন 
ভাষ্কে ও টীকায দ্রষ্টবা। 

এক্ষণে সংশয হইতেছে যে, এই জেনমতশিদ্ধ জীবাদি পদার্থ যুক্তিসিদ্ধ 
কিনা? ততুন্তবে সুত্রকাব বর্তমান শত্রে বলিতেছেন যে, না, তাহা হইতে 
পাবে না। কোন একটি বপ্ততে এককালীন একসঙ্গে বিরুদ্ধ ধশ্মের সমাবেশ 
হইতে পাবে না। যেমন এক বগ্ততে এক সমযে শীত ও উষ্ত উভষ থাকিতে 
পাবে না। আবাব অনিশ্চিত সত্ব বা অসত্ব পক্ষেও ন্বর্গ, নরক ও মুক্তির 
প্স্পব সংমিশ্রণহেতু ত্বর্গের উদ্দেশে, কিংবা নরকেব নিবৃত্তিপে অথবা 
মুক্তির নিমিত্ত কোন সাধনেব বিধানই সার্থক হয না, সবই বার্থ হইযা 
পড়ে। আর উহাদের মতে সপ্তভঙ্গী ন্তাষাঁবলম্বনে উভয পক্ষের উপন্যাসের 
দ্বারা পদার্থ সমূহ সত্তা ও অসত্তা-ধর্শবিশিষ্ট হওয়ায় উহা অনিশ্চিতই 
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হইতেছে । অতএব উর্ণনাভের শ্ুত্রের ন্যায় এ সগ্তভঙ্গী-ন্যায় আপনা 
হইতেই বিচ্ছিন্ন হইয়া! পড়িতেছে, উহার পরীক্ষারই আবশ্যকতা দেখ যায় না। 
প্রীমন্ভীগবতে পাই,__ 

“যদ্যন্নিকক্তং বচসা নিরূপিতং 

ধিয়াক্ষভিবরবা মনসোত যস্থয | 

মাতৃৎ স্বৰপং গুণরূপং হি তত্তৎ 

স বৈ গুণাপায়বিসগলক্ষণঃ ॥ 

যস্মিন যতো! যেন চ যস্য যশ্মৈ 

যদ্‌ যো যথা কুকতে কাধ্যতে চ। 

পবাবরেষাং পরম প্রাক প্রসিদ্ধ 

তদক্র্গ তদ্ধেতৃবণন্যদেক্ম ॥৮ ( ভাঃ ৬1৪1২৯-৩০ )॥ ৩৩॥ 


অবতরণিকাভাব্যম-_অথাক্সনো দেহপরিমাণত্বং প্রত্যাচষ্টে__ 


অবতরণিকা-ভাব্যানুবাপ--অতঃপব জৈনসম্মত আত্মার দেহসম 
পরিমাণত্ব খণ্ডন করিতেছেন-__ 


হুত্রম. এবং চাত্নাকাঁৎ সম. ॥ ৩৪ 


সুত্রার্থ_“এবং'_এই প্রকার অর্থাৎ যেমন একধশ্্ীতে সব, অসন্ব প্রভৃতি 
বিরুদ্ধ ধশ্মের সমাবেশে দোষ হইতেছে, সেইরূপ “আত্মীকাত্ন্সাম” আত্মারও 
পর্ধ্যাপ্তি অর্থাৎ পূর্ণ তার অভাব হইয়া! পড়ে ॥ ৩৪ ॥ 


গোবিন্দভাষ্যম-_যখৈকনম্মিন্‌ সত্বাসত্বাদিবিরুদ্ধধন্মযোগো দোষ 
এবমাত্মনোহকাতন্যঞ্চ স)। তথাহি। দেহপরিমাণো। জীব ইতি মনৃতম্‌। 
তস্য বালদেহপরিমিতস্য যুবাদিদেহে পর্য্যাপ্তির্ন স্যাৎ। মনুষ্যদেহ- 
পরিমিতস্য তস্যাদৃষ্টবিশেষলন্ধে করিশরীরে চ তথা সর্ববাঙীণসুখছুঃ- 
খানুপলম্তশ্চ পুনম শকদেহেহনমাবেশশ্চেতি ॥ ৩৪ ॥ 


ভাব্যানুবাদ- যেমন একধন্মীতে বিরুদ্ধ সত্ব ও অসব্ব, নিত্যত্ব, অনিত্যত্ব 
- বিরুদ্ধ ধন্মদ্য়ের সম্বন্ধ দোষ, এই প্রকার দ্েেহপপিমাণ আত্মা বলিলে 
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“তাহার অসম্পর্ণতারপ দোষ হয়। কিরূপে? দেখাইতেছি-_জৈনমতে 
দেহপরিমাণ বিশিষ্ট জীব, সেই জীবাত্মা! বালকের দেহে থাকিয় বালকদেহ- 
পরিমিত হইবে, বখন সেই জীবাত্মা যুবার দেহে উপনীত হইল, তখন তাহার 
সেই যুবকেব দেহে পৃন্তি হইল না, যেহেতু ক্ষুদ্র পবিমাণের তদধিক বৃহ 
পরিমাণ বস্তব মধ্যে ব্যাপ্তি হয় না অর্থাৎ কতকগুলি দেহাবয়ব আত্মশূন্ত 
হইযা পডে। এহরূপ মনুষ্যদেহ পবিমিত জীবাত্মবা অদষ্টবিশেষবশতঃ তস্তি- 
শরীব প্রাপ্ত হইলে তাহাতেও সেই জীবাত্মার ব্যাপ্তি হইল না । তাহাতে 
ক্ষতি এই-_সর্বাঙ্গবচ্ছেদে স্থখছুঃখেব উপলব্ধির অভাব ঘটিযা পড়ে, 
যেহেতু আত্মাহ স্থখদুঃখ উপলব্ধি কবে, শবীরেব যে অংশে আত্মা নাই 
সেই অণশে সৃখছুঃখাদি জন্মিলেও তাহার ভোগ না হউক, এই আপত্তি 
হয়। আবাব মশকদেহ প্রাপ্ত হইলে মনুষ্যদেহপবিমাণ জীবাজ্সাব তথায 
অবাস্থতির স্থান হইল না, এই আপত্তিও হয ॥ ৩৪ ॥ 

সুহ্মম। টাকা _যথেতি। পর্ধ্যাপ্তিবিতি। পূর্ণতা ন স্তাৎ কেচিৎ 
দেহাবযবা নিবাত্রকাঃ স্থ্যবিতিভাবঃ। অসমাবেশশ্চেতি । কেচিদাত্মাবযবা 
উর্বরিতীঃ স্থাঃ। তেন দেহপরিমিতত্বক্ষতিবিত্যাশযঃ ॥ ৩৪ ॥ 

টাকানুুবীদ__যথেত্যাদি ভাঁবা_-পধ্যা্চি: অর্থাৎ পূর্ণতা-সর্বাঙ্ব্যাপ্তি 
হইবে না। কথাটি এই--_দেহের সকল অংশে আত্মা স্থিতিলাভ না করায় 
মেই মেই অংশগুপি আত্মশূন্ত হইঘা পড়িবে । “মশকাদিদেহে অসমাবেশশ্চ' 
ইতি--মশকর্দেহে মনুষ্যদেহপরিমাণ আত্মার অব্যবগুলি অবকাঁশহীন 
হইযা পড়িবে। তাহাতে আত্মার দেহপবিমিতত্খের হানি ঘটিল--এই 
অভিপ্রা ॥ ৩৪ ॥ 

সিদ্ধাস্তকণা__জৈনমতে ষে আত্মার দেহপরিমাণত্ব বল। হইযাছে, 
তাহাও খণ্ডন করা হইতেছে । হ্যত্রকার বর্তমান স্তরে বলিতেছেন যে, 
একই ধর্মবিশিষ্ট বস্তুতে যেমন সত্ব ও অসত্ব প্রভৃতি বিরুদ্ধধশ্মের সমাবেশ 
দোঁষাবহ, সেইবপ আত্মার অপধ্যাপ্তিও দোষযুক্ত । জীবাত্মাকে শরীব- 
পরিমিত বলিনে বালকদেহ-পরিমিত জীবের যুবাদি-শবীরে পধ্যাঞ্তি ঘটে 
না। মানব পরিমিত জীব হস্তিদেহ প্রাঞ্ হইনে তাহাব তথাষ সর্বাঙ্গীন 
কুখ-ছুঃখের উপলব্ধি হয় না, আবাব মশকাদিব দেহে সমাবেশের 
অভাব ঘটে । 


৩২৩ বেদাস্তন্ৃত্রম্‌ ২।২।৩৫- 
শরমস্ভাগবতে পাই,-- 
“নাত্মা জজাঁন ন মরিম্ততি নৈধতেহসৌ৷ 
ন ক্ষীয়তে সবনবিদ্যাভিচারিণাং হি। 
সর্বত্র শশ্বদনপাযুপলব্ধিমাব্রং 
প্রাণো যথেন্দ্রিষবলেন বিকল্লিতং সৎ ॥৮ (ভাঃ ১১।৩।৩৮ ) 
শ্রীল চক্রবন্তিপাদেব টাকা পাই--“আত্ম। শুদ্ধজীবো ন জজান ন জাত 
ইত্যাগ্ো বিকাবো নিষিদ্ধ: ন মরিষ্যতীত্যন্তঃ ষ্:| জন্নাভাবাদেব তদন্তরা- 
ভ্িতালক্ষণোহপি বিকাবো দ্বিতীযঃ। নৈধতে ন বদ্ধত ইতি তৃতীষঃ। 
বুদ্ধাভাবাদেব পবিণামোহপি চতুর্থঃ। নক্ষীযত ইতাপক্ষষ ইতি পঞ্চম£ঃ। হি 
যম্মাদ্বাভিচারিণামাগমাঁপাষিনাং বালযুবাদিদেহানাঁণ দেবমন্তম্যাদিদেহানাং বা 
সবনবিৎ তন্তৎকালদ্রষ্টা, ন হ্াবস্থাবতাং দ্রষ্টা তাবস্থ্বো ভবতীতি ভাবঃ ॥৮ ॥৩৪1 


শুত্রমূ-_ন চ পধ্যায়াদপ্যবিরোধে বিকারাদিভ্যঃ ॥ ৩৫ ॥ 


সূত্রার্থ_জীবেব আলন্ত শবষণ, স্বওবা” বালক বা যুবাদি যে দেহই 
প্রাপ্ত হউক অথনা ভস্তা-অশ্বাদি মে দেহহ গ্রহণ করুক পর্ধযায় অর্থাৎ 
ক্রমানুসারে অবযুদ্ন অপগম, অপচষ ৪ উপচযবশ-ঃ সেই সেই দেহপবিমাণ- 
অক্ষুপ্ন থাকিবে, এই মদ্ি বল, তাহা সঙ্গত ভুতবে না, যেহেতু, “বিকারা- 
দিভ্যঃ' তাহা হইলে জীবের াবকার তইল এবং অনিত্যতাও অপবিহার্ধ্য 
হইযা পড়িল, "তদভিন্ন ক্ুত কর্শেখ হানি ও অরুত কশ্মের আগম দোবও জন্মে, 
স্বতরাং এ উন্চি অপ ন॥ ৩৫ ॥ 


গোবিন্দভাষ্যম্‌_ নন্বন হ্াবঘবপা জীবস্য বালযুবাদিদেহান্‌ 
করিতৃরগাদিদেহান না ভজতঃ ব্রমাদবয়বাপগমো পগমাভ্যাং বৈপরী- 
ত্যেন চ তন্তদ্দেহপবিমি তত্বনধিকদ্ধমিতি চেন | কুতঃ ? বিকাবাদিভ্যঃ | 
তথা সতি জীবে বিকারানিত্যতা প্রসঙ্গাং । কৃতহান্যক তাভাগমাভ্যা- 
ঞ্চেতি যৎকিঞ্চিদেতং | যন্ত, মুক্তিকালিকেন দেহাঘটিতেন নিত্যেন 
পরিমাণেন বিশিষ্টে জীবে ন বিকারাদিবিতি বদন্তি তচ্চ মন্দম্‌। তস্য 
জন্যন্বাজন্য হসত্বাসত্বাদিবিকলৈ; স্থৈর্ধযাসম্তবাৎ ॥ ৩৫ ॥ 


২২1৩৫ বেদাস্তস্ত্রম ৩২১ 


ভাঙ্কানুবাদ-_-বেশ, উক্ত আপত্তির সমাধান এইরূপে হইতে পারে, 
যেহেতু জীব অনন্ত অবয়বসম্পন্ন, সেই জীব যদি বাণক-যুবাদি শরীর 
গ্রহণও করে অথবা হস্তী-অশ্বাদিদেহ প্রাপ্ত হয়, তাহ] হইলেও যুবাদি 
শরীর-গ্রহণস্থলে পূর্ন্বশরীরের অবয়ব নাশ এবং যৌবন শরীরে অবয়বের 
উপচয় দ্বারা, করিতুরগাদি শরীর-গ্রহণস্থলে অবয়বের বৃদ্ধি ও পূর্ববদেহের 
অবয়ব নাশ দ্বারা সেই সেই ধৃতদেহ-পরিমাণ অক্ষুগ্রই আছে, এই যদি বল, 
তাহ] নহে। কি জন্ত? তাহা বণিতেছি--“বিকারাদিভ্য, অর্থাৎ এবরপ 
অবয়বের অপগম, উপচস্ব প্রভৃতি স্বীকার করিলে জীবাত্বার সবিকাঁরত্ হইয়। 
পড়ে এবং অনিত্যতা স্বীকার করিতে হয়। তদ্ভিন্ন পূর্বশরীরে কৃতকম্মের নাশ 
ও পরশরীরে অরৃত করনের আপত্তিও হয়। স্তরাং এ সমাধান অপার । 
আর যে কেহ কেহ বলেন-__মুক্তিকালে জীবের পরিমাণ দেহাঘটিত সতরাং 
নিত্য ( উপচয়-অপগমরহিত ), তদ্ধিশিষ্ট জীবে বিকারাদি হয় না, এই মতও 
হেয়; যেহেতু মুক্তিকাপিক পরিমাণকে জন্য স্বীকার কৰিলে তাহার 
স্থিরত্ব বপিতে পারা যাইবে না, আবার অজন্যত্ব বল! ষাঁয় না, কারণ 
তত্পরিমাণ-বিশিষ্ট দেহ আসিল কোথা হইতে? এইরূপ এ পরিমাণ সং 
কি অসৎ, এই উভয়প্রকর-মধ্যে কোনটিই সঙ্গত হয় না; অতএব স্থির- 
পরিমাণ অসঙ্গত ॥ ৩৫ ॥ 

সুন্মম। টাক1-আশঙ্কা সাধত্তে ন চেতি। বৈপরীত্যেন চেতি। অবয়ব 
বোপগমাপগমাভাাঞ্চেতার্থঃ। কৃতেত্যাদি পঞ্চমান্তম। যেন পুংসা কম্ম 
কৃতং তশ্য বিনাশে তৎকম্মণস্তত্র হানি; তৎ্ কম্ম যত্র ফলমপ্পয়েৎ তশ্তারুতং 
কক্মীভ্যাগতমিতার্থঃ। তশ্তেতি । তন্য মুক্তিকালিকপরিমাণস্যা কথক্চিজ্ন্য- 
্বাগ্যক্গীকারে স্র্ধ্যং সগ্াবয়িতুৎ ন শক্যং তবতেত্যর্থঃ | কিঞ্চ মুক্তিকালিক; 
পরিমাণং পরমাণুবূপং বিভুক্ধপংৎ বেতি ন শক্যং নির্পেতুৎ তথ্প্রমাপকদেহা- 
ভাবাৎ। ততশ্চ তশ্ঠাপানবস্থিতিপরিতি ॥ ৩৫ ॥ 

টাকানুবাদ-_স্ত্রকার আশঙ্কা করিয়া তাহার নিরাকবণ করিতেছেন-_ 
“ন চ পর্ধযায়াদিত্যাদি' সুত্র দ্বারা । ভাষ্াস্থ “বপরীত্যেন চ" ইতি অর্থাৎ 
অবয়বের উপগম ও পূর্ববাবয়বের অপগম এই ছুইটি দ্বারা । “কৃতহান্যকতা- 
ভ্যাগমাভ্যাঞ্চ এই পদটি পঞ্চমী বিভক্তিযুক্ত । ইহার তাৎপধ্য-__যে পুরুষ 
কশ্ম করিয়াছে সেই পুরুষের বিনাশ হইলে সেই পুরুষকৃত কন্মের তাহাতে 

২১ 
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বিনাশ হইল। সেই কম্ম যে পুরুষে ফল জন্মাইবে তাহার মেই অকৃতকণম্ম 
তথায় আমিল। “তন্য জন্যত্বাজন্ত্বেত্যাদি তশ্য-__অর্থাৎ মুক্তিকালীন দেহ 
পরিমাণের কোনরূপে জন্যত্ব কি অজন্যত্ব স্বীকার করিলে জীবের স্থিরত্ব 
কল্পনা করিতে আপনি পারিবেন না। আর এক কথা- মুক্তিকালে জীবের 
পরিমাণ পরমাণুস্বরূপ অথবা বিভুম্বর্ূপ ইহাও নির্ণয় করিতে পারা 
যাইবে না, কারণ পরিমাণসম্পন্ন দেহ তখন নাই। অতএব ইহাঁও 
অব্যবস্থী ॥ ৩৫ ॥ 


সিদ্ধান্তকণা বর্তমান স্তরে স্ুত্রকার বলিতেছেন ধে, জীবের অনন্ত 
অবয়ব স্বীকার পূর্বক বালক ও যুবাঁদি শরীর কিংবা হস্তী-অশ্বাদির শরীর, 
যাহাই গ্রহণ করুক, পধ্যায়ক্রমে অবয়বের অপগম, উপগম অথাৎ অপচয় ও 
উপচয়রূপ বৈপরীত্য দ্বারা সেই সেই দেহপরিমিতত্বের সামগ্তন্ত জ্ঞাণ করা 
অর্থাৎ আত্মা পধ্যায়ক্রমে ক্ষুদ্ধ ও বুহৎ্ হয়, ইহা বলা সঙ্গত হয় না বা 
ইহার দ্বার] পূর্বেবোক্ত বিরোধের পরিহারও হয় না। কারণ তাহা হইলে 
আত্মার বিকারশীলতা ও অনিত্যতা 'অপরিহাধ্য হইয়া পড়ে। তদ্ব্যতীত 
পূর্বশকীরে কৃতকশ্মের নাশ ও পরশরীরে অঞ্ৃত কন্মের আগম এই 
আপন্তিও আসে । স্থুতরাং এই মত অসার । 


প্রমদ্ভাগবতে পাই» 
“নিত্য আত্মাব্যয়ঃ শুদ্ধঃ সর্ববগঃ সর্ববিৎ পরঃ। 
ধন্তেৎসাবাত্মনে! লিঙ্গং মায়য়া বিশ্থজন্‌ গুণান্‌ ॥” (ভাঃ ৭২২২ ) 


অর্থাৎ আত্মার মুত্যু নাই, উহা নিত্য। অপক্ষয়শূন্য, শিম্মল, সর্বগত, 
সর্বজ্ঞ এবং দেহাদি হইতে ভিন্ন, আত্মা শ্বীর় অধিগ্যা-দ্াঝা লুক্্ শীতে 
স্থথ ও ছুঃখ প্রভৃতি ভোগ করে। 


আরও পাই) 
“জন্মাদয়প্ত দেহন্য বিক্রিয়া নান: কচিৎ। 
কলানামিব টনবেন্দোমুতিহ্তি কু্ুরিব ॥” 


(ভাত ১০৫৪।৪৭ )॥ ৩৫॥ 


অবতরণিকাভাষ্যম-_মথ জৈনাভিমতাং মুক্তিং দূবয়তি_- 
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অবতরণিকা-ভাস্তানুবাদ-_অত:পর জৈনাভিমত মুক্তিতে দোষারোপ 
করিতেছেন 


হৃত্রম_ অন্ত্যাবস্থিতেশ্চোভগ়নিত্যত্বাৰবিশেষাৎ ॥ ৩৬ ॥ 

সূত্রার্থ_জীবের অন্তক।লীন অবস্থিতি ও জৈনোক্ত মোক্ষাবস্থা অভিন্ন, 
উভয়ের কোনও প্রভেদ নাই অর্থাৎ সংসারী অবস্থা হইতে কোনও বিশেষত্ব নাই 
অতএব এ জৈনসিদ্ধাস্ত ঘুক্তিসিদ্ধ নহে ; কিরূপে অবিশেষ ? “উভয়নিত্যত্বাৎ, 
যেহেতু উভয়ই নিত্য অর্থাৎ সর্বদা উদ্ধ'গতি ও লোকশূন্য আকাশে 
শিরাশ্রয়ভাবে স্থিতিকে তোমরা মুক্তি বলিয়াছ এবং এঁ ছুইটিকে মুক্তি 
স্ববূপছেত্ত নিত্য বৃপিয়া স্বীকার কবিয়াছ ॥ ৩৬। 

গোৌবিন্দভাষ্যম্‌-__ন চেতান্ুবর্ততে । অস্ত্যাবস্থিতেম্মোক্ষাবস্থা- 
য়াশ্চাবিশেষাং। সংসারাবস্থাতো বিশেষাভাবান্ন যুক্তো জৈন- 
সিদ্ধান্তঃ। অবিশেষঃ কুতঃ ? উভঘ্নেতি ৷ সদেশদ্ধগতিরলোকাক'শ- 
স্থিতিন্চ মুক্তিরুক্তা তয়োরুভয়োমুক্তিত্বেন নিতাত্বাঙ্গীকারাৎ। ন 
হি সাদোদ্ধং গচ্ছনিরাশ্রয়তয়া বা তিষ্ঠন কশ্চিং সুখী ভবতি। ন 
চ সদেহনা তথাতং ছুখোয় ন তু নিদদেহসোতি বাচাম। তদাবয়বস্য 
চ দেহবন্ভারবত্বাৎ। নচসাসাচ নিতোতি শকাং বক্তং ক্রিয়াত্বেন 
বিনাশধেীব্যাং। তক্মাত্চ্ছমেতটজ্জনমতং হাসপাটবমবগাহয়তি 
লোকানিতি। এতেন বিশ্বং সদসন্ডিন্নম ওপনিষদমপি ব্রহ্ম সব্ব- 
শব্দাবাচ্যসিতাদিবিরুদ্ধং জল্পন জৈনসখো মায়ী চ দৃষিতঃ ॥ ৩৬॥ 

ভাষ্যানুবাদ-_এই সুত্রে 'ন ৮" এইটির অন্তবুত্তি জানিবে। এঅস্ত্যাবস্থিতি, 
মৃত্যুকালীন অবস্থানও ( জৈতনাক্ত ) মোক্ষাবস্থার কোনও প্রভেদ নাই অর্থাৎ 
সাংসারিক অবস্থা হইতে ভেদ না থাকায় জৈনদের সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত নহে । কিসে 
অবধিশেষ হইল? ইহার উত্তরে বলিতেছেন-__সর্ববদা উদ্ধগতি ও লোবশূন্য 
আকাশে স্থিতি এই উভয়কে তোমরা] মুক্তি বলিয়াছ, উহা৷ মুক্তিম্বূপ হওয়ায় 
সেই উভয়েরই নিতাত্ব স্বীকৃত হওয়ায় উহা সঙ্গত হইতেছে না, যেহেতু উদ্ধে 
গমনকারী অথব। নিরাশ্রয়ভাবে স্থিতিকারী কেহই স্থখী হয না। যদি বল, দেহ 
লইয়! উর্ধে গমন ও নিরালগ্ন আকাশে স্থিতি ছুঃখেব কারণ হইতে পারে, 
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দ্বেহহীনের তাহ। ছুঃখের কারণ হইবে কেন ? এ-কথাও বলিতে পার না, যেহেতু 
তৎ্কালে দেহ না থাকিলেও দ্বেহাবয়বগুলি কথঞ্চিৎ থাকে, তাহা হইলে 
দেহের মত দেহাবয়বগুলি ভারভূত, স্থতরাং তাহা লইয়! উদ্ধ'গতি ও শৃন্যে- 
স্থিতি দুঃখের কারণ হইবেই। আর এক কথা--সেই উদ্ধ'গতি ও লোকশুনা 
আকাশে স্থিতি--এ-গুলি নিতা বলিতেও পার না, কারণ এই দুইটি ক্রিয়া- 
ত্বব্ূপ, তাহা হইলে অবশ্য বিনাশশীল,,অতএব জৈনসিদ্বান্ত ভ্রমমূলক অতি- 
তুচ্ছ, কেবল লোকের হাঁস্তেরই কারণ । এতদ্বারা বিশ্ব নও নহে অসৎ নহে, 
উভয়-ভিন্ন এবং উপনিষত-প্রতিপাগ্য ত্রহ্মও সর্ব শব্দের বাচা নহে ইত্যাদি 
বিরুদ্ধবাদী জৈনসখা ( জৈনসদৃশ ) মাঁয়াবাদীর সিদ্ধান্থও খণ্ডিত হইল | ॥৩৬॥ 

সুম্মম] টাকা _অন্তাবস্থিতেরিত্তি। তথাত্বমিতি সদৌগ্ধগমনং নিরা- 
শ্রয়তেনাবস্থানকেত্যর্থঃ | তে? মুক্তাবপি দেহবদিতানেনাত্মাবয়বেব কথঞ্চিৎ 
স্থৌল্যং গুরুত্বঞ্চান্তি। দেহাবয়বাশ্চ কথঞ্চিৎ সন্তীতুাক্তম। ন চ সেতি। 
সা সদোঞ্থগতি:। সা তলোকাকাশস্থিতিরিত্যথঃ | তথাচ শ্রমমুলেন জেন- 
সিদ্ধান্তেন ন শক্যঃ সমন্বয়ো শিরোদ্ধংমতি। বন্তুখষভান্ঠযা ঘি তস্ট্যো- 
পাদেয়ত্বে কারণমুক্তৎ তত্র পূর্ববদেব সমাধানম্‌। তচ্চ পাঠকাদবগন্তব্যম্‌ ॥৩৬। 

টাকানুবাদ-_“অন্থ্যাবস্থিতেঃ ইত্যাদি সুত্রে থাহমিত্যাধি” ভান্ব-ন চ 
সদেহন্য তথাত্ম-দেহধারীর তথাস্বরূপ অর্থাৎ সদা উদ্ধগমণ এ নিরাশ্রয়- 
ভাবে অবস্থান। তর্দা অর্থাৎ ঘুঞ্তিতেও, “দেহবদ্ভারবত্বাৎ্ হতি দেহবৎ 
এ-কথাঁয আত্মার অবয়বগুলিতে কিছু সুলতা ও ভাগবন্তা আছে । যেহেতু 
তোমরাই বশিয়াছ-_-“দেহাবযবগুলি কথঞ্চিৎ থাঁকে'। "ন চ সা সা চেতি'_ 
প্রথম “সা” অর্থাৎ শদ] উদ্ধগ্তি, দ্বিতার “সা অগা লোকশূন্ত আকাশে 
স্থিতি। অতএব শিদ্ধান্ব-এই ভ্রমমূপক জন সিদ্ধান্ত ছারা সমগ্থয়েব বিরোধ 
করিতে পারাযায় না। তবে যে খষভদেবের মতানুধারত্ধ নিবন্ধন জৈন 
সম্প্রদায়ের উপাদেয়ত বলা হইয়াছে, উহা সমাধান লৌদ্ধ সম্প্রদায়ের 
মত। সে সমাধান ভাষ্যপীঠক হইতে জ্ঞাতব্য ॥ ৩৬ | 

সিদ্ধান্তকণ।--অনগ্র স্তত্রকার বর্তমান স্ষত্রে জৈনগণেব অভিমত মুক্তিতে 
দোষারোপ পূর্নক বলিতেছেন যে, উহাঁদিগের মুক্তিপ্াপ্তি ও মৃত্যুকালীন 
ংসাবাবস্থা। একই প্রকার । উভয়াবস্থা শিত্য বলিয়। তন্সধো কোন ইতর-বিশেষ 
দেখা যায় না। আর উহাদের মতে সব্দ্দা উদ্ধগতি এবং অলোক-নামক 
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আকাশে নিরাশ্রয়ভাবে অবস্থিতিতে কাহারও স্থখী হওয়ার সম্ভাবন! 
থাকে না। এরূপ উদ্ধগতিকে নিত্যও বল! যায় না, কারণ করের বিনাশ 
অবশ্তস্তাবী। স্থতবাং জৈনমত তুচ্ছ ও হাস্তাম্পদ। এতন্বারা জৈনসথা মায়া- 
বাদীও নিরস্ত হইয়াছে । 
শ্রমদ্!গবতে পাই, 

“জন্মাঞ্ঠাঃ ষডিমে ভাবা দৃষ্টা দেহন্য নাত্মনঃ | 

ফলানামিব বৃক্ষম্ত কাপেনেশ্বরমৃ্ডিন। ॥ 

আত্ম! নিতো [হব্যয়ঃ শুদ্ধ এব : ক্ষেত্রজ্ঞ আশ্রয়ঃ | 

অবিক্রিয়ঃ স্বদুগ হেতৃবা(পকোহসঙ্গ্যনাবৃতঃ ॥ 

এতৈদ্বপধশভিবিদ্বানাত্মনো লক্ষণৈঃ পরৈই। 

অহং মমেত্যসপ্তাবং দেহীদৌ মোহজং ত্যজেৎ ॥” 

( ভাঃ ৭1৭1১৮-২০) ॥ ৩৬৪ 


শশুপত, শৈব, গাণপত্য ও সৌরাদি মত খণ্ডন 


অবতরণিকাভাষ্যম__ইদানাং পাশুপতাদিমতানি প্রত্যাথাতি। 
ভত্র পাশুপত। মন্যছগে_কারণকাধ্যযোগবিধিছুঃখান্তাঃ পঞ্চ পদার্থাঃ 
পশ্পাশবিমাক্ষণায়েশ্বরেণ পশুপতিনোপদিষ্টাঃ। তত্র পশুপতিঃ 
নিদিত্তকাবণং মহদাদি কাধাং ও স্কারপূর্বকো। ধ্যানাদিষোগঃ ত্রিসবন- 
ন্নানাদিবিধিঃ ছুঃখান্তো মোক্ষ ইডি । এবং গণপতিদিনপতিশ্চেশ্বরো 
নিনিস্তকারণং তম্মাভম্মাচ্চ প্রকৃতিকালদ্বারা বিশ্বস্ত; তছুপাসনয়! 
হদন্থিকমুপাগতসা জীবসা ছুঃখাতান্তনিবৃত্তিমোক্ষ ইতি গাণেশাঃ 
সৌরাশ্চাভঃ। ভত্র সংশয়, | পাশুপতাদিসিদ্ধান্তো যুক্তা ন বেতি। 
ঘটাদিকত্তণাং কুলালাদীনাং নিমিন্তত্বসোব দর্শনাভ্তদুক্তসাধনৈমৌক্ষ- 
স্যাপি সম্তবাঁদ্‌ যুক্ত ইতি প্রাপ্তে__ 

অবতরণিকা-ভাব্যানুবাদ-_এক্ষণে পাশুপত প্রতি মত খণ্ডন করিতে- 
হেন। তন্মধ্যে পাশুপত-মতাবলদ্বিগণ মনে করেন-_কারণ, কাধ্য, ষোগ, 
বিধি ও ছুংখান্ত এই পাচ প্রকার পদাথ আছে। ঈশ্বব পশুপতি পশুপদবাচ্য- 
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জীবগণের সংসারপাশ হইতে বিমুক্তির জন্য এগুলির উপদেশ করিয়াছেন। 
তাহাঁতে পক্তপতি নিমিন্তকাঁরণ, মহত প্রভৃতি ত্রয়োবিংশতিতত্ব কার্ধ্য, ওক্কার 
পূর্বক ধ্যানাদ্দির নাম যোৌগ। ত্রিসবনকানাদি বিধিপদবাচ্য, চুঃখাস্ত মুক্তি- 
ধজ্কক। পশুপতির মত দ্িনপতি স্ধ্য, গণপতিও ঈশ্বর, ইহাঁরাও নিমিত্ত 
কারণ। সেই পশুপতি, স্ূর্য্য ও গণেশ হইতে প্রকৃতি ও কাঁলেব সাহায্যে 
বিশ্বের সৃষ্টি হয়। তাহাদের উপাসন। দ্বারা জীব সেই পশুপতি গ্রভৃতি ঈশ্বরের 
সন্নিধানে উপস্থিত হম্ব, তাহাতে ছুঃখের একাস্ত নিবুক্তিজপ মুক্তি হইয়াথাকে। 
_ইহা গণপতির উপানক ও স্র্ধ্যের উপাসকগণ বলিয়া খাকেন। ইহাই বিষয়, 
তাহাতে সংশয়__পাঁশুপত প্রভৃতি সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত কিনা? পূর্বাপন্গী বলেন, 
হা, ইহা বুক্তিযুক্ত, যেহেতু ঘটাদিকার্যে কুস্তকারাদি নিমিশকাবণ দেখা যায়, 
অতএব উইাব'৪ সেইকপ নিমিত্বকীরণ এবং তাহাদের নিদিষ্ট উপায় দ্বারা 
মুক্তিও সম্ভব। ইহার উন্রে স্থত্রকার বলিতেছেন__ 
অবতরণিকা ভাষ্য-টীকা--ইদানীমিতি। পাশুপতাঃ শৈবাঃ। আদিনা 
গাণেশাঃ সৌরাশ্চ বোধ্যাং।  উজৈননিরাসানন্তরং শৈবনিরাসম্তশ্মাদপি 
তশ্যাপকরধবোধার্থ;। অঙ্গীরুত্যাপি বেদং 'তদথানন্যথয়তীতি বেদাথকদর্থনাৎ 
তশ্যাধমত্বম্‌। মান্ত নির্ম(লেন জৈন-দিদ্ধান্তেন বিবোধঃ সমন্বয়ে শৈবসিদ্ধান্তেন 
তুস তশ্সিন্ত্ত। তন্তেশ্বরেণ শিবেনোপদেশাদিতি প্রাগবদাক্ষেপঃ | শৈব- 
সিদ্ধান্তোহুত্র বিষয়ঃ | স প্রমাণমূলো ভ্রমমূলো বেতি বীক্ষাম়্াৎ প্রমাণমূলতাং 
তস্য বক্তং তত্প্রক্রিয়ামাহ তত্র পাশুপতা ইতাদিনা। পাশুপতিঃ শিবঃ 
কপালী নিমিত্বং মহামায়া তু উপাদানমিতি জ্ঞেযম্। সা দেবতাহস্তেতি 
পাশুপতাঃ। এবং গাণেশাঃ সৌরাশ্চেত্যত্র বৌঁধাম্‌। সাহস্ত দেবতেতি 
স্ত্রীদণ,। পশুপাশেতি। পশবো জীবান্তেম্বাং পাশ সংসাববন্ধস্ম্মাৎ 
বিমোক্ষণায়েতার্থ: | 
অবতরণিকা-ভাষ্যের 'টীকানুব।দ-__ইদানী মিত্য।দি-_পাশুপত অর্থাং 
শৈব, আদি পদগ্রাহ গাণপত্য, সৌব-সম্প্রদায় জানিবে। টজন-মত নিরাসের 
পর যে ৮শৈবমত নিরাসের প্রস্তাব হইল, ইহার দ্বারা স্চিত হইন। যে, জনমত 
হইতে শৈবঘত ছুর্দল, অতএব তাহার মপকুষ্তা জ্ঞাতবা। অপকর্ষের হেতু 
যদিও শৈবগণ বেদ মানেন, তাহা হইলেও বেদার্থকে অন্ভাবে কল্পনা করায় 
বেদের কদর্থ ই করিয়াছেন; ইহাই অধমত । আপত্তি হইতেছে, বেশ-_অমূলক 
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জন সিদ্ধান্তের সহিত বৈদাস্তিক সমন্বয়ে বিরোধ স্বীকৃত না হউক, কিন্তু বেদ- 
মূলক শৈব-সিদ্ধান্তের সহিত এঁ সমন্বয়ে বিরোধ হইতে পারে, যেহেতু শৈব- 
সিদ্ধান্ত ঈশ্বর শিবু কর্তৃক উপদিষ্ট; অতএব নি:সন্দেহ আপ্তত্ববশতঃ সর্ববথা 
প্রমাণ। এইরূপ আক্ষেপসঙ্গতি পূর্ববব্ৎ এই অধিকরণে জ্ঞাতব্য । ইহার বিষয় 
শৈব-সিদ্ধান্ত, তাহাতে অংশয়__ইহা প্রমীণমূলক অথবা ভ্রান্তিমূলক, এই 
সংশয়ে পূর্তপক্ষী তাহার প্রমাঁণমূলকত প্রতিপানের জন্য তশব-সিদ্ধান্তের 
প্রক্রিয়া দেখাইতেছেন--“তত্ত্র পাশ্তপতা” ইত্যাদি বাকা দ্বার।। কপালধারী 
শিব পশুপতিশব্ববাচ্য তিনি জগহস্থট্রির নিষিত্তকারণ, মহামায়া উপাদান 
কারণ, হহ1 উহাদের মত। “সাহস্ত দেবতা” এই স্থত্রে পশুপতি শব্দের উত্তর 
অণ.প্রতায় দ্বারা পাশুপত-শব্দ সিদ্ধ। এইরূপ গাণেশ, সৌব-শবেও জ্ঞাতবা । 
পশুপতি ধাহাঁদেব অভীষ্গ দেবতা তাহারা পাশুপত, গণেশ ধাহাদের উপাস্য 
দেবতা তাহাঁপা গানেশ, স্থর্যা ধাহাদের দেবতা তাহারা সৌর, সর্বত্র “সাহস 
দেবতা স্থতজে অণ. প্রত্যয় । পশুপাশবিমোক্ষণায়েতি” পশু শব্দের অর্থ 
জীবাত্মা, তাঁহাদের পাশ অর্থাৎ সংসারবন্ধন, তাহা হইতে বিমুক্তির জন্য | 





পুত রস ।যঞস)1ধিকর্রণম, 


হত্রম পত্যুরসামগ্হ্যাৎ ॥ ৩৭ ॥ 


সূত্রার্থ_-পত্যুঃ_ পশুপতি, গণপতি বা দিনপতির সিদ্ধান্ত, ন উপযুজ্যত্তে 
সঙ্গত হইবে না, যেহেতু “অসামঞ্তস্তাৎ-_সামগ্তম্ত থাকে না অর্থাৎ বেদের 
সহিত বিরোশ হয় 1 ৩৭ ॥ 


গোবিন্দভাষ্াম্‌- নেতুযনুবর্ততে। পত্যুঃ সিদ্ধান্তো নোপযুজ্যতে। 
কুতঃ? অসামঞ্জল্তাৎ বেদবিরোধাৎ। বেদঃ খন্বেকশ্তৈব নারায়ণস্ত 
বিশ্বৈকহেতৃতাং তদন্থাস্থ ব্রহ্মরুদ্রাদেস্তৎকাধ্যতামভিধত্তে তদপিত- 
বর্ণাশ্রমধন্ম-জ্ঞানভক্তিহেতুকং মোক্ষঞ্চ । তথা হ্যথব্বস্থু পঠ্যতে-__ 
তদানুঃ_-“একো। হ বৈ নারায়ণ আসীন্ন ব্রহ্মা নেশানো নাপো। নাশ্রী- 
ষোমৌ নেমে ছ্যাবাপুথিবী সুষ্যে। ন চন্দ্রমাঃ নক্ষত্রাণি ন স একাকী ন 
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রমতে তস্য ধ্যানাস্ত:স্থস্য যজ্ঞস্তোমমুচ্যতে তস্মিন পুরুষাশ্চতুর্দশ 
জায়ন্তে। একা কন্যা দশেক্দ্িয়াণি মন একাদশং তেজো দ্বাদশ মহঙ্কা” 
রস্ত্রয়োদশঃ গ্রাণশ্চতুর্দশ আত্মা পঞ্চদশঃ বুদ্ধিভূতানি পঞ্চ তন্মাত্রাণি 
পঞ্চ মহাভূতানীত্যাদি ৷ তস্ত ধ্যানান্তঃস্থস্ত ললাটাজ্যক্ষঃ শুলপাণিঃ 
পুরুষো জায়তে বিভ্রচ্ছিযং যচ্ছ: সতাং ব্রহ্মচর্যাং তপো বৈরাগামিত্যাদি। 
তত্র ব্রহ্মা চতুন্ম্ুখোইজায়তেতাদি চ।৮ তেষষেবান্তত্র । “অথ পুরুষে 
হ বৈ নারারণোইকাময়ত প্রজাঃ স্যজেয়েত্যারভ্য নারায়ণাদ্ব্রন্মা। 
জায়তে নারায়ণাদ্রদ্রো জায়তে নারায়ণাৎ প্রজাপতি; প্রজায়তে 
নারায়ণাদিন্দ্রো জায়তে নারায়ণাদক্টৌ বসবে জায়ন্তে নারায়ণাদেকা- 
দশ রুদ্রা জায়ন্তে নারায়ণাদদ্বাদশাদিত্যা জায়ন্তে” ইত্যাদি । খক্ষু 
চ--“অহমেব ম্বয়মিদং বদামি জুষ্টং দেবেভিরুত মানুষেভিঃ। যং 
কাময়ে তং তমুগ্রং কৃণোমি তং ব্রক্মাণং তমৃষিং তং সুমেধাম্‌। অহং 
রুদ্রায় ধনুরাতনোমি ত্রহ্মদ্বিষে শরবে হস্ত বাউি। অহং জনায় সমদং 
কৃণোমি অহং গ্ভাবাপূথিবী আবিবেশ” ইত্যাদি। অথ যজুঃযু 
“তমেভ* বেদানুবচনেন” ইতাদি। “বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুববীতি”। 
“নামা বা অরে দ্রষ্টবা” ইতাদি চ। স্মুতয়োহপি বেদানু সারিণ্যো- 
ইসকৃদেতণ্থমাহুঃ | যে তু পশুপতাদরঃ শব্দাঃ ব্ববাচ্যানাং 
সব্বেশত'ং সব্বকারণতাং চ প্রকাশয়ন্তুঃ কচিছুপলভ্যস্তে তে কিল 
নারারণাঘ্বন ০ দৃশন্ববাচ্যবাচিন এব স্যুরুক্তশ্রুতাপিরাধাৎ। 
সমন্বয়লপণপির্ণয়াচ্চেতি সর্ববনবদ'তম্‌ ॥ ৩৭ ॥ 

ভাষ্যানুবাদ__'ন" এই পদটি পূর্ব হইতে 'অন্তবুত্ত আছে, ইহার যোগে 
সমূদায়ার্থ_পতিদের পিদ্ধান্ত ঘুক্তিদুক্ত হইতেছে শা। কি কারণে? 
“অসামগ্রশ্তাৎ__যেহেতু সামঞ্কস্তের অভাব হর অথাৎ বেদের সঠিত বিরোধ 
ঘটে । কারন বেদ একমাত্র নাগায়ণেরই বিশ্বের কারণতা, তদ্তিন্ন ব্রহ্ষাঃ রুত্র 
প্রভৃতির নারাঁয়ণের কার্যত অভিধান করিতেছেন, এবং গেই লারায়ণের 
দ্বারা উপদিষ্ট বা ব্যবস্থাপিত বর্ণাশ্রম-ধন্ম, জ্ঞান ও ভক্তি হইতে মুক্তির 
কথা বলিনাছেন। সেইরূপ কথা অথর্ষোপশিষদ্গ্রলিতে পঠিত হয়। যথা 
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-_-তিদাহুরেকো হু বৈ নারায়ণ ইতি-**চতুম্কুখোহজায়তেত্যাদি চ”, ইহা 
'মহোপনিষদ বাক্য । তাহা বলিয়া থাকেন-$এক নারায়ণই আদিতে ছিলেন, 
তথন ব্রহ্ধা নহে, কুদ্র নহে, জল নহে, অগ্নীষোম নহে, এই পরিদৃশ্যমান 
পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ ছিল না, নক্ষত্রম গুল, স্ব্য, চন্দ্র কেহই ছিল না। সেই 
ভগবান্‌ নারারণ একাকী থাকিয়া বতি পাইলেন না, সেজন্য তিনি ধ্যানে মগ্ন 
হইলেন, তদবস্থায় যাহাকে যজ্ঞন্তোৌম বলা হয়, সেই স্তোমের মধ্যে চতুর্দিশ পুরুষ 
( চতুদ্দশ মন্বম্তবাধিপতি ) জন্মাইল, সেই স্তোম শরীরে এক কন্া (প্রকৃতি ), 
পাচ কশ্শেক্দিয় ও পাচ জ্ঞানেক্টিয,_ এই দশ বহিরিক্দ্রি়, একাদশ সংখ্যোপনীত 
অন্তরিন্ডিয় যন, দ্বাদশ-মহত্তত্ব, ভ্রয়োদশ-_ অহঙ্কার, দশপ্রাণ__ চতুর্দিশ, 
জীবাত্মা-_পঞ্চদশ, বুদ্ধি, রূপরসগন্ধশব্বস্প্শ এই পাচ তন্সাত্র, ক্ষিতি, জল, 
অগ্নি, বার, আকাশ এই পাচ মহাভূত উৎপন্ন হইল | সেই ধ্যানস্থ নাবায়ণের 
লল[ট হইতে ত্রিলোচন শূলধাবী পুরুষ জন্মাইলেন, তিনি শ্র, সত্য, ব্রহ্মচধ্য, 
তপস্তা, বৈরাগ্যাবলম্বী । সেই স্তোমে চতুন্মুথি ত্রহ্ম! উৎপন্ন হইলেন ইত্যাদি । 
আবার সেই অথব্ব বেদের অন্য একম্থলে ব্ণিত হইতেছে__“অথ পুরুষে! 
হ বৈ নারায়ণ: _অকাধয়ত প্রজ।ঃ স্থচজেয়' অনস্তর ( রতি-অভাববোধের পর ) 
সেই আদি পুরুষ নারারণ ইচ্ছা করিলেন_এইবপ ডউপক্রমের পর নাবীয়ণাদ্‌ 
হ্মা জীয়তে. আদিত্যা জায়ন্তে” ইতি এঞরানারায়ণ হইতে ব্রহ্গা জন্মিলেন 
তাহা হইতে রুদ্র উৎপন্ন হইলেন, তাহ| হইতে প্রজাপতি, ইন্দ্র, অষ্টবন্থ, 
একাদশ রুদ্র ও দ্বাদশ আদিত্য স্ুষ্ট হইলেন ইত্যাদি । খগবেদেও কথিত 
হইয়াছে “অহমেব স্বয়মিদং...ছ্াবাপৃথিবী আবিধেশ ইতাীপি ইহার অর্থ__ 
আমি পরমেশ্বর স্বয়ং এই শাস্ত্র প্রকাশ কণিয়াহি, যে বেদশান্ত্র মবলম্বন 
করিয়। দেবগণ ও মন্ুষ্যগণও প্রবৃত্ত আছে । আমি যাহাকে ইচ্ছা করি, 
তাহাকে রুদ্র করি, ব্রহ্মা করি, তাহাকে মন্ত্দুষ্টী করি, জ্ঞানী করিয়া 
থাকি । আমিই বেদছ্ধেষীর ধ্বংমেব জন্য শরযোজনোপযোগী ধহুঃ কুদ্রে 
দিরাছি। আমি পৌককে এ্র্ধামদে মনত করিয়া থাকি, পৃথিবী ও অন্তরীক্ষের 
মাপে আমি প্রবিষ্ট হইয়াছি। ইতাধি খগবেদোতভ বাক্যে নারায়ণের 
কদ্রাদিদেব-জনকত্ব অবগত হওয়া যায়| আবার যন্গুবেদের মধ্ো তাহার 
মোক্ষ-কারণতা বাক্ত হইয়াছে যথা--তমেতৎ বেদান্রবচনেন ইত্যাদি” সেই 
পর্বমেশ্বরকে বেদব্যাখ্যা ছারা, তপন্তা দ্বারা, প্রজ্ঞা দ্বারা, উপবাস দ্বারা উপাসন। 
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করিয়] মুক্তিলাভ হইবে, ইত্যাদি। আরও আছে-_তীহাকে জানিয়া ধ্যান 
করিবে, আত্মাই দর্শনীয়, মননীয় ও ধাতব্য ইত্যাদি শ্রুতিতে জ্ঞান-ভক্তির 
মুক্তিকারণতা প্রতিপাদিত হইয়াছে । স্বতিবাক্যগুলিও বেদার্থের অনুসরণ 
করিয়া বহুবার এ কথাই বশিতেছে । তবে যে কোন কোন বেদে ও স্থৃতিতে 
পশুপতি প্রভৃতি শব্দ শ্রুত হয় এবং ইহারা সর্দেশ্বরত্ব ও সর্বকাঁরণত্ব অর্থ 
প্রকাশ করিয়া থাকে, তাহাদের উপপত্তি এইরূপ-_-এ্সকল পশুপতি প্রভৃতি 
শব্দ স্বাভিধেয় অর্থে (শিবাি) নারাঁয়ণপবর বুঝাইবে, অন্রথা উক্ত বেদের সহিত 
বিরোধ হয়। তদ্ভিন্ন বেদান্ত বাক্যের পরমেশ্বরে সমন্থয়র্ূপ সিদ্ধান্তও রক্ষণীয় 
অতএব মহেশ্বরাঁদি শব্দ নাবায়ণ-বাচক বোদ্ধব্য ॥ ৩৭ ॥ 

সুন্দম। টীকা পত়্যুরিতি। পশুপতেগণপতে্দিনপতেশ্চেতাথঃ।  তৎ- 
কাধ্যতাং নাঁরায়ণোষ্পন্নতাং মোক্ষঞ্চেতি চাদদভিধত্ে ইত্ন্বয়ঃ । তর্দাহছুবিতি 
মহোপনিষদ্বাকামেতৎ। তন্মিন পুরুষা ইতি । তেজো মহত্ততম। আত্মা 
জীবঃ। স্ফুটমন্যৎ। অব্রৈকম্মীৎ নারায়ণাদেব ক্রহ্গাদীনামুৎপত্তিরভিহিতা। 
অথ পুরুষ ইতি নাবায়ণোপনিষদ্বাকামেতৎ্। অর্থঃ প্রাগ ব্। অহমিত্যা- 
শ্বলায়নশাখীয়বাঁক্যমেতৎ । 'অহং পরমেশ্বরঃ | অত্রাপি যমিচ্ছামি তং কুদ্রং 
ব্হ্মাণৎ বা করোমীতি তঙকার্স্যত্বং কুদ্রাদীনামুক্তম। ইত্খং নাঁরায়ণস্থয 
'তদিতরসর্বকারণতায়াং শ্রুতির্দশিতা | অথ তমেতমিত্যাদিনা তদপিতকম্মা- 
দীনাং মোক্ষকারণতাঁতিধীয়তে । তমেতমিত্যাদিনা কর্মণাঁ মোক্ষহেতৃতা 
বিজ্ঞায়েত্যাদিনা জ্ঞানভক্ত্যোরিতি বিবেচনীয়ম্‌। স্বতয়োশগীতি । তাশ্চ 
শ্রীমতমভাভারতবৈষ্ণবাদয়ঃ পীঠকে বেদাস্থশ্যমস্তকে চ দ্রষ্টব্যাঃ। ইহ বিস্তর- 
ভয়ান্গেপাভাঃ। নন্ত পশ্থপত্যাদয়ঃ শব্দীশ্চেদ্বেদেহু কচিৎ স্থাস্তহি তেষাং 
কা গতিরিতি চেৎ তত্রাহ যে তিতি। তে কিলেতি। সর্ষেশ্বরঃ সর্ব- 
হেতুর্ষো নারারণঃ স. এবাম্মদ্বাচাঃ ইতি তে শব্দা বদন্ঠীতি ন কাপাসঙ্গতি- 
বিত্যর্থঃ | তত্র হেতৃকরুক্তঃ শ্রতীত্যাি। উত্তশ্রতয়শ্চ 'ত্দাভরিত্যাদয়ো 
বোধ্যাঃ। যেখলু মহেশ্বরাদিশন্বাঃ শিতিকঠাদীন্‌ প্ররুত্য রুচিৎ পঠ্যন্তে 
তেহুপি তেষাং পারমৈশ্বর্ধযঘ নাবেদয়েযুঃ | মহেজ্জাদিশকবৎ তেষামনধি- 
কার্থত্বাৎ | উন্দ্রশব্দষ এবেদি পরমৈশ্বর্ধা ইন্তি ধাত্বরাভসারাৎ পারমৈশ্র্যবাচকঃ 
স পুনর্হচ্ছব্দেনে বিশেষিতঃ কমতিশয়মাবেদয়ৎ |. তম্মান্সহাবুক্ষশব্ব- 
বন্গিরধিকেমং সংজ্ঞা । তেষামাপেক্ষিকমেবোতকর্ষৎ বদিষ্ন্তীতি তত্ববিদঃ | 
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নারায়ণশব্দস্ত শ্রীপতেরেব সংজ্ঞ| পূর্ববপদাৎ্ সংজ্ঞায়ামগ ইতি স্থত্রেণ তস্থাং 
ণত্ববিধানাৎ ॥ ৩৭ | 

টাকানুবাদ__পত্তাবিত্যাদি স্ত্রের অর্থ_পত়া:__পশুপতি, গণপতি ও 
দিনপতির। তৎকার্ধযতাম্‌__অর্থাৎ নারায়ণ হইতে উৎপত্তি এবং মোক্ষ, মোক্ষঞ্চ 
এই পদে “চি” শব্দের “অভিধত্তে এই ক্রিয়ার সহিত অন্বয়। তদাহুরিতাদি 
বাক্য যহোপনিষদে ধৃত। “তশ্মিন্‌ পুরুষ” ইত্যাদিবাঁক্য-_তেজঃ অর্থাৎ 
মহত্বত্ব, আত্মা__জীব, অন্যাংশ সুষ্পষ্ট। এই শ্রুতিতে এক নাবায়ণ হইতেই 
ব্রহ্মাদির উতপত্তি-কথা বধিত হইয়াছে । “অথ পুরুষোহকাময়ত” ইত্যাদি 
বাক্য নারামণোপনিষদের। ইহার অর্থ পূর্ণেেরই মত। 'অহমেব স্বয়মিদমূ, 
ইত্যাদি বাক্য আশ্বলায়নশাখান্ত্গত। এ শ্রতান্তগত “অহম্*, পদের অর্থ 
পরমশ্বর। তাহাতে বলা হইয়াছে, 'যাহাকে ইচ্ছা কবি তাহাকে কুদ্ও 
করি? ব্রঙ্গাও করি" ইহার দ্বাবা সেই পরমেশ্বব হইতেই কুদ্রার্দির উৎপত্তি 
কখিত হুইরাছে। এইবপে নারায়ণেই তাঁহ। ছাড়া সকল বস্তব কাঁরণতায়, 
শ্রতি-প্রমাণ দেখান হইল । 'অনন্তব “তমেতং, ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা সেই 
পরমেশ্বরে সমপিত কম্মাদি যে মুক্তি কারণ তাহা কথিত হইতেছে । “তমেতম্‌? 
ইত্যাদি দ্বারা কম্মকে মুক্তির কারণ বলা হইল, “বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুব্বীত? 
ইত্যাদি বাক্য দ্বারা জ্ঞান ও ভক্তির মোক্ষকারণতা বলা হইল- ইহা! 
জ্ঞাতব্য । 'স্বতয়োহপীত্যাদি” মন্তনংহিতা, মহাভারত ও বিষ্ণুপুরাণ-স্বৃতিবাকা, 
পীঠকে ও বেদান্তশ্তমন্তকনামক গ্রন্থে দ্রষ্টব্য, বিস্তৃতিভয়ে এখানে উদাহত হইল 
না। প্রশ্ব পশুপতি প্রভৃতি শব্দ যদি বেদে কোন কোনও অংশে থাকে, 
তবে তাহাদের উপপত্তি কি? এই যদ্দি বল, তাহাতে উত্তর কবিতেছেন-_- 
“যে তু” ইত্যাদি বাক্য দ্বারা । তে কিলেত্যাদি_-সর্কেশ্বর, সর্ধবকারণ শ্রীনাবায়ণ ; 
তিনিই আমাদের ( পশুপতি প্রভৃতি শব্দের) অভিধেয় অর্থ-_ইহাই সেই 
শব্দগুলি বপিতেছে, স্তরাঁ কোন অসঙ্গতি নাই, ইহাই তাত্পধ্য । সে- 
বিষয়ে শ্রুতির অবিরোধরূপ হেতু কথিত হইয়াছে। শ্রতাবিরোধ ইত্যাদি 
বাকা দ্বারা । উক্ত শ্রতি-অর্থে-তদাহু'রিতাদি শ্রুতি জ্ঞাতবা। সিদ্ধান্ত 
এই-_শিতিকগাদিকে অধিকার করিয়া সেই প্রকরণে যে মহেশ্বরাদি শব্দ 
উল্লিখিত হইতেছে, সে শব্গুলিও শিতিকগািব পরমেশ্বরত্ব-বুঝাইবে না, 
ষেমন মহেন্দ্র প্রভৃতি শব্ধ ইন্দ্রাদিকেই বুঝাইবে, তাহা হইতে উৎকৃষ্ট 
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কোন দেবতাকে বুঝায় না, কারণ ইন্দ্রশব্দটি 'ইদি পরমৈশ্বর্ষ্যে ইদি ধাতুর অর্থ 
পরমেশ্বর, তাহার উত্তর “র” প্রত্যয় নিষ্পন্ন, স্থতরাঁং তাহার অর্থ পরমেশ্বর, আবার 
মহৎ্শব্দ দ্বারা বিশেধিত হইয়া তাহা হইতে কোন্‌ অধিককে বুঝাইবে অতএব 
মহাবৃক্ষাদি শবের মত এই সংজ্ঞার কোন অর্থ নাই। শব্বতত্ববিদ্গণ বলিবেন-__ 
মহেশ্বরাদি শব্দ অন্য দেবতাপেক্ষা শিবপ্রভৃতির উৎকর্ষবাচক। কিন্তু 
'নারায়ণ' শব্দটি শ্রীপতিরই সংজ্ঞা, সেই সংজ্ঞা বুঝাইতেছে বলিয়া 'পূর্ববপদাৎ 
সংজ্ঞায়ীমগঃ' সমাস নিবদ্ধ পদের পূর্বপদে ণত্বের কারণ (র, ষ, খবর্ণ ) 
থাকিলে পরপাস্ত “ন" কারের ণত্ব হয়__এই ল্বত্রানসারে ণত্ব হইতে 
পাঁরিল ॥ ৩৭ ॥ 

সিদ্ধান্তকণী- জনমত নির।সের পর এক্ষণে পাশুপত আদি মতের 
নিরান করিতেছেন । আদি শব্দে এখানে শৈব, গাণপত্য ও সৌর সকল 
সম্প্রদায়কেই বুঝাইতেছে । এতগ্ঘারা ইহা বুঝাইতেছে যে, জৈনমতাপেক্ষা 
এই সকল মতের 'সপকষই প্রদশন করিবে । প্রথমতঃ পাশ্ূপত মতাঁব্লম্বী- 
দিগের মতে পাচটি পদাথ স্বীকৃত হইয়াছে, যথা--কারণ, কাধ্য, যোগ, বিধি 
এবং ছুঃখান্ত। পশুপদবাচা জীবগণের পাশ অর্থাৎ বন্ধন মোচনের জন্যই 
পশুপতি কত্তক এই মত প্রবর্তিত হইয়াছে, সেই জন্যই এই মত পাশুপত 
নামে বিখ্যাত । এই মতে পশুপতিই সংসারের নিমিত্ব-কারণ, মহদাদি পদার্থ 
তাহার কাধা, গ"কার পূর্বক ধ্যানাদির নামই যোগ ও ত্রেকাঁপিক মানাদিই 
বিধি এবং ছুঃথ-নিবুত্তিই মুক্তি । শৈবগণের মতে শিব, গাণপতাগণের মতে 
গণেশ এবং সৌরগণের মতে হুধ্যই গরক্রতি ও কালের সাহাযে জগৎ কৃষ্টি 
করেন। উহারাহই জগত্কভা এবং উহাদের উপাশনার ছারাই জগদীশ্বরের 
সামাপা ও ঢঃথনিবুন্বিদপ মোক্ষ লাভ হয়| 

এ-স্থলে পুদ্মণঙ্ষ এই যে, এভ সকল মতের সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত কিনা? 
পূর্বপক্ষবাদী বলেন ঘে, ঘটাদি-কাযো বুম্তকাবাদির নিমিকতা দুষ্ট ভয়, 
সেইরূপ ঠষ্টারাও নিমিনুকারণ ভইবেন এবং ইহাদিগের নির্দি&্ উপায়-মতে 
মুক্তিই সম্ভব হবে । এই পূর্ববপক্ষবাদার শিরাসের নিমিন্ব স্থএ্রকার বর্তমান 
স্থত্রে বপিতেছেন যে, পশুপতি প্রভৃতির সিদ্ধান্ত সঙ্গত সঙ) কারণ উহা 
সামঞ্রশ্তাহান অর্থাৎ এ নমস্ত সিদ্ধান্ত বেদ-বিরুদ্ধ। যেছেতু বেদে একমাত্র 
নারায়ণেরঠ জগতৎকত্জ স্বাকৃত হইয়াভে এবং অন্যান্য দেবগণের কাধ্য 


২২৩৭ বেদাস্তস্ত্রম্‌ ৩৩৩ 


বিষুণর অধীনতীয় নিষ্পন্ন। বিষণ কর্তৃক আদিষ্ট বর্ণাশ্রমধশ্ম, জ্ঞান ও ভক্তিই 
মুক্তির উপায়্রপে নির্ণীত হইয়াছে । এ-বিষয়ে বিস্তৃত ব্যাখ্যা ভাসতে ও 
টীকায় দুষ্টব্য | 


শ্রীমস্তভাগবতে পাই, 


“তব বিভবঃ খলু ভগবন্‌ জগছুদয়স্থিতিলয়াদীনি । 
বিশ্ব্চজস্তেংশাংশাস্তত্র মুষা ম্পর্ধন্তি পথগভিমত্যা ॥” 


( ভাঁঃ ৬।১৬।৩৫ ) 


অর্থাৎ হে ভগবন্‌! জগতের উৎপন্তি, স্থিতি, লয় ও প্রবেশ-নিয়মাদি 
যাহ] কিছু, তাহা বস্ততঃ আপনাবই লীলা । সেই বিশ্বর্টা ব্রহ্ধাদি দেবগণ 
-আঁপনারই অংশাংশ অর্থাৎ আপনার অংশ যে পুরুধাবতার, তাহার অংশ। 
স্থ্যাদি-কাধ্যে ধাহারা পৃথক পৃথক্‌ ঈশ্বব বলিয়া ঘে অভিমান কবেন, 
তাচা বুথা। 


আরও প।5,-_ 


“হজ মি তন্নিযুক্তোহহং হরো হরতি তদ্বশঃ ॥ 
বিশ্বং পুরুষপেণ পরিপাতি তরিশক্তিধুক্‌ ॥” ( ভাঃ ২৬৩২ ) 


শীচৈতন্যচপিতামুতেও পাই, 
“পরুম ঈশ্বব রুষঃ স্বয়ং ভগবান্‌। 
তাতে বড়, তার সম কেহ নাহি আন ॥ 
ব্ষা-বিষু-ভর এই ক্ষ্্যাদি ঈশ্বর | 
তিনে আজ্ঞাকারী কৃষ্ণের, কৃষ্ণ অধীশ্বর |” 


জীমছাগবতে আরও পাই, 
“এবং মনঃ কম্মবশং প্রযুউক্তে 
অবিদ্যয়াত্মন্্যুপধীয়মানে। 
প্রীতিন যাবন্ময়ি বাহুদেবে 
ন মুচ্যতে দেহযৌগেন তাবন্খ 1 ( ভাঃ ৫161৬ ) ॥ ৩৭ ॥ 


তা বেদাস্তস্ত্রম্‌ ২২।৩৮ 


অবতরণিকাভাষ্ম্‌-_ অথ বেদবিরোধিনাং তেষামন্ুমানেনৈব 
নিমিন্তমাত্রেশ্বরকল্পনা । তথা সতি লোকদৃষ্ট্যন্সারেণ সন্বন্ধাদি বাচ্যম্‌। 
তচ্চ বিকল্পলাসহমিত্যাহ-_ 

অবতরণিক।-ভাষ্যানুবাদ-_-বেদবিরোধী সেই সকল বাঁদীদিগের কেবল 
নিমিত্তকারণরূপে ঈশ্বর-কল্পনা একমাত্র অন্রমান-প্রমাণ দ্বারাই, কিন্ত প্রত্যক্ষ- 
প্রমাণ তাহাতে নাই, কিন্তু তাহাতে ক্ষতি এই, এরূপ হইলে লৌকিক ন্যাঁয়ানু- 
সারে তাহাতে (& অনুমানে ) ব্যাপ্তি গ্রভৃতি সম্বন্ধ বপিতে হইবে, অথচ সেই 
সন্ন্ধাদি বিচারাসহ-__এই কথাই অত:পব স্ত্রকার বলিতেছেন__ 

অবতরণিকাভাব্য-টীকা-_ইথ্চ বেদার্থং ত্যজন্তস্তে বেদবিরোৌধিনো 
বন্ততোহন্মানপবা এব ভবেষুঃ। ততশ্চ প্রত্যক্ষোপজীবকেনান্মানেনৈব 
নিমিত্বমীশ্ববং কল্পয়ন্ত। তথা চ সতি লোকদষ্টরীত্যা তস্তেশ্বরস্ত জগতি 
কাধ্যে কন্ৃত্রং সংবরন্তিভাপক্ষিপতি অথেত্যাদিনা। ওমিতি চেৎ তত্রাহ 
তচ্চেতি। 

অবতরণিকা-ভাব্যের টাকান্ুবাদ-_এইরূপে বেদার্থত্যাগী & বাদিগণ 
ফলত বেদবিবোধী, অতএব অন্রমান প্রমাণ্মাত্র সহায় হইবেনই, তাহার পর 
প্রত্যক্ষমূলক অন্তমান দ্বারাই নিখিন্ত কারণ ঈশ্বর-কল্পনাহই করিবেন, তাহা 
হইলে লৌকিক নিয়মান্রসারে সেই ঈশ্বরের জগৎ্কাধো করতৃত্ব সম্বন্ধ বলিতেই 
হইবে, এই উপক্রম করিতেছেন অথেত্যাদি গ্রন্থদ্বারা। ইহাতে যদি বলহা, 
সঙ্্ধ গ্রভৃতি অবশ্য বাচা, তাহার উন্তপ্ে “তচ্চ” ইত্যাদি বণিয়া প্রতিবাদ 
করিতেছেন । 


হত্রম স্বন্ধীনুপপত্তেশ্চ ॥ ৩৮ ॥ 
ূত্রার্থ_কেবল পশ্ুপতি প্রস্তুতি পতির ঘে অসাখগ্স্ত, তাহা নহেঃ 
অন্ুমানে পতির জগৎকর্ত্ধ পদদ্ধও যুক্তিযুক্ত হয় না, তাহার কবিণ তাহাদের 


গোবিন্দভাব্যম -পত্যুজ গৎকন্ ত্বসম্বন্ধো নোপপগ্যতে অদে- 
হত্বাদেব। সদেহস্তৈব কুলালাদে সদা দিসন্বন্ধদর্শনাৎ সন্থন্থো ইন পপন্নঃ 
॥ ৩৮ ॥ 


২২৩৮ বেদান্তস্ত্রম্‌ ৩৩৫ 


ভাষ্যানুবাদ__পতির ( পশুপতি, গণপতি, দিনপাতির ) জগতকতৃত্ব-সন্বস্ক 
অন্ুপপন্ন হইতেছে, যেহেতু তাহাদের শরীর নাই । দেখা যায়-_ঘটাদি কর্তা 
কুম্তকারাদি দেহধারী বলিয় মুক্তিকাদির সহিত তাহাদের সম্বন্ধ, হস্তপদার্ি 
না থাকিলে মুন্তিকাদি লইতে পারিত না, সেইরূপ শিবাদির হস্তপদাদি না 
থাকায় জগহং-কর্তৃত্ব সম্ভব হইতেছে না ॥ ৩৮ ॥ 
সূন্মম। টাকা- স্পষ্টম্‌ ॥ ৩৮ ॥ 
টাকা নুবাদ-__সুস্পষ্ ॥ ৩৮ ॥ 
সিদ্ধান্তকণ-_পূর্ব্বোক্ত বেদবিরোধী বদিগণকত্তক অন্ুমানমাত্রের দ্বারাই 
সংসাপের শিমিন্তকারণতায় এপ ঈশ্বরের কম্পন করা হইয়াছে । তাহাদের 
উক্ত কল্পনাকে স্বাকার করিপে লৌকিক দৃষ্টান্ত-অন্থসারে সম্বন্ধাদি বলিতে 
হইবে। কিন্তু সেই সন্ধাদ্িও বিচারসঙ্গত নহে । তাহাই শ্বত্রকার বর্তমান 
সুত্রে বলিতেছেন ষে, উহাদের কল্পিত জগদীশ্বরের বিশ্বকতৃত্ব সম্থন্ধও যুক্তিযুক্ত 
নহে। কারণ উহাদের কল্পিত ঈশ্বরে শরীর নাই। উহাদের দৃষ্টাস্তমতেই 
দেখা যায়, সুস্তকাঁরাপির শবীর আছে বলিয়া তাহাদের দ্বারা মৃত্তিকাদির 
সহিত সম্বন্ধ খটে এবং ঘটাদি নিশ্মিত হইয়া থাকে । 
শমদ্ভাগবতে পাই, 
“ক[লবুন্যাতুমায়ায়াং গুণময্যামধোক্ষজঃ | 
পুরুষেণাত্মভূতেন বীধ্যমাধত্ত বীধ্যবান্‌॥ 
ততো[হভবন্হ ব্তত্বমব্যক্তা্ কালচোদিতাঞ্চ। 
বিজ্ঞানাজ্মাআদেহস্থং বিশ্বৎ ব্যঞংস্তমোনুদঃ ॥” 
( ভাঃ ৩।৫।২৬-২৭ ) 
শচৈতম্যচরিতামুতেও পাই» 
“ঘটের নিখিত্ত-হেতু ষৈছে কুম্তকার। 
তৈছে জগতের কর্তী পুকুষাবতার ॥ 
কষ্ণ-কর্তী, মীয়া তীর করেন সহায়। 
ঘটেব কারণ চক্রদণ্ডাদি উপায় ॥ 
দূৰ হইতে পুরুষ করে মাঞাতে অবধান। 
জীবরূপ বীধ্য তাতে করেন 'আধান ॥' 
( চৈঃ চঃ আদি ৫1৬৩-৬৫ ) ॥ ৩৮ ॥ 


৩৩৬ বেদাস্তনৃত্রম্‌ ২২1৩৯-৪০ 


হৃত্রম- অধিষ্ঠানানুপপত্তেশ্চ ॥ ৩৯॥ 


সৃত্রার্থ__অধিষ্ঠান অর্থাৎ আশ্রয়ের অস্থপপত্তিবশত:ও ঈশ্বরের (পতির ) 
জগত্কতত্ব সম্ভব নহে; অর্থাৎ দেহধাবী ব্যক্তি কোনও একস্থানে অধিষ্ঠান 
করিয়া স্থট্টিকাধ্য করে, কিন্তু এ ঈশ্বরের দেহাদি না থাকায় কুত্রাপি অধিষ্ঠান 
নাই, কিরূপে তিনি স্টটি করিবেন ? ॥ ৩৯ ॥ 


গোবিন্দভাব্যম- ইয়মপ্যদেহত্রাদেব । সদেহে। হি কুলালাদি- 
ধরাছ্যধিষ্ঠানঃ কাঁধ্যং কুব্বন দৃশ্যাতে ॥ ৩৯ ॥ 

ভাষ্যান্ুবাদ-_এই অধিঙ্গানেব অন্ুপপস্তিও ঈশ্বরের (শিতিকগদি পতি) 
দেহহীনতা শিবন্ধনই | যেহেতু দেখা যাঁয় ঘটাদি-নিশ্বাণকাণী কুস্তকারাঁদি 
দেহযুক্ত এবং ধরা প্রভৃতিতে অধিষ্গান করিস্বা কাধ্য করে, অতএব কুত্রাপি 
অধিষ্ঠানে দেহধারণ আবশ্বক, শিবের ধখন তাহা নাই, তখন জগৎকতৃত্ব হইতে 
পরে না ॥ ৩৯ ॥ 

সৃন্মম টাকা-_অধিগানেতি । ইয়মিতি হ্থত্রসস্্রীলি্গপদাণো নিদ্দিঈং 1৩৯| 

টাকানুবাদ__অধিছানেত্যাদি সুত্রের ভাগে উয়মপি” এই ভ্্রীলিঙ্গ পদে 
অর্থ হতোক্ত অধিষ্ঠানাভপপন্ভি নিদিষ্ট হইয়াছে ॥ ৩৯ ॥ 

সিদ্ধান্তকণ1__-পৃর্দোক্ত মভাবলঙ্গিগণের কল্সিন। জগদীশ্ববের দেহাদিএ 
অভাঁববশতঃ এবং কোন অধিষ্ঠান নাই বলিয়া বিশ্বস্রছু হের উপপন্থছি হয় না। 
ইহাই বর্ধমান সুত্রে বরকার ঘোষণা করিলেন । উহাদের পৃর্ষোন্ি 
দৃ্টান্তান্সসারেও শিবাকারের জগত্ল্টুত সঙ্গব নহে । কুষ্থিকারের শরীর 
থাকায় এবং পথিবীবূপ অপিঙ্গান থাক'য় ঘটাদি নিম্মীণকার্ধয হইয়া খাকে। 


শ্রমদ্ভাগবতে পাই, 
“দৈবাৎ ক্ষতিতধন্িণাহ স্বশ্তাং যোনো পরঃ পুমান | 
আধন্ত বীর্ধাং সাহন্ছত মহ ন্তত্রং হিরগ্ায়ম্‌ ॥৮ 
( ভাঃ ৩২৬১৯ ) ॥ ৩৭৯ ॥ 
অবতরণিকাভাষ্ম্‌- নন্বদেহস্যৈব জীবস্য দেহেক্দ্রিয়াদি যথা- 
ধিষ্ঠানমেবং পত্যুরপি তাদৃশসা প্রধান: তং স্যাদিতি চেত্বত্রাহ__ 


২।২।৪০ বেদাস্তন্ত্রম্‌ ৩৩৭ 


অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ__-আক্ষেপ-_জীবের কোনও নিজম্ব দেহ নাই 
কিন্তু তাহা হইলেও দেহ ও ইন্দ্রিয়াদিকে আশ্রয় করিয়া যেমন থাকে, সেহবূপ 
ঈশ্বর পশুপতি প্রভৃতিও প্রকৃতিকে অধিঠান করিয়া থাকিবেন, এই যদি বল, 
তাহাতে অসঙ্গতি দেখাইতোছেন-__ 

অবভরণিকাভাব্য-টাকা-_নব্বিতি | তাদৃশম্তাঁদেহস্য । তঙ্জ করণম্‌। 

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ-_-আপত্তি হইতেছে_যদি দেহহীন 
জীব হয়, তবে তাঁদুশ জীবের । প্রধান তথ স্তাদিতি” তত্ব ইন্দ্রিয় । 


হুত্রম--করণবচ্চেন্ন ভোগাদিভ্যঃ ॥ ৪০ ॥ 


সুত্রার্থ_-“করণবচ্েন্”__ইন্দ্িয়ের মত প্রধানকে অধিষ্ঠান করিয়া ঈশ্বর 
(পতি) জগত্ন্টি করেন, এ-কথাও বলিতে পাঁর না, কারণ? “ভোগা- 
দিত্যঃ, তাহা হইলে স্থখ-ছুঃখভোগ, জন্ম-মরণ প্রভৃতি স্বন্ধহেতু অনীশ্বরত্থ 
অর্থাৎ্চ জীবতুল্যতা হইয়া পড়ে 1 ৪০ ॥ 


গোবিন্দভাষ্যম-_-প্রলয়ে প্রধানমন্তি । তচ্চ করণমিব ক্রিয়ো- 
পকারকমধিষ্ঠায় পতিজগৎ কুব্যাদিতি ন শক্যং বক্ত,ম্। কুতঃ 
ভোগাদিভ্যঃ। করণস্থানীয় প্রধানোপাদাঁনহানাদিন। জন্মমরণ প্রাপ্ত 
সখছুঃখভো গাদ নীশ্বরতপ্রসঙ্গীৎ ॥ ৪০ ॥ 

ভাঁষ্যানুবাদ-_-প্রলয়কালে প্রকৃতি থাকে,» তাহা ইন্দ্রিয়ে মৃত ক্রিয়া- 
নিম্পাদক, উহাকে অবিঈ।ন করিয়া পতি (পশুপতি প্রভৃতি ) জগৎ ত্ষ্টি 
করিবেন, এ-কথাঁও বাঁশতে পার না, কারণ তাহাতে তীহার ভোগ, জন্ম, মরণ- 
প্রাপ্তি হেতু ঈশ্ববত্বের হানি ঘটে । কিরূপে? তাহা বশিতেছি-প্রধান__ 
ইন্ডিয়স্থানীয়, তাহাকে গ্রহণ করিলে জন্ম এবং ত্যাগ করিলে মৃত্যু প্রাপ্তি 
হয়, অতএব ঈশ্ববের সখ-ছুঃখভোগ হেতু অনীশ্বরত্ব হইয়া পড়িৰে ॥ ৪০ ॥ 

সুন্মমা টীকা__করণবদিতি। করণস্থানীয়েতি। অয়মর্থঃ। বস্ততো 
দেহেন্দ্িয়ৈঃ শুন্যোহপি জীবো যথা তানি গৃহীত্বা তৈঃ কম্ম করোতি মৃত্যু- 
কালে তানি তাজতীতি জাতো মৃতশ্চ সুখী ছুঃখী চ ভবতীতি সোহভি- 
ধীয়তে তথা দেহেক্িয়রহিতোহুপি পতিঃ প্রধানমুপার্দায় তেন সর্গং করোতি 


২ 


৩৩৮ বেদাস্তস্থত্রমূ ২২৪, 


প্রলয়ে তত ত্যজতীতি চেদভিধেয়ং তহি সোহপি জীব ইব জাতো মৃতশ্চ 
স্থথী ছুঃখী চ ভবেদিতি শক্যতেহভিধাতুম্। প্রধানগ্রহণং তম্ত জন্ম 
স্থথিত্বঞ্চ তন্ত্যাগন্ত তস্ত মরণং ছুঃখিত্বঞ্চেতি বৌধ্যম। তথাঁচ পতিপীশ্বর ইতি 
মতক্ষতিরিতি ॥ ৪০ । | 


টীকান্ুবাদ-__নহ্ু ইত্যাদি অবতরণিকাভাব্বের “তাদৃশস্ত” অথাৎ দেহ- 
হীন জীবের “তৎ স্তাৎ্ ইতি তৎ্ অর্থাৎ করণ হইবে। করণবদিত্যাদি 
স্থত্রের ভাঙ্কে “করণস্থানীয় প্রধানোপাদানহানাঁদিন।” ইত্যাদি-_ ইহার অর্থ 
এই-বাস্তবপক্ষে দেহ ও ইন্দ্রিয়শুন্য জীব, তাহা হইলেও যেমন সেই 
সকল গ্রহণ করিয়া তাহাদের সাহায্যে কশ্ম শির্ববাহ করে এবং মৃত্যু সময় 
সেইগুপি ত্যাগ করে, এই প্রকারে জীব জাত ও মৃত, সুখী ও ছুঃখী 
বপিয়া অভিহিত হয়, মেই প্রকার পতি দেহেজ্য়ািহিত হইয়াও 
প্রধানকে গ্রহণ করিয়া তাহার সাহাধো জগৎহষ্টি করেন, প্রণয় সময় 
উপস্থিত হইলে সেই প্রধানকে ত্যাগ করেন, এই যাঁদ তোমাণ (পি 
কতৃত্ববাঁদীণ ) বক্তব্য হয, তাহা হইলে তিনিও (পডিও ) জীবের মত 
জাত ও মুত, স্থুখী ও দুঃখী হইবেন, ইহা ব্ণিতে পাপ্রি। কারণ কি? 
প্রকৃতির গ্রহণ উাহার জন্ম ও স্থখভেগ। প্ররুতির ত্যাগ তাহার মরণ- 
স্থানীয় ৪ ছুঃখপ্রাপ্তি জ্ঞাতব্য। তাহাতে ক্ষতি এই-পতি উশ্বর, এই মতের 
হানি হইল ॥ ৪০ ॥ 

সিন্ধান্তকণা-_পাশ্পপতমতবাদীরা যর্দি বগেন যে, দেরহিত জীবের 
দেত এ হন্দ্রির যেব্ূপ অধিচান হয়, সেইরূপ তাহাদের কথিত জগৎ- 
পতিরও প্রপ্ধান্ অধিষ্ঠান হহয়া থাকে । তদুভুবে স্ত্রকাণ বলিতেছেন 
যে, ভাবোন্দ্রদ্ধের গ্তায় গুধানকে অধিষ্ঠান অথাৎ আশ্রয় কিয়া তাহাদের 
ঈশ্বর জগহছট্রি করেশ, ভহা বলা সঙ্গত হয়না) কারণ তাহা হইলে 
ঈশ্বরের ও জাবের ন্যায় স্থখ-ছুঃখ ভোগ ও জন্স-মরণ স্বীকার করিতে হয়, 
শাহ অসঙ্গত। 


ভনঞ্চাগবতে পাই» 


“বধোলু,কাদ্বিক্ষশিগগা্আান্বাপি স্বমস্তবাৎ। 
অপ্যান্মত্েনাভিমতাদ্‌ যথাগ্রি: পৃথ গুল্ম,কাখি ॥ 


২৪১ বেদান্তস্বত্রম্‌ ৩৩৯ 


ভূতেক্তিয়াস্তঃক রণাৎ প্রধানাজ্জীবসংজ্িতাৎ। 
আত্মা তথ! পৃথগ, দ্রষ্টা ভগবান্‌ ব্রহ্মসংজ্ঞিতঃ ॥৮ 
( ভাঃ ৩1২৮।৪০-৪১ )॥ ৪০ ॥ 
অবতরণিকাভাষ্যমৃ_ নন্বদৃষ্টান্থরোধেন পত্যুঃ কিঞিদ্দেহাদিকং 
কপ্পান্। দৃশ্যতে ্থযগ্রপুণ্যে। রাজ! সদেহঃ সাধিষ্টানশ্চ রাষ্ট্ান্তেশ্বরঃ ন 
তু তদ্ধিপরীত ইতি চেৎ তত্র দৃষণং দর্শ়তি__ 
অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ__যদি বল, অদৃষ্টান্থসারে পতির কোনবূপ 
দেহ-হীপ্দরয় প্রভাতি কল্পনা করিব, দেখা মায়, কোন রাজা অতুযুগ্র তপস্তার 
পুশ্যে দেহবান্‌ থাকিয়। এবং কিছু অধিষ্ঠান করিয়া রাষ্ট্রের ঈশ্বর হন, কিন্ত 
তদ্‌বিপদীত ব্যক্তিকে রাষ্টপতি বলা যায় না, এই কথাতেও দোষ 
দথ!ঠতেছেন- 


শুত্রম অন্তবত্তমসর্বজ্তা বা ॥ ৪১ ॥ 


হূত্রার্থ_ ইহা বপিলে তাহ।র জীবের মত বিনাশ শখীকার ক্রিতে হয় 
অখবা অম লজ্তা হইয়া পড়ে ॥ ৪১ ॥ 


গোবিন্দভাব্যম.- এবং সতি দেহাদিসন্বন্ধঘটি তমন্তবত্বং ভন্ত 
জীববহ স্াৎ আপাব্বজ্ঞাঞ্চ। নহি কন্মাধীনস্য সার্ববন্ত্যং য্জ্যতে। 
ওথা চাবিনাশী সর্ববজ্ঞশ্চেত্যভ্যপগমক্ষতিঃ। ন চেবং ব্রহ্মবাদে 
কোঠ্পি দৌষ; তন্য শ্রুতিমূলহ্বাৎ। দশিতং চেদং শ্রুতেস্ত শব্দমূল- 
ত্বানিগত্র। পঙানাং স্বাতত্ত্্যমিহ নিরস্তম। তদীয়ত্বেন সৎকারত্ত্ব- 
্গীক্রিততে । এব পাশুপতাদিত্রিম তীপ।রহারার্থমেষা পঞ্চন্ূত্রী 
পরিহারহেতুপামান্যাৎ । অতঃ পত্যুরিত্াযবিশেষোলেখঃ। তাকিকা- 
দিনম্ম:তশ্বর চারণতানিরাপার্থং সেত্যন্তে ॥ ৪১ ॥ 

ভাষ্য।ন্ুবাদ__যদি অদৃষ্টান্রোধে দেহাঁদিসন্বন্ধ পতির হয়, তবে তাহার 
দেহাঁদি স্বন্ধঘটিত বিনাশিত্ব জীবের মত হইয়। পড়িবে এবং সর্বজ্তাব 
হ[নি ঘটবে, যেহেতু কম্মাধীন কোন ব্যঞ্তিনই সর্বজ্ঞরতা যুক্তিসঙ্গত হয় ন1। 
তাহার ফসে তোমাদের সম্মত পতি অধিনাশী ও সর্বজ্ঞ এই অভু গমের 


৩৪০ বেদাস্তসুত্রম . ২২৪১ 


হানি ঘটিল। কিন্ত ব্রহ্ষ-করতৃত্বাদে কোনও দোষাবকাশ নাই; যেহেতু 
উহা! শ্রুতিমূলক | “শ্রুতেম্ত শব্দমূলত্বাৎ' এই স্বুত্রে উহা দেখান হইয়াছে । 
এই প্রবন্ধে পতিগণের স্বাধীন্তামাত্র খণ্ডিত হইয়াছে কিন্তু তদীয়ত্বরূপে 
সাহাদের পৃজনীয়তা ম্বীকৃতই আছে। এইরূপে পাশ্ুপতাদি তিন মতের 
নিরাসের জন্য এই পাঁচটা স্তর, পাশুপাত মতের মত সৌর-গাঁণপত মতও সমাঁন 
হেতুবলে পরিহরণীয় হইতেছে । এইজন্যই স্থত্রকার পিত্যু” বলিয়া 
নির্বশেষভাবে পতি" সামান্যের উল্লেখ করিয়াঁছেন। অপর সকলে বলেন-- 
তাক্চিকাদি সম্মত ঈশ্বরের জগতকারণতাঁবাদ নিরাসের জন্য এ পঞ্চস্ত্রী ॥ ৪১ ॥ 

পৃ্সম। টাকা-_অন্তবত্বমিত্যার্দি স্ফুটার্থম্‌। নম্ত দেবতানাদরো দোষ 
ইতি চেৎ তত্রাহ পতীনামিতি। ন হি দেবতা বয়মবজানীমঃ | কিস্তৃজ্ঞঃ 
সমর্বিতং তাপাং পারমৈশর্্যৎ নিরস্তামঃ, ভাঁগবতীয়াস্তাঃ সৎকুম্মশ্চেতি ন 
কিঞ্চিদিবগ্ধম। তাঁকিকাদীতি। আদিনা পতগ্ুলিগ্রণহাঃ। তৎপক্ষে 
ৃষ্টান্তোইঙ সঙ্গতিঃ। সত্বাসত্য়োরেকত্র বিরোধাদসম্ভবো বিহিতঃ প্রাক্‌। 
তদ্বুপাদানত্বকত্তৃত্বয়ৌরেকত্র বিরোধাদসন্তবো ভবতীতি নিমিতুকারণেশ্বর- 
বাদেন সমন্বয়ে বিরোধঃ শ্তাঁদিতি। সমাধানস্ত শ্রুতিশরণত্বাদীচাধ্যস্ত 
ভবিষাতীতি ॥ ৪১ | 

টাকানুবাদ-_অন্তবত্রমিত্যাদি স্থত্রের অর্থ স্পষ্ট । যদি বল, ইহাতে দেবতা- 
দিগের উপর অনাদর, ইহা! দোষ, তাহাতে বলিতেছেন, পতীনাং স্বাতন্থ্যমিহ 
নিরস্তমূ ইতি"_তাৎপধ্য এই-_আমরা দেবতাঁদিগকে অবজ্ঞা করিতেছি 
না, তবে কি? অজ্ঞগণ কর্তৃক সমথিত দেই সব দেবতাদের পরমেশ্বরত্ 
নিরাম করিতেছি, এই মাত্র । তাহারা সকলেই ভগবদ্‌-সম্বন্বীয় এইজন্য 
তাহাদের সম্মান করি। অতএব কিছুই দৃষণীয় নহে । “তাঁকিকাদীতি?- 
আদি পাদদ্বার পতগুলি ( যোগদর্শনকাঁর ) গ্রহণীয়, সে-পক্ষে এই প্রকরণে 
্টান্ত-সঙ্গতি । এক ধক্ীতে সত্ব ও অসত্ব ছুইটি ধশ্ম বিরোধবশতঃ থাঁকিতে 
পরে না, এ-কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে, সেইরূপ উপাদানকারণত্ব ও কর্তৃত্বের 
বিরোধবশতঃ এক ধন্মীতে তাহাদের স্থিতি অসম্ভব, এই প্রকারে নিমিত্তকারণ 
ঈশ্বর এই বাদের সহিত সমন্বয়ে বিরোধ হইতে পারে, ইহার সমাধান 
'আচার্ধ্য শ্রতিকে আশ্রয় কপিয়াই করিবেন ॥ ৪১ ॥ 

সিদ্ধান্তকণা-_পাশুপতমতাবলধ্গণ যদি বলেন যে, আবুষ্টান্থরোধে 
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তাহাদের কথিত জগদীশ্বরের কিঞিৎ দেহেক্দ্রিয়াদি কল্পনা করা যাইতে 
পারে। দৃষ্টান্তস্থলে দেখা যায়, অতিশয় উগ্রপুণ্যবাঁন কোঁন নৃপতি শবীর 
ধারণপূর্বক কিছু অধিষ্টটনকরতঃ রাজ্যের অধিপতি হইয়া থাকেন । 
স্থত্রকার এইবপ পূর্বপক্ষের যুক্তিকে নিরসন পূর্বক বলিতেছেন যে, এইরূপ 
এপিলে জীবের ন্তার সেই পতির অন্তবব অর্থাৎ বিনাশিত্ব এবং অসর্ববজ্ত্ব 
আপিয়! পড়ে । সর্দমশক্তিমান কখনই এইরূপ হইতে পারেন না, কারণ 
শরন্ত্রে তাহাকে অবিনশ্বর ও সর্বজ্ঞ বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। সুতরাং 
শাতমূলক পিদ্ধান্তীন্রঘায়ী ত্রহ্-কৃত্ববাদই নির্দোষ এবং যুক্তিসঙ্গত। 
শমদ্তাগণতে পাই,_ 
“একক্বমাত্ম পুরুষঃ পুরাণঃ 
সত্য: স্বয়ংজ্যোতিরনন্ত আছ্য: | 
নিত্যোহক্ষরোহজশ্রস্থখো নিরঞ্নঃ 
পূর্ণাদ্ধয়ো মুক্ত উপাধিতোহম্ৃতঃ ॥৮ ( ভাঁঃ ১০।১৪।২৩ ) 
অর্থাৎ আপনিই একমাত্র সত্য, কেননা আপনি পরমাত্মা এবং 
পরিপৃশ্মান জগৎ হইতে ভিন্ন। আপনি জগতের জন্মাদির মূলকারণ, 
পুরান পুরুষ ও সন।তন। আপনি পূর্ণ নিত্যানন্দময়, কুটস্থ, অমৃতন্বরূপ 
এবং উপাধিদুক্ত, শিরঞ্কন অর্থাৎ মায়িকগুণশৃন্য, বিশুদ্ধ ও অনস্ত অর্থাৎ 
অপরিচ্ছিন্ন ও অদ্ধয় ॥ ৪১। 


শীক্তেয় মতের খণ্ডন 


অবতরণিকাভাষ্যম২₹অথ শক্তিবাদং দৃষয়তি। সার্ববজ্ঞ্য- 
সত্যসঙ্কল্পাদি গুণবতী শক্তিরেব বিশ্বহেতুরিতি শাক্তা মন্যন্তে। তৎ 
সম্ভবেন্ন বেতি বিচিকিৎসায়াং তাদৃশ্যা তয়া বিশ্বস্থষ্যুপপান্তেঃ অন্তবা- 
দিতি প্রান্তে প্রত্যাচষ্টে_ 


অবতরণিকা-ভাষ্যান্ুবাদ্_-অত:পর শক্তিবাদের দোষ প্রদর্শন 
করিতেছেন। 
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শাক্তগণ মনে করেন যে, শক্তি সর্ববজ্ঞা, সত্যসঙ্কল্পতাদিগুণবিশিষ্টা সুতরাং 
শক্তিই বিশ্বের স্ৃষ্টিকত্রী। তাহাতে সন্দেহে এই, ইহা সম্ভব কিনা? 
ইহাতে পূর্বপক্ষী বলেন- হা তাহাই সম্ভব, কেননা যদি শক্তি সর্পবজ্ঞা ও 
সত্যস্কল্না হন, তবে তাহা হইতে বিশ্বস্থষ্টি হইতেই পারে; স্থত্রকার এই 
মতের খগুন করিতেছেন__ 


অবতরণিকাভাঘ্য-টাকা_নগ মাস্ত শৈবাদিরাদ্ধাস্তেন সমন্বয়ে বির বস্তসত 
বেদবিকুদ্ধত্বাৎ শার্ডপিদ্ধান্তেন তু স তত্রাস্ত উপপন্তেঃ। সর্দোহপি কর্তা 
শক্তিৎ বিন! কর্ত,ং ন প্রভবতি । যদ্ধেতুকং যত্র যত্কর্তৃতুং তৎ তশ্ঠৈব 
হেতোঃ *কাৎ বক্ত,ম্। যথ| তথ্থায়দো দগ্চুতং তদগ্রিহেতুকমতোহপ্রেরেব 
তদিত্যন্বশরব্যতিরেকসিদ্ধমূ। হেতৃশ্চ শক্তিরতঃ শক্তিবেব জগদ্ধেতুবিতি 
প্রাগ বদাক্ষেপঃ। শাক্তসিদ্ধান্তোহত্র বিষয়ঃ স মানমূলো অমঘলো বেতি 
ংশয়ে তশ্য মানমূলতাঁং বক্তুৎ তথপ্রক্রিয়।ং নিরূপয়তি সার্কাঙজ্জোত্যাদিনা। 
তয়েতি শক্া । 


অবতরণিকা-ভাব্যের টীকানুবাদ__মাপত্তি হইতেছে__বেশ, শৈবাদি- 
সিদ্ধান্তের ছারা ব্রহ্ধ-সমন্বয়ে বিরোধ না হগ, না হউক, যেহেতু উহারা 
বেদবিরুদ্ধ ; কিন্ব শাক্ত গিদ্ধান্ত দার! ব্রহ্ম-সমন্থয়ে বিরোধ হউক, যেহেতু 
শক্তির কর্তৃত্ব সন্ধে যুক্তি আছে। তাহা এই_সকপল কর্াই শক্তি ব্যতীত 
কোন কার্ধ্য করিতে সমর্থ হয় ন।, যাহাকে হেত করিয়া যে কার্মো যাহার 
কর্তৃত্ব, সেই কার্গ্যে সেই হেতুরই কর্তৃত্ব বলা যাইতে পারে, যেমন 
তথ্ধ লৌহের দাহকরত্ব, তাহ। অগ্নিপ জন্যই, অতএব এ দাহ-বাঁধো অগ্রিরই 
কর্তৃত্ব, এইরূপ অন্য়-ব্যতিরেক দ্বারা ( অগ্রিসত্বে দাহ এইবপ অন্থর, অগ্নির 
অভাবে দাহাভাব এই ব্তিরেক দ্বারা) দিদ্ধ হয়। সেই প্রকার এখানে এ 
হেতু শব্কি, অতএব তাহাই জগতের স্প্টি-কারণ, এইরূপ পূর্ধের মত আক্ষেপ 
বা প্রত্যুদীহরণ সঙ্গতি এই প্রকরণে জ্ঞাতব্য । এই অধিকরণের বিষয় শাক্ত 
সিদ্ধান্ত । তাভাঁতে সংশয়--উহা। ভ্রমমূলক অথবা প্রমাণ সিদ্ধ? সেই 
সংশয়ে পূর্বপক্ষবাঁদী তাহার প্রমাণমূলকতা বপিবাঁর প্রক্রিয়া দেখাই তেছেন__ 
দসার্বরজ্ঞ্য সতাদঙ্কল্লাদীত্যাদি'বাকা দ্বারা । “তাদৃশ্তা তয়া বিশ্বনষটণপপত্তেঃ 
তয়া সেই শক্তিদ্বার_ 
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উও্পতভ্তাসম্ভব।ধিকরণ ম. 


হৃত্রম- উৎপত্তযসম্তবাঁৎ ॥ ৪২॥ 
সৃত্রীর্থচেতন কৰক অনধিিত হইম্বা শক্তির জগংকনজ অসন্ঠব, 
অতএব শক্তির জগৎ-কারিণতা বলা যায় না ॥ ৪২ | 


গোবিন্দভাঙ্যম্‌__নেতাকর্ষণীয়ন।  ইহাপি বেদবিবাধ এটি 
মানেনৈব শক্তিকারণতা কন্পনীয়।। তেন লোকদৃষ্ট্যেব যুক্তিব্বক্তবা। 
ততশ্চ শক্তিবিশ্বজনযিত্রীতি নৌপপগ্যাতে । কুতঃ? কেব্লায়াস্ত- 
স্তাস্তছৎপন্যযোগাঁৎ। নহি পুরুষানন্তগৃহীতাভাঃ ভ্রীভ; পুভাদয়ঃ 
সম্তবন্তো বীন্ষান্তে লোকে । সাব্বজ্ঞাদিনং তপ্রেঙ্যাভিহিতং 
লোকেইদর্শনাৎ ॥ ৪২ ॥ 

ভাাস্যানুবীদ পূর্ব হইতে নি এইপদ আঁকর্ণ করিতে হইবে । এ 
পক্ষে ( শক্তিনাঁদ পক্ষে”) প্রত্যক্ষ শ্রুতি নাই, ববং পরমেশবেব জগৎ" 
কতৃত্ব জ্ঞাপক প্রত্যক্ষ শ্রুতির সহিত পিবোঁপ থাকাঁম অন্টমান প্রথ।ণ দ্বারা 
শন্তিব কর্তিত কল্পনা! করিতে হয। তাহাতে লৌকিক দৃষ্টাত্তানপারে মুক্তিও 
বলিতে হইনে, সেই যুক্তিতে শক্তি বিশ্বজন্নী_-উ যুক্তিযুক্ত হয় না। কি 
কারণে? তাভা দেখাইতেছি-_চেতনেব সম্বন্ধ না থাকিলে ।কেবল শক্তি 
হইতে জগতেব উৎপত্তি হইতে পারে না। দষ্টান্ত_দেখ যদি জী জাতি 
পুরুষ-সংযোগ লাভ না করে, তবে তাহাদিগ হইতে পুতাদি জন্মগ্রহণ 
করিতে দেখা যায় না। সর্বজ্ঞত্বাদি ধশ্ম যে শক্তির আছে বলা হয়, উহ! 
আগ্রেক্ষাভিহিত অর্থাৎ শিচাঁর না কপিয়াই বল! হইয়াছে, লোক বাবহারে 
তাহা দেখা যায় না অর্থাৎ বেদবিরৌধী শক্তিগত সর্কজ্ঞতাদি বাবা শত্তিকে 
জগৎকত্রী অনুমান করিতে হইবে, কিন্ত চেতনানধিষিত শক্তি লোকে 
দেখা যায় না। অতএব এই উক্তি শক্তিবাদের পক্ষপাতিতাবশতঃই 
হইয়াছে | ৪২ ॥ 

সুমন! টাকা দৃষয়ত্যুৎপত্ত্যাদিনা। কেবলাযাঃ পুরুষসংসগরহিতায়াঃ। 
এতদেব বিশদয়তি ন হীত্যা্দিনা। অগ্রেক্ষ্য অবিচাগ্য। লোকেহদর্শনাদিতি 
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বেদবিরোধিভিক্যৈলেণকদৃষ্ট্ে শক্তিকন্তব্যা। নহি তাদৃশী লোকে দৃশ্তে । 
ততো! বভপাভিধাঁনমেতহৎ ॥ ৪২ | 

টাকানুবাদ-_সেই পূর্বপক্ষীর মত “উৎপস্ত্যসস্তবাৎ; এই স্ুত্রদ্বার। হুত্রকার 
খগুন করিতেছেন--“কেবলায়া ইতি” পুরুষসন্বন্ধ-রহিত। স্ত্রীর পুত্রাদি উৎপত্তি 
ভয় না। ইহাই [বিশদভাবে বিবুত করিতেছেন--ন হীতাদি বাঁক্যদ্বার1। 
অপ্রেক্ষ্য-অথাৎ্ৎ বিচাব না করিয়া । লোকেহদর্শনাদিতি_বেদবিরোধী 
মেই সার্ধজ্ঞাদিদ্বারা লৌকিক দশনানসাঁরেই শক্তির অন্থমান করিতে 
হইবে। কিন্ত পোকব্যবহাঁরে শত্তি-__সব্বজ্ঞ দেখা যায় না, অতএব এ 
উক্তি আবমুশ্যবাদিত। ভিন্ন অন্য কিছু বলা যায় না ॥ ৪২ ॥ 


সিদ্ধান্তকণ। _এক্ষণে শাক্তেয় মতবাদ খণ্ডন আস্ত হইতেছে । শাক্তগণ 
মনে করেন যে, শক্তিই সার্বজ্ঞা-সতাসঙ্কল্লাদি গুণযুক্তা এবং তিনি বিশ্ব- 
জননী । অর্থাৎ তাহা হইতেই জগতের ক্ষ্ট্যাদি হইয়া থাকে । কিন্ত 
এ-স্থলে বিচাঁধ্য বিষয় এই যে, ইহা সম্ভব কিনা? পুর্ববপক্ষী__শাক্ত-মতাবলম্বী 
বলেন, শক্তি যখন এইরূপ গ্রণধুক্ত! বপিযী শ্রসিদ্ধা, তখন তাহা হইতে 
জগতের উৎপত্তি মন্তব অথাৎ যুঞ্জ্থুক্ত । এহ পুৰহপক্ষের নিরসণার্থ স্ুঞ্জকার 
বর্তমান হ্ত্রে বপিতেছেন যে, নী, কেবল শক্তির দ্বারা জগতেব্র উৎপত্তি 
অসম্ভব । উহা বেদবিকদ্ধ এনং 'দস্মানের দ্বারা কম্পিত হইয়া থাকে। 
লৌকিক দৃষ্টান্তেও দেখ। যাঁয়, পুরুষের সংসর্গ ব্যতীত কেবল স্ত্রীগণ হইতে 
পুজাির উত্পত্তি কেহ কখনও দেখে দাই। আরও এক কথা, শক্তি যে 
সর্বজ্ঞতা, সত্যসংকল্লাদি গুণযুক্তা, তাহাও অবিচান্রেই বলা হইয়া থাকে; 
কারণ জগতে উহা দেখা যায় না। 
প্রীচৈতন্তচরিতা মুতে পাওয়া যায়,__ 
“বাহদেব-সঞ্ধ্ষণ- প্র্যক্নীনিকুদ্ধ | 
“দ্বিতীয় চতুর্ণাহ' এই-তুরীয়, বিশুদ্ধ ॥ 
তাহা যে রামের বূপ মহা সন্ধবণ। 
চিচ্ছক্তি-আশ্রয় তিহঠো, কারণের কারণ ॥”__ ইত্যাদি 
( চেঃ চঃ আর্দি ৫1৪১-৪২ ) 
এততপ্রসঙ্গে পরমারাধ্যতম আমাদের শ্রাশ্নীল প্রভুপাদ-লিখিত অনুভাস্তে 
পাওয়। যায়,_“্রন্দস্থত্রের ছিতীয় অধ্যায়ের ২য় পাদে “উতৎ্পত্তযসম্তবাধি করণে” 
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্রশঙ্করাচার্ধা স্বীয় ভাঙ্ত-মধ্যে চতুবৃণহের বিষয়ে যে ভ্রমপূর্ণ-বিচার উখাপন 
করিয়াছেন, তাহার মীমাংপান্বরূপে গ্রন্থকার ৪১-৪৭ সংখ্যায় উক্ত মতবাদ 
নিরাম করিয়া দেখাইয়াছেন। আদয়-জ্ঞান বিষুবস্তকে দৃশ্তজগতের অন্যতম 
বস্তজ্ঞানে শাপাদের যে ভ্রান্তি, তাহা পঞ্চরাত্রে শ্রানারায়ণ স্বয়ং তাহাকে 
বুঝাইয়া দিয়াছেন, কিন্ত বন্ধ ও আস্থর-গ্রুকৃতি জীবের খোহনের জন্য তাহাকে 
যে বিপ্রপিপ্ষা ( প্রতারণেচ্ছা ) অবলম্বন করিতে হইখাছে। ততৎ্ফলেই অদ্বৈতপন্থী 
অগ্লায়দীক্ষিতাদি ভ্রান্তির চরম-সীমায় উপনীত হইয়াছেন। বদ্ধ জীবগণের 
যোগাতায় চতুব্্যহ-জ্ঞান শন্ভবপবৰ নহে। তাহাদের নির্কুদ্ধিতা-বদ্ধনের 
জন্য আচার্যের এই প্রকাণ ছুরুক্রি। চতুবুণহ শুদ্সত্ময়, চিচ্ছক্তিবিলাসী 
ও ষড়বিধ এশ্বর্ধ্য-সম্পন্ন। তাহাদিগকে দরিদ্র ও নিঃশক্তিক বলা ও বোধ- 
করা__মুঢ জীবের পধশ্ম। তাদুশ জীব যায়ামোহিত হইবারই যোগ্য । 


পি 


বৈকু্ ও মায়িকদেশকে বুঝিতে না পাঁরিলে এই প্রকার ত্রান্তিরই সম্ভাবনা । 
শ্রপাদ শঙ্কর ত্রহ্গস্তত্রের দ্বিতীর অধ্যায়ে দ্বিতীয় পাদের ৪২-৪৫ সংখ্যক 
স্ত্রের ভাষ্যে এই “চতুব্্ণহ-বাদ” নিরাম করিবার বৃথা প্রয়াম করিয়াছেন। 
শ্পাদ শঙ্করাচাধ্যের ভা্য হইতে চতুব্্ণহ'-সম্বক্ধে তাহার বিকৃত ধারণামূলক 
বাকা উদ্ধত হইতেছে । 

“উতপন্তসস্তবাৎ” (৪২) (শঙ্করভাম়া )-- * * * “তত্র ভাগবতা মন্থাস্তে 
ভগবানেবৈকো বাস্থদেবো নিরঞ্তনো জ্ঞানন্বরূপঃ পরমার্থতত্ম্‌। ৯**** 
তম্মাদসঙ্গতৈষাঁং কল্পনা 1, 

ভাস্তার্থ এই--“ভাগবতগণ মনে করেন যে, ভগবান বাস্ছদেব এক, 
তিনি নিরগুন, জ্ঞানবপুঃ এবং তিনিই পরমার্থতত্ব। তিনি স্বয়ং আপনাকে 
চতুদ্ধ! বিভাগ করিয়া বিরাজ করিতেছেন। সেই চারিপ্রকার ব্যৃহ এই, 
১ম বাহুদেব-ব্যহ, ২য় সন্কর্ষণ-বৃহ, ৩য় প্রদথাক্স-বাহ, ওর্থ অনিরুদ্ধব-বাহ, এই 
চারিপ্রকাঁর বাই তাহার শরীর । বাস্থদেবের অপর নাম “পরমাত্মা” সম্ধণের 
অন্য নাম “জীব” প্রদ্যক্সের নামান্তর “মন” এবং অনিরুদ্ধের আর একটি নাম 
“অহঙ্কার” । এই ব্যৃহচতুষ্ট়্-মধ্যে বান্ুদেব-বহই পরা প্রকৃতি অর্থাৎ মুল- 
কারণ। সঙ্কর্ষণ প্রভৃতি বাহুদেব-ব্যহ হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছেন, স্ৃতরাং সক্বর্ষণ, 
প্রায় ও অনিরুদ্ধ, পর! প্রকৃতির কাঁধ্য। জীব দীর্ঘকাল ভগবৎ-মন্দিরে 
গমন, উপাদান, ইজ্যা, ন্বাধ্যায় ও যোগপাধনে রত থাকিয়া নিষ্পাপ হয়, 
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এবং পুণ্যশরীরী হইয়! পরা প্রকৃতি ভগবানকে লাভ করে। মহাত্া 
ভাগবতগণ যে বলেন, নারায়ণ প্রকৃতির পর এবং পরমাত্মা নামে প্রসিদ্ধ ও 
সর্ববাত্ম।, তাহা শ্রুতি বিরুদ্ধ নহে এবং তিনি আপনা আপনি অনেক প্রকার 
ব্যহতাবে অবস্থিত বা বিরাজমান, তাহাঁও আমরা স্বীকার করি। অতএব 
ভাগবত মতের এ অংশ এই স্থত্রের নিরাঁকরণীয় নহে। ভাগবতগণ যে 
বলেন, বাহ্ৃদেব হইতে সক্ষর্ষণের, সঙ্কর্ষণ হইতে প্রদ্যুক্পের, প্রচ্যুয় হইতে 
অনিরুদ্ধের উদ্পত্তি হইয়াছে, এতদংশের নিষেধার্থ ই আচার্য এই স্ত্র 
গ্রথিত করিয়।ছেন। 


অনিত্যত্বার্দি দোষগ্রস্ত বশিয়া বাস্ুদেব-সংজ্ঞক পরমাত্মা হইতে সন্কষণ- 
সংজ্ঞক জীবের উৎপপ্তি একান্থ অসম্ভব । জীব যদি উত্পত্তিমান্‌ হয়, তাহ! 
হইলে তাহাতে অনিতাত্বাদি-দোষ অপরিহ্ার্যা হইবে । জীব নশ্বর-স্বভাব 
হইলে তাহার ভগবংপ্রাপ্িপ মোক্ষ হইতেই পাবে না। কাঁবণ-বিনাঁশে 
কাধ্য-বিনাশ অবশ্যন্তাবী। আঁচাধ্য বেদব্াাস জীবেব উৎপত্তি ২য অধ্যায়ের 
ওয় পাদের “নাত্মশ্তেনিত্যআচ্চ তাভ্যঃ৮ এই ত্ত্রদ্ধারা নিষেধ করিয়াছেন 
এবং উৎ্পন্তি নিষেধদ্বারা নিতাত। প্রমাণিত করিবেন। অতএব এই কল্পন। 
অসঙ্গত।” 

শ্রীমন্ভাগবতে পাই,__ 


“সা বা এতস্য সংদ্র্ট,ঃ শক্তি সদসদাত্সিক] । 
মায়া নাম মহাভাগ যয়েদং নিশ্মমে বিভুঃ ॥ 
কালবুত্যাত্মমায়ারাৎ গুণময্যামপোক্ষজঃ | 
পুরুষেণীত্মতৃতেন বীধামাধ্ত বীর্ধ্যবান্‌॥” (ভাঃ ৩৫।২৫-২৬ ) 
শ্রীচৈতন্যচরিতামুতেও পাই,__ 
“সেই ত' মায়ার দুই বিধ অবস্থিতি। 
জগতের উপাদান “প্রধান”, প্রতি” ॥ 
জগৎ কারণ নহে প্রকৃতি জড়রূপ]। 
শক্তি সঞ্চারিয়। তারে কৃষ্ণ করে কৃপা ॥ 
রুষ্ণশক্ত্যে প্রকৃতি হয় গৌণ-কারণ। 
অগ্নিশক্ত্যে লৌহ ধৈছে করয়ে জাঁরণ ॥ 


২২৪৩ বেদান্তসূত্রম্‌ ৩৪৭ 


অতএব কষ্চ মূল-জগৎ-কারণ। 

গ্রকৃতি-কারণ, যৈছে অজাগলস্তন ॥৮ (চৈং চঃ আদি ৫৮-৬১) 
শ্রীগী তাতেও শ্রীরুষ্ণ বলিয়াছেন,__ 

“ময়াধ্যক্ষেণ প্ররৃতিঃ স্থয়তে সচরাচরম্‌। 

হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবন্ততে ॥” (৯১০ )॥ ৪২ ॥ 


অবতরণিকাভাব্যয্‌-_অথাস্তি শক্তেরনুগ্রহকর্তা পুরুযাস্তেনানু- 
গৃহী 51 তু স। তদ্ধেতুরিতি মতম্‌। তত্রাহ-__ 

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ-__উক্ত-ীবিষয়ে শক্তিবাঁদী সমাধান করেন, 
আচ্ছা, শক্তির অন্তগ্রাহক অর্থাৎ অণিষ্ঠাতা চেতন পুক্ুষ (কুদ্র) আছেন, তাহ] 
কতক অন্গৃহীতা হইয়া শক্তি জগৎ-ষ্টিব হেতু হইবেন, এই আমাদের মত, 
তাঁহাঁতে হ্যত্রকীর বশিতেছেন- 

অবতরণিকাভা ষ্য-টীকা_অথাস্তীতি । পুক্ষষঃ কপালী রুদ্রঃ। 

অবতব্রণিকা-ভাব্যের টাকানুবাদ _“অথান্ীত্যাদি' অবতরণিকা ভা বৃস্থ 
পুকুষঃ? অর্থাৎ নরকপালধারী কদ্র। 


সুত্রম-ন চ কর্তঃকরণম্‌ ॥ ৪৩ 

জুত্রার্থ_যদি শক্তির পরিচালক একজন চেতন পুরুষই স্বীকার কর, 
তবে তাহার তো “ন চ করণম্‌? অর্থাৎ দেহেক্ড্রিয়াদি নাই, তবে কিরূপে 
তিনি শক্তির পরিচালনা করিবেন ?॥ ৪৩ ॥ 


গোবিন্দভাষ্যম্‌-__বদি শক্তযন্থগ্রাহকঃ পুরুষোইপাঙ্গীকা ধ্যস্তহি 
তস্তাঁপি বিশ্বোৎপত্ত্যপযোগিদেহেকন্দ্িয়াদি করণং নাস্তীতি নানু- 
গ্রহোপপত্তিঃ। সতি চ তন্মিন্‌ প্রাগুক্তদোষানতিবুত্তিঃ ॥ ৪৩ ॥ 

ভাষ্যানুবাদ-_যদি শক্তিব অধিষ্ঠাতা পুরুষ অর্থাৎ নরকপাঁপধারী ক্র 
্বীকার কর, তবে তাহারও বিশ্ব স্ষ্টি করিবার উপযোগী দেহ-ইন্দিয়াদি থাকা 
চাই, কিন্তু তাহা তে। নাই, তবে তিনি কিরূপে শক্তির পরিচালনা করিবেন ? 
অতএব অনুগ্রাহকতার উপপত্তি হইতে পারে না । আর যদি দেহে্দ্িয়াি 
তাহার আছে বল, তবে পূর্বোক্ত দোষ হইতে নিষ্বৃতি হইবে না ॥ ৪৩ ॥ 
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সুক্মমা টীকা__ন চেতি। সতি চেতি। তন্মিন্‌ করণেহ্ীকৃতে করণবচ্ছে- 
দিতি স্থত্রোক্তদোষপ্রসঙ্গ ইত্যর্থঃ ॥ ৪৩ ॥ 


টাকানুবাদ_ন চ কর্তুঃকরণম্, এই স্তরের ভাষ্বস্থ “সতি চ তশ্মিন্‌, 
ইত্যাদি তশ্মিন অর্থাৎ করণ-_দেহেক্দিয়াদি স্বীকার করিলে “করণবচ্চেদ্‌ঃ 
ইত্যাদি স্তত্র-প্রদরশিত দোষ হইতে অব্যাহতি হইবে না। অর্থাৎ তথায় 
বল। হইয়াছে, ঈশ্বরের দ্েহেক্ড্িরাঁদি স্বীকার করিলে জন্স-মরণাদি হয় এবং 
তাহাতে আনিত্যত্ব ও জীবের মত স্থখছুঃখাদির ভোগবশতঃ অনীশ্বরত্ব 
হয় ॥৪৩॥ 


সিঙ্ধান্তকণা__শাক্তেয় মতবাদী যদি বলেন যে, শক্তির অনুগ্রহকর্ত! 
পুরুষ (রুদ্র) না হয় স্বীকার করা হইল, তাহা হইলে তো! সেই পুরুষ কর্তৃক 
অন্ুগৃহীতা শক্তিই জগত্হ্ষ্্যাদির হেতু হইবে। ততছুত্তরে স্ত্রকাঁর বর্তমান 
স্থত্রে বলিতেছেন যে, শক্তির পবিচালক চেতন পুরুষ স্বীকার করিলেও 
তাহার দেহ, ইন্দ্রিয়াদি নাই অতএব তিনি কিরূপে শক্তিৰ পবিচালন। 
করিবেন? আর যদি দেহেজ্িয়াদি স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে পূর্বোক্ত 
দোষ অর্থাৎ জগদীশ্বরের দেহেন্দ্রিয়াদি স্বীকারে জন্মমৃত্যু-প্রসঙ্গ আসে 
এবং জীবের ন্যায় অনিত্যত্ব ও স্বথদুঃখতাগিত্ব হওয়ায় ঈশ্বরত্তের ব্যাঘাত 
ঘটে, এই দোষের তো নিরাকরণ হইবে না। 

এই শ্যত্রের শাঙ্করভাষ্যে যাহা কথিত হইয়াছে, তাহাও উদ্ধারপূর্বক 
পরমারাধ্যতম আমাদের শ্রশ্রীলপ্রভূপাদ তাস্তার্থে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা 
উদ্ধার করিতেছি-_-“ভ'ফ্যার্থ এই--এতাদ্রশী কল্পনা যে অসঙ্গত, তাহার 
কারণ আছে। লোকমধ্যে দেবদত্তাদি কর্তা হইতে দাত্রা্দি করণের উৎপত্তি 
দৃষ্টিগোচর হয় না) অথচ ভাগবতগণ বর্ণনা করেন, সন্ধর্ষণ-নামক কর্তা- 
জীব হইতে প্রছ্যন্স-নামক করণ-মন জন্মিয়াছে, আবার সেই কর্তুজাত 
প্রচ্যয্ন হইতে অনিরুদ্ধব-অহঙ্কারের উত্পত্তি হয়। ভাগবতেরা এই কথা 
ৃ্টান্তদ্বারা বুঝাইতে না পারিলে কি প্রকারে গ্রহণ করা যাইতে পারে? এই 
তত্বের অববোধক শ্রতিবাক্যও শুনা যায় না। 

এই সকল স্থত্রের শাঙ্করভাম্তের খগ্ুন শ্রাশ্ীলপ্রতৃপাদ লিখিত “অন্থভান্ত' 
হইতে পরে উদ্ধৃত হইবে। 


২।২।৪৪ বেদাস্তস্থত্রম্‌ ৩৪৯ 


শ্রীম্ভাগবতে পাই, 
“দৈবাৎ ক্ষুভিতধন্সিণ্যাং স্বন্তাং যোনৌ পরঃ পুমান্‌ 
আধন্ত বীর্য্যং সাইসত মহত্তত্বং হিবণায়ম্‌ ॥” 
( ভাঃ ৩২৬১৯) ॥ ৪৩ | 


অবতরণিকাভাধ্যম- নহু নিত্যজ্ঞানেচ্ছাদিগুণকোহসাবিতি চেৎ 
তত্রাহ__ 

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ__যদি বল, সেই শক্তি-পরিচালক পুকুষের 
জ্ঞান, ইচ্ছার্দি গুণ নিত্য ; তাহাতে উত্তর করিতেছেন-_- 


হুত্রম বিজ্ঞীনীদ্বিভাবে বা! তদপ্রতিষেধ? ॥ 8৪ ॥ 

সূত্রার্থ_যদি সেই কপালী পুরুষ কদর সৃষ্টিকাধ্যের উপযোগী নিতাঙ্ঞান, 
নিত্যসঙ্কল্লাদি গুণ আছে বল, তবে “তদপ্রতিষেধঃ, তাহার নিষেধ করি না, 
যেহেতু তাহ] ব্রহ্ষবাদেরই অন্তভূতি। ইহাতে আমাদের কোন বিবাদ 
নাই ॥ ৪৪ ॥ 


গোবিন্দভাষ্যম্‌-_তন্ পুরুষস্ত নিত্যজ্ঞানেচ্ছাদিকরণমস্তীতি 
চেত্তহি তদপ্রতিষেধো ব্রহ্মবাদাস্তরাবঃ। তত্র তাদৃশাৎ পুরুষাদ্দিশ্ব- 
সষ্ট্যঙ্গীকারাৎ ॥ ৪৪ ॥ 


ভাঁষ্যানুবাদ-সেই শক্তির অন্ুগ্রথহক পুরুষ অর্থাৎ কপালী কদের ঘদি 
জগত্-স্ঙ্টি করিবার উপযোগী নিত্যজ্ঞান, শিত্যসকঙ্কল্প, নিত্য এশ্বরধ্য স্বীকার কর, 
তবে আমরা তাহার নিষেধ করি না, যেহেতু উহা ব্রহ্মবাদের অন্তভূত হইল। 
কারণ ব্রদ্দের জগৎকত্ৃত্ববাদে এরূপ শিত্যজ্ঞানেচ্ছাদিমান্‌ পুরুষ (পরমেশ্বর ) 
হইতে জগৎ্-স্ট্টি আমরা অঙ্গীকার করি ॥ ৪৪ | 

সুন্সম। টাক।__নম্বিতি। নিতাজ্ঞানেচ্ছাদি: স পুরুষস্তিগুণশক্তা। জগ 
নিশ্নাতীতি চেদ্ব্রয়াস্তহি নামমাত্রেণেৰ বিবাদঃ ভাষাস্তরেণ ত্রহ্গবাদমেব 
প্রস্তোধীতি সমুদায়ার্থঃ। তত্র তাদৃশাৎ পুরুষার্দিতি বিকরণত্বান্নেতি চেৎ 
তদুক্তমিত্যত্র নিরূপিতং তথীক্ষণীয়ম্‌ ॥ ৪৪ ॥ 

টীকানুবাদ-নঙ ইত্যাদি অবতরণিকাস্থ আশঙ্কা নিতাজ্ঞান ও ইচ্ছাদি- 
মাঁন্‌ সেই পুরুষ সব, রজঃ, তমঃ এই তিনটি গুণ-শক্তি দ্বার। জগৎ স্থগ্টি করেন, 
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এইরূপ যদি বল, তাহা হইলে আমাদের সহিত তোমাদের নামমাত্র 
বিবাদ অর্থাৎ তোমরা স্ষ্টিকর্তী শক্তিপরিচালক কুদ্র বলিতেছ, আমর! 
পরমেশ্বর শ্রীহরি বপিতেছি, অতএব তোমরা] ভাষাস্তর দ্বার। ব্রহ্মবাদকেই 
সমর্থন করিতেছ; ইহাই সমস্ত বাক্যের তাতৎপধ্য । ভাঙ্তান্তর্গত “তত্র 
তাদৃশাৎ পুরুষাৎ্। ইতি-_বিকরণত্বান্নেতি চে তছুক্তম্, এই স্ত্রে তাহা বিবৃত 
করা হইয়াছে, তাহা দ্রষ্টব্য ॥ ৪৪ ॥ 

সিদ্ধান্তকণ।বর্দি শক্তিবাদী বলেন যে, শক্তির পাঁরচালক পুরুষের 
নিত্য জ্ঞান ও নিত্য ইচ্ছাধি গুণ আছে; তছুতুরে সুত্রকার বর্তমান সুত্রে 
বলিতেছেন যে, যদি সেই পুরুষের নিত্য জ্ঞানেচ্ছাদি গুণ আছে, স্বীকার 
করা হয়, তাহা হইলে আর কোন প্রতিষেধ অথাৎ নিষেধ নাই, কারণ 
এই মত তো ত্রঙ্গবাদের অশ্তগতই হইল। যেহেতু ত্রহ্ষধাদে তাদূুশ পুকষ 
হইতেই জগতের হুষ্্যাি অঙ্গীকত হইয়ছে। 

শ্রীমদ্তাগবতে শ্ররতি-স্তবেও পাওয়া যায় 

“জয় জয় জহজামজিতদৌষগুভীত গ্ুণাং 
ত্বমসি ফ্দান্মনা সমবক্দ্ধসখণ্ত ভগঃ । 
অগজ্জগর্দে।কশামখিলশক্যববোধক তে 
কচিদজরা মনা চ চরতোহ১পেনিগমঃ ॥৮ (ভা; ১০।৮৭1১৪ ) 
এই স্তরের শাঙ্রভাব্যে যাহ। আছে, মেহই ভাগাথ আমাদের আশ্রল 
প্রক্তপাঁদ তাহার রচিত “অগ্তভাষ্ে যাহা পিখিয়াছেন, তাহা এনানে উদ্ধৃত 
হইতেছে। 

“ভাব্যার্থ এই--ভাগবতপিগের এমন অভিপ্রায় ও হইতে পাবে যে, উক্ত 
সন্কর্ষণার্দি জীবভাবান্বিত নহেন, তাহারা সকশেই ঈশ্বর, সকলেই জ্ঞানশক্তি 
ও এশ্বধ্যশক্তিযুক্ত, বল, বাধ্য ও তেজঃসম্পন্ন সকলেই বাস্থদেব, 
সকলেই নির্দোব, নিরধিষ্টান, নিরবছ্য। হ্থতরাং তাহাদের সম্বন্ধে 
উৎপত্ত্যসম্তভব-দোষ নাই । এই অভিপ্রায়ের উপর বলা যাইতেছে ষে, এই 
প্রকার অভিপ্রায় থাকিলে উৎপক্তাপন্তবদোষ নিবারিত হয় না, অন্যপ্রকারে এই 
দোষ থাকিয়া যায়। বাসুদেব, সঙ্কধণ, গ্রছান্, অনিকদ্ধ__ইহারা পরস্পর 
ভিন্ন, একাত্মক নহেন) অথচ সকপেই সমধন্মী ও ঈশ্বব। এই অর্থ 
অভিপ্রেত হইলে অনেক ঈশ্বর স্বীকার করিতে হয়। অনেক ঈশ্বর স্বীকার 
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করা নিশ্রয়েজন ; কেননা, এক ঈশ্বর স্বীকার করিলেই অভিলাষ পূর্ণ 
হয়। আরও ভগবান্‌ বাহদেৰ এক অর্থাৎ অদ্বিতীয় পরমার্থতত্ব, এইরূপ 
প্রতিজ্ঞা থাকায় সিদ্ধান্তহানি-দৌষও প্রসক্ত হইতেছে। এই চততুর্ববধহ 
ভগবানেরই এবং তাহারা সকলেই সমধন্মী, এইরূপ হইলেও উৎপত্ত- 
সম্ভব-দোধ পগিহার করা যায় শা; কেনন।, কোনরূপ আতিশষ্য 
(নানতাধিধ্য ) না থাকিলে বাহঠদেব হইতে সঙ্কর্ষণের, সঙ্কর্ণ হইতে 
প্রহ্থাম্ের এবং গ্রন্যন্ন হইতে আনকরুদ্ধের জন্ম হইতে পারে না। কাধ্য- 
কারণ-মপ্যে কোনও €বশিষ্ট্য আছে, ইহ। স্বীকার ক্িতেই হইবে, যেমন 
মুন্তিক হইতে খট হয়। অতিশয় শ] খাকিণপে কোন্টি কাধ্য, কোন্টি 
কারণ, তাহ] নির্দেশ করিতে পার। যার না। আরও দেখ, পঞ্চবাত্র- 
সিদ্ধাগ্ডীরা বাহুদেবাদিব জ্ঞানাদি-তাএতম্যকৃত ভেদ বলিয়া মানেন না, প্রভূত 
বাহচতুষ্টয়কে অবিশেষে বাস্থদেববৎ মান্য করেন। আমরা গিজ্ঞাসা কি 
ভগবানের বাহ কি চতুঃসংখ্যার পধ্যাপ্ত? অবশ্যই তাহা নহে। ব্রদ্ধা দত্ত 
পধ/ন্ত শবুদায় জগ তগবদ্‌ বাহ_ইহ। শ্রুতি, শ্বাত। ১ভতত্র প্রমাণিত 
হইয়াছে ।” 
এই বিচাপেএও খণ্ডন পরে গ্রর্দশিত হহবে। ॥ ৪৪ ॥ 


অবতরণিকাভাষাম্‌__ [একারণতাবাদস্ত নিঃশ্রের়সকামৈ- 
রনাদ্ররণীয় ৮০৯৪৪ ত-_ 
ইতি-_্ীঞাব্যাসরচিত-গ্রীগদ্ত্রক্গৃত্রে দ্বিভীয়াধ্যারস্য দ্বিভীয়পাদে 
আবলদেবকৃতমবতরণিকা-শ্ীগোবিন্দভাব্যং সমাগুম্‌ ॥ 
অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ-_শক্তিমাআ্রকারণতাবাদ অথাঙ কেবল 
শক্তিকেই ধাহার1 জগৎকত্রী বলেন, তাহাদের মত মুক্তিপথের পথিকদ্িগের 
আদবণীয় নহেই, ইহা উপসংহার কবিতেছেন__ 


ইতি__শ্রীত্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্ত্রন্মণৃত্রের দ্বিতীয্লাধ্যায়ের দ্বিতীমপাদের 
প্রীবলদেবকৃত অবতরণিকা শ্ীগোবিন্দভাষ্যের বঙ্গানুবাদ সমাণ্ড ॥ 
অবতরণিকা ভাব্য-টাকা-_শক্তিমাত্রেতি। ন হি শক্তি: কেবল৷ 
[ কত্বীশ্বরোপ্থষ্টা সেতি দেবাত্মশক্তিমত্যাধিশ্রতিরাই | মার্কগেয়োহুপি তাম- 
সকুনারায়ণীমবোচৎ। 
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হতি-_শ্রীপ্রীব্যাসরচিত-্রীমদ্ত্রন্মসূত্রে দ্বিতীয়াধ্যায়ন্য দ্বিভীয়পাদে 
শ্রীবলদেবকৃত অবতরণিকা-ভাস্তন্ত সৃক্ষা। টাকা সমাপ্ত ॥ 


অবতরণিকা-ভাষ্যের টাকানুবাঁদ-_'শক্তিমাত্রকারণতীবাঁদস্ত' ইত্যাদি 
অবতরণিকাভাম্ত--শ্রুতি বলিতেছেন-_-শক্তি কেবলা থাকিতে পাঁরেন না কিন্তু 
ঈশ্বরমম্পৃক্ত হইয়াই আছেন “দেবাত্মশক্তিম্‌ ইত্যাদি। মার্কগেয় মুনিও 
স্বরচিত মার্কগেয় পুরাণে সপ্তশতীতে সেই নাঁরায়ণী শক্তি বহুবার বপিয়াছেন-_ 


ইতি- শ্রীস্রীব্যাসরচিত-্রামদূত্রহ্গসূত্রের দ্বিতীয়া ধ্যায়ের দ্বিভীয়পাদের 
শ্রীবলদেবরুত-অবতরণিকা-ভাব্যের টীকানুবাদ সমাপু ॥ 


হুত্রম- বিপ্রতিষেধাচ্চ ॥ 8৫ 
ইতি-শ্রীপ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্‌ব্রন্মসূত্রে দ্বিতীয়াধ্যায়স্য 
দ্বিতীয়পাদে সৃত্রং সমাগুম্‌ ॥ 


সূত্রার্থ সমস্ত শ্রুতি, স্থতি ও যুক্তিণ সহিত বিরোধ ( অপামপ্রস্ ) 
হওয়ার জন্যও শক্তিবাদ গ্রহণীয় নহে ॥ ৪৫ ॥ 


ইতি-শ্রীন্রীব্যাসরচিত-্রীমদ্ত্রহ্মসূত্রের ছ্িতীয়াধ্যায়ের 
দ্বিতীয়পাদের সৃত্রার্থ সমাপ্ত ॥ 


গোবিন্দভাষ্যম্‌_ সব্ধ শ্রুতিস্মৃতিযুক্তিবিরোধাত্তচ্ভঃ শক্তিবাদঃ। 
*শ্রুতয়ঃ স্মৃতয়শ্চৈব যুক্তয়শ্চেশ্বরং পরম্‌। বদন্তি তদ্দিরুদ্ধং যে বদেত্ব- 
স্মান্ন চাধম” ইতি হি স্মৃতি; । চশব্দেনোৎপত্ত্যসন্তবাদিতি হেতুঃ 
সমুচ্চিতঃ। তদেবং সাংখ্যাঁদিবর্মনাং দৌষকণ্টকবৈশিষ্ট্যাৎ তত্রহিতং 
বেদাস্তবত্্মৈব শ্রেয়োহধিভিরাস্থের়মিতি ॥ ৪৫ ॥ 


ইতি-_ শ্রীপ্রীব্যাসর চিত-্রীমদ্ত্রন্ষসূত্রে দ্বিতীয়াধ্যায়ন্ত দ্বিতীয়পাঁদে 
ক্রীবলদেবকৃত মূল-শ্রীগোবিন্দভাষ্যং সমাগুম্‌ ॥ 


ভাব্যানুবাদ- শক্তিবাঁদ অতিতুচ্ছ, যেহেতু তাহাতে সকল শ্রুতি, স্মৃতি 
ও যুক্তির বিরোধ ঘটে। 
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স্বতিবাক্য আছে-_শ্রুতয়ঃ স্ৃতয়শ্চৈব-.*ন চাধমঃ,- শ্রতিবাক্যনিচয়, শ্বৃতি- 
বাক্যগুলি ও যুক্তিসমুদয় যে পরমেশ্বরকে জগৎকাঁরণ বলিয়] থাকেন, যে ব্যক্তি 
তাহার বিরুদ্ধ বলে, তাহা হইতে অধম আর কেহ নাই । এই স্মৃতি অন্যবাদের 
নিষেধক। "ম্বতয়শ্চৈব এই ০” শব্দদ্ধারা “উৎ্পত্তাসম্তবাৎ, এই হেতুও 
গ্রহণীয়। অতএব এইরূপে সাংখ্যাি প্রস্থানে বহুদোষ-কণ্টক থাকায় এই 
নিক্ষণ্টক বেদীন্তমা্গই শ্রেয়ঃকামী ব্যক্তিদ্রিগের শ্রদ্ধেয় ও অবলম্বনীয় ॥ ৪৫ ॥ 


ইতি- শ্রীন্রীব্যাসরচিত-প্রীমদ্ত্রন্মসূত্রের দ্বিতীয়াধ্যায়ের দ্বিতীয়পাদের 
শ্রীবলদেবকৃত মৃূল-ঞগোৌবিন্বভীষ্যের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ 


সুন্মন! টাকা বিপ্রতিষেধাদিতি। “অথ পুরুষো হ বৈ নারায়ণোইকা- 
ময়ত” “পুরুষ এবেদং সর্বং যদ্ভুতং ঘচ্চ ভাব্যম্‌” ইত্যাদি শ্রুতিঃ “অহং সর্ববস্য 
প্রভবেো মত্তঃ সর্ববং প্রবর্ততে” ইত্যাদি স্বৃতিশ্চ স্বরূপমেব বিশ্বকারণমাহ । 
অত্র মন্তুঃ_“যা বেদবান্থাঃ স্বতয়ো যাশ্চ কাশ্চ কুদৃষ্টয়ঃ | সর্বাস্তা নিক্ষলাঃ 
প্রেত্য তমোনিষ্ঠটা হি তাঁঃ স্বৃতা” ইতি । যুক্তিশ্-_শক্তিবাদঃ সত্যঃ সশক্তি- 
ত্বাৎ জালাদিবদিতি তখৈব প্রতায়য়তি। সর্বেতি। তদেতন্নিখিলবিরোধাৎ 
প্রহেয়স্তন্নাত্রবাঁদ ইত্যর্থ: | শ্রতয় ইতি পান্মে। তদেবমিতি | তথাঁচ ভ্রমমূলেন 
শাক্তসিদ্ধান্ডেন সমন্বয়ো ন শক্যো৷ বিরোদ্ধ।মিতি ॥ ৪৫ ॥ 


ইতি- শ্রীত্রীব্যাসর চিত-ভ্ীম্ত্রন্গসূত্রে দ্বিভীয়াধ্যায়ন্ত দ্বিভীয়পাদে 
মূল-শ্রীগো বিন্দভ ব্যব্যাখ্যানে শ্রীবলদেবকৃত-সৃন্মম। টাক: সমাগু। ॥ 


টাকানুবাদ-_“বিপ্রতিষেধাদিত্যাদি সুত্র, ভাষ্স্থ ক্রতি যথা_-'অথ 
পুকৃষে। হ বৈ নাবায়ণোহকাময়ত” প্রলয়ের পর স্থির প্রারন্তে সেই আদি 
পুরুষ শ্রানারায়ণ ইচ্ছা! করিলেন ইত্যাদি । পুরুষস্ক্তে আছে--পুরুষ এবেদং 
সর্ববং য্ভূতং যচ্চ ভাব্যম্, সেই পুরুষই সমস্ত অতীত, ভবিস্যৎ যাহা কিছু 
বস্তু তাহার উপাদানন্বরূপ ; ইত্যাদি শ্রুতি পরমেশ্বরের স্ষ্টি-কতৃত্ব ঘোষণা 
করিতেছেন । শ্রীভগবদ্গীতায়ও উক্ত আছে--“অহং সর্বস্ত গুভবে! মত্তঃ সর্বং 
প্রবর্ততে' আমি সমস্ত বিশ্বগ্রপঞ্চের উতৎ্পত্তি-কারণ, আমা হইতে সমস্ত 
বস্তর স্থিতি । ইত্যাদি স্থৃতিবাক্যও ভগবৎ-ম্বরূপকেই বিশ্বকারণ বলিতেছেন। 
এ-বিষয়ে মন্ত বলিতেছেন-_যে সকল স্বতি বেদ বহির্ভূত অর্থাৎ বেদ-বিুদ্ধ 

২৩ 
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এবং যাহা কিছু কুদর্শন (সাংখ্যাদি দর্শন), সে সকল স্মৃতি মৃত্যুর পর 
কোন ফলদায়ক নহে, যেহেতু সেগুলি তমোগুণের কারণ । শক্তিবাদ পক্ষে 
যুক্তিও এই--শক্তিবাদ: সতাঃ সশক্তিত্বাৎ জালাদিবৎ শক্তিবাদ অভ্রাস্ত, 
যেহেতু প্রত্যেক কারণই শক্তিবিশিষ্ট হইয়া কার্য সম্পাদন করে, দৃষ্টান্ত 
যেমন অগ্নির শিখা, তাহা দাহশক্তিবিশিষ্ট হইয়। দ্রাহের কারণ হয়। এই যুক্তি 
লোকের সেইবূপ প্রতীতিণ জন্মাইয়া থাকে । সর্ধ শ্রত্যাদি ভাষ্য মন্মার্থ 
_অতএব এই শ্রতি-স্থতি-যুক্তি-বিরোৌধ হেতু কেবল-শক্তির কাঁরণতাবাঁদ 
হেয়। “শ্রুতয়ংস্বতয়শ্চৈব” ইত্যাদি বাক্যটি পদ্মপুরাণোক্ত । তদেবং সাংখ্যা- 
দিবত্সনামিত্যাদি-_ভ্রমমূলক শীক্তশিদ্ধান্ত দ্বারা বেদোন্তবাক্যের ব্রহ্ম-সমন্বয়ে 
বিরোধ ঘটাইতে পার না ॥ ৪৫ | 


ইতি-_শ্রীন্রীব্যাসরচিত-্রীমদ্ত্রক্গসূত্রের দ্বিতীয়াধ্যায়ের 
দ্বিতীয়পাদের মূল-প্রীগোবিন্দভাষ্যের ব্যাখ্যায় 
শ্রীবলদেবকৃত-সুন্সমা টাকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ 


সিদ্ধান্তকণা _এক্ষণে শক্তিকারণতাবাদ যে শ্রেয়স্কামী অর্থাৎ মোক্ষ- 
কামী ব্যক্তিমাত্রেরহই অনাদরণীয়, তাহ উল্লেখ পূর্বক স্থত্রকার বর্তমান 
স্থত্রে উপনংহারমুখে বলিতেছেন যে, সকল শ্রুতি, স্মৃতি, ঘুক্তি-বিরুদ্ধ বলিয়! 
এই শক্তিবাদ অতিশয় তুচ্ছ। শ্রুতি, স্মৃতি ও যুক্তি পরমেশ্বরকেই জগৎ- 
কারণ বলেন, তাহার বিরুদ্ধবাদী অপেক্ষা অধম আর কেহ নাই। “চ' 
শব্দদ্ধার! ভাষ্যকার বুঝাইতেছেন যে, শক্তির কর্তৃত্ব স্বীকার করিলে জগতের 
উৎপত্তির অসস্তাবনাই সমুচ্চিত হয়। এইজন্য শ্রেয়স্কামী ব্যক্তিমাত্রই দোৌষ- 
রূপ কণ্টকবিশিষ্ট সাংখ্যাদি মত পরিহার পুর্বক বেদান্তমার্গ ই অবলম্বন 
করিবেন । 


প্রীমপ্তাগবতে ভগবদবতার শ্রীকপিলদেবও স্বীয় জননীকে বলিয়াছেন-_ 
“নান্যত্র মদ্তগবতঃ প্রধানপুরুষেশ্বরাৎ। 
আত্মনঃ সর্বভূতানাং ভয়ং তীব্রং নিবর্ততে ॥” € ভাঃ ৩1২৫।৪১ ) 
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অর্থাৎ জননি! আমিই ভগবান্‌, আমিই প্রকৃতি ও পুরুষাবতারাদির 
নিয়ন্তা) আমিই সর্বভূতের আত্মা । জীববৃশ্বের নিদারণ সংসার-ভয় আম! 
ভিন্ন আর কাহাবও দ্বাবা নিবৃত্ত হয় না। 


শ্পাদ শঙ্কবাচাধ্যের এই মতবাদের উত্তরে শ্রীরূপ প্রত লঘুভাগবতামবতে 
( চত্ুবৃ্হ-বর্ণন প্রসঙ্গে ৮০-৮৩ লেকে )-যাহ পিখিয়াছেন--তাহার মন্মীচবাদ 
আমাদের শ্রাখঠল প্রনুপাদ পূর্বোক্ত এঅনুভাত্তে যাহা প্রদান করিয়াছেন, 
তাহাই এ-স্বপে উদ্ধত হইতেছে । 

“পরব্যোম মহাবৈকুঞ্ঠনাথ নারায়ণের মহাবস্থ-নামক বিখ্যাত ব্যৃহচতু- 
্য়ের মধ্যে এই বান্থদেব আদিব্যহ এবং চিত্তে উপাস্ত, যেহেতু ইনি 
চিত্তের অধিষ্ঠাতদেবত1 এবং বিশ্ুদ্ব-সব্তে অধিষ্ঠিত (ভাঃ ৪1৩২৩) 
এসক্কর্ষণ ইহাঁব ম্বংশ অর্থাৎ বিপান, সম্ধর্ষণকে দ্বিতীয় বাহ এবং সকল 
জীবের গ্রাঘভাবেব আম্পদদ বলিয়া “জীব'ও বলিয়া থাকে । অসংখ্য 
শারদীয় পূর্ণ শশধরের শুভ কিবণ অপেক্ষা তাঁহার অঙ্গকান্তি স্থমধুব। 
তিনি অহঙ্কাবতব্রের উপান্ত ১ তিনি অনন্তদ্দেবে স্বীয় আধাবশক্তি নিধান 
করিয়াছেন এবং তিনি স্মপাঁবতি কদর এবং অধম্ম, অহি, অন্তক ও অন্থরদিগের 
মন্তধ্যামিকপে জগতেব সংহারকাধ্য সম্পাদন কবেন। সেই স্কর্ষণের 
শিপাপমৃত্তি তৃতীয়-ব্যুহ প্রছায়। খুর্িমীন্গণ বুদ্ধিতত্বে এই প্রছ্যন্সের উপাসনা 
করিয়া থাকেন। লশ্শীদেবী ইলাবৃতবষে তাহার গুণগান কবিতে করিতে 
পরিচয্যা করিতেছেন । কোন স্থানে তপুজান্থনদের (স্থবর্ণের ) ন্যায়, কোন 
স্থানে বা নবীন নীল-জলধপের ন্যায় তাহার অঙ্গকান্তি। তিনি বিশ্বস্থষ্টিব 
নিদান এবং স্বীয় অঙ্ু হ্-শক্তি কন্দর্পে ণিহিত করিয়াছেন । তিনি বিধাতা 
সমস্ত প্রজাপতি, বিষয়ানুরক্ত দেবমানবাদি প্র(ণিগণ এবং কন্দ্পের অন্তধ্যামি- 
রূপে স্ষ্টিকা্য সম্পাদন করেন। চতুর্থ-বাহ্‌ অনিকদ্ধ ইহার বিলাসমৃত্তি। 
মনীষিগণ মনস্তত্বে এই অনিক্ছধের উপাসনা করিয়া থাকেন। তাহার 
অঙ্গকান্তি নীল-নীরদের সদৃশ । তিনি বিশ্বরক্ষণে তৎ্পব । তিনি ধম্ম, মনু, 
দেবত। এবং নরপতিগণের অন্তধ্যামিরূপে জগতের পালন করেন । মোক্ষ- 
ধশ্মে প্রহ্যয়কে মনের অধিদেবতা এবং অনিরুদ্ধকে অহঙ্কারের অধিদেবতা 
বলিয়া নিদ্দেশ করিয়ছেন। পূর্বেবোক্ত প্রঞ্রিয়া ( অর্থ।ৎ প্রদ্যন় যে বুদ্ধির 
এবং অনিকুদ্ধ যে মনেব অধিদেবতা, ইহ। ) সর্ববিধ পঞ্চরাত্রের সম্মত ।» 
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শ্রীভগবানের বিলাস ও অচিস্ত্যশক্তি-সন্বন্ধে লঘুভাগবতামুতে ( ৪৪-৪৬ 
সংখ্যায় ) শ্ীশ্নীল বূপপাদ যাহা পিখিয়াছেন, তাহার মশ্মান্তুবাদ শশ্রীল প্রভুপাদ 
যাহ] দিয়াছেন, তাহাও উদ্ধৃত হইতেছে । 

“এই স্থানে এইরূপ আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে যে মহাবরাহ- 
পুরাণে ইহাই শুনিতে পাওয়! যাঁয__-“সেই পরমাত্ম! হরির সর্ববিধ দেহই 
নিত্য এবং সব্ধবিধ দেহই জগতে পুনঃপুনঃ আবিভূর্তি হইয়া থাকে ; এ 
সকল দেহ হানোপাদানশৃন্য, স্থৃতরাৎ কখনই প্রকৃতির কার্য নহে। সকল 
দেহই ঘনীভূত পরমানন্দ, চিদেকরসম্বরূপ, সর্ববধিধ চিন্ময়গুণযুক্ত এবং সর্ধব- 
দৌষবিবঞ্জিত। আবার নারদপঞ্চরাজেও বপিয়াছেন-_বৈদৃধ্যমণি যেমন 
স্থানভেদে নীলপীতা্দি ছবি ধারণ করে, তদ্রুপ ভগবান্‌ অচ্যুত উপানা-ভেদে 
স্ব-স্বূপকে বিবিধাকারে প্রকাশ করিয়। থাকেন । অতএব কি নিমিত্র 
সেই সকল অবতারের তারতম্য ব্যাখা! করিতেছেন ? উক্ত আশঙ্কার উত্তরে 
ইহাই বলিতে পারা যায় যে, অচিন্ত্য অনন্থশক্তির প্রভাবে, একাধারে (সেই 
একই পুরুষোত্তমে )একত্ব ও পৃথকত্ব, অংশত্ব ও অংশিহ, ইহার কিছুই 
অসম্ভব ও অযুক্ত নহে। তন্মধ্যে একত্ব-সত্বেও পৃথক প্রকাশ, যথা শ্রীদশমে 
( নারদের উক্তি) “বড় আশ্চর্যের বিষয়, একই শ্রীরুষ্চ একই সময় পৃথক্‌ 
পৃথক গৃহে ষোড়শ সহ রমণার পাণিগ্রহণ কারঞাছেন। পৃথক্ত্বেও 
এককপত্বাপত্তি, যথা পন্মপুরাণে-সেই নিগুপ। নির্দোষ, আদিকর্তী, পুরুষো- 
তম দেব হুরি বহুরূপ হইয়৷ পুনর্বার একরপে শয়ন করেন । একেবুই 
অংশাংশ্রিত্ব ও বিরুদ্ধশক্তিত্ব, যথা শ্রীদশমে__-তুমি বহুমৃত্তি হইয়া একমৃদ্ডি, 
অতএব ভক্তগণ তোমাতে আবিষ্টচিত্ত হইয়৷ তোমার পূজা করিয়া থাকেন ।' 
আর কৃম্মপুরাণে বলিয়াছেন_-“যিনি সর্ববতোভাবে অস্থুল হইয়াও স্ুল, অনণ, 
হইয়াও অপ, অবর্ণ হইয়াঁও শ্ামবর্ণ ও বক্তান্তলে'চন | এই সকল গুণ 
পরম্পরবিরুদ্ধ হইয়া অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে ভগবাঁনে নিত্যই অবস্থিত। 
তথাপি পরমেশ্বরে অনিত্যত্ব প্রভৃতি কোনরূপ দোষ আহরণ কর্তব্য নহে) 
অথচ এ সকল গুণ পরম্পর বিরুদ্ধ হইলেও তাহাতে সর্দতোভাবে সমাহার 
হইতে পারে। ইতি । শ্রীষষ্ট ধন্ধীয় গগ্ভেও পরস্পর বিরুদ্ধ অচিন্ত্যশক্তির 
কথা কথিত হইয়াছে, যথা-“হে ভগবন্‌, তোমার অপ্র।কলুত লীলা-বিহার 
ব! ক্রীড়। ছুর্বেধ্যের হ্যায় প্রকাশ পায় অর্থাৎ সাধারণ কাধ্য-কারণ-ভাব 
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তোমাতে দেখা যায় না; যেহেতু তুমি আশ্রয়শূন্য, শরীর-চেষ্টারহিত ও 
স্বয়ং নিগুণ হইয়া এবং আমাদিগের সাহাধ্য অপেক্ষা না কবিয়! স্ব-স্বরূপ 
দ্বাবাই এই সগুণ বিশ্বের স্ষ্টি, স্থিতি এবং সংহাপ কর, অথচ তাহাতে 
তোমার কোনবপ বিকাব নাই। হে প্রভো। তুমি ক্ দেবদত্ব-নামধারী 
প্রাকৃত বাক্তিব শ্তায় এহ সংসারে দেবাস্ুরব্ূপ গুণবিসগ মধ্যে পতিত হইয়া 
পণাধীনতাবশতঃ স্বীয় দেবতা-কৃত স্থখছুঃখাঁদি ফল নিজের বলিয়া স্বীকাণ 
করিয়া থাক, অথবা অপ্রচ্যুত চিচ্ছক্তিমাঁন্‌ থাকিয়াই আত্মাবাম এবং 
উপশমশীলরূপে এ সমস্ত ব্যাপারে উদাশীন অথাৎ সাক্ষিরপেই অবস্থান 
কণ্ঃ ইহা অ।মবা জানি না। যিনি ফষড়েশ্বব্যপবিপূর্ণ, ধাহার গুণরাশি 
গণনা] করিয়া শেষ করা যাঁর না, যিনি সকলেরই শ্াসনকর্তী, খাহার 
মাহীত্মা কাহাবঈ বুদ্ধির বিষয় হইতে পারে না এবং বস্তস্বদপাবোধক 
বিকল্প, বিতক, বিচার, প্রমাণাভাস এবং কুতর্কজালে আচ্ছাদিত শান্ত্দ্বারা 
যাগাদিগেব বুদ্ধি বিক্ষিপূ, পেভ বাদিগণের বিবাদ ফাহাকে স্পর্শ করিতে 
অমমর্থ, মেই আচগ্তয-শক্তিশ।পী তোমাতে পূর্বোক্ত উভয় গুণই অবিরোধী। 
সমস্ত প্রাকৃত জ্ঞানাতীত কেবল শুদ্ধ জ্ঞানময় তোমাতে তোমার ইচ্ছাঁশক্তিকে 
মধ্যে বখিয়া কোন্‌ বিষয় ছুর্ঘট হইতে পারে? নিব্বিশেষ ও সবিশেষ 
অখবা চিদ্গুণমর় ও শিগুণ, এই দ্রইটি যে তোমার দুইটি ভিন্ন স্বরূপ, 
তাহ নহে; ভাবনা-ভের্দে তোমার একহ স্বূপের ছুইপ্রকার গুতীতি মাত্র। 
তবে যাহাদের ধুদ্ধির বিষয় সর্পার্দি, তাহাদিগের নিকট যেমন এক বজ্জুখগ্ুই 
সর্পাপি ভিন্ন-ভিন্নরূপে প্রকাশিত হয়, তদ্রপ যাহাদিগের বুদ্ধি সম এবং 
বিবম অথাৎ অনিশ্চিত, তুমি তাহাদিগের অভিপ্রায়ের অনুসরণ বা 
তাহাপিগের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ প্রকাশিত কবির। থাক |” ইতি । এইস্থানে 
কারিকা__শরীরের চেষ্টা ভূয়্যাদি আশ্রয় এবং দণ্ুচক্রাদি সহায়-ব্যতীত, 
বিকারশূন্য তোমার কম্ম অতিশয় দুর্গম। গুণ-বিসর্গ-শব্দদারা দেবান্থরের 
যুদ্ধাি উক্ত হইয়াছে । তাহাতে পতিত-_মাঁসক্ত, ইহাঁকেই পারতন্্ 
অথাৎ পরাধীনতা বলে; যেহেতু আশ্রিত দেবগণের নিকট তোমার 
পারতন্ত্য-কপাজনিত ( অর্থাৎ তাহাতে তোমার স্বত্ন্ত্রতার হানি হয় না) তুমি 
সেইজন্য স্বক্ৃত-_আত্মীয়কৃত অর্থাৎ স্বীয় দ্েবগণকত্ক অক্ষিত, স্থখছুঃখাদি- 
রূপ শুভাশুভ ফলকে কি আপনার বলিয়া মনে কর, অথবা আত্মারামত। 
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প্রযুক্ত তাহাতে একেবারে গুদসীন্ত অবলম্বন কর,_ ইহ আমবর1 জানি না। 
কিন্তু ( বিরুদ্ব-গুণশালী ) তোমাতে এতছুভয়ই অসম্ভব নহে । “ভগবতি' 
ইত্যাদি বিশেষণদ্বয় এবং “ঈশ্বরে” ইত্যাদি পঞ্চ বিশেষণ তাহাতে হেতু; 
তন্মধ্যে 'ভগবৎ- শব্দদ্বারা সর্ববজ্ঞতা, “অপরিগণিত" ইত্যার্দি বিশেষণদ্বার! 
সদ্গুণশালিতা এবং “কেবল” পদদাঁব1 ত্রহ্মত্বের সুস্পষ্ট উপলব্ধি হইতেছে। 
রহ্মাত্বহেতু সর্বত্র ওদাঁপীন্যের সম্ভাবনা হইলেও, “ভগবতি” ইত্যাদি 
গুণদ্বযদ্বাপা ভক্তপক্ষপাতিত্বেরে সম্ভাবনা আছে। যদি বদ একই 
স্বরূপের যুগপৎ দ্বিপতা! কিরূপে সম্তাঁবিত হয়? এই আশঙ্কাব উত্তরে 
বলিলেন,__অর্বাচীন' ইতাঁদি, অর্থাৎ যাহাঁবা বস্তস্ববপ অবগত হইতে 
প।বে না, তৃমি সেই বাদিগণেব বিবাদে অনবসব অর্থাৎ অগোচব। অতএব 
অচিন্ত্য আন্মশন্তিকে যধ্যে বাখিয়া, বিরুদ্ধ হইলেও তোমাতে কোন্‌ বিষয় 
দুর্ঘট হইতে পাবে? তোমাব স্বরূপ অতক্ত বিবাদিগণেব অচিন্তা, শক্তিও 
সেইপই অচিন্তা | নানাপ্রকাণ বিরুদ্ধ-কার্্যসমূতেৰ আশ্রয় হইতে 
দেখিয়াই অন্রমান করা যায় যে, তভোমাব সেই শক্তি "্মচিন্থা। ক্রঙ্গ- 
স্ত্রকওর বশিয়াছেন_-অচিশ্থ্য তেবা বিষয় একমাত্র শ্রুতি অর্থাৎ, শব্দ- 
প্রমাণের গোচব হইয়া গাকে | আব ক্বন্দপুবাণেও বলিয়ছেন__'অচিন্থ্য 
বিষয়ে তর্কের উদ্ভাবন করিতে নাঁই |” প্রারুত মণি-মহোৌযধাদিতে ও এই অচিস্তা 
প্রভাব পবিলক্ষিত হইয়া থাঁকে। তাদুশ নচিন্ত্যশক্তি ব্যীত পরমেশ্বরেব 
পরমেশ্বরত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। এই অচিন্ত্যশক্তিপ্রভাবে্ ঈশ্ববের মাহাত্ম্য 
ছুববগাহ বশিয়া কীন্তিত হইযাঁছে। অজ্ঞান এবং উক্দ্রজালবিগ্ভা যেখানে 
সেখানে দেখিতে পাওয়া যাঁয়, অতএব অজ্ঞান ও ইন্দ্রজালাদি দ্বাপ। পবমেশ্ববের 
পারমৈশধ্য প্রতিপন্ন হয় না) যেহেতু “উপরত” উত্যাদি বিশেষণ দ্বারা 
ঈশ্বরে এ উভগ্নের অভাবই প্রতিপ।দিত হইয়াছে । ঈশ্বরে অজ্ঞান ও 
ইন্দ্রজাল স্বীকার করিলে “ভগবতি” ইত্যাদি ষডবিধ বিশেষণ প্রয়োগের 
তাৎপর্ধ্য নিক্ষল হইয়া উঠে। অতএব অচিস্ত্যশক্তি-নিৰপক শান্ত ও যুক্কিছার। 
বিশ্বপালকত্ব এবং তাহাতে এদাসীন্য এই দুই গুণ বিরুদ্ধ তইতে পাঁবে না। 
যাহাদিগের চিত্ত অজ্ঞানবশতঃ সর্পার্দিভাবে ভাবিত, তাহ!দিগেব বুদ্ধিতে 
রজ্জখণ্ড যেমন সর্পার্দিবপে প্রতিভাত হয়, তদ্রপ যাহাদিগের মতি 
নানাভাবে ভাবিত, সুতরাং যাহ।র] প্রকৃত তত্বজ্ঞান শূন্য, তূমিও তাহাদিগের 
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মতাঁ্সারে সেই সেই ভাবে প্রকাশিত হইয়া থাঁক। যদি বল, কেবল- 
জ্ঞানকে ব্রন্ম এবং নানাধর্মাশয় বস্তকে “ভগবাঁন্ বলায় তাহাতে ছুইটি 
ভিন্ন ভিন্ন শ্বরূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে; এই আশঙ্কা পরিহার করিবাঁর জন্য 
বলিয়াছেন,__“ম্বরূপদ্বয়াভাবাঁৎ,। এতদ্বারা কখনই তাহার স্বরূপের দ্বৈতত্ 
বল] হয় নাই, কেবল একই স্বরূপের ধশ্বদ্বয় নির্ণয় কর হইয়াছে । অতএব 
তাহার শক্তিবিলাসের যে বিরোধ-প্রতীততি হয়, তাঁহ1কেই অচিস্ত্য এশর্ধা 
বলে; ইহা তাহার ভূষণ ব্যতীত দূষণ নহে। তৃতীয় স্বন্ধেও এতাদৃশ 
বিরোধ কথিত হইয়াছে-_্রাক্কৃত-চেষ্াহীনতা কম্ম, অজের জন্ম, কাল- 
স্বরূপ হইয়( শক্রভয়ে ছুগীশ্রয় ও মখুবা হইতে পলায়ন এবং আত্মা- 
রামের ষোঁড়শসহন্্ম রমণার সহিত বিলাস, এই সকল বিষয়ে তবজ্ঞানীর 
বুদ্ধিও ভ্রান্ত হয়।” সেই সকল কম্মাদি বাস্তব না হইলে কখনই তত্ব- 
জ্ঞানীর বুদি ভ্রান্ত হইত না। অতএব ভগবানের অচিন্তাশক্তিই লীলার 
হেতু । তাহার যেমন যেমন ইচ্ছা প্রকটিত হয়, অচিন্তাশক্তিও সেই সেই 
রূপেই লীলার আবিষ্কার করিয়! থাকেন” 


আচার্ধ্য শ্রার[মান্ুজও তাহার এভাষো শাঙ্কর বুক্তিসমূহ খণ্ডন করিয়াছেন। 
আমাদের শ্রাশ্রীপ প্রভুপাদ তদীয় অন্ভান্বে তাহাঁর মন্মাতবাদও প্রদান 
করিয়াছেন, পরে উহ জষ্টব্য। এক্ষণে শশ্বন প্রভূপাদ পর্ববোতি শঙ্কর- 
ভাষোর খগ্ডন মুখে স্বীয় অন্তভাষ্তে যাহা লিশিয়াছেন, তাঁহ। উদ্ধৃত 
হইতেছে । 


“পঞ্চরাত্র-শান্ত্র সম্পূর্ণ বেদাভমোদিত উপাপনাকাণ্ডময় বেদ-বিস্তার- 
গ্রন্থ। ইহা বাঁজম বা তামস তন্থ নহে, পবন্ধ “সাত্বত-সংহিতা” ন।মে 
হ্ুরিগণের নিকট পরিচিত । ইহার বক্তা স্বয়ং শ্রনারায়ণ, ইহ] ধহাভারতে 
শান্টিপর্বান্তর্গত মোক্ষধন্দ-পর্ধে ৩৪৯ অঃ ৬৮ শ্লে(কে বিশেষভাবে উল্লিখিত 
আছে। শ্রীনারদাদি ভ্রমাদি-দৌষচতুষ্টঘ-বহিত দিব্যস্থবিগণ ইহার প্রবর্তক । 
প্রভাগবত গ্রন্থও “সাত্বত-সংহিতা”-নামে পরিচিত। এই পাঞ্চরাত্রিক মতের 
সম্পূর্ণ বিপরীত ও বিরুদ্ধ কথাকে পাঞ্চরাত্রিক মতরূপে পূর্বপক্ষ উত্থাপন 
করিয়া তাহার খণ্ডন-প্রয়াস-_ ম্তাঁয় ও মত্যের নিবতিশয় অপলাপমাত্র, তাহ! 
সংক্ষেপে খগ্ডনমুখে গ্রদশিত হইতেছে__ ' 


৩৬০ বেদান্তন্ত্রম্‌ ২২৪৫ 


(১) ৪২ সংখ্যক স্ুত্রের ভাষ্কে শ্রীপাঁদ শঙ্কর সক্বর্ষণকে 'জীব বলিয়াছেন, 
বাস্তবিক ভাগবতগণ সক্বর্ধাকে কখনও “জীব বলেন নাই, তিনি স্বযং 
অধোক্ষজ, অচ্যুত, বিু্র বস্তু, জীবেব অধিষ্টাতৃ-দেবতা, পূর্ণ, অংশী, বিভু- 
চৈতন্য, যাঁবতীধ প্রাুতাপ্রাঞ্ত সগেব কাঁবণ-_ অণুচৈতন্য, অংশ জীব 
নহেন। জীপাত্মাব জন্ম ও মৃত্যু নাই-_ইহ1 ভাগবতগণ এবং ষে কোন 
শ্রোতপন্থী শান্তরদষ্টা ও শাস্্রশ্রোতা স্বীকাব কবিবেন। 


(২) ৪৩ সংখ্যক হজের ভাব্বেখ উন্তপে মু।-সম্বর্ণ হইতে অন্যান্ত 
সমস্ত খিঞুহত্বের প্রারচ্যেণ বিবঘ “বক্ষল”হিতাশ্য উন্ত--ীপাচ্চিবের হি 
দশান্তবমভূডপেতা দীপামতে |ববুওহেতু-সমানধম্মা। যস্তাদ্গেব হি চ 
বিষ্ণতযা বিভাতি গোবিন্দমাধিপুক্ষং তমহং ভজামি।” অথাৎ 'দীপরশ্শি 
যেবপ ভিন্নাধাবে পৃথক্‌ দীপের ন্যাষ বাধ্য করে অর্থাৎ পুব্ৰ দ্ীপেব স্তায সমান- 
ধন্মা, তঞ্জুপ যে মাদপুকষ গোবিন্দ খিঝু হইয়া প্রক্কাশ পাইতেছেন, তাহাকে 
আমি শনন' কখি।। 


(৩) ৪5 সণ্থ্াক হ্ত্রের ভাগ্যে হিহাব| পবস্পব ভিন্ন, একাত্মক 
নহেন'__এপাঁদেব এই পুর্ববপক্ষকে পাঞ্চধাএকগণ কখনই শিজমত বলিষা 
্বীকাব করেন না। গ্রপাদদ “ম্কবেব নিজেবই ৪২ শ্মত্রেব ভান্তে 
পূর্ববোলাখত শ্বীকৃত-ঘত (“সস আত্মাত্ম(নমনেকা বুাহাবস্থিত ইতি, তন্ন 
নিবাক্রিঘতে” অথাৎ তিনি যে আপনা আপনি আনক প্রকাব ব্যহভাবে 
অবস্থিত বা বিবাজমান, তাহ।ও আমা শ্রুতি গত বলিযা শ্বীকাব করি”) 
তাহাব এই হাতের পৃন্বপক্ষেব আপন্তিব বিবোধা অর্থাৎ তাহার ৪৪ ত্ত্রের 
ভাষ্য ও ৪ গনভ্রেব ভাঙে বক্তব্য পবম্পব বিবোধী-যাহা তিনি পূর্ধে 
্বীকার ক'বঘ। শহযাছেন, ভাহাহ এক্ণে পুর্পক্ষরপে খঞ্চন করিতে 
চেষ্ট। ক্বিতেছেন। ভাগব্তগণ নাবাঘণেব চত্রব্তহ সশ্বীকাব কবায় 
বহ্বীশ্বববাদ? স্বীকার কবেন নাই-_তীহাণা তত্ববগ্ুকে অদ্বজ্ঞান ভগবান্‌ 
বলিযাই গানেন-কখনহ বেধবিবোধী বহবাশ্বববাদী নহেন। তাহার! 
শ্রনারাধ্ণেন অচিন্ত্য-শক্তিমতাীয দুটবিশ্বাসী। শপুভাগবতামুতের মন্মী- 
বাদ দ্রষ্টণ্য। বাসদের, সঞ্ধবণ, প্রচ্থ্য্ম ও অনিকদ্ধ, এই তত্বচতুষ্টয-মধ্যে 
কারণ-কাধ্য ভাব নাই--“নান্ত২ৎ যহ সদসৎপ4২” “দেহদেহিবিভেদোহয়ং 
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নেশ্বরে বিদ্ধতে কচি” (কুম্ম পুঃ)) তাহারা নকলেই মায়াধীশ তত্ব, 
শুদ্ধসত্বের অধিষ্ঠাতা, তুরীয়; তাহাদের প্রকাশে মায়ার কোন বিক্রম বা 
বিকার অথবা পরিণাম বা খণ্ত্ব থাকিতে পারে না। তাহারা একই 
অদ্বয়জ্ঞান, অধোক্ষজ ও পূর্ণবস্ত ; শ্রুতি প্রমাণ__“গ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ 
পূরণমুদ্রচ্যতে | পূর্ণশ্য পূর্ণশাদাস্স পূর্ণমেবাবশিল্ঠতে ॥৮-(বৃঃ আঃ ৫1১)। 
আব্রহ্ষস্ত বা ভগবান্‌ বিঞুব স্তুল বহিঙ্গকে শক্তিত্রয়াধীশ শ্চতুর্বব্যহের 
সহিত এক বা জমজ্ঞান চিদচিৎসমন্বয়বাদীর বুথ প্রয়ান ও নিতান্ত 
ভগব্দ্বিরোধমূলক নান্তিক্যবাদ মাত্র। আব্রক্গস্তপ বা বিশ্বরূপ পিষ্ণুর 
বহিরঙ্গ বেভব-_একপাদ-বিভূতি, মায়া বা প্রকৃতি সপন্ধী, স্থতরাং প্রারুত, 
উহার পহিত চিদচিদের ঈশ্বব চতুবুর্ণহের সাম্যজান ক প্রয়াল_ মায়া- 
বাদীর ধন্ম। 


(৪) 5৫ সংখ্যক ভাষ্ের উদ্তরে লঘুভাগবতামূৃতে ভগবদ্গুণের 
অপ্রাকতত্ব-বর্ণন প্রসঙ্গে (৯৭-৯৯ সংখ্যা ) উদ্ধৃত বাকোর মন্মীচবাঁদ, যথা 
যদি খল, গুরণমাত্রই প্রকৃতির কাধ্য, অতএব মরীচিকা সদৃশ, তাহার গণন 
করা যাঁয় না, ইহাতে আর আঁশ্চর্যা কি? তুমি একথা বলিতে পারিতেছ 
না। ভগবানের গুণ কখনই প্রাকৃত হইতে পারে না) তীহীর সমস্ত 
গুণই তাহার স্বরূপভূত, স্থতরাং সেই কল গুণ নিশ্চয়ই স্থথস্বরূপ। যথা 
্রক্ষতর্কে__ভিগবান্‌ হরি স্ব-ন্থরূপভূত "গুণে গুণবান্, অতএব বিকট এবং 
মুক্ত জীবের গুণ কদাপি স্ব-স্বরূপ হইতে পৃথক নহে।” শ্রুবিষণতপুবাণে_“যে 
পরমেখরে সত্বদি প্রাকুতপ্তণের সংসগ নাই, শেই পরমশ্ুদ্ধ আদিপুরুষ 
শ্রীহরি প্রসন্ন হউন |” যথা সেই খিষুঃপুরাণেই- হেয় অর্থাৎ প্রারুত গুণ ব্যতীত 
সমগ্রজ্ঞান, শক্তি, বল, এশ্বধধ্য, বীর্য এবং “তেজ ইহারা ভগবং-শব্দের 
অভিধেয়।, পদ্মপুরাণেও__'পরমেশ্বর যে শান্কে নগুণ? বলিয়া কীত্তিত 
আছেন, তদ্বারা তাহাতে হেয় বা প্রারুত গুণ্রে অভাবই বলা হইয়াছে ।” 
গথম ব্বন্ধে প্রথমাধ্যায়েও--“হে ধশ্ম, যে সকল গুণ কীর্তন করিলাম, সেই 
গুণপবম্পরা এবং অন্য মহাগুণরাশি যে শ্রীরুষ্জে নিত্যরূপে বিরাজমান, 
মহত্বাভিলাষী ব্যক্তিগণ যে সকল গুণ প্রীর্থন৷ করেন, সেই সকল গুণাবলী 
কখনই শ্রুরু্ণজ হইতে বিধুক্ত হয় না। ইতি। অতএব এই শ্রীকৃষ্ণ অসংখ্য- 
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অপ্রাকৃত-গুণশালী, অপরিমিতশক্তিবিশিষ্ট এবং পূর্ণানন্দ-ঘন-বিগ্রহ | 
ভাগবত--৩।২৬।২১১ ২৫১ ২৭, ২৮ দ্রষ্টব্য |” 

শ্ররামাজজপাদ ততকত শ্রীভাষ্কে যে শাঙ্কর যুক্তি খণ্ডন করিরাছেন, তাঁহার 
মন্মানুবাদ পূর্বেবাক্ত শ্রীচৈতন্তচরিতামুতের আদ্দিলীলার পঞ্চম পরিচ্ছেদের 
৪১-৪৮ পয়ারের শ্রীশ্রপ্রভূপাদকৃত অস্ুভান্ত হইতে উদ্ধৃত হইতেছে। 

“ভগবছুক্ত পরমমঙ্গজলমাধন পঞ্চবাত্রশান্ত্রেরণও কোন কোন অংশকে 
কপিলাদি-শান্ত্রের হ্যায় শ্রতিবিরুদ্ধ-জ্ঞানে অপ্রামাণ্য আশঙ্কা করিয়া শ্রীশঙ্কর 
নিবাস করিয়াছেন। পঞ্চরাত্রশাস্ত্রে কথিত আছে যে_পরমকারণ ত্রহ্গস্বরূপ 
বাসুদেব হইতে 'সক্ষর্ষণ পাঁষক জীবের উৎপত্তি, সঙ্কর্ষণ হইতে প্প্রদ্য 
নামক মনের উত্পত্তি এবং মন হইতে “অশিরুদ্ষ” নামক অহঙ্কারের উৎপত্তি 
হইয়াছে । কিন্ধ এস্বপশে জীবেব উত্পন্তি ধলা যাইতে পারে না) কেননা, 
উহ] শ্রতিবিরদ্ধ। “চিন্সয় জীবাত্সা কখনও জন্মে না, বা মবে না" (কঠ 
২১৮), এইবাক্যে মকল শ্রতিই জীবেব অনাদিত্ব বা উতৎপটি-রাহিত্য 
বলিয়াছেন, অতএব জীব, মন ও অহ্হ্গ(বের অধিষ্ঠাতু-দেবের আবিভাবই 
উদ্দিষ্ট হইয়াছে ( বেদান্ত ২২।৪২ স্ুঃ )। 

সঙ্কর্ষণ হইতে প্রদ্ধাম্বনামক মনেব উৎ্পন্তি কথিত হইয়াছে । এ-স্বলেও 
কর্তী-জীব হইত্তে করণ-মনের উৎপন্তি সম্তব হয়না, কারণ “পব্মাত্মা 
হইতেই প্রাণ, মন ও ইন্ড্রির সকলেব উত্পপন্তি হয়” ইহাই শ্রুতি বপিয়াছেন। 
অতএব যদি জীব হইতে মনে উতৎপন্তি কথিত হয়, তবে পখ্মাত্া 
হইতেই উহ্বাদেব উত্পত্তি” এতাদশ অ্রতিবচনের সহিতি উহাপ ধিবোঁধ 
ঘটে, অহএব এই বাক্য শ্রতি-বিরুদ্ধ অর্থ প্রতিপাদন করে বলিয়া ইহাব 
প্রামাণ্য প্রতিষিদ্ধ হইতেছে (বেদান্ত ২২৪৩ স্ঃ)। 

সন্বর্ষণ, প্রদ্ভাম ৪ অনিকুদ্ব__ইচাদের পরত্রক্মতাব বিদ্ূমান থাকায় 
তত্প্রতিপাদক শান্ত্রেব প্রামাণ্য কখনও প্রতিষিদ্ধ হইতে পারে না অর্থাৎ 
এই সন্কর্ষণাদি-ব্যুহ সাধারণ জীবের শ্টায় মায়াবশযোগ্যব্ূপে অভিপ্রেত 
নহেন-__ইহার! সকলেই ঈশ্বর--সকলেই জ্ঞান, এশ্বর্ষা, শক্তি, বল, বীর্ধ্য ও 
তেজঃ প্রভৃতি ষড়েশ্বর্ধ্যসম্পন্ন, অতএব পঞ্চরাত্রের মত অগ্রামাণ্য নহে। 
যাহারা পঞ্চবাত্র বা ভাগবত-প্রঞ্রিয়ায় অনভিজ্ঞ, তাহাদের পক্ষেই 
“জীবোৎ্পত্তিবূপা বিরুদ্ধকথা অভিহিত হইয়[ছে”, এইরূপ অশান্্রীযা কথা 
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বলা সম্ভব। ভাগবত প্রক্রিয়া এইরূপ-যিনি স্বাশ্রিতভক্তবসল, বাসুদেব- 
নামক পরব্র্গ বলিয়া কথিত, তিনি স্বেচ্ছান্রমে স্বাশ্রিত ও সমশ্রেণীয়তার 
জন্য চারিপ্রকারে অবস্থান করেন; যথা পৌফ্ধর-সংহিতায় এইরূপ কথিত 
আছে-যেস্থলে (শাস্ত্রে ) ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক ক্রম।গত সংজ্ঞাসমূহ দ্বারা অবশ্ঠ- 
কর্তব্যরূপে চাতুবাজ্ম্য ( চতুব্হ ) উপাসিত হন, সেই শাস্্ই “আগম?। 
এ চাঁতুরাস্ম্যের উপাসনা যে বাস্থদেবাখ্য পরত্রদ্ষেরই উপাসনা, উহ সাত্বত- 
সংহিতায়ও কথিত হইয়াছে ; বান্টদেব নামক পরম্রহ্ম, সম্পূর্ণ ষাঁড়গুণ্য- 
বপু, সক্ষম, বাহ ও বিভব, এই সকল ভেদভিন্ন এবং অধিকাপানুসারে 
ভক্তগণ দ্বারা জ্ঞানপূর্নক কর্মদ্বারা অচ্চিত হইয়া সম্যগৰপে লব্ধ হন। 
বিভব অর্থাৎ নৃসিংহ, ব্ঘুনাথ বা মতম্যকৃশ্মার্দি অবতারের অর্চন হইতে 
সম্বর্ণাদি বৃাহ-প্রাপ্তি এবং বগ্না্চন হইতে বান্ুদেব-নামক পরমত্রক্ষপ্রাপ্তি 
ঘটে। যেহেতু পৌদ্ষব-সংহিভায় কথিত হইয়াঁছে__-'এই শাস্ত্র হইতে জ্ঞান 
পূর্বক কন্মদ্বাব বাহ্থদেব-নামক অবায় পবমত্রক্গ পাওয়া যায়, অতএব 
সন্কর্ষণাদিরও পরব্রহ্ষত্ব সিদ্ধ হইপ, কেননা, তাহারাও ম্বেচ্ছাক্রমে বিগ্রহ- 
বিশিষ্ট | “তিনি প্রাকৃতেব ন্তাঁয় জন্মগ্রহণ না করিয়া বহুরূুপে অবতীর্ণ 
বা প্রকটিত হন” ইহা শ্রুতিপিদ্ধ। আশ্রিতবাৎসল্যনিমিত্ত স্বেচ্ছাক্রমে মুন্তি 
পরিগ্রহ কবেন বলিয়া তদভিধায়ক এই পঞ্চরাত্র শাস্ত্রের প্রামাণ্য প্রতিষিদ্ধ 
নহে। এই শাস্ত্রে সন্কর্ধণ, প্রন্তায়, অনিরদ্ধ__যথ।ক্রমে জীব, মন ও অহঙ্কার, 
এই সত্বসমূহের অধিষ্ঠাতদেব, এইজন্য ইহাদ্দিগকে যে জীবাদি-শব্দে অভিহিত 
কর! হইয়াছে, তাহাতে বিরোধ নাই । যেমন আকাশ" ও প্াণাদি- 
শবে ব্রন্মের অভিধাঁন হইয়া! থাকে, তদ্রপ ( বেদাস্ত ২২।৪৪ স্থঃ)) 

এই শাস্ত্রে জীবোৎপত্তি প্রতিষিদ্ধ হইয়ীছে, যেহেতু পরমসধাহতায় 
কথিত আছে--"অচেতন, পবার্থসাধক, সর্বদা বিকাঁবযোগা ত্রিগুণই 
কন্মীদিগের ক্ষেত্র ইহাই প্রকৃতির রূপ। ইহার সহিত পুরুষের সম্বন্ধ 
ব্যাপ্তিরপে, উহা যে অনাদি, ইহ1ও সতা। এইরূপ সকল মংহিতায়ই 
“জীব? নিত্য, এইজন্য পঞ্চবাত্র-মতে তাহাব উৎপত্তি প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে। 
যাহার উৎপত্তি হয়, তাহার বিনাশ অবশ্যন্তাবী,__জীবের উৎপত্তি স্বীকার 
করিলে বিনাশও স্বীকার করিতে হয়, কিন্তু জীব যখন নিত্য, তখন নিত্যত্ব" 
হেতু তাহার উৎপত্তি আপনা হইতেই প্রতিষিদ্ধ হইবে! পূর্বে পরমসংহি- 
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তায় উক্ত হইয়াছে-_-পপ্রকৃতির রূপ সতত বিকারধুক্তঁ অতএব উৎপত্তি ও 
বিনাশ প্রভৃতি এই “সতত বিকাবের মধ্যে অন্তভুক্ত জানিতে হইবে। 
অতএব স্বর্ষণাদদি জীববপে উত্পন্ন হয বশিষা শঙ্ষরাঁচার্ধা যে দোষ দিষাছেন, 
তাহ] নিরাকৃত হইল ( বেদান্ত ২২৪৫ স্ুঃ)১ ( ভাঃ ৩।১।৩৪ ), শ্রীধর-টীকা 
দ্রষ্টব্য । 

শ্রীপাদ শঙ্কটরেব এই চতুব্াহবাদ-খগুনেব বিস্তৃত নিবাস জানিতে 


ইচ্ছা করিলে শ্রীভাঙ্তেব শ্রামৎ স্থদর্শনাচাধ্যক্ত শ্রতপ্রকাশিকা” টীকা 
আলোচয 1৮ ॥ 5৫ ॥ 


ইতি- শ্রীপ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদূত্রন্গসৃত্রের দ্বিভীয়াধ্যায়ের দ্বিতীয়পাদের 
সিদ্ধান্তকণ।-নান্নী অনুব্যাখ্যা সমাপ্। | 


দ্বিভীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয়পাদ সমাপ্ত। 


ছিতাীয়েহধয।য়ঃ 
ততীয়পাদঃ 
অজ্তল।চল্রণম, 
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অনুবাদ্__জগছুতৎপত্তি-বিষয়ে আকাশাদিগত কারণতায় যে বিরুদ্ধমত 
আছে, সেই অন্গকারকে ধিনি নানাবচন-বপ কিবণদ্বাথা নিপাকরণ করিয়াছেন, 
মেই কষ্ধাবতার শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন সূর্ধ্যই আমারও ভগবদ্বিষয়ক বৈমুখ্যমতি 
হরণ কবিবেন। 


মঙগলাচরণ-টাকা!__দ্বিপঞ্চাশৎস্ত্রকমূনবিংশতাধিকরণকং তৃতীয়ং পাঁদং 
ব্যাচক্ষাণঃ শ্রীকষ্ণ-স্বৃতিবাঞ্তকং তৎপ্রভাববর্ণনং মঙ্গলমাঁচরতি ব্যোমাদীতি। 
ষ: কৃষ্ধো! গোবিন্দো ভান্বান্‌ স্ধ্যঃ ব্যোমাদিব্ষয়ামাকাশাদিগতাং বিমতিং 
সংহত্য-কাধ্যকারিতাভাববপাং খিরুদ্ধবুদ্ধিমিতার্থঃ গোভিঃ প্রভাবরশ্মিভি- 
হিজঘান নিরাস্থৎ। স্বতেজসা সংহতৈবাকাশাদিভিরগুং রচয়াঞ্ককারেত্যর্থঃ। 
পক্ষে যঃ কৃষ্ণা বাদরায়ণো ব্যোমা দিবিষয়ামাকাশাদিযু জাতাং নিতাত্বাদিবপাং 
তাঁফিকাদীনাং বিমতিং বেদবিকদ্ধাং বুদ্ধিং গোভিবাগ ভিব্র্ষন্থব্রিরিতি যাবৎ 
বিজঘান পবিজহার, তেষাং সর্ধেষাং ব্রহ্কার্ধাত্বরূপাং সম্মতিং শিণিনায়ে- 
ত্যর্থঃ। কীদৃশঃ? ভাম্বান্‌ সার্বজ্ঞ্যেন তপস1 চ ভ্রাজমানঃ সচ সচ 
মদ্িষয়ীং বিমতিং মদ্গতাং তৈনুখ্যরূপাং তাং প্রণিহনিগ্যতি স্বশান্মুখ্যভাঁজং 
মাং করিষ্যতীত্যর্থঃ ॥ ১ ॥ 


মঙ্গলাচরণ টাকানুবাদ-_দ্বিপঞ্চাশৎ (৫২) সুত্র লইয়া ও উনবিংশতি 


৩৬৬ বেদান্তস্থত্রম্‌ ২।৩।১ 


(উনিশ) অধিকরণে গঠিত তৃতীয়পাদ-ব্যাখ্যাকারী ভাঞ্তকার শ্রীকু্ণ- 
প্বৃতিস্থচক ভগবানের মহিমাবর্ণনাত্মক মর্গলাচরণ করিতেছেন--ব্যোমাদি- 
বিষয়ামিত্যাদি বাক্যদ্বারা। ইহার অর্থ-_ে শ্রীগোবিন্দ-_স্থ্য আকাশাদি- 
বিষয়ক বিপ্রতিপত্তি--বিরুদ্ধমতিকে অর্থাৎ মিলিত হইয় কার্ধ্যকারিতার 
অভাবরূপা বিরুদ্ধবুদ্ধিকে, গোভিঃ অর্থাৎ স্বপ্রভাবরূপ রশ্বিদ্বারা নিরাকৃত 
করিয়াছেন; কিরূপে? ভগবান্‌ নিজ প্রভাব দ্বারা আকাশাঁদিকে মিলিত 
করিয়া তাহাদের দ্বার! ব্রদ্ধাণ্ড সৃষ্টি করিয়াছেন,_-এই তাৎপর্য । পক্ষান্তরে 
অর্থ-যে শ্রীকৃষ্ণ-বেদব্যাম ব্যোমাদ্িবিষযয়ক অর্থাৎ আঁকাশাদিতে জাত 
নিত্যত্বাদিরূপ তাঁকিকগণের বেদবিকদ্ধ বৃদ্ধিকে, গোভিঃ অর্থাৎ বাঁক্যে 
_ ব্রহ্মন্যত্রবাক্যগুলি দ্বারা পবিহাঁৰ করিয়াছেন, অর্থাৎ সেই আকাশাদি 
সমস্ত ভূতের ব্রদ্ধকাধ্যত্বব্ূপ সিদ্ধান্ত নির্ণয় করিয়াছেন, তিনি কীদৃশ ? 
ভাস্বান্‌ অর্থাৎ সর্ধজ্ঞতা ও তপস্তা দ্বারা ছ্যোভমান, সেই শ্রীহরি ও সেই 
বাদরায়ণ আমাতে বর্তমান তাহাদের প্রতি বিমুখতারূপ বিমতিকে নিশ্চয় 
বিনাশ করিবেন অর্থাৎ আমাকে তীহাদের প্রতি অঙ্রক্ত করিবেন ॥১। 


পরমেশ্বর হইতেই সকল তত্বের উৎপত্তি 


অবতরণিকাভাব্যম্‌__প্রধানাদিব দানাং যুক্ত্যাভাসময়তা দ্বিতীয়ে 
পাদে প্রদশিতা। তৃতীয়ে তু সর্বেশ্বরাৎ তত্বানামুৎপত্তিস্তেনৈব 
তেষাং বিলয়ো, জীবানাং ত্বন্তংপত্তিজ্্পানবপুষাং তেষাং জ্ঞানা- 
শ্রয়ত্বঃ পরমাণুতা, জ্ঞানদ্বার ব্যাপ্তি, কর্তৃত্ব ব্রন্মাংশতা, মৎস্তাদ্ঘ- 
বতারাণাং সাক্ষাদীশ্বর ্মদৃষ্টাদিহেতুকা জীববৈচিত্রী চেত্যয়মর্থনিচয়ো 
বিরোধিবাক্যপরিহারেণোপপাগ্ভতে । ইহ  প্রধানমহদহঙ্কারতন্মা- 
ত্রেক্ট্িরবিয়দাদিরূপেণ স্বষ্টিক্রমঃ সুবালাদিশ্রুতিসিদ্ধো মুখ্যঃ। 
তৈত্তিরীয়াদিক্রমেণ বিয়দাদিতস্তদ্বিচারস্ত্ব বিসংবাদবিনাশায়েতি 
স্পষ্টমুপরিষ্টান্ভবিষ্যতি । ছান্দোগ্যে “সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ” 
ইত্যুপক্রম্য “তদৈক্ষত বনু স্তাং প্রজায়েয়” ইতি “তত্বেজোইস্জত 
তত্তেজ এক্ষত বছ স্তাং প্রজায়ের” ইতি “তদপোহস্থজত তা আপ 
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এক্ষল্ত বহ্ব্যঃ স্যাম প্রজায়েমহি” ইতি “তা অন্নমস্থজন্ত” ইতি 
পঠ্যতে। অত্র তেজোইবন্নানি প্রজাতানীত্যুক্তম। ইহ ভবতি 
বিমর্শঃ-বিয়ৎ প্রজায়তে ন বেতি সংশয়ে শ্রত্যভাবান্ন প্রজায়ত 
ইতি শঙ্কতে__ 


অবতরণিক।-ভাষ্যানুবাদ-_ই তঃপূর্বে দ্বিতীয়পাদে প্রধানাদির কাঁরণতা- 
বাদে প্রদনশিত যুক্তির দুষ্টতা দেখান হইয়াছে । তৃতীয় পাদের সংক্ষিপ্ত 
প্রতিপাদ্য বিষয় হইতেছে-_-পরমেশ্বব হইতে চতুবিংশতি তত্বের উৎপত্তি, 
তাহা কত্ুকই সেই তত্বেপ লয়, জীবেব উৎ্পান্তির অভাব, জ্ঞানাত্মক সেই 
জীবনিচয়ের জ্ঞানীশ্রয়ত্ব । পরমাণুপবিমাঁণত্ব, জ্ঞান দ্বাবা নিখিল বস্তুর ব্যাপ্তিরূপ 
পিভুতা, কতৃত্ব, জীবের ব্রহ্মা ংশতা, মতস্ত।দি অবতাঁবের সাক্ষাৎ ঈশ্ববন্ত, শুভাশ্তভ 
অদষ্ট বশতঃই জীবের বিচিত্রতা, এই অর্থনিচয়- ইহার বিরুদ্ব-বাক্যখণ্ডনের 
ছারা যুক্তিযুক্ত করা হইতেছে। স্থব।লাদিশ্রতি-প্রতিপাদিত জগ স্ষ্টিক্রম এই 
প্রক।র-- প্রকৃতি, মহান্‌, অহঙ্কাণ, পঞ্চঙন্মাত্র, একা দশ ইন্িয়, আকাশাদি পঞ্চ- 
ভূত-_এইরূপে যথাক্রমে স্থষ্টিই মুখ্য ( প্রধান )। তৈত্তিবীয়োপনিষদে বণিত 
স্্রিক্রম অন্যবিধ যথা আকাশ।দি হইতে ক্রমে বিশ্বন্যষ্টি তাহার বিচার 
কর] হইবে বিরোধপধিহারের জন্য । এ সমস্ত পরে বিশদীকৃত হইবে। 
ছান্দোগ্যোপনিষদে পঠিত হয় “সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ” হে সৌম্য 
শ্বেতকেতো ! প্রলয়কালে একমাত্র সৎ ব্রহ্মই ছিলেন এই বলিয়া আস্ত 
করিয়া “তদৈক্ষত:"'অন্নমন্থজন্ত” ইতি স্থষ্টির প্রারন্তে সেই সৎব্রক্দ (পবমেশ্বর ) 
ঈক্ষণ (সঙ্বল্প) করিলেন আমি বহু হইব, আমি প্রজা স্থজন করিব, এই 
সঙ্কল্প করিয়া সদব্রহ্গ তেজ (অগ্নি) ৃষ্টি করিলেন, পরে এ তেজ 
( তেজোহভিমানী চৈতন্য ) ঈগণ করিলেন আমি বহু হইব, আমি জন্মিব, সেই 
ব্রহ্ম তেজ হইয়! জল স্থষ্টি করিলেন, সেই জল লক্ষণ করিলেন, আমি বহুরূপে 
ব্ক্ত হইব, আমি জন্মলাভ করিব, ইহার পর মেই জল অন্ন সৃষ্টি ( পৃথিবী 
স্থষ্টি ) করিলেন । এই শ্রতিতে তেজ, জল ও অন্ন উৎপন্ন হইয়াছে বলা হইল । 
এ-বিষয়ে সমীক্ষা হইতেছে,_আকাশের উত্পন্তি আছে কিনা? এই সন্দেহে 
পূর্ববপক্ষী বলেন, না, আকাশের উৎপত্তি নাই, যেহেতু তাহীর জ্ঞাপক কোন 
শ্রুতি নাই। এই শঙ্কাই হৃত্রকার দেখাইতেছেন-_- 
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অবতরণিকাভাস্য-টীকী-_অত্রেশ্বরান্নিখিলতত্বস্পিবর্ণ্যেতি _ ব্যজ্যতে। 
উপলক্ষণমেতৎ জীবন্বরূপনিৰপণাঁদেং। ধীপ্রবেশায় সঙ্কিপ্য পাদার্থং দর্শয়তি 
তৃতীয়ে ত্বিত্যাদিনা । তেনৈব সর্বেশ্ববেণেব । তেধষাঁমিতি জীবানাম্‌। নন্থ 
বিয়দারভ্য তত্বোৎপত্তিচিন্তনাৎ নিখিলানাং তত্বানাং সর্বেশ্ববাছুৎপত্তিরিত্যেতৎ 
কথং শ্রদ্ধীয়তে ঙএাহ__ইহ প্রধানেত্যাদি। বিসংবাদেতি। বিরবে(ধপরিহা- 
রায়েত্যথঃ। পূর্বপাদে পবপক্ষাণ।ং শ্রাতিবিবৌধাদপ্রামাণ্যমুক্তমূ। তহি শ্রুতীনাং 
মিথো বিরোধপ্রতীতেব্র্ষকাবণতাবাদস্তাপি তত স্যাঁদিতি শঙ্কানিবাসায় 
ততীয়াদিপাদদ্বয়ং প্রাথভাতে । ছযে(বপি পাদযোমিথঃ শ্রতিবিবোঁধনিবাঁসেন 
সমন্থয়দাকবণাৎ ক্রত্যধ্যামসঙ্গতিঃ। ইহ পূর্বপক্ষিণা শ্রুত্যোরিরৌধং 
পূর্ববপক্ষং কুত্তা সমম্বঘশৈথিল্যং তৎফপমুপক্ষিপাতে | সিদ্ধাস্তিনা তু তয়োর- 
বিরোধং সমর্্য তৎকলং সমন্বযদাদ্ণং স্থাপয়িত্ততে । তত্রাদৌ সর্গবাকাবিরোধা- 
দাকাশমাশ্রিত্য বিমশঃ | আকাশশ্তোত্পন্তিবস্তি নাস্তি বা। যছ্ন্তি নহি 
শ্রত্যোবিবোধ ইতি বক্ত,ং তেজ-উতপত্তিবাচিকাং শ্রুতিং দর্শয়তি সদেবেত্যাদিনা। 
সৌম্য হে শোভন শ্বেতকেতো ইদং জগৎ অগ্ররে স্থষ্টেঃ প্রাক সদেব ব্রদ্মেবাসীৎ 
সৌন্ষ্যাঁৎ তত্র বিলীনমামীদিতার্থ:। তদৈক্ষত তচ্ছব্বাচ্যং ব্রহ্ম সঙ্কল্পমকরোঁৎ। 
তমাহ বহু স্তামিতি। স্ফুটার্থমন্যৎ | 

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ_-এই অধ্যায়ে বর্ণনীয় বিষয়__ 
ঈশ্বর হইতে প্রধানাপি নিখিন তব্বের কষ্টি, ইহা স্থচিত হইতেছে-_ 
শুধু তত্ব্ষষ্টিব কথা নহে, জীবস্বপের নিৰপণ প্রভৃতিও ইহাতে 
বক্তব্য। বুদ্ধিব স্খপ্রবেশেব জন্য ভাষ্যকাব প্রথমে সংক্ষেপে এই 
পাদের প্রতিপাদ্য বিষয় দেখাইতেছেন-_-তিতীয়ে তু” ইত্যাদি বাক্যদ্বার]। 
€তেনৈব তেধাঁং ক্িষ ইতি'_তেনৈব-সেই সর্বেশ্বর ছবা, তেষাং--জীব- 
সমূৃতের। যদি বল, আকাশ হইতে আবন্ত কবিয়া সমস্ত তত্বের উতপত্তিক্রম 
নিরূপিত আছে, তবে সর্বেশ্বর হইতে উৎপত্তি, ইহ] কিৰপে বিশ্বাস করিব? 
সে-বিষয়ে বলিতেছেন-_-ইহ প্রধানমহদহঙ্কারেত্যাদি*--স্ববালাদি শ্রতিতে 
প্রকৃতি, মহত্তত্বািক্রমে সট্ি প্রসিদ্ধ আছে। আবার তৈত্তিরীয় শ্রতিতে 
আকাশা দিক্রমে সৃষ্টি কথিত, অতএব তাহাৰ বিচার-বিসংবা বিনাশের জন্য 
অর্থাৎ বিরে।ধ পরিহারের জন্য । পূর্বপাদে অর্থাৎ দ্বিতীয়পাদ্দে পরপক্ষগুলির 
শ্ুতিবিরোধবশতঃ অগপ্রামাঁণ্য বলা হইয়াছে, তাহ! হইলে শ্রুতি বাক্যগুলির 
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পরম্পর বিরোধ প্রতীতি হওয়ায় ব্রন্ষের স্যষ্টির কারণতাবাদেরও অপ্রামাণ্য 
হইতে পারে, এই শঙ্কা খণ্ডনের জন্য তৃতীয় ও চতুর্থ পাদের আরম্ভ হইতেছে । 
সেই দুইটি পাদের পরম্পর শ্রুতিবিরোধ নিরাঁস দ্বারা সমন্বয়ের দুঢতা স্থাপন- 
হেতু শ্রুতি ও অধ্যায়ের সঙ্গতি হইতেছে । এই অধিকরণে পূর্ববপক্ষী 
শ্রৃতিদ্ধয়ের বিবোধ পূর্বপক্ষ করিয়া সমন্বয়ের শৈথিল্যরূপ ফল উত্থাপিত 
করিতেছে, আর সিদ্ধান্তী শ্রুতিদ্বয়ের অবিরোধ যুক্তিদ্বার সমর্থন করিয়। 
তাহাঁর ফল-সমন্বয়ের দুটতা স্থাপন করিবেন । ইহাতে প্রথমেই স্ট্টি-বাকোর 
বিরোধহেতু আকাশ লইয়! বিচার, যথা-আকাশের উৎপত্তি আছে? কি 
নাই? যদ্দি উৎপন্ডি থাকে, তবে শ্রুতিদ্ধয়ের বিরোধ নাই, ইহা বশিবার 
জন্য অগ্রির উৎপত্তিবাচক শ্রুতি দেখাইতেছেন সরব সৌম্যেদমগ্র আঁশীৎ্, 
ইতাদি দ্বারা। ইহার অর্থ_ঠে সৌমা__শেভন মৃত্তি শ্বেতকেতু! এই 
দৃশ্তম।ন জগৎ স্যষ্টির পূর্বেব সবেব- ত্রক্ষদপেই ছিল, অর্থাৎ স্ুক্মতাবশতঃ সেই 
ব্রন্মেই বিশীন (মিশিয়া) ছিল। “তরৈক্ষত ইতি” তত অর্থাৎ তৎ শবের 
বাচ্য ব্রহ্ম, এক্ষত- শঙ্কপ্প করিলেন, কি লঙ্ল্প করিলেন? বিহু স্তাং আমি 
বহুরূপে ব্যক্ত হইব। অপর ভাষ্াংশ স্বম্পঞ্ট। 


বিয়ছরি করণ, 


হত্রমন বিয়দশ্রুতেঃ ॥ ১ ॥ 


সূত্রার্২_আকাশ নত্য, উৎপন্ন হয় না, কি হেতু? “অশ্রুতে:_ 
ছান্দোগ্য-উপনিষদে উৎপত্তি প্রকরণে আকাশের উৎপত্তি যেহেতু শ্রুত 
হইতেছে না ॥১॥ 


গোবিন্দভীষ্যম- নিত্যং বিয়ন্ন প্রজায়তে | কুতঃ ? অশ্রতেঃ | 
ছান্দোগ্যগত-ভূতোৎপত্তিপ্রকরণে তস্তাশ্রবণাৎ। তত্র তদৈক্ষতে- 
ত্যাদিনা ত্রয়াণামেৰ তেজোইবন্নানামুৎপন্তিঃ শরীয়তে ন তু বিয়তোইত- 
স্তনোৎপগ্ভত ইত্যর্থঃ ॥ ১ ॥ : 


ভাষ্যান্থবাদ-_মাকাশ নিত্যপদার্থ, তাহার উৎপত্তি নাই । কারণ কি? 
২৪ 


৩৭৯ বেদান্তস্ত্রম্‌ খা৩া২ 


যেহেতু ছান্দোগ্যোপনিষদে ভূতের উৎপত্তি বর্ণনপ্রকবণে আকাশের কথা 
শ্রুত হইতেছে না। সেই ছান্দোগ্যে--“তদৈক্ষত বহুম্তাং প্রজায়েয়' ইত্যাদি 
দ্বারা অগ্নি, জল ও পৃথিবী এই তিনটির উৎপত্তি শ্রুত হইতেছে, কিন্তু 
আকাশের নহে, অতএব আঁকাঁশ নিত্য, তাহা উৎপন্ন হয় না, এই 
'তাত্পর্যয ॥ ১॥ 


সুন্সন। 'টীকা__অত্র শঙ্কতে ন বিষদিতি । তশ্য বিয়তঃ | তত্র ছান্দোগ্যে ॥১ 

টাকানুবাদ-__“ন বিষ এই শ্যত্র দ্বারা স্যত্রকাখ শঙ্কা কবিতেছেন। 
প্রকরণে তণ্তাশ্রবণাৎ ইতি তশ্ত-__আকাশেব, উৎপত্তি শত না হগযায় “তত্র 
তদৈক্ষতেত্যাপি” তত্রর_অর্থাৎ ছান্দোগ্যোপনিষদে ॥ ১॥ 


সিন্ধান্তকণী-__পূর্ধে দ্বিতীষ পাদে প্রধানাদিকারণতা-বাদের যুক্তির 
দৌষ প্রদর্শন করা হইযাছে। এক্ষণে তৃতীয়পাঁদে সর্বেশ্বর হইতেই সমুদয় 
তত্বের উদ্ভতবাঁদিব বর্ণনক্রমে ছান্দোগ্য-বণিত জগহস্ষ্টির বিষষ বলিতে 
গিয়! বলিতেছেন যে, প্রলযকালে একমাত্র সদ্বস্ত ব্রহ্ষই ছিলেন, তিনি 
সঙ্কল্প কবিলেন, আমি বহু হইব, তাঁহার পর তিনি তেজ স্যট্টি করিলেন, 
জল স্য্টি করিলেন, অন্ন সৃষ্টি কবিলেন ইত্যার্দি। এই শ্রতিতে তেজ, 
জল, অন্ন স্থষ্টিব কথা বলিলেন কিন্তু আকাশেব উল্লেখ না থাকায়, এই 
সংশয় হয যে, আকাশের উৎপত্তি আছে?কি না? এইরূপ আশঙ্কায় 
সুত্রকাঁব প্রথম সুত্রে পূর্ববপক্ষরূপে বলিতেছেন যে, আকাশের উৎপত্তির 
কথা যখন শ্রুতিতে উল্লেখ নাই, তখন আকাশের উৎপত্তি নাই, উহা 
নিতা। এই স্ুত্রটি কিন্তু পূর্বপক্ষৰপে উদাহ্ৃত হইয়াছে জানিতে হইবে এবং 
ইহাঁব উত্তর পরবর্তী সুত্রে পাওয়া যাইবে ॥ ১ ॥ 


অবতরণিকাভাষ্যম-_এবং প্রাপ্তো নিরস্যতি। 


অবতরণিক1-ভাব্যান্বুবাদ-_“এবং প্রাঞ্চো ইতি'__এই পূর্ববপক্ষীর শঙ্কায় 
তাহার নিরাস করিতেছেন । 


সত্রম অস্তি তু ॥২।॥ 


সূত্রার্থ_হা, আকাশের উৎপত্তি অন্য শ্রতিতে আছে | ২॥ 


২৩২ বেদাত্তনুত্রম্‌ ৩৭১ 


গোবিন্দভাষ্যম্‌-_তু-শব্দঃ শঙ্কাপনোদনার্থ৮ অস্ত্যৎপত্তিবিয়তঃ। 
ছান্দোগ্যে তস্যাশ্রবণেহপি “তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশ জন্ততঃ 


আকাশাদায়ুব য়োৌরগ্নিরগ্নেরাপোইন্ত্যো মহতী পৃথিবী” ইতি তৈত্তি- 
রীয়কে শ্রবণাৎ ॥ ২॥ 


ভাঁষ্যানুবীদ- স্ত্রস্থ “তু” শব্দটি পূর্বোক্ত শঙ্কানিবাসার্থ। আকাশের 
উৎপত্তি আছে । ছান্দোগ্যোপনিষদে তাহার উল্লেখ না থাকিলেও তৈত্তিবীয় 
উপনিষদে শ্রুত হইতেছে যথা-_ তমা এতম্মাদাত্মন আকাশঃ সম্তভ,তঃ. 
অন্ত্যে৷ মহতী পৃথিবী” ইতি সেই এই 'পরমাত্মা হইতে আকাশ উৎপন্ন বি 


আকাশ হইতে বাধু জন্মিল, বাযু হইতে জল, জল হইতে এই বিশাল পৃথিবী 
প্রকাশ পাইল ॥ ২॥ 


সুম্মন। টাকা-_অন্তীতি। তস্য বিয়তঃ ॥ ২॥ 


টাকানুবাদ-_অস্তীতি স্ত্র_ছান্দোগ্যে তশ্তাশ্রবণেইপি ইতি তশ্ত-_সেই 
আকাশের ॥ ২ ॥ 


সিদ্ধান্তকণ--বর্তমান স্যত্রে স্ত্রকার পূর্বে উল্লিখিত পূর্ববপক্ষরূপ 
স্থব্রটিব উত্তবে বলিতেছেন যে, আকাশের উৎপত্তি আছে, এ-বিষয়ে কোন 
সন্দেহ থাকিতে পারে না। কারণ ছান্দোগোে আকাশের উল্লেখ না 
থাঁকিলেও তৈত্তিরীয় শ্রতিতে কথিত আছে যে,__“এই ব্রন্ষ হইতে আকাশ 
উৎপন্ন হইল, আকাশ হইতে বায়ু, বাষ্ু হইতে জল, জল হইতে এই পৃথিবী 
সমুপন্ন হইয়াছে ।” যেমন পাঁই,_“তন্মাদ্বা এতনম্মাদাত্মন আঁকাশঃ সম্ভতঃ |” 
ইত্যাদি (তৈত্তিবীঘ় দ্বিতীয় বল্লী প্রথম অন্ুবাক--৩) 
শ্রীমন্ভীগবতে পাই»-- 
“তামপাচ্চ বিকুর্ববাণাপ্তগবদ্ধীধ্যচোদ্িতাৎ। 
শব্দমীত্রমভূৎ্ তম্মান্নভঃ শ্রোত্ং তু শব্বগম্‌ ॥” € ভাঃ ৩২৬৩২ ) 


অর্থাৎ শ্রীভগবানের বীধ্োর দ্বার! প্রেরিত হইয়া! তামম অহঙ্কার বিকার 
প্রাপ্ধ হইলে শব্ধতম্মাত্র উৎপন্ন হইল এবং সেই শব্গ তন্মাত্র হইতে আকাশ 
উৎপন্ন হইয়। শ্রবণেক্দরিয়বূপে শব্ধ গ্রহণ করিল ॥ ২ ॥ 


৩৭২ বেদাস্তস্থত্রম্‌ ২৩৩ 


অবতরণিকীভাষ্যমং পুনঃ শঙ্কতে__ 

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ- পূর্বপক্ষী আবার শঙ্কা করিতেছেন__ 

অবতরণিকাভাব্য-টাকা-_-পুনরিতি । পূর্ববোজেনাসন্তোধাদিতি জ্ঞেয়ম্‌। 

অবতরণিকা-ভাষ্যের টাকান্ুবাদ__পুনরিত্যাদি অবতরণিকাভান্ত__ 
পূর্বে প্রদশিত “অস্তি তু” এইবাক্যে অসন্তোষবশতঃ পুনরায় পূর্ববপক্ষীর এই 
শঙ্কা! জানিবে। 


সুত্রমূ__গৌণ্যসম্তবাচ্ছব্দাচ্চ ॥ ৩ ॥ 


সৃত্রার্থ_আঁকাশের যে উৎপত্তিৰ কথা শ্রুতি গুশিদ্বাধা বগিত হইয়াছে, 
তাহা গৌণীলক্ষণা মূলক বলিব ? যেহেতু নিরাকাথ বিভু আকাশের উৎপত্তি 
সম্ভব নহে এবং তাহার বিপক্ষে খুহ্দারণ্যকের বাক্যও আছে, যথা_ 
“বাযুশ্চান্তবিক্ষকতদমৃতম্‌” বাধু ও আকাশ ইহার নিত্য ॥ ৩। 


গোবিন্দভাষ্যম-ন খলু বিয়ছুৎপন্ভিঃ সম্ভাবয়িতূমপি শকা। 
জীবৎস্ু শ্রীমৎংকণভক্ষাক্ষচরণচরণোপজীবিষু। যা তৃৎপন্তিঃ শ্রুতি- 
ভিরুদাহৃত1 সা কিল “কুর্বাকাশং জাশনাকাশম্ইত্যাদিলোকোক্তি- 
বদ্ূগৌনী ভবিষ্যত | কুতঃ ? অসন্তবাৎ। ন হি নিরাকারস্ত বিভো।- 
বিয়তঃ সম্ভবেছ্রৎপত্তিঃ কারণসামঞ্জীবিরহাৎ শব্ণচ্চ | ৫বায়ুশ্চান্তরিক্ষং 
চৈতদমুতম্” ইতি বৃহদারণাকবাক্যাচ্চ তস্তোৎপত্তির্শাস্তীতি 
মন্তব্যম ॥ ৩ ॥ 


ভাষ্যানুবাদ- পূর্বপ্ক্ষী আকাশের উৎপত্তি-শ্রুতিপ বিপক্ষে বণিতেছেন__ 
আকাশের উৎপত্তি শ্রমান্‌ বৈশেষিক-দর্শনকার মহষি কণাদ ও ন্াঁয়দর্শন- 
প্রণেতা মহর্ষি অক্ষপাদ গৌতম ইহারা বাচিয়া থাঁকিতে তোমর। কল্পনাও 
করিতে পার না অর্থাৎ তাহারা আকাশের উৎপত্তি স্বীকাঁরই করেন না। 
তবে যে শ্রতিগুলিদ্বার আকাশের উৎপত্তি বধিত হইয়াছে, তাহ! “আকাশ 
কর” “আকাশ জন্মিয়াছে* ইত্যাদি লৌকিক বাক্যের মত গোৌণীলক্ষণাঁৰলে 
অর্থাৎ লাক্ষণিক প্রয়োগ । কি হেতু? যেহেতু আকরুতিশূন্য নিরবয়ৰ বিশ্বব্যাপক 


২৩৪ বেদীস্তস্ত্রম্‌ ৩৭৩ 


আকাশের কারণ সামগ্রীর অভাবে উৎপত্তি হইতেই পাবে না এবং বাধকশ্রুতিও 
আছে যথা--বায়ুশ্চাস্তরিক্ষঞৈতদমৃতম্” ইতি বায়ু ও আকাশ এই ছুইটি অমৃত 
অর্থাৎ শাশ্বত, এই বুহদারণ্যকের বাক্য হইতেও অবগত হওয়া যায় যে, 
আকাশের উতৎ্পন্তি নাই ; ইহ] মনে করিতে হইবে ॥ ৩॥ 


সৃন্ষমা টাকা-_গোণীতি। কুর্বাকাশমিতি। আকাশং কুর্বিত্যুক্তে জন- 
গহনতাদ্ুরীকরণেনাকাশে জায়মানে সতি জাতমাকাশমিত্যুৎ্পছ্যতে বুদ্ধিঃ | 
নৈতাবতাকাশস্ঠোম্পত্তিঃ শক্যতে বক্ত,ম্‌। কিন্তু গনী তত্রোৎ্পত্তিরিতার্থঃ॥৩॥ 


টাকানুবাদ-_“গোণীতি' '“কুর্বাকাঁশং জাতমাকাঁশম” ইতি 'আকাশ কর, 
বশিলে লোকের ভিড দ্র করিরা অবকাশ জন্মিলে তখন জ্ঞান হয় বটে 
'আকা!শ হইয়াছে”। কেবল এ কথাতে আকাশের উতপাত্ত বলিতে পার 
না। তবে যে তথায় উৎপত্তি শ্রুত হইতেছে, তাহা লাক্ষণিক উৎপত্তি__ 
ইহাই তাত্পধ্য ॥ ৩॥ 


পসিদ্ধান্তকণা_ পুনরায় আশঙ্কা করিয়া পূর্ববপক্ষ হইতেছে যে, নিরাকার 
আকাশের উৎপত্তি সম্ভব নহে ; এবং যে সকল শ্রুতি আকাশের উৎপত্তির 
কথ! বণিয়াছে, উহাও গৌণ বলিয়াই ধরা যায়। বিশেষতঃ বুহদাঁরণ্যকে 
(২৩২) পাওয়া যায়,_“অথামূর্তং বাযুশ্চান্তরিক্ষকেতদমুতমেতত” অর্থাৎ 
অমর্ত বাধু ও আকাশ অমৃত অর্থাৎ নিতা। আরও টেশেষিক ও 
নৈযায়িকগণও আকাশের উৎপত্তি স্বীকার করেন না। এই সুত্রটিও পূর্ব 
পক্ষৰপে স্থাপিত হইয়াছে ॥ ৩ ॥ 


অবতরণিকাভাষ্যম্__যদি কশ্চিদ্ব্রয়াদেক এব সন্ভৃতশব্দোহগ্রি- 
প্রভৃতাবন্তুবর্তমানো মুখ্য আকাশে পুনর্গেণঃ কথনিতি, তং 
প্রত্যাহ__ 


অবতরণিকা-ভাষ্যান্ুবাদ__যদি কোনও প্রতিবাদী বলেন যে, 
তৈত্তিরীয়-উপনিষদে উক্ত শ্রুতিতে যে 'সম্ভৃত' শবটি আছে, উহা অগ্রি, 
জল, পৃথিবীতে মুখ্যভাবে অশ্বিত হইল আর আকাশ, বাযুতে গৌণার্থবাচক 
হইবে, এ-কিরূপ কথা ? তহুত্তরে পূর্ববপক্ষী বপিতেছেন-__ 
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অবতরণিকাভাব্য-টীক1-দীতি। কশ্চিৎ প্রতিবাদী বৈদ্িকঃ। মুখ্য 
ইতি মুখ্যতয়োৎপাত্ববাচীত্যর্থঃ। 


অবতরণিকা-ভাষ্যের 'টীকানুবাদ--অবতরনিকাভা্বস্থ “কশ্চিৎ পদের 
অর্থ কোনও প্রতিবাদী বৈদিক। মুখ্য ইতি অভিধাশত্তি বলে মুখ্যরূপে 
উৎ্পন্তিবাঁচক সম্ভৃত শব্দ, এই অর্থ । 


হত্রম- স্তাচ্চৈকস্য ব্রহ্ধশববত্ ॥ ৪ ॥ 


সূত্রার্থ-_একটি শব্ধ দুইস্থলে ছুইভাবে (মুখ্য ও গোৌণভাবে ) অন্থিত 
হইতে কোণ বাঁধা পাই, যেমন ব্রন্মন শব্দ একই বাকো ব্রক্মবিজ্ঞানমাধন তপস্তায় 
গৌণার্থবাচক, "দাবাব কিজ্জেদ ত্রন্দে মুখ্যার্থ প্রাতিপাদক হইতেছে ॥ ৪ ॥ 


গোবিন্দভাষ্যম্‌-_বথ। ভূগুবল্লযাং “তপসা ব্রহ্ম জিজ্ঞাসন্য 
তপো ত্রহ্ম” ইত্যেবম্মিন্নেশ বাক্যে একস্ডতৈব ব্রহ্মশব্স্য বক্ষ 
বিজ্ঞানসাধনে তপনসি গৌণত্ব” বিজ্ঞেয়ে ব্রহ্মশি তু মুখ্যত্ধমেবং 
সম্ভূতশব্দস্তাপি স্তাৎ । তস্মাচ্ভান্দোগ্যাশ্রবণাদিতঃ ক্কাচিৎকী খিয়ছুৎ- 
পত্তিশ্রুতিবাধ্যতে ॥ ৪ ॥ 


ভাষ্যানুবাদ-_যেমন ভৃগুবলীতে “তপসা ত্রহ্মগ বিজিজ্ঞাসস্ব, পো ব্রন্ধা? 
তপন্ত| দ্বারা ব্রন্দকে জানিতে ইচ্ছা কব, এই অংশে ত্রন্ধন শব্দ জ্ঞেয় 
পরমীত্মীকে বুঝাইতেছে , অতএব মুখ্যার্থবাচক আবাব “তপো। ব্রহ্ম” তপস্তাঁই 
্রন্ষ অর্থাৎ ব্রদ্গ-প্রাপ্ঠির সাধন এই অংশে ব্রহ্মন্‌ শব্দ গৌণার্থবাঁচক, এইরূপ 
“সম্ভৃত শবেও 'তন্মাদ্বা এতম্মাদাত্মন আকাঁশঃ সম্ভুত:, আকাশাদ্বাধুং, বায়ো- 
স্তেজঃ, তেজন আপঃ, অদ্ভ্যঃ পৃথিবী, ইত্যাদি শ্রুতির অন্তর্গত “সম্তৃত” শব্দটি 
“বায়োস্তেজঃ' ইত্যাদি অংশে মুখ্যার্থ প্রকাশক, “আকাশঃ সম্ভতিঃ, 'আক।শাদ্বাযুঃ” 
এই অংশে গৌণ অর্থ বৌধক হইবে । অতএব ছান্দোগ্যাদি শ্রুতিতে যখন 
আকাশের উৎপত্তি শ্রত হইতেছে না তখন তৈত্তিবীয়ক প্রভৃতি শ্রুতিতে 
শ্রুত উৎপত্তি বাধিতই হইবে ॥ ৪ ॥ 


সুন্মম। টাকা__স্তাদিতি । মুখ্যত্বমিতি । মুখ্যতয়! প্রয়োগে ভবেদিত্যর্থ:ঃ | 
কাচিৎকী তৈত্তিবীয়কাদিরৃষ্টা ॥ ৪ ॥ 
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টাকানুবাদ-_-্তা্ৈকস্ত; ইত্যার্দি স্থত্রভাত্স্থ “মুখ্যত্বমিতি” মুখ্যভাবেই 
প্রয়োগ হইবে__এই অর্থ । ক্াচিৎকী অর্থাৎ কোন কোনও তৈত্তিরীয়ক 
প্রভৃতি শ্রুতিতে প্রাপ্ত ॥ ৪ ॥ 


সিদ্ধান্তকণা--যদি কেহ বলেন যে, তৈত্তিবীয় শ্রুতিতে বণিত হইয়াছে 
যে, আত্মা হঠতে আকাশ সপ্ত, আকাশ হইতে বাষু, বাধু হইতে জল 
এবং জল হইতে পৃথিবী, (তৈঃ ২১৩) সে-স্থলে যদি “সগ্ডুতি? শব্দটি 
অগ্থি, জন, পৃথিবীতে মুখ্াযভাবে অন্বিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে আকাশে 
কি প্রকাবে গৌণভাবে অন্বৃত্ত হইবে? তাহার উত্তবে পূর্বপক্ষরূপে 
বর্তমান সুত্র ভথাপিত হইয়াছে যে, একই শব দুই স্থলে ছুই ভাবে অন্বিত 
হইতে পাঁবে। যেমন ব্রহ্ম শব্দ ছুইস্থলে ই ভাবে ব্যবহাব পাওয়া যায়, 
ভূগুবলীতে আছে যে, তপস্ত। দ্বাপা এরঙ্ধকে জানিতে ইচ্ছ? কখ, আবার 
তপন্তাই ত্রহ্ম। এই ভ্রইস্থশে এক ব্রঙ্গন্‌ শব্ধ থাকিলেও “বিজ্ঞেয় ব্রঙ্গে? 
মুখ্যভাবে এবং “তপপ্তাই ব্রণ এ-স্থপে গৌণভাবে ত্রক্ষন্শন্ধ ব্যবহার 
হইয়াছে । এইরূপ ট৩গ্ডিখীয় শ্রঠিতে উলিখিত পস্তৃত” শব্দও মুখ্য ও 
গৌণভাবে ব্যণহৃত হইয়াছে, জাশিতে হইবে ১ কারণ ছান্দোগ্য।পি শতিতে 
যখন আক।শেব উৎপত্তি শ্রবণ কবা যায় না। এহ স্ুত্রটিও পুব্বপক্ষ 
স্থচক ॥ 5 ॥ 


অবতরণিকাভাব্যম্‌__এব, প্রাপ্তো পুনঃ পরিহবতি _ 

অব্ভরণিকা-ভাঙ্যানুবাদ-_“এখামতি_এহবপে আকাঁশেব অন্তৎ্পি- 
বিষয়ে পূর্বপক্ষীব পিথান্ত স্থিবীকত হহলে, তাহার পুনপাষ পগিহাব 
করিতেছেন-__ 


হুত্রম-_প্রতিজ্ঞাহানিরব্যতিরেকাচ্ছক্দেভ্যঃ ॥ ৫ ॥ 


সৃত্রাথ-যাহাকে জাঁণিলে অজ্ঞাত বস্তও জ্ঞাত হয়, যাহাকে শুনিলে 
অশ্রুত পদার্থও শ্রুত হয়” ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা যে প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে, 
তাহার রক্ষা হইতে পারে, কি হইলে? “অব্যতিবেকাৎ'_ দি সমস্ত প্রপঞ্চ 
ব্রহ্ম হইতে অব্যতিপ্রিক্ত হয়, নতুবা 'প্রতিজ্ঞাহানিঃ, সেই প্রতিজ্ঞাভঙ্গ হয়, 
ব্র্ষকে জগতের উপাদান ন্বীকাৰ করিলেই তবে সেই ব্রন্ম হইতে 
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অব্যতিবেক হয়, অন্য আকাশাদিকে উপাদান বলিলে ব্যতিরেক হইবে। 
শুধু ইহাই নহে 'শব্ভ্যঃ ব্রদ্মের উপাদানকারণতা-ন্বদ্ধে শ্রতিও আছে 
যথা__“সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীং" “এতদাত্ম্য মিদংসর্ববম্” সমস্তই ব্রহ্মাব্যতিবিক্ 
ছিল ইত্যাদি দ্বার] ত্ষ্টির পূর্বেধ আকাশাদির উৎপত্তি ছিল না, ইহ] প্রতি- 


পাদিত হইতেছে ॥ ৫ ॥ 


গোবিন্দভাষ্যম্‌__“যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবতি” ইত্যাদি ছান্দোগ্য- 
শ্রুতা কৃতা যা প্রতিজ্ঞা তস্তা অহানিঃ কৃৎসস্যার্থস্য ত্রক্মাব্যতি- 
রেকাৎ সম্পদ্ধতে । ব্যতিরেকে তু সতি সা বিহীয়েতৈব । তদ- 
ব্যতিরেকস্তব তছুপাদানকত্বনিবন্ধনঃ | তম্মীদেকবিজ্ঞানেন সর্ববিজ্ঞানং 
প্রতিজানত্যা তয়া বিয়ছুৎপত্তিরঙ্গীকৃতা। তথা শব্দেভ্যশ্চ “সদেব 
সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্ধিতীয়ম”  “এতদাজ্ম্যমিদং  সর্ব্ম্ড 
ইত্যাপিভ্যস্তদগতেভ্যঃ প্রাক্‌ সর্গাদেকত্বং পরত্র তাদাত্মাঞ্চ নিরূপয়ন্ত্যঃ 
সা ্বীকাধ্যা ॥ ৫ ॥ 


ভীষ্যানুবাদ-_ছান্দোগ্যধূত শ্রুতি যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন__'ধাহাঁকে 
শুনিলে আর অশ্রুত কিছু থাকে না, তিনিই ব্রহ্ম” ইত্যাদি তাহাব রক্ষা হয়-_ 
যদি সমস্ত জাগতিক পদার্থের ব্র্দের সহিত অভেদ অর্থ।ৎ্ব্রন্ধ উপাদান 
হয়, আর ব্যতিরেক থাকিলে অর্থাৎ ব্রহ্ষকে উপাদানকারণ ন] বলিলে সেই 
প্রতিজ্ঞার হানি হইবেই । ব্রঙ্গ হইতে বিশ্ব-প্রপঞ্চের অব্যতিবেক ( অভিন্নত] ) 
ব্রন্দম তাহার উপাদানকারণ বলিয়া । অতএব এক বিজ্ঞান দ্বার] সকল বস্তর 
বিজ্ঞান হয়, এই প্রতিজ্ঞাকারিণী শ্রুতি দ্বারা প্রতিপাপ্ধিত হইতেছে যে, 
আকাশের উতপন্টি আছে। তদ্ভিন্ন শ্রুতিবাক্যগুণি হইতেও আকাশের 
উৎপত্তি অবধারিত হইতেছে যথা__“সদেব লৌম্যেদমগ্র আমীৎ, স্ষ্টির পূর্বের 
একমাত্র সদ্‌ ব্রহ্মই ছিলেন, “একমেবাদ্ধিতীয়ম” সেই ব্রহ্ম একমাত্র অর্থাৎ 
সজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত-ভেদ রহিত, “এতদাত্মযমিদং সর্ধম্” এই পরিদৃশ্ট- 
মান জগৎ সমস্তই সেই ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য নিরূপণ 
করিতেছেন যে, সেই ছান্দোগ্যশ্রাতিবোধিত তেজ, জল, অন্নও হ্হির 
পূর্ব্বে এক অর্থাৎ ব্রন্দের সহিত অভিন্ন এবং স্থষ্টিকাঁলে ইহারা কারণ 


৩1৫ বেদাস্তস্থত্রম্‌ ৩৭৭ 


ব্রন্মের সহিত অব্যতিরিক্তর-_ইহা1! হইতে আকাশের উৎপত্তি স্বীকার করিতে 
হয় ॥ ৫॥ 


সুন্ষম। টাকা_প্রতিজ্ঞাভানিরিতি। সা প্রতিজ্ঞা । তদব্যতিরেকো! ব্রহ্ধা- 
ভেদঃ | তদুপাদানকত্বনিবন্ধনঃ ব্রদ্মোপাঁদানকত্বহেতৃকঃ। তয়া ছাঁন্দোগ্য- 
শ্রুত্া। তথেতি। তদ্গতেভ্যঃ ছান্দোঁগ্যস্তেভযঃ | পবত্র সর্গকাঁলে। তাদাত্মযুৎ 
কাবণব্রদ্ষাভেদম্‌। সা বিয়দ্রৎ্পন্তিঃ ॥ ৫ ॥ 


টাকানুবাদ-_প্রতিজ্ঞাহানিরিত্যাদি স্ুত্রেব ভাসতে “সা বিহীয়েতৈব ইতি 
সা অর্থাৎ প্রতিজ্ঞা, “তদব্যতিবেকত্ তছুপাদ্দানকত্বনিবন্ধন ইতি”__তাব্য- 
ভিরেকঃ অর্থাৎ ব্রঙ্গ হইতে অভেদ। “তছ্ুপাদদানকত্বনিবন্ধনঃ, ব্রন্মের 
উপদানকাবণতাজনিত অর্থাৎ ব্রঙ্গকে উপাদান কারণ বলিলে তবে কাধ্য- 
ভূত জগতেব তাহার সহিত অভেদ হইবে, নতুবা নহে। তয়া__সেই 
ছান্দোগ্াশ্রুতি দ্বারা আকাশেব উত্পন্তি স্বীকৃত হইয়াছে । “তথা শব্দেভ্যশ্চ 
ইতি" “তদ্গতেভ্যঃ ছান্দোগ্যোপনিষদে ব্িত, “পরত্র তাদাত্যঞ্চ ইতি'__পরত্র 
_স্থষ্টিকালে, তাদাত্মযং_উপাঁদানকাধণীভূত বর্ষের সহিত অভেদকে, “সা 
স্বীকার্ধযা_-সা__সেই আকাশের উৎপত্তি স্বীকাব কবিতে হয় ॥ ৫ ॥ 


সিদ্ধান্তকণ।__ এই পুর্দপক্ষের সিদ্ধান্ত খণ্ডনাভিপ্রাযে স্থত্রকার বর্তমান 
স্থত্রেব অবতাবণাপূর্বক বলিতেছেন যে. শ্রুতির প্রতিজ্ঞার হানি তখন হয় না, 
যি সমস্ত প্রপঞ্চ ব্রহ্ম হইতে অব্যতিবিক্ত হয় অর্থাৎ ত্রহ্ম সমস্ত জগতের 
উপাদান কাধণ হন এবং শ্রতিপ্রমাণ হইতেও ত্রদ্ষের উপারদ্দানকারণতা 
সিদ্ধ। 


ছান্দোগ্য শ্রুতিতে (৬১৩) পাওয়া যায়,_-“যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবত্য- 
মতং মতমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতমিতি।” বুহদাঁবণ্যকেও পাই,_“আত্মণি খলু 
অরে দৃষ্টে শ্ররতে মতে বিজ্ঞাতে ইদং সর্ধং বিজ্ঞাতম্” মুণ্কেও পাই (১1১1৩) 
“কন্মিন্‌ স্থ ভগবে। বিজ্ঞাতে সর্ধবমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীতি” এই সকল 
শ্রুতির প্রতিজ্ঞা রক্ষা হয়, যদি ব্রন্মুই সকলের একমাত্র হেতু হন। 
এতদ্বযতীত অন্ঠান্ত শ্রুতি হইতেও ত্রদ্দের মুলকারণত্ব এবং তাহ! হইতেই 
আকাঁশাদির উৎপত্তি স্বীকৃত হইয়াছে। 


৩৭৮ বেদান্তস্ত্রমূ : ২৩৬ 


শ্রীমন্ভাগবতেও পাই,__ 
“নম এবেদং সসজ্জাগ্রে ভগবানাত্মমায়য়] | 
সদসন্দ্রপয়া চাসৌ গুণমধ্যাহগুণো বিভুঃ ॥% (ভাঃ ১২২৯) 
আরও পাই, 
“কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাঁযো গিংস্তমাছাঃ পুরুষঃ পরঃ | 
ব্যক্তাব্যক্তমিদং বিশ্বং রূপং তে ব্রাহ্মণা বিহ্ঃ ॥৮ 
€( ভাঃ ১০।১০।২৯) 
অর্থাৎ হে কৃষ্ণ, হে কৃষ্ণ, আপনার প্রভাব অচিস্ত্য, আপনি পরমপুরুষ 
এবং জগতের মূল শিমিন্ত ও উপাদান-কারণ। ব্রঙ্ষবিদ্গণ ( “সর্ববং খন্বিদং 
ব্রহ্ম তজ্জলান্” প্রভৃতি বাঁক্যাবপন্থনে ) এই স্ুুল-স্ক্মাম্মক জগৎ আপনারই 
( প্রারুত ) রূপ বলিয়া থাকেন । 
আরও পাওয়া যায়, 
“অহমেবাঁপমেবাগ্রে নান্যদ যৎ সদসৎ পরম্। 
পশ্চাদহং যদদেতচ্চ যোহুবশিষ্যেত সোহস্মাহম্‌ ॥” ( ভাঁঃ ২৯৩২) 
অর্থাৎ সষ্টির পূর্বে একমাত্র আমিই ছিলাম ; স্থুল, স্থক্ম ও এতছুভয়েব 
কারণভূত প্রধান বা প্রক্কৃতি পর্যন্ত আমা হইতে পৃথগবূপে অন্য কিছুই 
ছিল না। স্থষ্টির পরেও একমাত্র আমিই আছি এবং প্রলয়েও একমাত্র 
আমিই অবশিষ্ট থাকিব ॥ ৫ ॥ 


অবতরণিকাভাষ্যম্__নন্গ বাচকাভাবাৎ কথমত্র সা বক্তং শক্য! 
তত্রাহ-_ 


অবতরণিকা-ভাব্যানুবাদ্-_আক্ষেপ এই-_ছান্দোগ্যশ্রুতিতে আকাশের 
উত্পপ্ভিবাচক শব্দের উল্লেখ না থাকায় কিরূপে সে কথা বলিতে পার যাইবে ? 
তছুত্তরে বলিতেছেন-__ 


অবতরণিকাভাষ্য-টীকা__নন্িতি। অত্র ছান্দোগ্যে__ 
অবভরণিকা-ভাষ্ের টাকান্ুবাদ-__অত্র_এই ছান্দোগ্যোপনিষদে-_ 


হুত্রম-_যাবদ্বিকারন্ত বিভীগো লোকবৎ ॥ ৬ ॥ 
সূত্রার্থ__“এতদাত্ম্যমিদং সর্ববম্ এই শ্রুতিতে যত বিকার আছে, সকলেরই 


২৩৬ বেদান্তস্বত্রম্‌ ৩৭৯ 


উৎপত্তি নিরূপণ করিয়াছে । দৃষ্টাস্ত এই “লৌকবৎ__লৌকিক ব্যবহারের 
মত অর্থাৎ যেমন এইগুলি চৈত্রের পুত্র বলিয়৷ তন্মধ্যে কতিপয়ের নির্দেশ দ্বারা 
অনির্দিষ্ট অবশিষ্টগুলিও চৈত্রপুত্রক্ূপে বোধিত হয়, সেইরূপ মহদাদি বিকারগণের 
মধ্যে আকাশের উল্লেখ করিয়। “এতদাক্ম্যমিদং সর্ববম্ সমস্ত বিকারকে ব্রদ্দো- 
পাঁদাীনক বলায় আকাশেরও ব্রহ্মজন্তত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে ॥ ৬ ॥ 


গোবিন্দভাষ্যম্-তু-শব্দঃ শক্কাপ্রহাণায় । “এতদাত্মামিদং 
সর্ববম্” ইত্যব্র যাবদ্িকারং বিভাগে নিরূপিতঃ | প্রধানমহদাদয়ো 
যাবস্তো বিকাঁরাঃ) সুবালাদিশ্রুত্যন্তরোক্তাস্তেষাং সর্ধেষামেব 
বিভাগন্তয়াপি বোধিত ইত্যর্থঃ। দৃষ্টান্তমাহ লোকেতি। লোকে 
যখৈতে আর্ধেব চৈত্রাত্মজ। ইত্যুক্ত। তেষু কেষাঞ্চিদেব চেত্রাছুৎপত্তো 
কীন্তিতায়াং তস্মাদেব সব্বেষামুৎপত্তিবিবদি তা স্যার্তথেহাপ্যৈতদা- 
আ্যমিদং সব্বমিত্যনেন সর্ববাণি প্রধানমহদাদীনি তত্বানি সছ্বৎপন্নী- 
ুযুক্ত1 তেষু তেজোহবন্নানাং দত উৎপভোৌ! কীত্তিতায়াং সব্রেষাং 
তেষাং তম্মাছ্ুৎপত্তিবিবদিতা ভবতীতি | তথাচ বাচকাভাবেহপ্যাথিকী 
বিয়ছুৎপত্তিরত্র গম্যেতি। বিভাগ উৎপত্তি | যন্তু গৌণ্যসস্তবা- 
চ্ছব্দাচ্চেতুক্তং তন্ন অচিন্ত্যশক্তেরৎপাদকসা মগ্র্যাঃ শ্রবণাৎ । অমৃত- 
ত্বস্বাপেক্ষিকমেবোতপত্তিবিনাশশ্রবণাৎ । এবমন্ুমানাচ্চ তস্যোৎপ- 
্তিবিনাশৌ। নিশ্চিন্থুমঃ। বিয়ছুৎপদ্ঠতে ভূতত্বাদ্বিনশ্যতি চাঁনিত্য- 
গুণাশ্রয়ত্বাদগ্রিবদিতুভয়ন্্রান্বয়দৃষ্টান্তঃ ৷ যন্নৈবং তন্নৈবং যথাত্বেত্যুভয়ত্র 
ব্যতিরেকদৃষ্টান্তশ্চ। এতেন স্যাচ্চৈকস্যেত্যপি নিরস্তম্‌। তম্মান্নব্যো 
ন ব্যোমজন্মাভ্যপগমহ ॥ ৬ ॥ 


ভাষ্যানুবীদ-_স্ত্রস্থ “তু” শব্দটি পূর্বোক্ত আক্ষেপ বা শঙ্কার নিরাস 
করিবার উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত । “এতদাত্ম্যমিদং সর্বম্, এই শ্রুতিতে প্রকৃতি- 
মহদাদি সকল বিকারপদার্থ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন বলিয়া অবধারিত হইয়াছে। 
প্রধান, মহান্, অহঙ্কার, পঞ্চতন্নীত্র, একাদশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চ মহাভূত ইহার! 
বিকার বলিয়। স্থবালাদি অন্যান্য শ্রুতিতে বণিত আছে, সেই সমুদ্বায়েরই 


৩৮০ বেদাস্তস্ত্রেম্‌ ২৩৬ 


উৎপত্তি সেই ছান্দোগ্যশ্রুত্তি দ্বারাও বোধিত হইয়াছে__ইহাই অর্থ। 
“লোকবৎ” এই উক্তিদ্বারা দৃষ্টাস্ত দেখাইতেছেন-_-লৌকিক ব্যবহারে যেমন 
“ইহারা সকলে চৈত্রের পুত্র” এই বলিয়া! তাহাদের মধ্যে কতিপয় পুঁজেরই 
চৈত্র হইতে জন্ম বর্ণন করিলে তাহা হইতেই অন্য সকলের উৎপত্তি অবগত 
হওয়া যায়, সেই প্রকার এ-স্থলেও “তদাত্মামিদং সর্বম্” এইগুলি সমস্তই ব্রন্ধ- 
স্বরূপ” এই কথা দ্বারা প্র্ান-মহৎ অহঙ্কার প্রভৃতি তব সদ্বন্ধ হইতে 
উৎপন্ন ইহা! বলিয়! সেই তত্বগ্তলির মধ্যে অগ্রি, জল, পৃথিবীতত্বের সঙ্গ ন্ধ 
হইতে উৎপত্তি যদি বণিত হয়, তাহ হইলেও সমস্ত বিকারতত্বের সেই সদ্রহ্ধ 
হইতে উৎপত্তি বিদিত হইয়া থাকে । তাহার ফলে ছান্দোগো আকাশের 
উৎ্পত্তিবাঁচক শব্ধ না থাঁকিলেও অর্থাধীন আকাশের উৎপত্তি বোধ হইতে 
পারে। স্ত্রস্থ বিভাগঃ শব্দের অর্থ উৎপত্তি। তবে যে তৃতীয় সুত্র গৌণ্য- 
সম্ভবাৎ শব্দাচ্চ' ইহাঁতে বলা হইয়াছে আকাশের উৎপত্তি সম্ভাবনা করা 
যায় না, অতএব কোথায় আকাশের উৎপত্তি শ্রুত হইলেও উহা! গোঁণী 
উৎপত্তি, মুখা নহে, এবং “বায়ু, আকাশ অমৃত শাশ্বত? বুহদ্রারণ্যকের এই 
উক্তি হুইতেও আকাশের উৎপন্তি বলা যায় না” এই যুক্তি সঙ্গত নহে, 
যেহেতু ভগবানের অচিন্তনীয় শক্তিই আকাশের উৎপাদক সামগ্রীরূপে শ্রুত 
আছে, তবে উৎপত্তি অসম্ভব হইবে কেন? আর তাহার অমৃতত্ব অর্থাৎ 
নিত্যত্ব উক্তি তাহাও আপেক্ষিক অর্থাৎ অন্যান্য ভূত হইতে অধিককাল স্থায়ী 
আকাশ এই অর্থে। নতুবা তাহার উৎপত্তি-বিনাঁশ শ্রুত হইবে কেন? এই 
প্রকার অন্রমান প্রমাণ হইতেও তাহার উত্পত্তি-বিনাশ আমরা অবধাঁরণ করিয়! 
থাকি | যথা_-“বিয়ৎ, উৎপদ্যতে ভূতত্বাৎ যেহেতু আকাশ একটি ভূত অতএব 
উতৎপত্তিশালী, আবার 'আকাশং বিনাশবৎ অনিতাগ্ণাশ্রয়ত্বাৎ, যেহেতু 
আকাঁশ অনিতা শব্দপগ্রণের আঁধার, অতএব বিনাশী ; দৃষ্টান্ত “অগ্রিবৎশ- 
অগ্নির মত, যেমন অগ্নি পঞ্চভূতের অন্তর্গত একটি ভূত, অতএৰ উহা 
উৎপত্তিমান্‌ ও অনিত্যগুণ উষ্ম্পর্শবিশিষ্ট বলিয়া বিনাশশীল--এইপ্রকার । 
এই দ্ুষ্টানম্তটি আকাশের উৎপত্তি ও বিনাশ উভয়ান্ঠমানেই প্রযোজ্য | ইহা 
অগ্বয়ী দৃষ্টান্ত অর্থাৎ হেতুসত্বে সাধ্যসত্তার অন্ুমাপক দৃষ্টান্ত, আবার ব্যতিরেকী 
অন্থমানেও দৃষ্টান্ত আছে “আত্মা” । ব্যতিরেকী অনুমান ঘথা “ন্নৈবং তন্নৈবং 
ঘে সাধ্যবান্‌ নহে, সে হেতুমান্‌ নহে; যেমন আত্মা উৎ্পত্তিমান্‌ নহে, 
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অতএব ভূতও নহে। ইহা দ্বারা অর্থাৎ এই অনুমান দ্বারা ন্যাচ্চৈকশ্থ 
্রহ্ষশব্ববংণ এই পাদের চতুর্থ স্থত্রদধার! পূর্ববপক্ষী যে আকাশের অন্থৎপত্তি 
বিষয়ে যুক্তি ( গৌণ প্রয়োগ ) দেখাইয়াছিলেন, তাহা ও খণ্ডিত হইল। অতএব 
আকাশের উৎপত্তিস্বীকাঁর নৃতন নহে অর্থাৎ স্বকপোল-কল্িত নহে ॥ ৬॥ 

সুন্দম। টাকা-_যাবদিতি। যাবদ্িকারমিত্যব্যয়ীভাবঃ সমাস: | যাবদব- 
ধারণ ইতি স্থত্রাৎ। যাবচ্ছোকং হরিপ্রণীমা ইতিব। যাবস্তো বিকীরা- 
স্তাবতাং বিভাগশ্ছান্দোগ্যশ্রত্য। বিজ্ঞাপিত ইত্যর্থঃ। তত্র তাবপদং বুত্তাব- 
স্তভূর্তং দধ্যোদনমিত্যত্র উপসিক্তপদব্। তত্মাদেব চৈজ্রাদ্দেব। ইহাঁপি 
ছান্দোগাবাক্যেহুপি । তন্মাৎ সচ্ছব্ববাচ্যাৎ ব্রন্থণঃ। অথ হান্দোগ্যবাক্যে 
আপেক্ষিকমমতা দিবৌকশ ইতিবৎ্। তম্মা্দিতি ৷ ব্যোমজন্মাভ্যুপগমেো৷ নব্য! 
নবীনো ন কিন্ত পূর্বসিদ্ধ এব ॥ ৬। 

টাকানুবাদ-__.__'যাবদিকারং বিভাগঃ” ইত্যাদি স্ুত্রের অস্তরগত “যাব- 
দ্বিকারম্ঠ পদটি অব্যয়ীভাব সমাসনিষ্পন্ন; তাহার স্তর 'যাবদবধারণে' 
অবধারণগ্চোতিত হইলে যাবৎ এই অব্যপ্জের স্থবন্পদের সহিত অবায়ীভাব 
সমাস হয়। ইহার বিগ্রহ বাক্য যথা যাবস্তে বিকারাস্তাবন্তো বিভাগঃ যেমন 
'যাবচ্ছে 1কং হরিস্তবা বলিলে যাবন্তঃ ্লোকাঃ তাবস্তো হরিস্তবাঃ যতগুলি 
শ্লেক আছে সবগুপিতেই হুরিস্তব, ইহার মত যতগুপি প্রধানমহদাদি- 
বিকার আছে, প্রত্যেকটিরই উৎপত্তি, ছান্দোগা শ্রুতিদ্ধারা তাহাই বোধিত 
হইল,_-এই তাত্পধ্য | যদি বল, স্থত্রে তো তাবৎ্পদ নাই, কেবল “বিভাগঃ 
আছে, তাহা বটে; কিন্তু উহা লুপ্ত হইয়াছে, “দধ্যে।দন” শব্দের মত অর্থাৎ 
দধি ছার! উপসিক্ত (মাখান) ওদ্বন (ভীত), এই অর্থে অম্নাসে যেমন উপ্সিক্ত 
পদটি লুপ্ত হইয়াছে । “তম্মার্দেব সর্ধ্েষামুত্পন্তভিরিতি” তম্মাৎ্ব_চেত্র হইতেই । 
তথা ইহাঁপীতি_ ইহাঁপি ছান্দৌগ্োপনিষদ্বাক্যেও । “তেষ।ং তম্মীছুৎপত্তি- 
ধিদিতেতি” তম্মাৎ অর্থাং সৎশব্দের বাচ্য ব্রহ্ম হইতে । “আপেক্ষিক মিতি' 
যেমন ছান্দোগ্যোপনিষদকোয-_“অমৃতা৷ দিঝৌকস£ এই উক্তির অন্তর্গত অম্বৃত 
শব্দে দেবতাদিগের অমৃতত্ব আপেক্ষিক বুঝাইতেছে সেইরূপ শব্ধ হইতে আকাশ 
অন্যাপেক্ষ। অধিক অমৃত-_ইহা বুঝাইবে । তম্মান্নব্যোনব্যোমজন্মাভ্যুপগ অর্থাৎ 
নবীন নহে কিন্তু পূর্ববসিদ্ধ ॥ ৬ ॥ 

সিদ্ধান্তকণা-_কেহ যদি পূর্বপক্ষ করেন যে, শ্রতিতে আকাশের 
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উৎপত্তিবাচক শব্দের অভাবে এখানে আকাশের উদ্ভব বলা যায় কি 
প্রকারে? তদুত্তরে স্যত্রকাঁব বর্তমান হ্ত্রে বলিতেছেন যে, শ্রুতিতে 
যাবতীয় বিকারের বিভাগ অর্থাৎ উৎপত্তি নিবূপিত হইয়াছে । ইহাতে 
কোন সংশয়ের অবকাশ নাই। লৌকিক দৃষ্টান্তেও দেখা যায় যে, ইহারা 
সকলেই অমুকের পুত্র বলার পর, তন্মধো কতিপয়ের উদ্ভব বলিলেই 
সকলের উত্তব জানা যাঁয়। সেইবপ ব্রহ্ম হইতে সকলই উৎপন্ন হইয়াছে 
বলার পর, প্রধান-মহ ত্বত্বাদি ব্রহ্ম হইতে উদ্ভুত বলিলে, ব্রহ্ম হইতে ব্যোমাদিরও 
উদ্ভব অবগত হওয়] যায়। 
এ-বিষয়ে ভাষ্যকার তদীয় ভাঙতে ও টাকায় বিভিন্ন যুক্তি প্রদর্শন 
করিয়াছেন, উহ] তথায় দ্রষ্টব্য । 
শ্রমপ্ভাগবতেও পাই,_- 
“ভূল্তে য়মগ্রিঃ পবনঃ খমাদি- 
অহানজাদির্মন ইন্িয়াণি। 
সর্বেক্দরিয়ার্থা বিবৃধাশ্চ সর্ব 
যে হেতবন্তে জগতোহঙ্গভৃতাঃ ॥” ( ভাঃ ১০৪০২ ) 
অর্থাৎ হে দেব! ভূমি, জল, অগ্রি, বাযু, আকাশ, অহঙ্ক(র, মহত্ত্ব, 
প্রকৃতি, পুকুষ, মন, দশ ইন্দ্রিয়, যাবতীয় ইন্দ্রিয়ের বিষয় সমূহ এবং সমস্ত 
দেবগণ ধাহারা এই জগতের কারণ স্বরূপ, সেই সমস্ত পদীর্ঘ ই তোমার শ্রীঅঙ্ 
হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ॥ ৬ ॥ 


অবতরণিকাভীষ্যম্‌-_বাযৌ পুর্বোক্তমর্থমতিদিশতি__ 

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ-__“বায়ৌ ইতি'__বাযুতে পূর্ব বণিত সিদ্ধান্তের 
অতিদেশ (নির্দেশের সদুশ নির্দেশ ) করিতেছেন-_ 

অবতরণিকীভাস্য-টাকা1__বায়াবিতি। অতিদেশত্বান্নাত্র পৃথক্‌ 
সঙ্গত্যপেক্ষা । 


অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ্ব-_“বায়ৌ ইত্যাদি অবত্তরণিক] ভাস্ত 
-এই প্রকরণে আকাশের অতিদেশ (সাদৃশ্য কথন) থাকায় আর স্ত্তন্ 
সঙ্গতির প্রয়োজন হইল না। 
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অ।তপ্রি শ্বাব্য।খ্য।নখথি করণ, 


হত্রম_এতেন মাতরিশ্বা ব্যাখ্যাতঃ ॥ ৭ ॥ 


সূত্রার্থ--এতেন? ইহার দ্বারা অর্থাৎ আকাশের উৎপত্তি ব্যাখ্যা 
দ্বারা, “মাতরিশ্বা' _বাধুও, “ব্যাখ্যাতঃ,_ কার্্যরূপে ব্যাখ্যাত হইল অর্থাৎ 
আকাশাশ্রিত বাযুও উতৎপত্তিশাপী বলা হইল ॥ ৭। 


গোবিন্দভাষ্যম--এতেন বিয়জ্জন্মব্যাখ্যানেন মাতরিশ্বা তদা- 
শ্রিতে! বামুরপি কাধ্যতয়োক্ত ইত্যর্থঃ। ইহাপ্যেবমঙ্গানি বোধ্যানি । 
বায়ুনোৎপদ্ভতে ছান্দোগ্যেহনুক্তেঃ ৷ অস্ত্যৎপত্তি; “আকাশাদ্বায়ু৮” 
ইত্যুক্তেস্তৈত্তিবীয়কে গৌণ্যুৎপত্তিরমৃতত্রশ্রুতেঃ প্রতিজ্ঞান্থপরোধাৎ 
“এতদাত্্যমিদং সর্ববষ্” ইতি সর্ববেষাং ব্রন্মকার্য্যত্বোক্তেশ্চ 
ছান্দোগ্যেহপি বায়োরুৎপত্তিব্বোধ্যেতি সিদ্ধান্তঃ। অমৃতত্বং ত্বাপেক্ষি- 
কমিত্যুক্তমূ। যোগবিভাগস্তেজঃ-সৃত্রে মাতরিশ্বপরামর্শীর্থ; ॥ ৭॥ 


ভাষ্যানুবাদ-_ইহার দ্বারা অর্থাৎ আকাঁশের উৎপত্তি বর্ণন 
দ্বারা মাতরিশ্বা-_-সেই আকাশাশ্রিত বাধুও কার্ধারূপে নিরূপিত হইল, 
ইহাই অর্থ। এই অধিকরণেও এইরূপ পঞ্চাঙ্গ যোজনীয়। যথা বায়ু 
বিষয়, সংশয়__“বাষুং উৎপছ্ধতে ন বা” বায়ু উৎপন্ন হয় কিনা? পূর্ববপক্ষ-_ 
'বাযুনেৎপছ্তে বায়ু উৎপন্ন হয় না, হেতু-_ছান্দোগ্যে অন্ুক্তেঃ--ছান্দোগ্য 
শ্রুতিতে বায়ুর উৎপত্তি উক্ত হয় নাই। যদি বল-হা, আকাশ হইতে 
তাহার উৎপত্তি আছে, প্রমাণ? “আকাশাদাযুঃ১ আকাশ হইতে বায়ু 
স্ভৃত হইল-_এই তৈত্তিবীয়ক শ্রুতি, তাহাঁও নহে, যেহেতু এ উৎপত্তি-শ্রুতি 
গৌণী অর্থাৎ লাক্ষণিক, মূখ্য নহে; তাহার প্রমাণ “বাযুশ্চাস্তরিক্ষকৈতদমৃতম্? 
__এই বুহদারণ্যক শ্রুতি। ইহাতে সিদ্ধান্ত এই, না, গৌণী উৎপত্তি নহে, 
“যেন বিজ্ঞাতেন সর্ববং বিজ্ঞাতং ভবতি” এই প্রতিজ্ঞা রক্ষার অনুরোধে 
বামুর উৎপত্তি মানিতে হইবে; তদ্‌ভিন্ন “এতদাত্মামিদং সর্ববম্, প্রধান প্রভৃতি 
সমস্ত বিকার এই ব্রহ্মন্বূপ-_এই শ্রুতি বাক্যদ্ধার] সমস্ত বিকারের ব্রহ্ম হইতে 
উৎপত্তি কথিত হইয়াছে । অতএব ছাঁন্দোগ্য শ্রুতি-মতেও বায়ুর উৎপত্তি 
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বোদ্ধব্য। তবে যে বাযু-স্বন্ধে অমৃতত্ব বল! হইয়াছে, উহা আপেক্ষিক 
অর্থাৎ অন্যান্য বিকারের মত নহে , ইহারা অমৃত এই অভিপ্রায়ে ইহা 
আকাশ-নিরপণে বলিয়াছি। এই শুত্রটি যে পূর্ব স্থত্রের সহিত যুক্ত না 
করিয়] পৃথগ.ভাবে বলা হইয়াছে, তাহার উদ্দেশ্ঠ-_“তেজোহতন্তথাহ্াহ” এই 
সুত্রে মাতবিশ্বা শব্দের অন্ুবৃত্তি বা সম্বন্ধের জন্য ॥ ৭ ॥ 
সুন্মম! টাকা__এতেনেতি। ছান্দোগ্যে বায়ৌরুৎপত্বিরনশতা । তৈত্তি- 
রীয়কে তু শ্রয়তে। অতস্তয়োব্বিরোধঃ | সমাধাণস্বত্র ব্যক্তীভাবি। 
তম্মাদবিরোধঃ ॥ ৭ ॥ 
টীকানুবাদ-_“এতেনেত্যাদি” স্ুত্রব্যাখ্যদ্বা9া__ছান্দোগ্যোপনিষদে বাধুর 
উৎপত্তি শ্রুত হইতেছে না, কিন্তু তৈত্তিবীয়ক শ্রুতিতে তাহ শ্রুত হইতেছে, 
অতএব এই দুইটি শ্ররতিধ বিরোধ, ইহা সমাঁধান-_-এহ সুত্রে ব্যক্ত হইবে। 
অতএব বিবোধ নাই ॥ ৭ ॥ 
সিদ্ধান্তকণ।_ বর্তমান হ্যত্রে স্ত্রকার বলিতেছেন যে, আকাশের 
উৎপত্তি-কথনেব দ্বারা তদাশ্রিত বাধুব উতৎ্পর্তিও বলা হইল। 
শ্রামভ্ভাগবতেও পাই,_ 
“নভসোহথ বিকুর্ববাণ।দ ভূৎ স্পর্শ গুণোহনিলঃ | 
পরান্বয়।চ্ছব্ববাংশ্ প্রাণ ওজঃ সহে। বলম্‌ ॥” ( ভাঃ ২৫২৬) 
অর্থাৎ অণস্তর বিকৃত আকাশ হইতে স্প্শগুণযুক্ত বাধুব উৎপন্তি 
হইল এবং কারণরূপে তাহাতে আকাশেব সম্বন্ধ থাকাতে বাঁধুতেও শব গুণ 
বর্তমান। বাধুই দেহধারণ, ইন্্রিয়, মন ও শপীরের পটুতা-বিধানের হেতু । 
আগও পাই,_- 
“ইতি তেহভিহিতং তাত যথেদমন্ুপৃচ্ছপি। 
নান্যত্তগবতঃ কিঞ্9্তাব্যং সদসদাত্মকম্‌॥” ( ভাঁঃ ২৬৩৩ ) ॥| 


ব্রন্মতত্্র কাহা৷ হইতেও উৎপন্ন নহেন 
অবতরণিকাভাষ্যম-_অথ সদেব সৌমোদমিত্যাদে সন্দেহান্ত- 
রম্‌। সদ্বন্গাপ্যুৎপগ্ভতে ন বেতি। কারণানামপি প্রধান- 


মহদাদীনামুৎপত্ত্যভিধানাৎ সদপ্ুযুৎপছ্তে তস্যাপি কারণত্বাবিশেষা- 
দিত্যেবং প্রান্তো_ 
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অবতরণিকা-ভাব্যানুবাদ-_-অতঃংপর “দেব সৌম্যেদমগ্রআসীৎ-_এই 
শ্রত্যুক্ত বিষয়ে দ্বিতীয় সন্দেহ যথা-__সদ্‌ ব্রহ্ষও উৎ্পন্ন হন কি না? 
পূর্ব্বপক্ষী বলেন হা, সদ্বক্ধও উৎপন্ন হন, যেহেতু প্রধান, মহৎ প্রভৃতি 
কাবণগুলিবও উৎপত্তি কথিত হইতেছে১ই অতএব সংও উৎপন্ন হন 
বলিব , যুক্তি_-সমানই, অর্থাৎ কারণত্ব্ূপ ধশ্ম উভযের সমান, এইরূপ 
পূর্ববপক্ষে বলিতেছেন-_ 


অবতরণিকাভাব্য-টীকা-_প্রাগসম্তাবিতোৎপত্তিকয়ৌরপি বিষদ্বাষে- 
রুৎপত্তিঃ শ্রতিবলাদত্ত1। তদ্বৎ “জাতে! ভবসি বিশ্বতোমুখ' ইতি শ্রত্যা 
ব্রহ্ধাপি উৎ্পন্নং সহেতৃত্বাৎ বিয়দবদিত্যনচ মানপুষ্টযা ব্রহ্মণোহ পি কুতশ্চিদ্ধেতো রুৎ- 
পত্তিরস্তিতি দৃষ্টাস্তসঙ্গত্যাহ সদেবেত্যাদি। অত্র ব্রহ্জাজত্বাদিশ্রতেব্রক্ষোৎ- 
পত্তিশ্ততেশ্চ বিরোধোহস্তি ন বেতি সংশষে ব্রদ্ষোৎপত্তিশ্রতেবন্ধমানপোষেণ 
প্রাবল্যাদন্তি তয। সহ বিবোঁধ ইতি প্রাপ্ধে নিরস্যাতি-_- 


অবতরণিকা-ভাষ্যের টাকানুবাদ-_ পূর্ব প্রকবণে-__যাহাদের উৎপত্তি 
অসম্ভব, সেই বাধু ও আকাশেবও উৎপত্তি শ্রুতিবলে নিবপিত হইল। 
সেই প্রকাব 'জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ তুমি জাত হইযাছ, তুমি বিশ্ব- 
ব্যাপক । এই শ্রুতিদ্বার 'ব্রহ্মাপি উতৎপন্নম সহেতুত্বাৎ বিষদ্বৎ ব্রহ্ম ও উৎপন্ন, 
যেহেতু তাহাঁব কারণ আছে, যেমন আকাশ , এই অনুমান সহকৃত উক্ত 
আতিদ্বাবা সদ্‌ ব্রদ্ষেবও কোনও এককাখণ হইতে উৎপত্তি স্বীকুত হউক, 
এই দৃষ্টান্তসঙ্গতি দ্বাবা বণিতেছেন-“সদেব সৌম্োদম্‌” ইত্যাদি গ্রস্থোক্ত 
ব্রন্ধ_ বিষয, তাহাতে সংশঘ এই-কোনও শ্রুতি বলিতেছেন- ব্রহ্ম অজ, 
উৎপত্তিহীন, আবার কোন শ্রতি বলিতেছেন ব্রন্মের উৎপত্তি হয, এই উভষ 
শ্রুতির বিবোধ হইতেছে কি না? পূর্ববপক্ষী বলেন ষে শ্রুতি ব্রদ্ষোৎপত্তির 
সাধক, তাহা অনুমান সাহায্যে দৃঢ় হওযায প্রবলতা হেতু সেই শ্রুতির 
সহিত অজত্ব-শ্রুতির বিরোধ হইবে, এই পূর্বপক্ষীঘ সিদ্ধান্তের নিরাস 
করিতেছেন__ 

২৫ 
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অসম্ভব।ধিকরণজ, 


হত্রম. অসম্ভবস্ত সতোহনুপপত্তেঃ ॥ ৮॥ 

সুত্রার্থ_তৃ' এ শঙ্কা করিতে পার না, অথবা ইহা নিশ্চিত ষে 
“সতোইসম্ভব: সতের অর্থাৎ ব্রন্দের উৎপত্তি নাই, কারণ কি? অন্থুপপত্তে” 
অসঙ্গতি হেতু, কি প্রকার? যেহেতু কারণ ন! থাকিলে উৎপত্তি হয় না, 
ব্রন্মের কোনও কারণ নাই, অতএব উৎপত্তি হইতে পারে না, ইহাই 
তাৎপধ্য ॥৮॥ 


গোবিন্দভাষ্যম-_তু-শব্দঃ শঙ্কাচ্ছেদে নিশ্চয়ে বা । সতো। ব্রহ্মণঃ 
সম্ভবঃ উৎপত্তিনৈবাস্তি। কুতঃ? অনুপপত্তেঃ। হেতুবিরহিণস্তস্য 
তদযোগাদিত্যর্থ। অত এবং শ্রুতিরাহ “স কারণং কারণাধিপা- 
ধিপো ন চান্য কশ্চিজ্জনিতা ন চাধিপঃ” ইতি। ন চ কারণত্বা- 
ছুৎপত্তিমদিত্যনুমাতু₹ শক্যং শ্রত্যান্থমানবাধাৎ। মূলকারণস্য 
স্বীকাধ্যহ্বাত্তদভাবেহনবস্থাপাতাচ্চ । হযন্মলকারণং তৎত্বমূলমেব | 
মূলে মূলাভাবাদিতি । ইহ ব্রন্ষোৎপত্তিশঙ্কাপরিহারেণৈবং জ্ঞাপ্যতে । 
ব্রদ্মেব পরমকারণত্বাছুৎপত্ভিশৃন্যং তদন্যদব্যক্তমহদাদিকত্ত সব্ববমুত- 
পত্তিমদেব। খাদিজন্মনিরূপণং তুদাহরণার্থমিতি ॥ ৮ ॥ 
ভাষ্যানুবাদ__“অসম্তবস্ত' ইত্যাদি স্ৃত্রে সুত্রোক্ত “তু” শব্দটি পূর্বোক্ত 
শঙ্কা নিরাসার্থ২ অথব1 নিশ্চয়ার্থে। সতঃ ইত্যাদি নিত্য ব্রদ্দের উৎপত্তি 
হইতে পারে না। কারণ কি? অঙ্থপপত্তেঃ__অযৌক্তিক বলিয়া। হেতু- 
বিরহিণস্তস্ত এই ভাস্তে। যাহ। হেতুরহিত তাহার উৎপত্তি হয় না) তাহ] নিত্য, 
ইহাই অর্থ। সদ্‌ ব্রদ্মের যে হেতু নাই এ-বিষয়ে শ্রুতি দেখাইতেছেন 'স কারণ- 
ত্যা্দি' এইজন্য শ্রতিও এইরূপ বলিতেছেন_-“ম কারণং কারণাধিপাঁধিপঃ.""ন 
চাঁধিপ ইতি” সেই পরমেশ্বর সকলের কারণ এব সকল কারণাধিপতির 
অধিপতি, তাহার কেহ উৎপাদক নাই, তাহার অধিপতিও কেহ 
নাই । যদি বল, “সদ উতৎপত্তিমৎ্ কারণত্বাথ্। এই অস্থমান দ্বারা সতের 
উৎপত্তি অশ্রমান কর। যাইবে, তাহা নহে; যেহেতু শ্রুতিদ্বারা অন্ু- 
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মানের বাধ হইবে। একটি আদিকারণ অবশ্ঠই স্বীকার্ধ্য, তাহা শ্বীকার 
না করিলে অনবস্থা হইয়া পড়ে। যিনি মুল কারণ হইবেন তাহার আর 
কারণ থাকিবে না। তাহাই সুত্রকার বলিয়াছেন “মূলে মূলীভাবাৎ মূল- 
কারণের আর কারণ থাকিতে পারে না। এই অধিকরণে ব্রন্ষের উৎপত্তি 
বিষয়ে শঙ্ক! পরিহার দ্বার এইরূপ বোধিত হইতেছে ষে ব্রন্মই প্রধান কারণ, 
অতএব উৎপত্তি শূন্ত, তদ্ভিন্ন প্রধান, মহত প্রভৃতি তত্ব সমস্তই উৎপত্তি বিশিষ্ট । 
আকাশাদ্দির জন্ম-নিরপণ করা হহাছে তাহার উদ্দেশ্য অন্যান্য তত্ব যে 
উত্পত্তিমান্, তাঁহার উদাহবণের জন্য ॥ ৮ | 

জুম্মন টীক।_ অসম্ভবস্থিতি। হেতুবিরহিণস্তশ্তেতি। যদ্ধি হেতুবি- 
রহিতং সন্জরপং তন্গিত্যম। যদুক্তম্_সদকারণৎ যত ত২ নিত্যমিতি। 
সতো ব্রহ্ষণো হেতৃবিখহে শ্রুতিমাহ সকাবণমিতি। এতয়] শ্রুত্যান্থমান- 
বাপাৎ জাতো৷ ভবশীতি শ্রতিত্ত ছূর্বলা সতী শক্তিছ্বয়দ্ারা জগদাকার- 
পরিণতিমেব ব্রয়ান্ন তু স্বরূপৈক্যচিদ্বিকারশেশমপীতি ন কোহপি বিরোধ- 
গন্ধঃ। বিপ্রততপন্তৌ সমমাবয়োদূষিণমিত্যাহ মূলকারণস্তেত্যাদি ॥ ৮ ॥ 

টাকানুবাদ-_অসম্ভবস্থিত্যাদি স্ুত্র। “হেতুবিরহিণস্তস্তেত্যাদি” ভাস্ 
যাহা হেতুশূন্য সৎস্বরূপ তাহা নিত্য। যেহেতু কথিত আছে, যাহা 
সং অথচ কারণহীন তাহা নিত্য, সদ্‌ ব্রদ্ষেব যে কারণ নাই, তাহার 
প্রমাণস্বরূপ শ্রতি বলিতেছেন_-ম কারণং কারণাধিপাধিপঃ, ইত্যাদি 
এই ক্রাতদ্বারা 'মন্ুমানের বাঁধহেতু “জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ, এই 
শ্রুতি দুর্ববল হইয়া পড়িল, তবে এ শ্রতির গতি কি? তাহা বণিতেছেন যে, 
ছুইটি শক্তি (প্রধান শক্তি ও জীব শক্তি ) দ্বাও! ব্রহ্ম জাত অর্থাৎ জগদাকারে 
পরিশত তাহাই বুঝা ইবে, স্বরূপতঃ এক্যবিশিষ্ট চিচ্ছক্তির বিকার লেশমাত্রও 
নাই, এই তাত্পধ্যে কোন বিরোধ গন্ধ নাই, বিপ্রতিপত্তিতে 'অর্থাৎ বিরোধেতে 
বাদী-প্রতিবাদী আমাদের উভয়ের সমানই দোষ, ইহার উত্তরে “মূলকারণস্ 
স্বীকার্ধাত্বাদিত্যাঁপি? গ্রন্থভাষ্যকাঁর বলিতেছেন ॥ ৮॥ 

সিদ্ধান্তকণা_“সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ” (ছাঃ ৬২১) ছান্দোগ্যেব 
এই স্তর ধরিয়া যদি কেহ পূর্ববপক্ষ করেন যে, তাহা হইলে সংস্বরূপ 
ব্রহ্ধও উৎপন্ন হন কিনা? পূর্ববপক্ষী বলেন যে, মহদা্দি কারণসমূহ ও যখন 
উৎপন্ন হইতেছে, তখন কারণ হিসাবে অবিশেষ ব্রহ্ষও উৎপন্ন হউন; এইরূপ 
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পূর্বপক্ষ নিরসন পূর্বক স্ুত্রকাঁর বলিতেছেন যে, ব্রন্মের উৎপত্তি অসম্ভব, 
কারণ ইহার উপপত্তি নাই অর্থাৎ যুক্রিযুক্ততার অভাব। 

ব্রন্মের উৎপত্তি যে সম্ভবপর নহে, তাহার যুক্তি ভাস্তকার দেখাইতেছেন 
যে, কারণ ব্যতীত কাধ্য হয় না। ব্রহ্ম সকল কারণের কারণ হ্ৃতরাং 
তাহার কাঁরণ বা প্রভু কেহ নাই। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে আছে,_“স 
কারণং কারণাধিপাধিপো ন চাস্ত কশ্চিজ্জনিতা ন চাধিপঃ” ( শ্বেঃ ৬৯) 
*তন্মাঘ্বা এতম্মাদাত্ন আকাশ: সম্ভৃতঃ। আঁকাঁশাদ্ধাঘঃ বায়োরপ্রিঃ |” 
ইত্যাদি তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে ( ২১1৩ ) পাওয়া যায় কিন্তু ব্রহ্ম কাহা হইতেও 
উৎপন্ন হইয়াছেন, এবূপ শ্রুতি নাই। 


প্রমন্ভাগবতেও পাই,_- 
ূ *বস্ততো জানতামত্র রু্ স্থাক্স, চরিষুঃ চ। 
ভগবদ্রপমখিলং নান্তদ্বত্তিহ কিঞ্চন ॥ 
১. সর্বেষামপি বস্ত,নাং ভাবার্থো ভবতি স্থিতঃ। 
তশ্তাপি ভগবান্‌ কৃষ্ণ; কিমতদ্স্ত রূপ্যতাঁম ॥” 
( ভা; ১০।১৪।৫৬-৫৭ ) 


অর্থাৎ বস্ততঃ ধাহারা কৃষ্ণতত্ব অবগত আছেন, তীাহাদ্দের মতে স্থাবর 
ও জঙ্গমাত্ক এই নিখিল ব্রন্ষাণ্ড কৃষ্ণের রূপ অর্থাৎ কষ্ণই সর্ব কারণ- 
কারণ ও (কাধ্য ও কারণ অভিন্ন ) কৃষ্ণ ব্যতীত অন্ত-কোন বস্ত নাই। 
যাবতীয় বন্তর কারণ, প্রধান, ইহাই নির্ণীত হইয়াছে । ভগবান্‌ শ্রকুষ্ণ 
সেই কারণের কারণ-ম্বরূপ । অতএব কষ্ণ-সন্বদ্ধরহিত কি আছে, তাহ 
নিবূপণ করিতে পার কি? 


আরও পাই,__ 
দ্যত্র যেন যতো যস্ত যট্যৈ যদ্‌ ঘদ্‌ যথা যদা। 
স্াঁদিদং ভগবান্‌ সাক্ষাৎ প্রধানপুকুষেশ্বরঃ ॥৮ (ভাঃ ১০।৮৫।৪) 


্রক্মনংহিতায় পাঁওয়] যায় 
ঈশ্বরঃ পরম: কৃষ্ণ: সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ | 
অনাদিরাদিগোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্‌ ॥ (৫1১) 
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শ্রীচৈতন্তচরিতামতেও পাই, _ 
“পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ-_ন্বয়ং ভগবান্‌। 
সর্বঅবতারী, সর্বকারণ-প্রধান |” ॥ ৮ ॥ 


অবতরণিকাভাব্যম- এবং প্রাসঙ্গিকং সমাপ্য তেজোবিষয়কং 
শ্রুতিবিরোধং পরিহরতি । “তত্তেজোহস্যজত” ইতি ব্রহ্মজত্বং তেজস: 
শ্রুতম্। বায়োরগ্নিরিতি তু বায়ুজত্বম। তত্র বায়োরিতি পঞ্চম্যা 
আনস্তধ্যার্থহস্যাপি সম্ভবাৎ ব্রন্মজং তদিতি প্রাপ্তে_ 


অবতরণিকা।-ভা্যান্ুবাদ-_এইরূপে প্রসঙ্গাধীন মতবিরোধের মীমাংসা 
করিয়। অগ্নি-বিষয়ে যে শ্রতি-বিরোধ আছে, তাহার পরিহার করিতেছেন__ 
অগ্নি ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন অথবা বায়ু হইতে জাত এই সন্দেহে পূর্ববপক্ষী 
বলেন-_উভয় পক্ষেই শ্রুতি-প্রমাণ রহিয়াছে, ব্রন্মজাতপক্ষে যথা তণ্তেজোহ- 
স্থজত, সেই সদ্‌ ব্রচ্ধ অগ্নি হ্ষ্টি করিল, ইহার দ্বারা অগ্নির ব্রহ্ম হইতে 
উৎপত্তি শ্রত হইতেছে । আবার “বায়োরগ্রিঃ ইত্যাদি শ্রতি “বামু হইতে 
অগ্নি হইল” বলিতেছেন । এই বিরোধে পূর্ববপক্ষী বলেন-__-বায়োরগ্রিঃ | এই 
শ্রুতিতে বাযুর অপাদানকারকে পঞ্চমী নহে অর্থাৎ বাষু হইতে তেজ হইয়াছে, . 
ইহা! নহে । কিন্ত আনন্তর্ধযার্থে পঞ্চমী অর্থাৎ বাষুর পর তেজ হইয়াছে, অতএব 
আন্তরয্য অর্থে বাচকত্বেরও সম্ভব হেতু তেজ ব্রহ্মজ বলিব, এই পূর্ববপক্ষীর 
উক্তিতে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন-__ 


অবতরণিকীভাষ্য-টীকা-_ছান্দোগ্যে ব্রক্ষজং তেজ: তৈত্তিরীয়কে তু 
ৰায়ুজং তদিত্াযানয়োবিরোধোহস্তি ন বেতি বীক্ষায়াং বাচনিকত্বাদস্ত বিরোধ 
ইতি প্রত্যুদীহরণসঙ্গত্যাবভ্যতে এবমিত্যাদি। বক্ষ্যমীণেন তেজসঃ প্রাক্‌ 
বায়োঃ স্থাপনেন তু ন কশ্চিৎ বিরোধ ইতি বোধ্যম্‌। 


অবভরণিকা-ভাব্যের টাকানুবাদ-_ছান্দৌগ্যোপনিষদে তেজকে ব্রহ্মজ 
বলা! হইয়াছে আবার তৈত্তিরীয়ক উপনিষদে বাযুজ বলা আছে, এই উভয় 
উক্তির বিরোধ হুইবে কিনা? এই সন্দেহে পূর্ববপক্ষী বলেন__যখন উভয়টি 
বাচনিক অর্থাৎ শ্রুতিবচনপ্রাপ্ত, তখন বিরোধ হউক; এই প্রত্যুদীহরণ- 
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সঙ্গতি-অনগুসারে এই অধিকরণ আরন্ধ হইতেছে__এবমিত্যাদি বাক্যদ্বাবা। 
কিন্ত এখানে বোদ্ধব্য কিছু আছে পরে বলিবেন, “তেজের পূর্বে বায়ুর 
স্থাপন দ্বারা আর কোন বিরোধ থাকে নী”। 


তেজ্ছেশার্ধিকরণম, 


হৃত্রম- তেজো হতস্তথ। হ্যাহ ॥ ৯॥ 


জূত্রার্থ_“অ৩:--এহ বাধু হইতে অগ্নি উৎপন্ন হয়। সেই কথাই শ্রুতি 
বলিতেছেন ॥ ৯॥ 


গোবিন্দভাষ্যমূ-_অতো৷ মাতরিশ্বন;ঃ সকাশান্তেজ উৎপগ্যতে | 
তথাহি শ্রাতরাহ-_বায়োরগ্রিঃ” ইতি । ইদমত্র বোধ্যম্‌। অন্ু- 
বর্তমানসম্তভ.তশব্ান্থিতত্বেন বায়োরিতি পঞ্চম্যা অপাদানার্থত্বমেব 
মুখ্য, কণ্প্রন্তাৎ। আনম্তধার্থত্বং তু ভাক্তং কণ্যত্বাৎ। ততশ্চ 
মুখ্যমেব ন্যাষ্যত্বাদ্‌ গ্রাহ্যম্‌। এবমপি বক্ষ্যমাণযুক্ত্যা ব্রহ্মজত্র্ক ন 
বিরুধ্যতে ॥ ৯ ॥ 

ভাষ্যান্ুবাদ--অত:-_এই বাষু হইতে তেজঃ (অগ্রি) উৎপন্ন হয়। 
সে কথ শ্রুতি বলিতেছেন-__বায়োরগ্রিরিতি' বাঁযু হইতে অগ্নি জন্মিয়াছে। 
এখানে ইহা জ্ঞাতব্য--“তম্মাা এতম্মাদাত্ুনঃ সকাশাদাকাশঃ সম্ভুতঃ” এই 
শ্রত্যুক্ত সম্ভৃত পদটি এস্থত্রে অন্তবৃত্ত তাহার সহিত “বায়োঃ, পদের অন্বয়, হুতরাং 
অপাদানার্থে পঞ্চমী বিভক্তিই সঙ্গত, যেহেতু কন্গত্ব (সিদ্ধত্ব ) নিবন্ধান উহ 
মুখ্য, আর আনন্তর্ঘ্যার্থে পঞ্চমী কল্পনীয়, কল্পনীয় অপেক্ষা কন্প্ের গুরুত্ব 
সাছে। অতএব কল্পনীয় হওয়ায় আনন্তর্ধ্যার্থ টি গৌণ ( অপ্রধাঁন ), তাহা 
হইলে মুখ্য অর্থই গ্রাহা, যেহেতু উহা যুক্তিসঙ্গত। তাহা হইলেও পরে 
বক্তব্য যুক্তি-অন্ুসারে তেজের ব্রহ্মজত্ব বলিলেও বিরোধ হইবে ন!॥ ৯। 

সুক্ষা। টাকা_তেজ ইতি। অন্থবর্তমানেতি। তত্মাৎ বা এতম্মাদাত্মন 
আকাশ ইত্যাদৌ পৃথিব্যা ওষধয় ইত্যন্তে হেতৃপঞ্চম্যা দর্শনাৎ মধ্যে কম্মাৎ ্রমার্থা 
পঞ্চমীত্যসঙ্গতমেবেত্যর্থ:। আনন্তর্ধ্যার্ঘত্বমিতি। ভাক্তং গৌণম্‌। বাষ,নস্তরং 
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তেজ ইতি পদাস্তরকল্পন প্রসঙ্গাদিত্যর্থঃ। এবমপীতি। বক্ষ্যমাণপঞ্চমীত্য- 
সঙ্গতমেবেতার্থঃ। বক্ষ্যমাণযুক্তিস্ত তদভিধ্যানাদিতি স্থত্রোক্ত। দ্রষ্টব্যা ॥ ৯ ॥ 

টাকানুবাদ-_“তেজ' ইত্যাদি স্বত্র। অন্বর্তমান সম্ভৃত শব্ান্বিতত্বেন 
ইতি-_-“তম্মাদ্বা এতন্মাদাত্মন আকাশ: সম্ভূতঃ” ইত্যাদি “পৃথিব্যা ওষধয়” ইত্যন্ত 
শ্রতিবাক্যে হেতুবাচক পঞ্চমী জ্ঞাত হওয়ায় তাহার মধ্যে পতিত বাযুশবে 
পঞ্চমী কি যুক্তিতে আনন্তর্ধ্যার্থে প্রযুক্ত হইবে ? ইহা অসঙ্গতই-_এই তাতৎপধ্য। 
আনন্তর্ঘযার্থমেব ভাক্তং__গৌণ ( অপ্রধান ) অর্থাৎ তাহাতে “বায, নন্তরং তেজঃ, 
এইরূপ অনন্তর পদেব ঝকগ্পনা হইয়া পডে-এই অর্থ। “এবমপি”__হেতো 
পঞ্চমী হেতু বায়ু তেজের কারণ এই পঞ্চমী বক্ষামাণ যুভতি-জন্থসারে 
অসঙ্গত ॥ ৯ ॥ 

সিদ্ধাস্তকণ।--এই প্রকারে প্রাসারঙ্গক মতবিবেধ মীমাংসা] করতঃ তেজের 
(অগ্নির ) বিষয় যে শ্রতিবিরোধ আছে, তাহার নিরাস করিতেছেন। 
ছান্দোগ্যে পাওয়া যায়,_“তত্তেজোহস্থজত তক্তেজ এক্ষত” ( ছাঁঃ ৬২৩ ) 
আবার তৈত্তিরীয় শ্রতিতেও পাওয়া যাঁয়-_“তম্মাদ্বা এতম্মাদবাত্মন আকা শঃ 
সভূতঃ | আঁকাশাদ্বাধুঃ । বায়োরগ্রিঃ 1৮ (তৈঃ ২১।৩)। এ-স্থলে সংশয় 
এই যে, তেজ ব্রঙ্মগ হইতে উৎপন্ন? কিংবা বাষু হইতে উৎপন্ন? পূর্বব- 
পক্ষী বলেন-_তেজ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্নই বলিব; কারণ বাধুতে ঘে পঞ্চমী 
বিভক্তি প্রয়োগ হইয়ীছে, উহা অপাদ্দানে নয়, উহ? অনন্তর অর্থে প্রয়োগ 
হইয়াছে । এইরূপ পূর্রপক্ষের উত্তরে স্থত্রকাঁ বর্তমান স্ত্রে বশিতেছেন 
যে, বাঁধু হইতেই তেলের উত্পত্তি হইয়াছে, ইহা বেদ বশিয়াছেন। যথা 
-_-"বায়োরপগ্রিঃ”। ছান্দেগোর এই সুত্রে 'সম্ভৃতঃ, পদের সহিত সকলগুলিই 
অন্বিত। প্রথমেই বলা হইয়াছে যে, “আত্মা হইতে আকাশ" এ-স্থলে 
অপাদানার্ঁে ই পঞ্চমী ধবা হয়, স্থতরাং “বাধু হইতে অগ্নি” এ-স্বলেও 
অপাদান-অর্থ মুখ্য । আনন্তধ্যার্থ গৌণই। অতএব ন্যায়সঙ্গত বিচারে 
মুখ্যার্থ ই গ্রহণীয়। তাহ] তইলেও বক্ষ্যমাণ যুক্তি অনুসারে ব্রদ্ম হইতে উৎপন্ন 
বলিলেও বিকুদ্ধ হইতেছে না। 

শ্রীমস্ভাগবতেও পাই,__ 

“বায়োরপি বিকুর্বাণাৎ কাঁলকম্মস্বভাবতঃ | 
উদ্দপগ্যত বৈ তেজো৷ বূপব স্পর্শশব বু ॥” 
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এতৎ-প্রসঙ্গে শ্রীমস্তাগবতের “ভূত্তোয়মগ্রি২”--( ভাঃ ১০৪০২) ক্লোকও 
আলোচন। করা যাইতে পারে ॥ ৯ ॥ 


অবতরণিকাভাষ্যম-_অথাপামুৎপত্তিমাহ। তত্র যছ্যভয়্রা- 
প্যগ্নেবেব তহ্‌ৎপত্তিরুত্ত। তথাপি বিকদ্ধাৎ তম্মাৎ স। ন যুজ্যেতেতি 
কম্তচিৎ শঙ্কা শ্যাৎ। তামপনেতুং স্ৃত্রারস্তঃ | 


অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ-_অনস্তর জলের উৎপত্তি বলিতেছেন-_সে- 
বিষষে ষদ্দিও উভয় শ্রুতিতে অর্থাৎ ছান্দোগ্য ও তেত্তিপীষফক উপনিষদে অগ্নি 
হইতেই জলেব উৎপত্তি কথিত হইয়াছে, তাহা হইলেও মুণ্ডকোপনিষছে 
ব্রহ্ম হইতে জলের উৎ্পত্তি কথিত হওখাঁর বিকদ্ধ, অর্থাৎ দাহক সেই তেজ 
হইতে জলেব উৎপত্তি যুঞ্জ্যুক্ত নহে, এইব্প শঙ্কা কাহাবও হইতে পাবে, সেই 
শঙ্কাব নিবৃত্তিব জন্য এই স্থত্রের আর্ত হইতেছে-_ 


অবভরণিকাভাব্য-টাক।-_ অথোত্তরযোনাযযোরধীসন্গিধিলক্ষণা সঙ্গতি- 
স্তেজসো বাধুদত্বোক্ত্যনন্তবং জলপিব্যোবেব ধীস্ত্বাৎ অথেত্যাদি। তম্মা- 
দিতি। মুগুকেহপাং ব্রহ্মজত্বনুক্তম। ছাপ্দোগযতৈত্তিরীয়কযোস্ত তেজোজত্বম্‌। 
তদনয়োধিবোধো! ন বেতি সন্দেহে বাচনিকত্বাদ্বিবৌধ ইতি প্রাপপে আপ ইতি 
বক্ষ্যমাণযুক্তযাপামপি ব্রঙ্মজত্বাদবিবোধো বোধ্যঃ। যল্তপামগ্রিদাহত্বান্ন তজ্জত্বং 
সম্ভবেদিত্যাহুস্তন্ন ত্রিবুত্কৃতযোস্তযোদাহকদাহাভাবে সত্যপ্যত্রিবৃত্রুতযোস্তদ- 
ভাবাৎ। উভযত্র তত্তিরীয়কে ছান্দোগ্যে চ। বিকদ্ধাদিতি ধাহকত্বেনো 
জ্ঞেয়ম্‌। 

অবতরণিকা-ভাষ্যের টাকানুবাদ__অতঃপগ বদ্ধ্যমাণ ছুটি অধিকরণের 
বৃদ্ধিসানিধ্যরূপ সঙ্গতি আছে, যেহেতু অগ্নির বাষু হইতে উৎপত্তির কথা বপিবার 
পর জল ও পুথিবীর উতৎ্পত্তি-বিষয়ে প্রশ্ন আসে, এইজন্য উভয়ের বুদ্ধি- 
সান্গিধ্য। অথেত্যার্দী অবতরণিকাঁভাষ্-_-তন্মাৎ সান যুজাতে' ইহার 
তাত্পধ্য-__মুণ্ডকোপনিষদে জলের ব্রহ্ম হইতে উৎপত্তি বলা আছে, কিন্তু 
ছান্দোগ্য ও তৈত্তিরীয়কে জলের উৎপত্তি অগ্নি হইতে শুন। যায ১ অতএব 
এই দ্বিবিধ উক্তির বিরোধ হইবে কিনা? এই সংশষে পূর্ববপক্ষী বলেন 
হা, বিরোধ হইবেই, যেহেতু উভয় উক্তিই বাচনিক অর্থাৎ শ্রুতি 
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প্রতিপাদদিত, এই পূর্ববপক্ষীর মতের উপর সিদ্ধান্তী 'আপঃ' এই সত্ত্বার! ও 
পরে প্রদণিত যুক্তি ছারা জলেরও ব্রদ্ষতবত্ব প্রতিপাঁদিত হওয়ায় কোনও 
বিরোধ নাই জানিবে। তবে যে কোন কোনও বাদী বলেন যে, জল 
যেহেতু অগ্নির দ্বারা দাহ্য অর্থাৎ শোষণীয় অতএব উভয়ের কাধ্য- 
কারণভাঁৰ থাকিতে পারে নাঁ, যাহারা এক প্রকৃতিসম্পন্ন, তাহাঁদেরই 
কাধ্যকারণভাব জ্ঞাতব্য, সে মতও ঠিক নহে, কারণ-ত্রিবুত্কৃত স্থলে 
তাহাদের দাঁহদ।হকভাব থাকিতে পারে, কিন্ত যখন অত্রিবৃত্কৃত 
অবস্থা থাকে, তখন তাহাদেব দাহাদাহকভাব নাই। উভয়ত্র__অর্থাৎ 
তৈত্তিবীয়কে ও ছান্দোগ্যে | “বিকুদ্ধাৎ্থ তম্মাৎ ইতি” দাহকত্ব হেতু বিরুদ্ধ অগ্নি 
হইতে, এই অর্থ জ্ঞাতব্য | 


জআবর্ধিক প্রথম. 


হত্রম আপ ॥ ১০ ॥ 


সত্রার্থ__এই অগ্নি হইতে জল উৎপন্ন হয়, যেহেতু “তদপোহস্থজত' শ্রুতি 
সেই কথাহ বলিতেছেন ॥ ১০ ॥ 


গোবিন্দভাষ্যম__অতস্তথাহ্যাহেত্যনুবর্ততে । আপোহতস্তেজস 
উৎপদ্যন্তে। হি যতস্তথা শ্রুত্বাহ “তদপোহস্থ গতেত্যগ্নেরাপ' 
ইতি চ। ন হি বাচনিকেহর্থে ম্তায়োইবতবতি । ছান্দোগ্যে 
তৃপপাদিকা যুক্তিরপি দৃশ্ভতে । “তন্মাৎ যত্র ক চ শোচতি স্বেদতে 
বা পুরুষস্তেজস এব তদধ্যাপো। জায়ন্ত” ইতি ॥ ১০ ॥ 

ভাস্ানুবাদ- পূর্ব স্থত্র হইতে “অতত্তথাহ্থাহ, এই অংশ টুকুর এই 
স্ত্রে অন্থুবৃত্তি ধরিয়া সমুদবায়ার্থ হইতেছে জল এই অগ্নি হইতে উৎপন্ন 
হুয়, যেহেতু শ্রুতি সেইরূপ বলিতেছে যথা-_-“তদপোহস্থজত' অগ্নি জল 
স্ষ্টি করিল। আবার “অগ্সেরাপঃ, অগ্নি হইতে জল জন্মিল-_-এই শ্রতিও 
আছে। ইহ] প্রত্যক্ষশ্রতি, ইহ1 ছাতা অভিহিত বিষয়ে ন্যায়ের 
( অধিকরণের ) অবতারণ। হইতে পারে না। শ্বধু ইহাই নহে, ছান্দোগ্য- 
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উপনিষদে অগ্নি হইতে জলের উৎ্পত্তি-বিষয়ে উপপাদক যুক্তিও দেখা 
যায় ষথা-_-“তম্মাৎ যত্র কক চ শোচতি' ইত্যাদি-__সেই জন্ত আত্ম! যে কোনও 
ক্ষেত্রে শোক করে, অথবা স্বেদাক্ত হয়, তাহ অগ্নি হইতেই, অতএব 
সেই অগ্নিকে অধিকার করিয়া! জল উৎপন্ন হইতেছে-_এই কথা ॥ ১০ ॥ 


জুন্দম। টাকা__আপ ইতি। ক্ফুটার্থম্‌ ॥ ১০ ॥ 
টাকানুবাদ__-“আপঃ, স্থত্রটির ও তাহার ভাস্তের অর্থ সৃষ্পষ্ট ॥ ১০ ॥ 


সিদ্ধান্তকণ।-_অনস্তর জলের বিষয় বলিতেছেন যে, যদিও তৈত্তিরীয় 
শ্রুতিতে আছে,_“অগ্নেরাপঠ (তৈঃ ২১।৩) এবং ছান্দোগোও আছে, 
“তদপোহম্থজত” ( ছাঃ ৬।২।৩ ) কিন্তু মুণ্ডকে পাওয়া যায়,__“এতম্মাজ্জায়তে 
প্রাণো মনঃ সর্বেক্জিয়াণি চ। খং বারুজোতিরাঁপঃ পৃথিবী বিশ্বশ্য ধাঁরিণী”__ 
(মুঃ ২।১।৩)। এইরূপ বিরুদ্ধ শ্রুতি থাকায়, তেজ হইতে ভলের উত্পত্তি- 
বিষয়ে কাহারও আপত্তি থাকিতে পারে, তাহা খগ্ডনার্থ স্ত্রকার 
বর্ধমান সুত্রে বলিতেছেন যে, অগ্নি হইতে জল উৎপন্ন হয়, তাহ! 
শ্রুতি বলিয়াছেন। ছান্দোগ্য ও তৈত্তিবীয় শ্রুতি প্রত্যক্ষভাবে অগ্নি 
হইতে জলের উৎপত্তি বলিয়াছেন; এ-স্থলে বাঁচনিক বিষয়ে ন্যায়ের 
অবতারণা হইতে পারে না। এতদ্বযতীত ছান্দ্যোগ্যে তছুপপার্দিকা যুক্তিও 
দেখা যাঁয়। যে সময় কোন পুরুষ শোক করেন, তখন তাহার অশ্রু 
পতিত হয়, তাহা অগ্নি হইতেই হইয়া থাকে, স্থতরাং অগ্নি হইতে 
জল উৎপত্তি হইতে পারে। যদি কেহ বলেন যে, জল ও অগ্নি বিরুদ্ধ 
পদার্থ; দাহা ও দাহক-স্বন্ধবিশিষ্ট। স্থতরাং এক প্রকৃতি সম্পন্ন না 
হুইলে কার্য)কাঁরণভাব থাকিতে পারে না। এই বিচারও সঙ্গত নহে। 
এ-বিষয়ে টাকার শেষাংশ দ্রষ্টব্য । 


প্রমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়,» 
“তেজসন্ত বিকুর্ববাণাদাসীদস্তো রসাত্মকম। 
রূপূবৎ স্পর্শবচ্চান্তে। ঘোঁষবচ্চ পরান্বয়াৎ ॥”৮ (২৫২৮) 
অর্থাৎ তেজের বিকার হইতে রসাত্মক জলের উৎপত্তি হইয়া ছিল। 
জলে আকাশ, বায়ু ও তেজের কারণতারূপ সম্বন্ধ থাকাতে তাহাদের 
যথাক্রমানযায়ী-ধন্ম শব্দ, স্পর্শ ও রূপ রসাত্মক জলে পাওয়। যায় ॥ ১০ ॥ 


২।৩।১১ বেদাস্তম্থত্রম্‌ ৩৯৫ 


অবতরণিকাঁভাষ্যম-“তা আপ এক্ষস্ত বহুব্যঃ স্তাম প্রজায়ে- 
মহীতি, তা অন্নমস্থজন্ত” ইত্যত্র বিচারান্তরম্। কিমনেনান্নশশবেন 
যবাদিকং গ্রান্যং কিংবা পৃথিবীতি। “তন্মাৎ যত্র কচন বর্ষতি 
তদেব ভূয়িষ্ঠমন্নং ভবত্যন্ত্য এব তদধ্যন্রাহ্যং জায়ত” ইতি তত্রৈব 
যুক্তিপ্রদর্শনাজটেশ্চ যবাঁদিকমিতি প্রাণ্থে__ 


অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ_-'তা আপ এক্ষস্ত-.অন্জন্ত'জল ধ্যান 
করিল অর্থাৎ সঙ্কল্প কিল আমি বহু হইয়া ব্যক্ত হইব, উৎপন্ন হইব, 
পরে জল অন্ন সৃষ্টি করিল। এই শ্রুতিতে আর একটি সমীক্ষা হইতেছে-__ 
এই শ্রতু)ক্ত অন্নশব্ধ দ্বারা বাচা অর্থকে ? যবাঁদি শস্য? অথবা পৃথিবী 
(ভূমি)? এই সংশয়ে পূর্বপক্ষী সিদ্ধান্ত করেন_ ইহা শস্ত অর্থেই প্রযুক্ত, 
যেহেতু শ্রুতি সে-বিষয়ে যুক্তি দেখাইতেছেন--“যথা তন্মাদিতি--*অন্নাছ্ং জাঁয়তে 
ইতি” সেইহেতু যে কোন ভূমিতে দেবতা বর্ষণ করেন, তাহাই প্রচুর 
পরিমাণ অন্ন হুয় স্থতরাং জল হইতে অন্নের উৎপত্তি, সেই জলকে আশ্রয় 
করিয়া অন্ন প্রভৃতি জন্মে, এইরূপ উভয়ের কার্য-কারণ-ভাব হইতে 
অবগত হওয়া যায় যে, অন্ন শব্দের অর্থ__যবাদি শ্য । এই পূর্ববপক্ষীর মৃতের 
উপর সুত্রকার বলিতেছেন__ 


অবতরণিকাভাবষ্য-টাকা_তা আপ ইতি। তম্মাদিতি। মুণ্ডকে পৃথিব্যা 
্রহ্ষজত্বং তৈত্তিরীয়কে ত্ববজত্বম। তদনয়োবিরোধোহস্তি নবেন্তি সংশয়ে 
বাচনিকত্বাৎ বিরোধে প্রাঞ্চে বক্ষ্যমাণযুক্ত্যা তন্তাশ্ ব্রহ্মজত্বাদবিরোৌধো ভাব্যঃ। 


অবভরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ__'তা আপ" ইত্যাদি । তম্মাদ্‌ যত্র 
কচন ইত্যাদি মুণ্ডকোপনিষদে পৃথিবীকে ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন বলা হইয়াছে, 
তৈত্তিরীয়কে কিন্তু পৃথিবী জলজাত বলিয়। নির্দিষ্ট, অতএব এই ছুই উক্তির 
বিরোধ আছে কিনা? এই সন্দেহের মীমাংসায় পূর্ববপক্ষী বলিতেছেন-__ 
যখন ছুইটিই শ্রুতিতে উক্ত, তখন বিরোধ আছে, এই মতের সমাধানকল্পে 
পরে কথিত যুক্তি অনুসারে পৃথিবীর ব্রহ্মভবতানিবদ্ধন বিরোধ নাই ; ইহা! 
জানিবে। 


৯৬ বেদা্তস্বত্রম্‌ ২৩১১ 
প্ুথিবতা্থিকরণম, 


সুত্রম-_পৃথিব্যধিকাররূপশব্দান্তরেভ্যঃ ॥ ১১ ॥ 


সূত্রার্থ__অন্ন শব্দের অর্থ পৃথিবীই গ্রহণীয়, যেহেতু “অধিকারবূপ- 
শব্দান্তরেভ/)১--তগ্তেজোহহ্ছজত” ইত্যাদি শ্রুতি দ্বার পঞ্চ মহাভূতের 
উৎপত্তি-কথা! অধিকৃত হইয়াছে এবং অন্নে পাধিবরূপ-নিবন্ধন ও “অপ্তাঃ 
পৃথিবী” এইরূপ শ্রুতিতে স্পষ্ট পৃথিবী শব্দের উল্লেখ আঁছে ॥ ১১ 


গোবিন্দভাষ্যম. পৃথিব্যেব গ্রাহা! ন তুযবাদিঃ। কুতঃ? 
অধিকারেত্যাদেঃ। িত্বেজোহস্থজত” ইতি মহাভূতানামেবাধিকারাৎ 
যৎ কৃষ্ণং তদন্নস্যেতি পাথিবরূপত্বাৎ “অন্ত্যঃ পৃথিবী” ইতি -শ্রত্যন্তরা- 
চ্চেত্যর্থঃ। এবং সতি তম্মাৎ যত্র কচনেত্যাদিকং তু হেতুফল- 
য়োরৈক্যবিবক্ষয়। সঙ্গমনীয়ম্‌ ॥ ১১ ॥ 


ভাঙ্যানুবাদ-_-অন্ন' শব্দের অর্থ পৃথিবী (ভূমি )ই গ্রাহা, যব প্রভৃতি 
শহ্য নহে। কি কারণে? উত্তর-_অধিকীররূপশব্দান্তরেভ্যঃ--যেহেতু 
“তত্তেজোহহ্থজত”' সেই সদ্‌ ব্রহ্ম অগ্রি সট্টি করিলেন ইত্যাদিরপে মহা- 
ভূতগুলির উৎ্পত্তি-কথা বণিত হইয়াছে । “যাহ] কষ্ণরূপ উহা! অন্নের”_ 
এ-কথায় পৃথিবীরব্ধপই প্রতীয়মান হইতেছে এবং অন্ত শ্রতিও আছে 
বথা-_'অদ্ত্যঃ পৃথিবী” জল হইতে পৃথিবী হইল, এই কথায় ভূমিকেই 
বুঝাইতেছে। ইহা হইলে “তম্মাৎ যত্র কচনেত্যাধি শ্রুতিবাক্য হেতু ও 
ফলের অর্থাৎ কারণ-কারধ্যের 'অভেদ বিবক্ষায় যোজনীয় ॥ ১১ ॥ 


ৃন্ষমা। টাকা-__পৃথিবীতি। যন্তু তা অন্্মস্থজস্তেত্যত্াপ্নশব্দো যবাদিপবো! 
ভবতীতি পূর্ববপক্ষে তন্মাৎ যত্রেতি শ্রোতী যুক্তির্দগরিতা তাং সমাদধাতি 
এবং সতীতি। হেতুফলয়োঃ কারণকাধ্যয়োঃ পৃথিবীযবাদিকয়োরভেদং বিব- 
ক্ষিত্তেত্যর্থঃ। ততশ্চ পৃথিব্যাঃ স্থানে যবাদেঃ কথনেহপি সা লভ্যেতৈবেতি 
ন কোহপি বিরোধলেশ ইতি ভাবঃ ॥ ১১ ॥ 


২৩।১১ বেদাস্তস্ত্রম্‌ ৩৯৭ 


টীকানুবাদ-_পৃথিব্যধিকার ইত্যাদি স্ুত্র। এইখানে পূর্বপক্ষী যে 
বলিয়াছেন “তা অন্নমস্থজন্ত” এই শ্রত্যুক্ত অন্ন-শব্ধ যবাদি শম্তবাচক হইবে 
এবং শ্রোতী যুক্তিও দেখাইয়াছেন যথা] "ত্র কচন বর্ষতীত্যাদি, তাহার 
সমাধান করিতেছেন__এবং সতীত্যাদি বাক্যে। হেতৃফলয়োঃ কারণ-কাধ্যের 
অর্থাৎ পৃথিবীরূপ কারণেব ও কাধ্য-যবাঁদি শস্তেব অভেদ বিবক্ষা' করিয়া 
এই তাৎ্পধ্্য ১ তাহার ফলে পৃথিবী-পদস্থানে ষবাঁদি উল্লেখ কবিলেও সেই 
পৃথিবীই গৃহীত হইবে; এই হেতু কোনও বিরোৌধলেশ নাই--এই অভি- 
প্রায় ॥১১॥ 

সিচ্ধাস্তকণ।- ছান্দোগ্য-শ্রুতিতে বলিষাছেন,_“তা আপ পরক্ষস্ত বহুব্যঃ 
স্যাম প্রজায়েমহীতি তা অন্নমহ্থজন্ত” (ছাঃ ৬২৪ )। এ-স্থলে পাওয়া 
যায়, শ্বেতকেত পিতা উদ্দালকেব নিকট উপদেশ প্রার্থনা কবিলে তিনি 
বলিয়াছিলেন,_-“এই জগৎ অগ্রে এক অদ্বিতীয সৎ-বপেই বর্তমান ছিল, 
সেই সৎস্বরূপ ঈশ্বব দর্শন কবিলেন এবং সঙ্কল্প কবিলেন--“আি বহু হইব, 
আমি জন্মগ্রহণ কবিব”, অনন্তর তেজঃ ত্য্ট হইল | তেজঃ হইতে জল 
এবং জণ হইতে অন্ন স্ষ্ট হইল । 

মুণ্ডক শ্রতিতে পাওয়] যায়,_-“এতনম্মাজ্জাযতে প্রাণো মনঃ সর্বেক্তিয়াশি 
চ। খং বাধুর্জোতিবাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্ত ধাবিণী ॥৮ (মুঃ ২১৩) অর্থাৎ 
অক্ষর হইতেও শ্রেষ্ঠ বস্ত হইতেই অর্ববস্তব উৎপত্তি । 

তৈত্তিবীয় শ্রুতিতে পাই,__তম্মাদ্বা এতম্মাদাত্মন আকাশ: লত্তৃতঃ | 
আকাশাদ্বাধুঃ । বাযোবপ্রিঃ। অগ্নেবাপঃ | অদ্ভ্যঃ পৃথিবী | (ততঃ ২১।৩)। 

পূর্ববপক্ষী যদি “অন্ন শব্দে যবাদি শশ্যকে গ্রহণ করিতে চীয়, তাহা 
হইলে স্ুত্রকার বর্তমান স্থত্রে তছৃত্তবে বণিতেছেন যে, অধিকাঁব, ৰপ 
এবং অন্য শব্দ হইতে অন্নশব্ষে এ-স্থলে পৃথিবীকেই পাওয়া যাষ। 
এ-স্থলে মহাভূতগণেব অধিকাব, অন্নেব কৃষ্ণৰপ, তৈন্তিরীয শ্রুতিব “অভ্তযঃ 
পৃথিবী” শব্বান্তর প্রভৃতিব দ্বাবা অন্ন-শবে পৃথিবীকেই ধবিতে হইবে। 

শ্রীমদ্তাগবতেও পাই, 

“বসমাত্রাদিকুর্ববাণাঁদভ্তসো। দৈবচোদিতাঁৎ। 
গন্ধমাত্রমভূৎ তন্মাৎ পৃথী দ্বাণস্ত গম্ধগঃ ॥” 
(ভাঃ ৩২৬৪৪ )॥ ১১ ॥ 
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অবতরণিকাভাষ্যম-_বিয়দাদিক্রমেণ তত্বস্থাট্টিবিমর্শো বিসং- 
বাদপরিহারায়ৈব কৃতঃ। প্রধানমহদীদিরূপেণ তদ্দিমর্শস্ত জন্মাদি- 
সত্রেণৈব সিদ্ধঃ। অথ তস্মিন বিশেষং বক্তমারভতে । স্ুবা- 
লোপনিষদি পঠ্যতে । “তদাহুঃ কিং তদাসীৎ তন্মৈ সহোবাচ ন 
সন্নাসন্ন সদসদিতি তস্মাৎ তমঃ সংজায়তে তমসো। ভূতাদির্ভতাদে- 
রাকাশমাকাশাদায়ুরায়োরগ্রিরগ্লেরাপোইজ্যঃ পৃথিবী তদগ্ডমভবৎ” 
ইতি। ইহ তমআকাশয়োরস্তরালেইক্ষরাব্যক্তমহন্ত'তাদিতন্সাত্রেক্দি- 
য়াণি ক্রমেণ বোধ্যানি। সন্দগ্ধ? সর্ববাণি ভূতানি পৃথিব্যগ্র, প্রলীয়তে। 
আপস্ভতেজসি লীয়ন্তে। তেজো বায়ৌ বিলীয়তে। বায়ুরাকাশে 
বিলীয়ত। আকাশমিক্দিয়েঘিক্দ্িয়াণি তন্াত্রেষু তন্মাত্রাণি ভূতাদৌ 
বিলীয়ান্ত। ভূতাদির্মহতি খিলীয়তে মহানব্যক্তে বিলীয়তে | অব্যক্ত- 
মক্ষরে বিলীয়তে । অক্ষরং তমসি বিলীয়তে। তম একীভবতি 
পরন্মিন। পরম্মাৎ ন সন্নাসন্ন সদসদিত্যগ্রিমলয়বাক্যান্বরোধাৎ । 
এতচ্চাপাততো। বস্তুতত্ত ভূতাদিশবেনাহঙ্কারস্ত্রিবিধঃ। তন্মাৎ সাত্বি- 
কাৎ মনো দেবতাশ্চ। রাজসাদিক্দ্রিয়াণি। তামসাৎ তু তন্মাত্র- 
দ্বারাকাশাদীনীতি বুব্যাখ্যান্থুসারাৎ। শ্রীগোপালোপনিষদি চ-_ 
“পুরর্বং হ্যেকমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্মানীৎ। তম্মাদব্যক্তং ব্যক্তমেবাক্ষরং 
তস্মাদক্ষরাৎ মহান্‌ মহতে বা অহঙ্কাবস্তম্মীদহস্কারাৎ পঞ্চ তন্মাত্রাণি 
তেভ্যো ভূতানি তৈরাবৃতমক্ষরং ভবতি” ইতি । তত্র সংশযঃ। প্রধানা- 
দ্রীনি স্বানন্তরতত্বাছপজায়ন্তে উত সাক্ষাদেব সর্বেশ্বরাদিতি । শব্দ- 
স্বারস্তাৎ স্বানভ্তব তত্বাদেবেতি প্রাপ্তে__ 


অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ-_-আকাশাদিক্রমে ত্রয়োবিংশতিতত্বেব উৎপত্তি 
লইয়! বিচার করা হইয়াছে, বিরুদ্ববদ মীমাংসার জন্য | কিন্ধ বাস্তব- 
পক্ষে প্রকৃতি, মহান্, অহঙ্কার, পৃঞ্চতন্মাত্র, পণ? মঠাঁভূতািঞমে কষ্টি-বিচার 
জজন্মাগ্যগ্ত যতঃ এই স্বত্র দ্বারাই পিদ্ধ হইয়াছে । অতঃপর তদ্বিষঘে বৈশিষ্ট্য 
বলিবার জন্য স্ত্রকার প্রকরণান্তর আরম্ভ কবিতেছেন। স্থবাণোপনিষদে 
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পঠিত হয়--“তরদদাহুঃ কিং তদাসীৎ ইত্যাদি শিষ্কগণ জিজ্ঞাস! করিল-_প্রলয়- 
কালে কি ছিল? গুরু শিষ্যগণকে বলিলেন-__তখন সৎ নহে, অসৎ নহে, সদসং 
নহে, মেই সদসৎ-বিলক্ষণ তত্ব হইতে তমঃ উৎপন্ন হইল । তম: হইতে ভূতাদি 
অর্থাৎ ত্রিবিধ অহঙ্কার হইল, তাহ] হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, 
বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী জন্মিল, এই সমস্ত 
একীভূত হইয়া একটি অণ্ডে পরিণত হইল। এই শ্রুতিতে_-তমঃ (প্রধান) ও 
আকাশ-তত্বোৎপত্তির মাঝে অক্ষর, অব্যক্ত, মহান্‌, ভূতাদি (অহঙ্কার ), 
পঞ্চতন্াত্র, ইন্দ্রিয়নিচয়, ঈহাদের যথাক্রমে উৎপত্তি জ্ঞাতব্য । প্রলয়কাঁলে 
যখন সক্ধর্ষণাগ্রি দ্বার] সর্বভূতের দাহ হইপ, তাহার পর পৃথিবী স্বকারণ 
_ জলে প্রলীন হইল, এই প্রকার জল অগ্নিতে, অগ্নি বাঘুতে, বাফু আকাশে, 
আকাশ ইন্দ্রিয়বগে, ইন্দ্রিযবর্গ শব্দাদি পঞ্চতন্মাত্রে, পঞ্চতন্মাত্র অহঙ্কারে, অহঙ্কার 
মহত্তত্বে, মহান্‌ অব্যক্তে লীন হইয়া গেল। সেইরূপ অব্যক্ত অক্ষরে, অক্ষর 
তমঃতে, তমঃ পরব্রক্দে একীভূত হইল। সেই পরপুরুষ হইতে কেহ সৎ 
নাই, অসৎ নাই, সদসদও নাই, এই অগ্রে বক্ষ্যমাণ লয়ের অন্থবোধে 
তমঃ ও আকাশের মধ্যে অক্ষরাদ্দির উত্পত্তি বলা হইয়াছে। এই যে 
উৎপত্তিক্ম বলা হইয়াছে, ইহা আপাতহিসাবে। বাস্তবিক পক্ষে 
ভূতাদিশব্ববাচা (আত্বিক, রাজসিক ও তামসিক এই ত্রিবিধ অহঙ্কার । 
তাহার মধ্যে সেই সাত্বিক অহঙ্কার হইতে মন ও দশ-ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী 
দেবতার উৎপত্তি । বাজমিক অহঙ্কার হইতে দশ ইন্দ্রিয়, তামস অহঙ্কার 
হইতে পঞ্চতন্মাত্র ও আকাশাদি পঞ্চ মহাঁভূতের উৎপন্তি)ইহ! বহু ব্যাখ্যাতে 
আছে, তদনুসারে বলা হইল ।'প্রগোপালোপনিষদেও এইরূপ বল আছে-_যথা 
পূর্ববংহ্যেকমিত্যাদি” স্থস্টির পূর্বে এক অদ্ধিতীয় অর্থাৎ সজাতীয়, বিজাতীয় ও 
স্বগত-ভেদরহিত ব্রহ্ষমাত্র ছিলেন, স্ষ্টির প্রারস্তে সেই ব্রহ্ম হইতে অবাক্ত 
অক্ষররূপে ব্যক্ত হইল, সেই অক্ষর হইতে মহান্‌, মহৎ হইতে অহঙ্কার, সেই 
অহঙ্কার হইতে পাচটি তন্মাত্র ( শব্দ, স্পশ, রূপ, বস, গন্ধ) ও পঞ্চমহাভূত 
(ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুদ্‌, বোম )) সেই মহাভূত দ্বারা অক্ষর বেষ্টিত হইয়া 
থাকেন। এক্ষণে এই বিষয়ে সংশয় এই- প্রধান হইতে আরম্ভ করিয়। 
পঞ্চ মহাভূত পধ্যস্ত তত্বগুণি কি ঠিক নিজ নিজ অব্যবহিত পূর্ববস্তী 
তত্ব হইতে উৎপন্ন হয়? অথবা সাক্ষাৎ পরর্রহ্ধ সর্বেশ্বর হইতে জন্মায়? 
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এই সংশয়ে পূর্ববপক্ষী বলেন, শ্রুতি-শব্দের অভিপ্রায়-অন্নুসারে বুঝা যায়, 
নিজ তত্বের অব্যবহিত পূর্ববস্তী তত্ব হইতেই যথাক্রমে উহাবর। উৎপন্ন 
হইতেছে । পূর্বপক্ষীর এই মতের উপর উত্তরপক্ষে স্থত্রকাঁর বলিতেছেন__ 
অবতরণিকাভাব্য-টাকা-_পূর্ব্বৈরধিকরণৈর্মহাভূত শ্রতীনামবিরোধপ্রতি- 
পাঁদনাৎ তুলাবিষয়তা। অথ তেঘাকাশাদীনাং স্বাতন্তেণ বাযাঁদিঅঙ তং 
প্রতীতম্। তদপবাদেন হরেবেব তত্তৎসর্বশঅষ্ট ত্বং বর্ণামিত্যপবাদসঙ্গত্যেধমার- 
ভ্যতে। তথাহি কিমবাগ্ভিমানিন্যো দেবতা এব শ্বতন্্াঃ প্রধানাদীনি 
স্থজস্ত্যত হ্ধ্যধিষ্িতান্তা ইতি সন্দেহে তদাহুরিতি। স্থবালশ্রত্য স্বাতন্ত্ে 
তাস্তানি স্জন্তীতি প্রতীয়তে। এতস্মাদিতি মুণ্ডকশ্রত্যা তু হরিরেব 
তৎ সর্বং স্থজতীতি জ্ঞাতম। তদেতয়! স্বালশ্রত্যা সহ মুণ্ডক- . 
শ্রতেধিরোধে প্রাপ্তে হৃবালশ্রতাবপি তত্রদধিষ্ঠাতৃতয়। হবরেধিবক্ষিতত্বাদ- 
বিরোধ ইত্যেতমর্থ, হৃদি নিধায়েদমুচ্যতে অথেত্যাদি। তদাহুরিতি । তৎ 
গুরুং শিত্যাঃ পৃচ্ছস্তীত্যর্থঃ। প্রষ্টব্মাহ কিং তদিতি। শ্মষ্টেঃ পূর্বমবিনাশি 
ৰস্ত কিমাসীদিত্যর্থ:। এবং পৃষ্টো! গুরুবাহ। তন্মৈ স হেতি। তক্মৈ 
শিশ্যবর্গায় স গুরুহ ক্ফুটমুবাচ ন সদ্দিতি। ৃষ্টেঃ পূর্বং যৎ বস্ত আসীৎ 
তৎ সৎ স্থুলং তেজোহবন্নপ্ূপং নাসীৎ্। নাপ্যসৎ সুক্ষ প্রধানাদিরূপমাসীৎ। 
নচ সদসদ্ছয়বূপমাসী দিত্যর্থঃ | তহি কিমাশীদ্দিতি চেৎ তত্তদ্বিপক্ষণং তম:- 
শক্তিকং ব্রদ্দেব তদাসীদিত্যুক্তিবোধ্যা। এতদেব ক্ফুটয়ন্্রাহ তক্মাদিতি। 
স্ববিলীনক্ষেত্রজ্ঞবুত্তক্ষীভাদি তদয়াৎ উক্ষিততমঃশক্তিকা ব্রহ্ষণস্তমঃ সঞ্জায়তে 
তেনাধিষিতং সৎ প্রধাঁনশরীরকাক্ষরশবিতক্ষেত্রজ্ঞাভিবাঞ্কদ শাভিমুখং ভব- 
ভীত্যর্থ:। তন্মাদক্ষরাৎ ক্ষেত্রজ্ঞাৎ ত্রিগুণমব্যক্তং সঞ্তায়তে অবাক্তাৎ মহানি- 
ত্যাদি ব্যক্তীভাবি। 'প্রলয়শ্রত্যন্ত ারেণ অগশ্রতাবুনানি তত্বানি নিনেশ্যাপি 
তেন নি্র্ষমন্থপলভ্যহৈতচ্চাপাতত ইতি । নিষ্বর্ষং দর্শয়ন্নাহ বস্ততত্তিতি। 
অয়মত্ত্র ক্রমঃ | উক্তলক্ষণাৎ তম: সঞ্তায়তে। তমসোহক্ষরশব্দিতৌহব্যক্ত- 
শরীরকঃ ক্ষেত্রজ্ঞঃ। তন্মাদভিব্যক্তাৎ ব্রিগুণময়মব্ক্তম। তস্মাৎ ত্রিবিধো 
মহাঁন্। “সান্বিকো রাজসশ্চৈব তামসশ্ ত্রিপা মহান্‌” ইতি শ্রীবিষুপুরাণাৎ। 
মহতত্ত্রিবিধোহুহস্কার: | সান্বিকাদিন্দ্িয়ধিষ্ঠাত্র্যো দেবতা মনশ্চ। রাজসাৎ 
দশেক্দ্রিয়াণি। তামসাৎ তু তন্মাত্রছ্রাকাশাদীনি । তত্র শব্দতন্মাত্রদ্থার। 
তামসাৎ তন্মাদাকাশঃ ম্পর্শতনাত্রদ্বারাকাশাদ্বায়ুঃ রূপতম্মাত্রদ্বার বায়োরগ্রিঃ 
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রসতন্মাত্রদ্বারাগ্নেরাপঃ গদ্ধতন্মাত্রদ্ধারাত্যঃ পৃথিবীতি বোধ্যম্‌। অধিষ্ঠাতৃত্বং ব্রহ্মণঃ 
সর্বত্র নিবিশেষং জ্ঞেয়মূ। সংহতৈরেতৈরগুম্‌। তত্র বৈরাঁজঃ পুরুষঃ। তত্র তাস্ত- 
ধ্যামী নারায়ণঃ। ত্গীভিপন্মে বৈবাজস্ত ভোগবিগ্রহশ্তুর্মখঃ। ততঃ ক্ষেব্রজ্ঞানাং 
ষথাবসরং জন্মেতি। ন চৈতৎ কপোলকল্পনং সর্ববজ্ঞব্যাখ্যানুসাপিত্বা্দিত্যাহ 
বহুব্যাখোতি । যথোক্তমেকাঁদশে-_-“আসীজ জ্ঞানমথে! অর্থ একমেবাবিক- 
ল্লিতমিত্যাবভ্য ততো বিকুর্ধতো। জাতো। যোহহঙ্কারো। বিমোহনঃ | বৈকা- 
বিকস্তিজসশ্চ তামসশ্চেত্যহং ত্রিবৃৎ। তন্মাত্রেক্দ্িয়মনসাৎ কারণৎ চিদ- 
চিন্ময়ঃ | অর্থস্তন্নাত্রিকাজ, জজ্ঞে তামসাদিক্ড্িয়াণি চ। তৈজসাদ্দেবতা 
আসন্নেকাঁদশ চ বৈরুতাৎ্” ইতি । তামসাদর্থ: পঞ্চভৃতলক্ষণঃ তৈজলাদ্রা- 
জসাদিক্দ্রিয়াণি দশ বৈরুতাৎ্ সাত্বিকার্দেকাদশ দেবতাঃ, চান্মনশ্চেত্যর্থঃ। 
তৃতীয়ে চ--“মহত্তত্বাদ্িকুর্বাণাৎ ভগবদ্বীধ্যচোদিতাৎ। ক্রিয়াঁশক্তিরহস্কার- 
স্ত্রিবিধঃ সমপদ্যত । টৈকারিকম্তৈজসশ্চ তামসশ্চ যতো ভবঃ। মনসশ্চেন্দি- 
য়াণাঞ্চ ভূতানাং মহতাঁমপি” ইতি । মনসশ্চেতি চা দেবতানাঞ্চেতি 
বোধ্যম্‌ ক্রমািতি চ। প্রলয়শ্রত্যন্ছসারাদক্ষরাদিত্রিকবৎ বহুস্থত্যহসারাদহঙ্কা- 
রত্রিকাদিকল্পননমিহ জ্ঞেয়মিতি ব্যাখ্যাতারঃ। শ্রত্যন্তরমাহ গোপালেতি। 
পূর্ববং স্ষ্টেঃ প্রাক তন্মাৎ তাদৃশাৎ ব্রহ্মণঃ অব্যক্তং ত্রেগ্রণ্যশপীরকমক্গরং 
জীবচৈতন্ং বাক্তং ব্যক্ত্যভিমাঁনি ( ব্যক্তযভিমুখং বা) আসীৎ তম্মাদক্ষরাত- 
চ্ছরীরাৎ ত্রগুণ্যাৎ ত্রিবিধো! মহান্‌ মহতোহহঙ্কা রস্ত্রিবিধস্তস্মাৎ সাত্বিকার্দেবতা 
মনশ্চ রাজসাদিক্ডরিয়াণি তামসাঁৎ তু তন্মাত্রদ্বারকাণি খাদীনীতি প্রা । 
তৈঃ পঞ্চীকতৈর্ভূতৈরক্ষরং জাবচৈতন্মাবৃতং তল্লন্বশরীরকং ভবতীত্যর্থঃ 
স্বানম্তরতব্বাদব্যবহিতন্বপর্বব তত্বীদিত্যর্থঃ। 


অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ-_পূর্ব পূর্ব অধিকরণগুলি দ্বারা 
মহাভূতের উৎপত্তি শ্রাতসমূহের অবিরোধ গ্তিপাদিত হইয়াছে, সেজন্য 
বিষয়তেদ কিছুই নাহ। তাহার পর খেই সকল তত্বের মধ্যে আকাশাদির 
ঈশ্বরনৈরপেক্ষ্যে বাধু প্রভৃতির স্ষ্টি-কতৃত্ব প্রতীত হইয়াছে । তাহার 
নিরাঁদ দ্বারা আহরিবই সেই সেই সমন্ত তখের স্থগ্টি-কতৃত্ব বর্ণন করিতে 
হইবে, এই অপবা॥সঙ্গতি অনুসারে এই প্রকরণ আরন্ধ হইতেছে। উক্ত 
বিষয়ে সংশয় এই-জল প্রভৃতির অভিমাঁনিনী ( অধিষ্াত্রী) দেবতারাই 
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কি স্বাধীনভাবে প্রধানাদিতত্ব ত্যপ্তটি কবিতেছেন? অথব। শ্রীহরি- 
পবিচালিত হইযা সেই অপ. প্রভৃতি সৃষ্টি করিতেছে? এই সন্দেহেব উপর 
পূর্ববপক্ষীব মত বলিতেছেন__-“তদাহুবিত্া।দি বাক্য ছ্বাপা। স্থবালশ্রতিতে 
প্রতীত হয যে, স্বাধীনভাবে সেইসব জলা ছ্/ঙম|াশনী দেবতা প্রধানাদিতত্ব সৃষ্টি 
করিতেছেন, আবার “এতম্মাপিত্যাি” মুণ্ডকশ্রতিতে অবগত হওয়া যাঁষ ষে, 
শ্রীহবিহ সেহ সনুদঘ তত স্ষ্টি কবেন হ্ুতবাঁং উক্ত স্থবালশ্রুতিব সহি মুণ্ডক- 
শ্রুতিব ধিবোধ অনিবাধ্য, এই মতেব উপব সিদ্ধাপ্তী বলেন, স্থবালশ্রতিতে যে 
অপ. প্রভ়াতক্রমে প্রধানাদিতণ্ডের শ্টি বখ শ্রুত হহতেছে, তাহাতেও 
জলাদিন অধিষ্টাতৰপে শ্রীহবি বিবক্ষিত, স্বঙবাং বিবোধ নাই ১ এই পধ্াঙ্ 
অধিকবণ হৃদযে খাথিযা পবে হঠ] বশিতেছেশ, "অথ তন্মিন্‌ বিশেষং বক্ত,- 
মাবভতে' ইতি । “তদাহুবিত” সেহ তন্ব শিষাগণ গুককে জিজ্ঞাসা কবিভেছেন 
_-জিজ্ঞাত্য বিষয বপিঠেছেন-_-কিং তিতি? পেইাট কি? অর্থাত স্ট্টিব পূর্বে 
অবিনাঁশী বস্তকিছিশ? এইকপ জিজ্ঞাশিত হহযা গুক উত্তর কবিলেন-- 
“তশ্মৈ সহোঁবাচ” হতআাদি_তশ্মৈসেহ শিহ্যাৰগকে সঃবগুরুদেব, হঁ 
সৃস্প্টভাবে, উবাচ-বদিলেন, “ন সদিতি? হট্িব পু্দে যে খস্ত ঠিশ) তাহ] সৎ 
অর্থাৎ স্কুল তেজ, জপ, পৃথিবী স্বব্ূপ নখে । নাপ্যসদিতি-আবাব অসৎও নহে 
অর্থাৎ সুক্ম প্রধানাদ্দিতত্বৰপ ত৭ও ছিল শা অর্থাৎ সং, অসৎ এই ছুইটি 
স্বরূপ বস্ত ছিপ না। তাহা হইপে কি ছিল £ এই যদি বণ, তাহা বপিতেছি _ 
লতৎ-অসৎ ব্যতিবিত্ত তমঃশপ্সসম্পন্ন ব্রহ্ম তখন ছিলেন । ইহাই গুরুর 
উক্তিব তাৎপর্য বুঝিবে । ইহাই বিশদ কবিষা বশিতেছেনণ--তিস্মাৎ তমঃ 
সঞ্ভায়ত ইতি” পরমেশ্বরের নিজেব মধ্যে প্রনযকালে বিলীন শেএজ্ঞ জীবের 
ভোগেচ্ছাজন্য দথ' উদ্দিত হওযায় সঙ্কলিত তমঃশক্তিসহঞ&৩ ব্রহ্ধ হইতে 
তমঃ উৎপন্ন হইল, অর্থাৎ পবমেখর কতৃক অধিষিত হইযা অক্ষব-পদ্ধাচ্য 
ও প্রকৃতিশবারধাণী শে পুরুষে যাহাতে আভব্যক্ হম, সেই অবস্থা - 
ভিমুখীন হহল, সেই অক্ষব ক্ষেতরজ্জ পু?ধ হইতে সত্ব, বজঃ, তমঃ ত্রিগুণ- 
বিশিষ্ট অব্যক্ত উৎপন্ন হইল । অব্যক্ত ( প্রধান ) হইতে মহান্‌ ( বুদ্ধিতব ) 
ব্যক্তভাববিশিষ্ট বস্ত হইল । প্রলৎস্র্ 5অগলারে সট্টিপ্রনিয়াবর্ণক শ্রুতিতে 
যে সকল তত্ব ন্যন ( অকথিত ) আছে, সেগুপি তাহার মধ্যে শিবেশ করিয়াও 
সম্পষ্ট নিক্ধ হয় না৷ দেখিযা ভাব্যকান বপিলেন _এতচ্চাপাঁতিতঃ উপস্থিত 
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মত এই বলিলাম কিন্তু ইহা নিষ্র্ষ নহে । বস্তরতঘ্ত বলিয়া নির্ষ দেখাইতেছেন 
-_-এ-বিষয়ে স্্িক্রম এই প্রকার-_-জীবের বুতূক্ষায় ( ভোগেচ্ছ! ) প্রেরিত 
দয়ালু ভগবান্‌ স্থ্টির সক্কল্প লইয়! প্রথমে তথঃ ্গ্টির সঙ্কল্প করিলেন, তাহা 
হইতে তমঃ জন্মিল, তমঃ হইতে অক্ষর-শব্দবাচ্য প্রকৃতিশরীরধারী ক্ষেত্রজ্ঞ 
পুরুষ অভিব্ক্ত হইল, অভিব্যক্ত সেই শ্েত্রজ্জ হইতে সত্বাদি ত্রিগুণাত্মক 
প্রধান বা অব্যক্ত বা অব্যারুত তত্ব ব্যক্ত হইল। তাহা হইতে ত্রিগুণাজ্মক 
অতএব ত্রিবিধ মথান্‌ জন্মিল। খিষুপুরাণে কথিত আছে-_“সাঁত্বিক, রাজসিক 
ও তামনসিক” ভ্রিবিধ মহাঁন্। সেই মগান্‌ হইতে ভত্রিবিধ অহঙ্কার জন্মিল। 
তন্মধ্যে সাত্বিক অহস্কার হইতে ইন্দ্রিরাধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ ও মনঃ, রাজস 
অহঙ্কার হইতে পাঁচ কন্মেন্তিয় ও পাচ জ্ঞানেক্র্িয়-_এই দশ ইন্দ্রিয়, তামস 
অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্মাত্রের উৎপন্তি এবং সেই পঞ্চতন্নাত্র হইতে 
'আঁকাশাদি পঞ্চভুৃতেৰ জন্ম। তাহার মধ্যে শব্দতন্মাত্রকে দ্বার করিয়। 
তামস অহঙ্কার হইতে মাকাশ, স্পর্শতন্মীত্রকে দ্বার করিয়া আকাঁশ হইতে 
বাঘু, বূপ'ন্মীত্রকে দ্বার কখিঘা বাঁমু হইতে অগ্ি, বসতন্মাত্রকে দ্বার করিয়া 
অগ্নি হইতে জল, গন্ধতন্মাত্রকে দ্বার করিয়া! জল হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হইল। 
এইরূপ প্রক্রিয়া ও ক্রম জ্ঞাতবা । কিন্ধ সর্বত্রই সেই আকাশদিতে ব্রদ্ষের 
আবঈঠ।ন নিব্বিশেষে জানিবে । এ সমস্ত প্রধানাদি তত্ব মিলিত হইলে তাহাদের 
দ্বারা ব্রদ্ষাণ্ডেব উত্পন্তি হইপণ | সেই ব্রদ্ধাগু-মধ্যে বৈরাজপুকষ, তাহাতে 
কাহার অন্তর্যামী নারায়ণ, তাহীৰ নাভিপন্মে বিরাট পুরুষেশ্ন চতুমুখি- 
পিশিষ্ট ভোঁগশবীপ বিদ্যমান। সেই চতুম্থ ব্রহ্মা হইতে ভোগ-কালানু- 
সারে ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষদিগের জন্ম হয়। এই সকল উক্তি স্বকপোপ কল্পিত নহে, 
সর্বজ্ঞ ঝবিদিগের ব্যাখান্ুপাবে ইভ] বলা হইল ; ইহাই 'বহুবা|খান্ুসারাৎ। 
এই কথায় জানান হঈল । মদ্ভাগবতেঞ একাদশ স্বন্গে বশিত আছে, 
প্রথমে জ্ঞানময় ব্রহ্ম ছিলেন, তাহার সঙ্কন্নে পদার্থের উদয় হুর, তাহা 
এক অবিভক্ত ইহা উপক্রম করিয়া সেই মহত্ত্ব বিকৃত হয়া তাহা হইতে 
যে বিশ্ববিমৌহনকারী অহঙ্ক।র উদিত হইল, ০সেই অহস্কাব সাত্বিক, 
রাজপিক ও তামপিক এই তিন আবরণে আবৃত। সেই ত্রাব্যবধিশিষ্ট 
অহঙ্কার তন্মা, উন্দ্রিয় ও মনের উপাদ।নকারণ, চেতন ও দডাত্মক | ত্ন্মাত্র 
ছারা তামস মহঙ্কাব হইতে স্থল আকাশাধি পদার্থ জন্মিশ, বাজস মহস্কার 
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হইতে দশ ইন্দ্রিয়, সাত্বিক অহহ্কার হইতে মন ও ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী এগারটি 
দেবতা! জন্মিলেন। তামস অহঙ্কার হইতে অর্থ _পঞ্চভূতাত্মক পদার্থ, তৈজপাৎ 
অর্থাৎ রাজস হইতে দশ ইন্দ্রিয়, বৈকৃত অর্থাৎ সাঁত্বিক অহঙ্কার হইতে। 
একাদশ ইন্দ্রিয়াধিষ্টাত্রী দেবতা ও “একাদশ চ বৈরুতাৎ্ এই বচনাস্তর্গত “চ: 
শব্দেব দ্বারা মনেব গ্রহণ হইল । ভাগবতের তৃতীয় স্বন্বেও বণিত আছে-_ 
মহত্ত্ব বিকৃত হইতে থাকিলে তাহ! হইতে ভগবানের শক্তি-প্রেবণায় ক্রিয়া- 
শক্তিন্বপ্ধপ ত্রিবিধ অহঙ্কার উৎপন্ন হইল । যাহা হইতে বৈকাঁবিক, তৈজস ও 
তামস পদার্থের স্থষ্টি হইল । মন, ইন্দ্রিয়বর্গ, পঞ্চমহাভূতেনও তাহা হইতে উদ্ভব 
হহল। “মনসশ্চ' এই চকার হইতে অধিষ্ঠাত্রী দেবতাদের গ্রহণ হইল জানিবে। 
এবং ক্রমাৎ_এইরূপ ব্রমান্ুপারে হহাওড জ্ঞাতব্য । প্রলয়শ্ররতিৰর অন্ুসাবে 
অক্ষব, অব্যক্ত ও তম এই ত্রি-অবয়বার কল্পনার মত বনু স্বৃতিবাক্যের 
অন্ুসারে ত্রি-অবয়ববিশিষ্ট অহঙ্কার প্রভৃতি কল্পনা জানিবে। ব্ঠাখ্যাকত্গণ 
এইরূপ ব্যাথ্য। কবেন। হ্থঙ্টি-বিষয়ে অন্যশ্রতির মতও বলিতেছেন-__ গোঁপালো- 
পনিষদি ইতি । 'পূর্বংঃ_ন্যষ্টিব পূর্বের, “তম্মাৎ*__তাদুশ এক অদ্ধিতীয় ত্র 
হইতে, অব্যক্তং- তিগরণাত্সক শগী বিশিষ্ট, অব্যক্ত প্রধান, অক্ষর-_জীব- 
চৈততন্ত, ব্যক্তং__-অভিব্যক্তি-অভিমাণী, বা অভিব্যপ্তির অভিমুখ ছিল । তম্মাৎ 
অক্ষরাৎ অর্থাৎ পুণ্য শবীপব্যক্ত্যভিমুখ অর্শরের শী হইতে ত্রিগ্তণাত্মক 
ব্রিবিধ মহান্‌, তাহ। হহতে ভ্রিবিধ অহঙ্কাণ, তন্মধ্যে সাত্বিক অহঙ্কার হইতে 
ইন্দিয়াঁধিষ্ঠাতুদেবতাগণ ও মন, রাজস অহঙ্কাব হইতে পঞ্চ কশ্মেন্দ্রিয় ( বাক্‌, 
পাঁণি, পাদ, পাঁধু, উপস্থ ) পাঁচ জ্ঞানোন্দ্রয় ( চক্ষুঃ, কর্ণ, জিহবা, নাসিকা।, ত্বকৃ ) 
তামস অতঙ্কাব হইতে পঞ্চতন্মাত্র ও তাহা হইতে আকাশ প্রভৃতি পঞ্চ মহাঁভূত 
উৎপন্ন হইল--এগুলি হ্ৃবালোপনিষদের মতই। সেই পঞ্চ মহা ভূত পঞ্চীকৃত হইয়া 
তাহাদের দ্বারা অক্ষর__জীবচৈতন্ত আবৃত হইল। অর্থাৎ উহা শরীর ধারণ 
করিল "ম্বানস্তর তবাৎ? অর্থাৎ নিজেব অব্যবহিত পূর্ববন্তী তত্ব হইতে । 


তচভ্িরয।লাধি করণ, 
নুত্রম তদভিধ্যানাদেব তু তল্িজাৎ সঃ ॥ ১২॥ 


সৃত্রার্থ_-ত+ না, তাহা নহে, তম: প্রভৃতি শক্তিসম্পন্ন পরমেশ্বরই 
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প্রধানাদি পৃথিবী পধ্যস্ত চতুধিংশতি তত্বের সাক্ষাৎ শ্রষ্টা। কি কারণে? 
“তদভিধ্যানাদেব লিঙ্গাৎ'__তাহার_ পরমেশ্বরের, অভিধ্যান- সম্বল্পরূপ লিঙ্ষ-_ 
প্রমাণ হইতে যেহেতু উহা! অবগত হওয়া যায় ॥ ১২ ॥ 


গোবিন্দভাষ্যম্‌_ শঙ্কাচ্ছেদায় তুশব্দঃ। স তম-আদিশক্তিকঃ 
সব্রেশ্বর এব প্রধানাদীনাং পৃথিব্যন্তানাং কারধ্যাণাং সাক্ষাদ্ধেতুঃ। 
কুতঃ ? তদভীতি | “সোইকাময়ত বনু স্তাং প্রজায়েয়” ইত্যাদে 
তন্তৈব তচ্ছক্তিকম্ত সব্েশ্বরস্ত প্রধানাদিবহুভবনসম্কল্লাৎ লিঙ্গাৎ, 
ব্রন্মেব তমঃপ্রভৃতীনি প্রবিশ্য 'প্রধানাদিরূপেণ তানি পরিণময়তি । 
“যস্ত পৃথিবী শরীরম্” ইত্যাদিশ্রুতেরন্ুধ্যামিব্রাহ্মণাচ্চ ॥ ১২ ॥ 


ভাষ্যানুবাদ-_ত্রস্থ “তু” শব্দটি পূর্বোক্ত সংশয়ের নিবর্তক | তমঃ প্রভৃতি 
শক্তিসম্পন্ন সেই সর্ষেশ্বরই প্রধান হইতে আরম্ত করিয়া পৃথিবী পর্য্যন্ত সমস্ত 
কাধ্যের সাক্ষাত্রূপে কাপণ অর্থাৎ তৰ স্থষ্টিক্রম দ্বারা নহে এবং পূর্বজাত তত্ব 
হইতে নহে । কারণ কি? তাহা বলিতেছেন_-“তদভিধ্যানাদেব লিঙ্গীৎ'__ 
তাহার অভিধ্যান অর্থাৎ সঙ্থল্পই তাহার জ্ঞাপক | যথা “সো২কাময়ত*"" 
প্রজায়েয়” ইত্য।দি তিনি (পরমেশ্বর ) কামনা (সঙ্কল্প ) করিলেন, “আমি 
বহুরূপে ব্যক্ত হইব, আমি জন্মলাভ করিব” ইত্যাদি শ্রতিবাক্যে অবগত 
হওয়া যায় যে, সেই তম: প্রভতিশক্তিসংবলিত পরমেশ্বরেরই প্রধানাদি 
বহুবপে উত্পন্তির সঙ্কল্প হয়, তাহ হইতেই স্থ্টি হয়, এই জ্ঞাপক রহিয়াছে । 
ব্রদ্ষই তমঃ প্রভৃতি শক্তির মধ্যে প্রবেশ কিয়! প্রকৃতি প্রভৃতিরূপে সেই তত্ব- 
গুলিকে পরিণত কবেন। তদ্ভিন্ন শ্ররতি আছে যথা "্যন্ত পৃথিবী শরীরম, 
পৃথিবী যে পরমেশ্বরের শরীর ইত্যাদি শ্রুতি ও অন্তর্ধা মিব্রাঙ্গণবাক্যও ॥ ১২ ॥ 

সুন্মম। টীকা-_-তদভিধ্যানাদিতি। স্পষ্টম্‌ ॥ ১২ ॥ 

টাকানুবাদ-_“তদভিধ্যানাৎ ইত্যাদি সুত্র ও ভাস্ত স্থম্পষ্ট এজন্য তাহার 
টীক। নিম্রয়োজন ॥ ১২ ॥ 


সিদ্ধান্তকণা-_আকাশাদি-ক্রমে ত্রয়োবিংশতি তত্বের উৎপত্তির বিচার, 
বিবাদনিরসনের জন্ত করা হইয়াছে, বস্ততপক্ষে পূর্বেই ( “জন্মা্যস্ত যতঃ* 
শ্যত্রের দ্বারাই ) এঁ বিচার সিদ্ধ হইয়াছে। 
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স্থববালোপনিষর্দে কথিত হইয়াছে, __গুরুদেব শিষ্কগণকে বলিলেন যে, 
সৃষ্টির পূর্বে সৎ, অসৎ, সদসৎ অর্থাৎ তেজ আদি স্থুল বস্ত, গ্রধানাদি সুক্ষ 
বন্ত বা এই স্থল ও স্প্্প কিছুই ছিল না। এক অনির্ববচনীয় তত্ব (ব্রহ্ম) 
হইতে তমঃ অর্থাৎ মায়া উৎপন্ন হইল এবং তাহা হইতে ভূতাদি অর্থাৎ 
ত্রিবিধ অহঙ্কার জন্মিল, তাহা হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু 
হইতে অগ্নি, অগ্থি হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হইল । মিলিত এ 
সমস্ত হইতে একটি অণু প্রকাশিত ভইল । প্রথমোক্ত তম” ও শেষোক্ত আকাশ 
এই ছুয়ে মধো অক্ষব, অবান্ত, মহত্ত্ব প্রভৃভিব যথাক্রমে উৎপত্তি 
অবগত হওয়া যার এন প্রলয়েও তন্রপ বিপদীত ক্রম দেখা যায়। 
এ-স্থলে একটি সংশয় উপস্থিত ভয় যে, প্রধানাদি ততুসমৃ5 কি নিজ শিজ 
অব্যবহিত পুব্ববর্তী তত্ব হইতে উৎপন্ন / অথবা পবশেশ্বর হইতে সান্মীতৎভাবে 
উৎপন্ন হইয। থাকে? পর্ধপক্ষবাদী বলেন যে, শ্রুতিণ ভিপ্রায়।নুসাবে 
নিজের অব্যবহিত পূর্দবন্থী শত হইতেই উৎপন্ন হয়, উই] স্পষ্ট বুঝা যায়। 
এই পূর্ববপক্ষের নিবলনার্থ সত্রকণীব বর্তমান আবে বলিতেশখন যে। তমঃ 
প্রভৃতি শক্তিসম্পন্ন পরমেশ্বরকেই প্রপানাদি শত্বের সান্গীৎ অঙ্টাী বলিতে 
হয়। কারণ তাহার অভিধ্যান অর্থাৎ জঙ্কল্প হতেই এই সকলের স্থষ্টি 
হয়। এই গিক্ষ অর্থাৎ জ্ঞাপক প্রমাণ হইতে ইহা স্পষ্ট অবগত হওয়া যার । 
তৈন্তিবীয় শ্রতিতে পাই._-“সৌহুকাময়ত বহু স্তাৎ প্রজায়েয়েতি। স 
তপোহতপাত | স তপন্তপ1 ইদং সর্বমন্জত। যদিদং কিঞ্চ। তৎ স্ষ্টা 
তদেবাভপ্রাবিশৎ”। (তত: ২৬২) 
বুহদ'রণ্যকে ও পাঁই,_-“যঃ পুথিব্যাং তিষ্গন্‌ পৃথিব্যা অস্তকে। য পৃথিবী 
ন বেদ যশ্য পূথিবী শরীর যঃ পৃথিবীমন্থবো যময়ত্যেষ ত আত্মা ন্বধ্যামা- 
মৃতঃ ॥৮ ( বুঃ ৩1৭৩ ) 
শ্রমদ্তাগবতেও পাই,__ 
“কালবুত্যাত্মমায়ায়া গ্ণমধামধোক্ষজঃ | 
পুরুষেণ।স্মভূতেন বীর্ধামাধত্ত বীর্যবান ॥ 
ততোইভবন্মহ নৃত্বমব্যক্তাৎ কালচোদ্িতাৎ। 


বিজ্ঞানাত্মাত্মদেহস্থং বিশ্বং বাঞ্জস্তমোভদঃ ॥৮ 
( ভাঁঃ ৩।৫।২৬-২৭ ) 


২৩1১৩ বেদাস্তসূত্রম্‌ ৪০৭ 
আরও পাই,__ 
“অহমেবাসমেবাগ্রে নান্দ্‌ যৎ সদমত্পরম্। 
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোশবশিম্যেত সোহস্ম্যহম্‌ ॥ 
( ভাঁঃ ২৯৩২ ) 
শ্রচৈতন্যচরিতামুতেও পাই,__ 
“ধহ1 হৈতে বিশঙ্বোৎপান্ত, ধাহাতে প্রলয় | 
সেই পুরুষের সন্কর্ষণ সমাশ্রয় ॥৮ ॥ ১২ ॥ 


বিপহার্যয়।ধি করণ, 


হত্রম বিপর্ধযরেণ তু ক্রমোহত উপপদ্যতে চ॥ ১৩ ॥ 


সৃত্রার্গ_বিপয্যয়েণ তু স্ধালাদি শ্রুতিতে বণিত যে স্থষ্িক্রম অর্থাৎ 
প্রধান-মহদীদিক্রম, তাহা হইতে মুণ্ডকোপনিষদে বণিত ক্রম বিপরীত 
অর্থাৎ সাক্ষাৎ, সর্দেশ্বরেব পরই 'প্রাণাদি পৃথিবী পর্যন্ত সকল তত্বের স্থগ্রিক্রম 
প্রতীত হইতেছে, সেই ক্রম “অতঃ, এই সর্ধেশ্বব হইতেই 'উপপদ্ভতে, 
যুক্তিযুক্ত হইতেছে; তাহা না হইলে শব্ধ প্রয়োগের অভিপ্রা ভঙ্গ 
হুইয়] যায় ॥ ১৩ | 


গোবিন্দভাষ্যমৃ-_তু-শব্দোহবধারণে। “এতম্মাজ্জ. জায়তে 
প্রাণে মনঃ সর্ব্বেক্ভ্রিয়াণি চ। খং বায়ুর্জোতিরাপশ্চ পৃথিবী বিশ্বস্য 
ধারিণী” ইতি যুণ্ডকাদি শ্রতৌ স্ুবালশ্রুতাদিদৃষ্টাৎ প্রধানমহদাদি- 
ক্রমাৎ বিপধ্যর়েণ যঃ ক্রমঃ সাক্ষাৎ সব্বেশ্বরানস্তধ্যরূপঃ সর্বেষাং 
প্রাণাদিপৃথিব্যস্তানাং প্রতীয়তে স খন্বতঃ সর্ব্বেশ্বরাদেব তত্তদবস্ত- 
শক্তিকাৎ তত্তৎকাধ্যোৎপত্ডেরুপপদ্যতে । অন্যথা শব্স্বারসাভঙ্গঃ | 
সব্ধেশ্বরস্য সব্রবোপাদানত্বং সর্ববঅষ্টতং তছিজ্ঞানেন সর্বববিজ্ঞানং 
ব্যাকুপ্যেৎ। জড়েঃ প্রধানা দিতিস্তত্তৎপরিণামাসম্তবশ্চেতি চ-শবাৎ। 
তস্মাৎ স এব সবব্ত্র সাক্ষাদ্ধেতুরিতি ॥ ১৩ ॥ 


৪০৮ বেদাস্তস্ত্রম্‌ ২৩১৩ 


ভাব্যানুবাদ্--“তু* শব্দটি অবধারণ অর্থাৎ নিশ্চয়ার্থে প্রযুক্ত । মুণ্ডকাদি 
শ্রতিতে যে ক্রম বণিত হইয়াছে যথা “এতস্মাৎ জায়তে-.-বিশ্বস্ ধারিণী, 
-এই পরমেশ্বর হইতে প্রাণ, মন, সকল ইন্দ্রিয় আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল 
ও বিশ্বধারিণী পৃথিবী উৎপন্ন হইল। ইহা হইতে ভিন্ন ক্রম সুবাল শ্রুতিতে 
দৃষ্ট হইতেছে, যথা প্রধান, মহান্‌, অহঙ্কার, মন, দশ ইন্দরিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতা, 
দশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চতন্মাত্র দ্বারা পঞ্চ মহাভূতের যথাক্রমে উৎপত্তি । এই ক্রম 
হইতে মুণ্ডকোক্ত যে ক্রম, তাহাতে সাক্ষাৎ সর্বেশ্বরের আনন্তর্ধ্যব্ূপ যাহ! 
সমস্ত প্রাণ হইতে পৃথিবী পর্্যস্ত তবের উতৎ্পত্তিক্রম প্রতীয়মান হইতেছে, 
সেইক্রমই নিশ্চিতভাবে সেই সেই বস্তশত্তিসম্পন্ন অর্কেশ্বব হইতেই সেই 
সেই কার্যোৎ্পত্তিহেতুক উপপন্ন অথাৎ যুক্তিযুক্ত হইতেছে । উহ! যদি না 
স্বীকার করা যায় অর্থাৎ প্রধানাদি হইতে উত্পন্তি স্বীকার করা হয় তবে 
শ্রত্যুক্ত শব্বগুলির স্বরসতা অথাঁৎ অভিধ।শক্তির ভঙ্গ হয় এবং সর্বেশ্বর 
যে সমস্ত বস্তর উপাদানকারণ, সকলের অষ্টা এবং তাহার অনুভূতি 
হইতেই সমস্ত বস্তর বিজ্ঞান হয়, এইগুলি বিরুদ্ধ হইবে। তদ্‌তিন্ন জড় 
প্রকৃতি প্রভৃতি তত্ব দ্বারা মহত্ত্ব প্রভৃতিরূপে পরিশামও অসম্ভব হইবে | এই 
সকল দোষে আপত্তি স্ব্রকার “চ” শন্বদ্ধাবা বুঝাইতেছেন। অতএব 
গিদ্ধাস্ত এই-_সেই পরমেশ্বর সাক্ষ।ৎ্ভাঁবে সকল তদ্বোষ্পত্ভিতে হেতু ॥ ১৩॥ 


সুন্মম। টাকা _বিপধ্যয়েণেতি । জোতিরগ্রিঃ। জড়ৈরিতি । যগ্চপি 
প্রধানাগ্যধিষ্টাক্র্যো দেবতাশ্চেতনাত্তথাপি পবমায্সপ্রেবণেন বণেন বিনা তা 
জড়তুল্য। ভবন্ীত্যাশয়ঃ | স সর্বেশ্বরঃ ॥ ১৩ ॥ 


টাকান্ুবাদ__বিপধ্যয়েন ইতাদি স্থজে ভাঙ্যোক্ত “জ্যাতিঃ, শব্দের অর্থ 
অগ্নি । “জভৈঃ প্রধানাদিভিপিত্যাদি" যদিও প্রধানাদি জড বটে, কিন্য তদ- 
পিষ্াতদেবতাগণ তো চেতন অভএব উক্ত আপা হয় না) তাহা হইলেও 
পরমেশ্বরের প্রেরণাবূপ শক্তি বাতিরেকে এ দেবতারা ও জড়তুল্য হইয়। থাকেন 
_-এই অভিপ্রায়ে উক্ত আপত্ি দেখান হইয়াছে । “তম্মাৎ স এব, সঃ অর্থাৎ 
পরমেশ্বর ॥ ১৩ ॥ 


সিদ্ধান্তকণ।__বর্তমান ত্ুত্রে হুত্রকার আরও বলিতেছেন যে, স্থববালো- 
পনিষদে বণিত স্ষ্টিক্রম হইতে মুণ্ডকোপনিষদে ক্ণিত ক্রম বিপরীতরূপে 


২৩১৪ বেদাস্তনুত্রম্‌ ৪০৯ 


সাক্ষাৎ পরমেশ্বরপরই দেখা যায়। মুণ্ডকে পাওয়৷ যায়,__“এতম্মাজ, জায়তে 
প্রাণে! মনঃ” ইত্যাদিতে সর্ববস্তর উত্পত্তি সর্ধেশ্বর হইতে প্রতিপন্ন হয়। 
এই ক্রম শ্বীকার করিলে আর শবৰের স্বারস্ত ভঙ্গ হয় না অর্থাৎ অভিধা- 
শক্তি বজায় থাকে । পর্বেশ্বরের সর্কবোপাদানত্ব, সর্বত্রষ্ুত্ব এবং তাহার 
বিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান লাভ প্রভৃতি শ্রুতির সহিতও বিরোধ ঘটে না। 
তগ্যতীত জড় প্রকৃতি প্রভৃতি হইতে স্যট্টিপারিণমও অসম্ভব, অতএব সর্কেশ্বরই 
সকলের সাক্ষাৎকারণ। 
শ্রমদ্ভাগবতেও পাই,__ 
“অনাদিবাত্ম! পুকষো নিগুণিঃ প্রকৃতে: পবঃ | 
প্রত্যগ ধাম। স্বয়ং-জ্যোতিখিশ্বং যেন সমন্বিতম্‌ ॥” (ভাঃ ৩।২৬।৩) 
অর্থাৎ অনাদি পরমাত্মাই পুরুষ , তান প্রকৃতি হইতে পৃথক্‌--অসঙ্গ 
বলিয়! প্রাককতগুণরহিত; তিনি সন্দেক্দ্রিয়ে অগম্য কারণার্ণব-ধামপতি-_ 
ত্বপ্রকাশ বস্তু; এই বিশ্ব তাহারই ঈক্ষণ প্রভাবে প্রকাশিত । 
আরও পাই, 
“ব্যভশদয়ে। বিকু্বাণা ধাতবঃ পুরুষেক্ষয়! | 
ল্ধবীধ্যাঃ জন্য গং সংশতাঃ প্ররুতের্বলাৎ্ ॥৮ (ভীঃ ১১।২২।১৮) 
শ্ীচৈতন্তচবিতামৃতেও পাই,__ 
“জগতৎ্কারন নহে প্রঞ্তি জডরূপা। 
শক্তি সঞ্কাপিয়। তাঁরে কৃষ্ণ করে কৃপা ॥ 
কৃষ্ণশক্ত্যে প্রকৃতি হয় গৌণ-কারণ। 
অন্নিশক্তো লৌহ ধৈছে কবায় জাবণ ॥ 
অতএব &ষ মূল-জগতকারণ । 
প্রকৃতি__কাঁব্ণ, যৈছে অজা-গলস্তন ॥ 
( চৈঃ চঃ আদি ৫1৫৯-৬১) ॥ ১৩ 


অবতরণিকাভাবষ্যম-__আশঙ্ক্য পরিহরতি__ 


অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ-__সুত্রকাঁর উক্ত বিষয়ে নিজেই আশঙ্কা করিয়। 
তাহার পরিহার করিতেছেন-_ 
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তুত্রম অন্তরা বিজ্ঞীনমনসী ক্রমেণ তগ্লিঙ্গীদিতি 
চেনাবিশেষাৎ ॥ ১৪ 


সূত্রার্থ--“চেৎ যদি বল, “সোহকাময়ত বহু স্তাং প্রজায়েয? ইত্যাদি শ্রুতি 
দ্বারা বোধিত ভগবাঁনের সম্কল্পপূর্বক সমস্ত তত্বের সাক্ষাৎ ( সোজাস্থজি, 
মধ্যে অপরকে দ্বার করিয়া নহে) সর্ষের হইতে উৎপত্তি__“এতম্মাৎ, 
ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা যে নিণীত হইয়ছে, তাহ] সম্ভব হইতে পারে না, 
যেহেতু উহা একপ্রকার ক্রমবৌপ্নক, কিন্ত অন্তরা বিজ্ঞানমনশী' বিজ্ঞান 
অর্থাৎ আত্মা ও ইন্জিয়বর্গ পঞ্চভূত ও প্রাণের মাঝে রাখিয়া সেইক্রমে 
বিজ্ঞান ও মন উৎপন্ন হয়, ইহা “তল্লিঙ্গীৎ* অর্থাৎ তাহাদের সহিত পাঠ- 
রূপ প্রমাণ হইতে অবগত হওয়। যাইতেছে । সুতরাং তুমি (সিদ্ধাস্তবাদী ) 
শ্রুতি প্রমাণ সাহাযো সকল তন্্রকে সাক্ষাৎ সর্বেশ্বর হইতে উৎপন্ন নিশ্চয় 
করিতে পার না। পূর্ববপক্ষী এই যাহা বলেন, তাহা ঠিক নহে, কাঁরণ কি? 
“অবিশেষাৎ সেই মুণ্ডক শ্রুতিতে সেহ সমস্ত প্রাণ হইতে পৃথিবী পর্যন্ত 
তত্বের সাক্ষাদ্ভাঁবে সর্বেশ্বর হইতে উৎপগির বর্ণনা উহার সহিত সমান, 
কোনও পার্থক্য নাই ॥ ১৪ ॥ 


গোবিন্দভাষ্যম- বিজ্ঞানশব্দেনাস্রেক্দ্িয়াণি ভণ্যস্তে । সর্ব্বেষাং 
তত্বানা* সাক্ষাৎ সর্ধেশাছৎপঞ্তিবভিধ্যানলঙ্গাদবগতা। এতস্মাদিতি 
শ্রত্যা নিশ্টীযতে ইতি ন সন্ভবতি তস্যাঃ কব্রমবিশেষপরত্বীৎ। 
আকাশাদিযু শ্রুতান্তরসিদ্ধঃ ব্রমস্তয়াঁপি খং বায়ুরিত্যাঁদিন। প্রতীয়তে। 
তল্লিঙ্গাৎ তৈঃ সহ পাঠলিঙ্গাৎ। ভূতপ্রাণয়োরন্তরালে তেনৈব 
ক্রমেণ বিজ্ঞীনমনসী চ প্রজায়েঠে ইত্যববুধ্যতে । অতস্তয়। শ্রুত্যা 
সর্ধ্বেষাং তত্বানাং সাক্ষাৎ সর্বেশাদুৎপন্থিনিশ্চেতুং ন শক্যেতি চেন্ন। 
কুতঃ ? অবিশেষাৎ। তপ্যাং সর্বেষাং প্রাণাদিপৃথিব্যন্তানাং সাক্ষাৎ 
সর্ব্বেশজাততাভিধানস্য সমানহাদিত্যর্থ । এতন্মাদিত্যনেন হি সর্ব 
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প্রাণাদয়ঃ সম্বধ্যন্তে। অয়ং ভাবঃ_-“সোহকাঁয়মত বহু স্যাম” 
ইত্যাদেঃ “এতস্মা্‌ জায়তে প্রাণ” ইত্যাদেশ্চ শ্রবণাৎ। “অহং 
সর্ধবস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ববং প্রবর্ততে” “তত্র তত্র স্থিতো বিষ্ু্ত- 
ততচ্ছক্তিং প্রাবোধয়েৎ। এক এব মহা'শক্তিঃ কুরুতে সর্ববমঞ্জনা” 
ইত্যাদি স্মতেশ্চ সর্বাণি প্রধানাদীনি সাক্ষাৎ সর্ববেশোদ্তবানীতি 
মন্তব্যম্‌। ন চৈবং সুবালশ্রুত্যাদিদৃষ্টভ্রমবিরোধঃ | তম-আদি-শক্তি- 
মান্‌ প্রধানাদিকাধ্যহেতুরিতি তত্র বিবক্ষিতস্গাং। তথাচোভয়ং 
স্থপপন্নম। তদেবং সতি তংতেজোহ্স্থজতেত্যত্র তন্তমঃপ্রভৃতি- 
শক্তিকং ব্রন্ধ প্রধানাদিবাযন্তং স্ষ্ট তেজোহস্থজতেতি তস্মাদ। 
ইত্যত্র তত্বম্মাৎ তমঃপ্রভৃতিশক্তিকাৎ সন্তাবিতপ্রধানাদিকাদা- 
আবনঃ সব্রেশাদাকাশঃ সন্ভূত ইতি সঙ্গমনীয়ন্‌ ॥ ১৪ ॥ 





ভাব্যানুবাদ -_হুতোক্ত বিজ্ঞান-শব্দের বরা আম্মী ও মন অভিহিত 
হইতেছে । পর্বপক্ষী বলেন_সকল তন্বেব সাক্ষাদভাবে সর্কেশ্বর হইতে 
উৎপত্তি, “সোহুকাময়ত? ইহা দ্বাৰা বোপিত সঙ্কল্পকপ প্রমাণ হইতে অবগত 
হইয়াছে এবং উহা “এতম্মৎ, ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা নিণীত হইতেছে, ইহা সম্ভব- 
পর নহে; যেহেতু এ মুণ্ডকশ্রুতি ক্রমবিশেষ বোধনার্থে প্রযুক্ত । আকাশ 
প্রভৃতি ধরিয়া স্থুবালাদি শ্রতক্ত যে ক্রম, তাহা মুণ্ডক শ্রুতিদ্বাবাও “খং বাষুঃ, 
ইত্যাদি বাক্যদ্বাবা গ্রতীত হইতেছে । জ্ঞাপক শ্রমাণ অর্থাৎ তাহাদের 
সহিত পাঠবপ প্রমাণ হইতে অবগত হওয়া যাইতেছে যে, পঞ্চভূত ও প্রাণ- 
বর্গের উৎপত্তির মধ্যে উক্তক্রমেই বিজ্ঞান ও মন জন্মিতেছে ; অতএব তুমি 
নিশ্চিত করিতে পার না যে, সেই ঘুগুকশ্রতিদ্বারা সকল তত্বের সাক্ষাঁদ্ভাবে 
সর্বেশ্বর হইতে উৎপত্তি হইয়াছে। পূর্নপক্ষী এই যদি বলেন, তাহ! ঠিক 
নহে; কি হেতু? যেহেতু_কোনও পার্থক্য নাই অর্থাৎ মুণ্ডক শ্রুতিতে 
সমস্ত প্রাণাদি পৃথিবী পর্য্যন্ত তত্বের সাক্ষাৎ পরমেশ্তর হইতে উত্পন্তি কথনের 
সহিত উহার সাম্যই আছে। যেহেতু “এতনম্মাৎ, এই এতদ্‌ শব্ববাচ্য 
পরমেশ্বরের সহিত মস্ত প্রাণাদির অপাদানকাধক সম্বন্ধ আছে। কথাটি 
'এই--সোইকাময়ত বহু শ্যাম, ইতাদি শ্রুতি ও “এতম্মাজজায়তে প্রাণঃ; 


৪১২ বেদাস্তস্ত্রম্‌ ২৩।১৪ 


ইত্যাদ্দি শ্রুতি থাকায় এবং 'অহং সর্বস্ত প্রভব:, আমি সকলের উতৎপত্তিক্ষেত্র। 
“তত্র তত্র স্থিতো বিষুত্তত্তচ্ছক্তিং প্রবোধয়েৎ বিষণ সেই সেই তত্বের মধ্যে থাকিয়া 
তাহাদের উৎপাঁদনী শক্তি উদ্ব,দ্ধ করেন, “এক এব মহাশক্তিঃ কুরুতে সর্ববমঞ্জসা' 
সেই একই মহাশক্তি সম্পন্ন পরমেশ্বর বাস্তবপক্ষে সমস্ত স্থ্টি করিতেছেন ইত্যাদি 
স্বতিবাক্য হইতেও জানা যায় যে, প্রধানাদি সমস্ত তত্ব সাক্ষাৎ সর্ধেশ্বর হইতে 
উদ্ভূত, ইহ মনে করিতে হইবে । যদি বল, এরূপ বলিলে স্থবালাদিশ্রুতিতে 
বণিত ক্রমের সহিত বিরোধ হইয়া পড়িল, তাঁহাঁও নহে ; যেহেতু তাহাতে 
বিবক্ষিত হইয়াছে__তমঃপ্রভৃতিশক্তিসম্পন্ন সর্বেশ্বর প্রধানাদি কাঁর্ধ্যের 
কারণ। তাহা হইলে উভয় শ্রুতিবাঁকাই যুক্তিযুক্ত হইতেছে । অতএব এইকব্প 
হইলে “সেই বাযুতত্ব তেজ স্টি করিল'__এই শ্রতিতেও “তৎ পদে তমঃ প্রভৃতি 
শক্তিসম্পন্ন ব্রহ্ম গ্রহণীয়। তিনি প্রধানাদি বাধু পর্যন্ত স্যষ্টি করিয়া তেজ স্তষ্টি 
করিলেন, “তত্তেজোহন্থজত” এই শ্রুতির অর্থ, এবং “তম্মাদ্বা আত্মন- 
আকাশঃ সম্ভৃতঃ' এই শ্রুতির অন্তত তৎ শব্দের অর্থ সেই তমঃ প্রভৃতি 
শক্তিসম্পন্ন ব্রহ্ম যিনি প্রধানাদি কাধ্যের উৎপাদক, সেই 'আত্মনত” অর্থাৎ সর্বেশ্বর 
হইতে আকাশ উৎপন্ন হইল, এইরূপ অর্থ যোজন1 করিতে হইবে ॥ ১৪ ॥ 
সুন্মমা টীকা_অন্তরেতি। অভিধ্যানলিঙ্গাৎ 'সোহকাময়ত বহু স্যাম 
ইত্যেবংলক্ষণাৎ। তশ্তা ইতি মুণ্ডকশ্রুতেঃ। স্ববালাদিশ্রুতিদৃষ্টক্রমবিশেষ- 
বোধিতত্বা দিত্যর্থ:। শ্রত্যন্তরসিদ্ধ: সুবাপাদিশ্রত্যুক্তঃ। তয়াপি মুগ্ডকশ্রু- 
ত্যাপি। প্রতীয়তে প্রত্যভিজ্ঞায়তে। তলিঙ্গার্িতি। তৈ: প্রলয়নিরবূপিকয়' 
সুবালশ্রুত্যোক্তৈঃ প্রাণাদিপৃথিব্যন্তৈঃ সৃহ মুণ্ডকশ্রত্যুক্তানাং তেষাং পাঠ- 
তৌল্যালিঙ্গাদিত্যর্থঃ। তেনৈব স্থবালশ্রতিদৃষ্টেনৈব ক্রমেণ। অতস্তয়েতি। 
মুণ্ডকশ্রুত্যেত্যর্থ:। নন্গ ভূতপ্রাণয়োর্ধ্য ইন্দ্রিয়মনপী চ তেনৈব স্থবাল- 
শ্রুতিদৃষ্টেন স্বপূর্ববভব্জাতত্বক্রমেণোৎপদ্গেতে ইতি পূর্ববপক্ষঃ কথং সঙ্গতিমান্‌ 
স্যাৎ? এবমপি তৎব্রমালাঁভাদ্িতি চেছুচ্যতে। মুণ্ডকশ্রতৌ প্রাণশবেন 
মহত্তত্বোপলক্ষকঃ স্ত্রাত্সা প্রথমবিকারো গ্রান্থঃ মনঃশব্দেন তদ্ধেতুঃ সাত্বিকা- 
হঙ্কারশ্চ ইন্দ্রিয়শবেন তদ্দেতুরাজসাহঙ্কারশচ খাঁদিশব্দেন তদ্ধেতুতামপাহঙ্কার- 
শ্চেতি। তশ্ঠামপি স্থবালাদিশ্রতিদৃষ্টঃ ক্রমোহববুদ্ধ ইতি ন কোহপি ক্ষতি- 
লেশ ইতি । মৈবমেতৎ। কুত ইত্যপেক্ষ্যাহাবিশেষাদিতি । তশ্তাং মুণ্ডক- 
শ্রুতৌ। সমানত্বাদৈকরূপ্যাৎ। এতম্মাঁদিতি। অপাদানপঞ্চম্যন্তেনানেন সর্ধেষাং 
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প্রাণাদীনাম্‌ এতম্মাৎৎ প্রাণ এতম্মান্মন ইত্যাদিরূপঃ সম্বন্ধো নিবিশেষো 
দৃশ্তত ইত্যর্থঃ। হিশব্দো হেতৌ। অয়মিতি। অহমিতি শ্রীগীতাস্থ । তন্র 
তত্রেতি বাঁমনে ৷ ছান্দোগ্যতৈভ্িরীয়কয়োঃ স্থবালশ্রত্যা সহ বিবোধায়াহ 
তদেবমিতি। প্রধানাদিবাযস্তমিতি। প্রুধানমহদ হংতন্মাত্রেক্দ্িয়বিয়দ্বাযুনুৎপা- 
ছ্েত্যর্থ: ॥ ১৪ ॥ 


টাকানুবাদ__'অন্তবা বিজ্ঞানমনসী” ইত্যাদি স্ত্রের ভাষ্যে “সর্বেশাছুৎ- 
পত্তিরভিধ্য।নলিঙ্গাৎ, ইতি-_অভিধ্যানলিঙ্গাৎ অর্থাৎ “সোহকাময়ত বনু 
স্যাম" ইত্যাদি ব্রন্মের ক্যট্টিসঙ্কল্পর্ূপ অভিধ্যান হইতে । “তস্তাঁঃ ক্রমবিশেষ- 
পরত্বাদিতি”_তশ্তাঃ-_মুণ্ডকশ্রুতির, ক্রমবিশেৰ অর্থে তাৎ্পধ্্যহেতু, অর্থাৎ 
স্থবালাদিশ্রতিতে প্রাঞ্ধ যে ক্রমবিশেষ, তাহা তাহার দ্বারা বোধিত হওয়ায় । 
শ্রুত্যন্তরসিদ্ধ:__অর্থাৎ স্থবালাদি অন্য শ্রুতি দ্বারা কখিত। “তয়াপি খং 
বাযুবিত্যাদি_-তয়াঁপি-মুণ্ডক-শ্রুতিদ্বাবাণ। প্রতীয়তে--প্রত্যভিজ্ঞাত হয়। 
“তল্লিঙ্গা, তৈঃ সহেতি" প্রলয়-জ্ঞাপিক] স্ববাসশ্রতি দ্বারা বোধিত প্রাণ হইতে 
পৃথিবী পর্ধ্স্ত তত্বের সহিত মুণ্ডকশ্রতি-বণিত তত্বগুলির পাঠক্রম সমানই 
আছে, এই জ্ঞাপক প্রমাণবশতঃ । “ভূতগ্রাণয়োরস্তরলে তেনৈব ক্রমেণ' 
তেনৈব-_সুব।লশ্রতিৃষ্ট-ক্রমান্সাবেই, অতশ্তয়েতি_ অর্থাৎ অতএব সেই 
মুণ্ডকশ্রুতি দ্বারা । এক্ষণে আপত্তি হইতেছে, পঞ্চভূত ও প্রাণের মধ্যে 
ইন্দ্রিয় ও মন স্থুবালশ্ররতি-বমিত যে নিজ অব্যবহিত তত্ব হইতে জাতত্ব ক্রম 
তদন্ুসারে উৎপন্ন হইতেছে, এই পূর্ববপক্ষীর কথা কিরূপে সঙ্গত হইবে? 
কেনন, ইন্দ্রিফ-মনের উৎপত্তি মানিলেও উক্ত ক্রম-তো থাঁকিল না, এই যদি 
আপত্তি কর, তাহার সমাধানার্থ বলিতেছি-_মুণ্ডকশ্রুতিতে গণ শবেরর ছারা 
মহত্তত্বকে বুঝাঁইবে, যাঁহাকে জগৎস্থত্র্বরূপ বলা হয় এখং যাহ প্রকৃতির 
প্রথম বিকার, তাহাই বোদ্ধব্য । আর মনস্‌ শবের দ্বারা মনের কারণ সাত্বিক 
অহঙ্কার ধর্তব্য এবং ইন্দ্রিয়শবের ছারা ইন্ড্রিয়ের কারণ রাঁজপিক অহঙ্কার 
গ্রাহা। এং বাধুবিত্যাদি খ প্রভৃতি শব দ্বারা আকাশাদির কারণ তামস 
অহঙ্কার অর্থ জ্ঞাতব্য, এইজন্য মুণ্ডকশ্রুতিতেও স্থবাপাদি-শ্রতি-দৃষ্ট ক্রমই লব্ধ 
হুইল। এইজন্য কোনও লেশমাত্র হানি হইল না। “মবমেতৎ্_এই যে পূর্ব 
পন্ষীর মত, তাহা হইতে পারে না, কি কারণে? উত্তর-__-'অবিশেষাৎ, 
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যেহেতু তশস্তাং__মুণ্ডকশ্রুতিতে, “সর্ধেশজাতত্বাভিধানস্ত সমানত্বাৎ _সর্বেশ্বর 
হইতে উৎপত্তি-কথনের লাম্ই আছে। কিরূপে? তাহ দেখাইতেছেন-_ 
“এতস্মীঘ, এই পদে যে পঞ্চমী আছে, উহা আনন্ত্ধ্যার্থে নে, অপাদদা- 
নার্থে_সেই “এএতত্মাৎ্ পদ্দের সহিত প্রাণাদি সকলের সম্বন্ধ কর্তব্য যথা 
“এতস্মাৎ প্রাণঃ--এই পরমেশ্বর হইতে প্রাণ, 'এতস্বাৎ মন: এই পরমেশ্বর 
হুইতে মন, এইরূপ নিধিশেষে সম্বন্ধ দেখা যাইতেছে, অতএব অবিশেষ আছে। 
এতম্মাদিত্যনেন হি? এখানে “হি” শব্দটি হেত অর্থে। অয়মিত্যাদি। অহ্‌- 
মিত্যা্দি শ্লোকটি শ্রীভগবদ্গীতার। তত্র তত্রেতি বামন পুরাণে, তত্র পদের 
অর্থ সেই সেই স্থলে। ছান্দোগ্য-তৈত্তিবীয় শ্রুতির স্ুবাপশ্রুতির সহিত 
বিরোধ হয়,__সেইজন্য বপিতেছেন-_তদেবমিত্যাদি | প্রধানাদিবায স্তমিতি_ 
প্রধান--প্রক্কৃতি হইতে বাবু পর্যন্ত অর্থাৎ প্রধান, মহৎ, অহঙ্কার, তন্মাত্র, 
ইন্জ্রিয়। আকাশ ও বাধু উত্পীদন কবিয়া ॥ ১৪ ॥ 


সিদ্ধান্তকণ।-স্ত্রকার বর্তমান স্থত্রে অপর আশঙ্কা উত্থাপন পূর্বক 
তাহার খণ্ডন করিতেছেন। পূর্নপক্ী যদি বলেন যে, শ্রভগবানের সঙ্বল্স- 
বশতঃ সমস্ত তত্বেপ্ন উৎপত্তি হইয়াছে, ইহা সম্ভব হইতে পারে না; 
কারণ উঠাঁও একপ্রকার ক্রম-বিশেষ। স্থুবালশ্বতি ও মুগ্ডকশ্র তিতে 
আকাশাদি-ক্রম একইকপে সিদ্ধ হইতেছে। স্তর! সহপাঠকপ গিঙ্গ 
হইতে জানা যায় যে, পঞ্চভৃত ও প্রাণবগের উৎপত্তির অন্তত্লাপে উক্ত- 
ক্রমেই আত্মা, ইন্দ্রিয় ও মনেব উৎ্পন্তি। শুতরাং সাক্ষাৎ সর্দেশ্বর হইতে 
সকল তব্বের উদ্ভব নির্ণয় করা যায় না। এই পূর্ববপক্ষ নিরসন পূর্বক 
স্বত্রকার বপিতেছেন যে, না, তাহা নহে। যেহেতু মুণ্কশ্রুতিতে প্রাণাদি 
পৃথিবী পরাস্ত সাক্ষাৎ পবখেশ্বর হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, ইহ] “এতস্মাদাত্মনঃ” 
শুত্যন্তরগত এতদ্‌ শব্দে সকল বস্তর উত্পন্তি পরমেখর হইতে এই মর্থ বলায় 
তাহারহই অপারদদানকারক সন্বদ্ধ বঠিয়াছে। গীতীয়ও পাই,-- “অহং আ্বস্য 
প্রভবো মন্তঃ সর্ববং প্রবর্তে” (গাঃ ১০৮ )। এ-কথায় যদ্দি পূর্নপক্গী বলেন 
যে, তাহ হইপে হুব।লশ্রুতির সহিত বিবোধ হয়, তাহাও বপা সঙ্গত হয় 
না; কারণ সেখানেও তমঃ গুভৃতি শক্রিসম্পন্ন সব্দেশ্বরকে গ্রবধানাদি 
কাধ্যের কারণ বলা হইয়ছে। সুতগাং উভয় শ্রুতিই যুক্তিযুক্ত । 
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শ্ীমস্ভীগবতেও পাই,__ 
“ভূক্তোয়মগ্রিঃ পবনঃ খমাদি- 
মহাঁনজাদির্জন ইন্দ্রিয়।ণি। 
সর্পেন্দরিয়ার্থা বিবুধাশ্চ সর্ব 
যে হেতবস্তে জগতোহঙ্গভূতাঃ ॥” ( ভাঃ ১০।৪০।২ ) 
অর্থাৎ হে দেব! ভূমি, জল, অগ্রিঃ বাঁফু» আকাশ, অহঙ্কার, মহত্ত্ব, 
প্রকৃতি, পুরুষ, মন, দশ-ইন্জ্রিয়,। যাবতীয় ইন্দ্রিয়ের বিষয়-সমুহ এবং 
ইন্জিয়াধিষ্টাভূদেবতা ধাহাঁরা এই জগতের কারণস্বরূপ £॥ সেই সমস্ত পদ্রার্থ ই 
আপনার (শ্রভগবানের ) শ্ীমঙ্গ হইতে উত্পন্ন হইয়াছে। 
আরও পাই, 
“কষ কৃষ্ণ মহাযোগিংস্ত্নাছ্যঃ পুরুষঃ পবঃ | 
ব্যক্তাব্যক্তমিদং বিশ্বং বপং তে ব্রান্ধণা বিছুত ॥” 
(ভাঃ ১০১০।২৯) ॥ ১৪ ॥ 


অবতরণিকা ভাষ্যম্-নম্বেবং সব্বেশ্বরো হরিরেব চেৎ সব্রবা- 
আ্বকস্তহি সাব্ববাং চরাচরবাচিনাং শব্দানাং তদ্বাচকতাপত্তিঃ। ন 
চ সা তেষাং সমস্তি চরাচরেষু মুখ্যব্যুৎপন্নত্বাৎ। স্বীকৃতায়াঞ্চ তন্যাং 
গোৌণী তেষাং তশ্মিন্‌ প্রবৃত্তিরি ত্যাশঙ্ক্যাহ-_ 


অবতরণিকা-ভাব্যানুবাদ-আপত্তি এই, যদি এইরূপে সর্বেশ্বর শ্রীহবিই 
সর্বতত্ব-স্বব্ূপ হন তবে চরাচরবাচক ঘট-নরাদি শব্দ ঈশ্বরবাচক হউক, 
কিন্তু সেই ঈশ্বরবাচকতা সেই সব শবে সম্ভব নহে, মুখাভাবে অভিধাবৃত্তি 
দ্বারা ঘট-নরাদি শব্দ ঘট-নপাদিকেই বুঝায়, ঈশ্বরকে তো বুঝায় না। আর 
যদ্দি ঈশ্বরে মুখ্যবৃত্তি স্বীকার হয়, তবে ঘট-নরাঁদি চবাচর পদার্থে গৌণী বৃত্তির 
প্রবৃত্তি হইবে; এই আশঙ্কা করিয়া শ্ুত্রকার পরিহার করিতেছেন__ 


অবতরণিকাভাষ্য-ডীক।-_নন্বিতি | সর্ববেশ্ববশ্চিজ্জড়াত্স কশক্তিদ্বয়ম্বামী | 
তছ্বাচকতেতি । সব্বেশ্বরহপিবাচকতাপতভ্িব্িতা্থঃ। সা তদ্বাচ কতা । তশ্যাং 
তদ্বাচকতায়াম্‌। তেষাং চরাঁচরবাচিশবাঁনাম্‌। তন্মিন্‌ সর্বেশ্বরে হবৌ-- 
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অবভরণিকা-ভাষ্যের টাকানুবাদ__নন্থ ইত্যাদি ভাস্ত-__সর্ধেশ্বর অর্থাৎ 
চিৎ ও জড়স্বরূপ ছুইটি শক্তির অধিপতি । তদ্বাচকেতি__সর্কেশ্বর হবি- 
বাচক হউক-_এই তাৎপর্য । সাঁ_সেই হরিবাচকতা | তস্তাং__সেই সর্বেশ্বর 
হরিবাচকতা-বিষয়ে । তেষামিতি--চপাচরবাঁচক শব্দগুলির । তন্মিন্নিতি-_ 
সেই সর্কেশ্বর হরিতে__ 


চর ।চররব্যপ।শ্রয়।িকরণজ, 


হত্রম চরাচরব্যপাশরয়ন্ত শ্তাৎ তদ্ব্যপদেশোহভাক্তস্তভাঁব- 
ভাবিত্বাৎ ॥ ১৫॥ 


সৃত্রার্থ__“চরাচরব্যপাশ্রয়ঃ” জঙ্গম ( গতিশীল নরাদি ) স্থাবর (বৃক্ষাদি) 
শরীরবাচক তু”+_হইবে না “তদ্বাপদেশঃ_সেই সেই নববৃক্ষাদি শব কিন্ত 
উহাঁরা ভগবানে “অভাঁক্তঃ-_অর্থাৎ মুখ্যবৃত্তিতে বাচক হইবে, কেন? 
যেহেতু “তদ্ভ।বভাবিত্বাৎ'__সমস্ত শব্দের ভগবদ্বাচকত। শাস্ত্রে শ্রুত হইতেছে, 
এই কারণে । তাহা কিরূপে? যেহেতু শান্তরশুবণের পরেই অর্থাৎ বেদাস্ত 
অধ্যয়নের পর বুবিবে সমস্তই ভগবৎস্বরূপ, এইবূপ অর্থ পরে উদিত 
হইবে ॥ ১৫ ॥ 


গোৌবিন্দভাষ্যম্‌- তু-শব্দ; শকঙ্কানিরাসার্থঃ। চরাচরব্যপাশ্রয়- 
স্তঘ্যপদেশেো জঙ্গমস্থাবরশরীরবাচকস্তত্তচ্ছাব্দো ভগবতাভাক্তে। মুখ্যঃ 
স্যাং। কুতঃ ? তদ্ভাবেতি। তভ্ভাবস্য সব্েষাং শব্দানাং ভগবদ্ধাচ- 
কভাবস্য শান্ত্রশ্রবণাদৃদ্ধং ভবিষ্যহাৎ। তদ্দেরুদেষ্যত্বাদিতি যাবৎ । 
শ্রুতিশ্চৈবমাহ । “সোহকাময়ত বহু স্যাং স বান্থুদেবো ন যতোহ- 
হ্যদস্তি” ইত্যাদিনা। স্মৃতিশ্চ “কটকমুকুটকধিকাদিভেদৈঃ কনকম- 
ভেদমগীধাতে যখৈকম্‌। স্থরপশুমন্ুজাদি কল্পনাভিহবিরখিলাভিরুদী- 
ধ্যতে তথৈক” ইত্যা্যা। অনং ভাবঃ। শক্তিবাচকাঃ শব্দাঃ শক্তি- 
মতি পধ্যবস্যস্তি শক্তীনাং তদাত্মকত্বাদিতি ॥ ১৫ ॥ 


২৩1১৫ বেদাস্তস্ত্রম ৪১৭ 


ভাস্কানুবাদ- হ্ত্রস্থ “তু” শব্দ পূর্বোক্ত শঙ্কা-নিরাসার্থ। জঙ্গম ও স্থাবর 
শরীরবাচক সেই সেই শব্দ জঙ্গমাদি শরীরকে মুখ্য বৃত্তি দ্বারা বুঝাইবে না, কিন্তু 
ভগবানে মুখ্য হইবে, কি হেতুতে? “তত্তাবভাবিতাৎ্” সকল শব্দের ভগবদ্‌- 
বাচকতাজ্ঞান বেদান্তশান্্রীধ্যযনে পর এবং তাহাদেন অর্থবোধেব পর হইবে 
অর্থাৎ এ নকল স্থাবব-জঙ্গমব[চক শব্ধ ভগবানেরই বাঁচক, এ-বুদ্ধি শাস্ত্র শ্রবণের 
পর উদ্দিত হইবে, এইজন্য । শ্রুতি এইরূপ বলিতেছেন--“সোহকাময়ত:.- 
অন্যদস্তি” তিনি সঙ্কল্পল করিলেন বহুবপে ব্যক্ত হইব, তিনি বাসুদেব, যাহ! 
হইতে ভিন্ন অন্য কোন বস্ত নাই ইত্যাদি দ্বারা । স্থতিও বলিতেছেন__-কটক 
( হস্তাভবণ ), মুকুট, কণিকা ( কর্ণীভবণ ) প্রভৃতি ভেদে বিভিন্ন আভরণ 
এক কনকবপে যেমন অভিন্ন, মনে কর] হয়, এই প্রকাব দেব, পশু, মনুষ্যাদি- 
রূপে বিভিন্ন সষ্টি সমুদায়ের সহিত এক শ্রীহরি অভিন্ন বলিয়া কথিত হয়। 
কথাটি এই--ভগবাঁনেব শক্তিই এই সমুদ্দায়,। সেই শক্তিবাচকশব্দগুলি 
শক্তিমানেই পর্যাবসিত হইয থাকে অর্থাৎ শক্তিমানেই তাহাদের তাৎপর্য, 
কারণ শক্তিগুলি তৎস্ববপ অর্থাৎ শক্তি ও শক্তিমান অভিন্ন ॥ ১৫ ॥ 

সুন্সমা টীকা চর।চবেতি। শান্শ্রবণাদৃর্ঘমিতি বেদাস্তাধ্যয়নাৎ তদর্থা- 
ম্বতবাৎ চোত্ববন্মিন কালে ইত্যর্থঃ। তদবুদ্ধেস্তাদৃশজ্ঞানস্ত । শ্রুতিশ্চৈব- 
মিতি। স বান্থদেব ইত্তি গোপালোপনিষদি। কটকেতি শ্রীবৈষ্ণৰে 
শক্তিমতোঁহত্র ব্রন্ষণঃ কনকং দৃষ্টান্তস্তথৈব নিক্ষর্যাৎ। তদাত্মকত্বাদিতি শক্তি- 
মদ্ব্রক্মাভেদাদিতার্থঃ। লোকেইপি গবাদিশব্বানীং গোত্বাদিবাচিনাং তদ্বতি 
পর্যযবসানং দুষ্টম্‌। অত পৃথিব্যাদিশব্দানাং গন্ধবদত্রব্যাদিবাচকত্বব্যুৎ্পত্তি- 
বালার্থা বৌধ।1। পৃথিব্যাদিশক্তিমদ্ত্রহ্ষবাচকতাঁপি তেষামস্তি সা তু তাত্বিকীতি 
দণিতম্‌। স্বত্যন্তবাণি চাত্র মুগাণি__বাস্থদেবঃ সর্বমিতি বচসাং বাঁচ্যমুত্তমমিতি 
সর্বনামাভিধেষশ্চ সবিবেদেডিতশ্চ স ইতি চৈবমাদীনি ॥ ১৫। 

টীকান্ুবাদ-_চবাচবেতি সহত্রেব 'ভাষ্ে শান্্এ্রবণাদুর্ধঘমিতি' ইহার অর্থ 
বেদাস্ত শাস্ত্রের অধ্যযনের এবং বেদান্ত বাক্যার্থের জ্ঞানে পরবর্তী কালে। 
“তদ্ব,দ্ধেরুদেখ্যত্বাৎ” ইতি তদ্বংদ্ধেঃ তাদৃশজ্ঞানের উদয় হইবে এইজন্য । “স 
বাস্থদেবো ন যতোহন্যদস্তি” ইহা গোপালোপনিষদ্দে উক্ত। কটকমুকুটে- 
ত্যা্দি ক্সোকটি বিষ্পুবাণে কথিত। এখানে শক্তিমান্‌ ব্রন্মের স্ববর্ণ-দৃষ্টাস্ত, 
সেইরূপই সিদ্ধান্ত আছে। তদাত্মকত্বাদিতি--শক্তিমান্‌ ব্রদ্ষের সহিত 

৭ 


৪১৮ বেদাস্তস্থত্রম্‌ ২৩১৫ 


অভেদদবশতঃ এই তাৎপর্য । লৌকিক প্রয়োগেও দেখা যায় গো প্রভৃতি 
শব্ষের গোত্ব প্রভৃতি জাতিতে শক্তি হইলেও গোত্বার্দি বিশিষ্টে যেমন 
পর্ধ্যবসিত হয, অর্থাৎ গোত্বও আক্ষেপ বলে 'গো'কেই বুঝায়, কারণ গো 
ব্যতীত গোত্ব জাতি থাকিতে পারে না, সেইৰপ এখানে পৃথিবী প্রভৃতি 
শব্দের গন্ধবিশিষ্ট দ্রব্যাদি বাঁচকত্ব শক্তি বালকদের ( অজ্ঞদেব ) বোধনার্থ 
জানিবে। অর্থাৎ পৃথিবী প্রভৃতি শক্তিমান্‌ ব্রন্মের বাঁচকতা পৃথিবী প্রভৃতি 
শব্বের আছে তাহাই তাত্বিক অর্থাৎ যথার্থ, ইহাই দেখান হইল। অন্য 
অনেক স্থতি ইহার প্রতিপাদক আছে, তাহা অন্বেষণ কবিতে হইবে। 
“বাস্থদেবঃ সর্বমিতি বচসাং বাঁচ্যমুত্তমম” এই বাক্য আবার 'সর্বনামাভিধেযশ্চ 
সর্ববেদেভিতশ্চ সঃঃ বাস্থুদেবই সমস্ত পদার্থেব স্ববপ, সমস্ত শব্দেব তিনিই শ্রেষ্ট- 
বাচ্য। যত প্রাতিপার্দিক আছে তাহাদেৰ সকলেব বাচ্যার্থ সেই বাসুদেব, 
যত বেদমন্্ব আছে তৎসমুদায় দ্বাবা তিনিই প্তত হন। এইবপ আরও অনেক 
স্থতিবাকা আছে ॥ ১৫ ॥ 


সিদ্ধান্তকণা_ এক্ষণে যদি পৃব্বপক্ষ হয় যে, শ্রাহবি ষদি সর্বন্বূপ হন, 
তাহা হইলে চরাচরবাঁচক সমস্ত শব্দের তদ্বাচব তাষ আপত্তি আসে, কারণ 
ঘট-নবাদি শব্ধ মুখাতাবে ঈশ্বরকে বুঝাঁষ না। ঘট নবাদিকেই মুখ্যভাবে 
বুঝায। ইহা যদি স্বীকাব করা যা, তাহা হইলে ঈশ্বরে গৌঁণী বৃত্তির প্রবৃত্তি 
আসিখা পড়ে, এইকপ আশঙ্ক(র পবিহাব পূর্বক হ্যত্রকাব বর্তমান স্বৃত্রে 
বলিতেছেন যে, চবাঁচরবাচক সমস্ত শব্দ ঈশ্ববে মুখা-বৃত্তিতহ বাচক হইবে, 
গৌণী-বৃত্তিতে নহে, কারণ শব্দসমূহের ভগবদ্ধাচকতা| শান্ত্রশ্রবণেব পবেই উদ্দিত 
হয়। এতং-সম্বদ্ধে শ্রতি ও ম্বতির প্রমাণ ভাষ্্যে ও টীকাষ দ্রপ্তব্য। 


০. শ্রীমন্ভীগবতেও পাই, 
“বস্তো৷ জানতামত্র কষ স্থান, চিফ চ। 
ভগবদ্রপমখিলং নান্দ্বস্তিহ কিঞচন ॥” ( ভাঃ ১০।১৪।৫৫ ) 
অর্থাৎ বস্ততঃ ধাহার! রুষ্ণতন্ব অবগত আছেন, তীহার্দেব মতে স্থাবর 
ও জঙ্গমাম্মক এই নিখিল ব্রহ্ষাণ্ড রুষ্ণের রূপ অর্থাৎ কুষ্চই শর্বকারণকারণ 
( কায ও কারণ অভিন্ন ) কৃষ্ণ ব্যতীত অন্ত কোন বগ্ত নাই। 


২৩।১৬ বেদাস্তন্ত্রম্‌ ৪১৯ 


আরও পাই» 
“সত্বং রজন্তম ইতি ত্রিবৃদেকমাদৌ 
স্ত্রং মহানহমিতি প্রবদস্তি জীবম্‌। 
জ্ঞানক্রিয়ার্থ-ফল-রূপতয়োরুশক্তি 
ব্রদ্েব ভাতি সদসচ্চ তয়োঁঃ পরং যৎ্ 1” (ভাঃ ১১1৩/৩৭ )1১৫। 


জীবতন্তবের নিরূপণ 


অবতরণিকাভাষ্যম্‌_ সর্ধবং যস্মাছুৎপদ্ভতে যস্ত মূলকারণত্বা- 
ছুৎপত্তিনণস্তি স পরমাত্মেতীশ্বরো নিরূপিতঃ । অথ জীবং নিণেভু- 
মুপক্রমতে । তস্য তাবছুৎপত্তিনিরস্তাতে । “যতঃ প্রস্থতা জগতঃ 
্রস্থৃতিস্তোয়েন জীবান্‌ বাসসর্জ ভূম্যাম্” ইতি তৈত্তিরীয়কে, "সন্মলাঃ 
সৌনম্যেমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজা” ইতি চান্তত্র শ্রায়তে। অত্র জীবস্যোৎ- 
পত্তিরস্তি ন বেতি সংশয়ে চিজ্জড়াত্মকস্য জগতঃ কাধ্যহ্বাবগমাৎ 
ব্যতিরেকে প্রতিজ্ঞাভঙ্গাচ্চাস্তীতি প্রাপ্তে__ 


অনতরণিক।-ভাষ্যানুবাদ__ধাহা হইতে সমস্ত বস্ত উৎপন্ন হয়, আদি- 
কারণ বলিয়া ধাহাব জন্ম নাই, তিনিই পরমাত্মা, এইভাবে ঈশ্বর নিরূপণ 
করা হইয়াছে । অতঃপর জীবস্বরূপ নির্ণয়ের জন্য আরম্ভ করিতেছেন । 
শ্রুতি সেই জীবের উৎপত্তি নিরাস করিতেছেন যথা-_'যতঃ প্রস্থতং জগত: 
প্রস্তুতিঃ, ইত্যাদি তমঃশক্তিসম্পন্ন যে ব্রহ্ম হইতে জগত-প্রস্থতি-__প্ররুতি 
উৎপন্ন হইয়া তোয় দ্বার অর্থাৎ নিজ হইতে উৎপন্ন মহৎ-অহঙ্কার-তম্মাত্র- 
হইতে পৃথিবী পধ্যন্ত তত্বমূহ দ্বার ব্রহ্মাণ্ডেতে জীবসমূহ স্থষ্টি করিয়াছেন-_ 
এই তৈত্তিরীয়ক শ্রুতিতে জীবের উৎপত্তি অবগত হওয়! যাইতেছে । আরও 
আছে, হে সৌম্য ! ব্রহ্ম হইতে এই সমস্ত জীব উৎপন্ন । এক্ষণে সংশয় হইতেছে, 
জীবের উৎপত্তি আছে কিনা? ইহাতে পূর্ববপক্ষী বলেন, জগৎ চিৎ ও 
জড় উভয়ন্বরূপ, তাহা কাধ্য বলিয়। অবগত হওয়] ষাঁয় এবং কার্ধ্য স্বীকার 
ন। করিলে একবিজ্ঞানদ্বারা সমস্ত কার্যের বিজ্ঞান হয়, এই প্রতিজ্ঞাহণনি 
ঘটে সুতরাং জীবের উৎপত্তি আছে $ এই পূর্বপক্গীর মতের উপর স্ূুতব্রকার 
বপিতেছেন-__ 
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অবতরণিকাভাষ্য-টাকা_-চিদচিচ্ছক্তিমান্‌ হবিঃ সর্বহেতুত্তত্রৈব শস্য 
সমন্বয় দশিতঃ | তত্রাচিদ্বিষযকশ্রতিবিরোধে! নিরম্তঃ | অথ চিদ্বিষয়ক- 
শ্রতিবিরোধনিবাকরণেন তত্ম্বরূপং নিরূপণীয়ং যাবৎ পাদপুত্তিঃ । তত্র চিতো 
জীবাঃ। তত্র জীবজন্মবিনাশনিবূপকজাতেষ্ট্যাদিশান্ত্রাণাং জীবনিত্যত্বাদি- 
নিরূপকশাস্্াণাং চ মিথো বিরোধোহস্তি ন বেতি সংশয়ে জাঁতো মৃতশ্চ 
দেবদত্ত ইতি লোকব্যবহারপুষ্টত্বাৎ পূর্বেষাং পরৈরন্তি বিবোঁধ ইতি প্রত্যুদা- 
হরণাদাক্ষেপে পূর্ববেষাং দেহজন্মাদিনিমিত্তত্বেন নেয়ার্থত্বাৎ পরৈঃ সহৈকা- 
থ্যাদবিরোধ: | অচিদ্বিষযয়কঃ শ্রুতিবিরোধে আস্ত চিদ্বিষষকঘ্ত সোহস্তিতি 
প্রত্যুদাহরণস্বরূপমৃহম। যত ইতি। তমঃশক্তিকাৎ ব্রন্মণ ইত্যর্থঃ। জগতঃ 
প্রস্থতি: প্রধানশক্তি: তোষেন মহদাদিভূপধ্যন্তেন স্বোৎপন্সেন তত্বগণেনে- 
তার্থঃ | ভূম্যাং জগদণ্ডে। ব্যসসর্ভেতি ছান্দসম্‌। দেহেব্দ্রিষবৈশিষ্ট্যেনোৎপাদিত- 
বতীত্যর্থ: | সন্মূলাঃ ব্রহ্মোৎপন্নাঃ । প্রজা: জীবাঃ। প্রতিজ্ঞা একবিজ্ঞানেন 
সর্বববিজ্ঞানম্‌। 


অবতরণিকা-ভাস্তের টাকানুবাদ-_ইতঃপূর্ধে দেখান হইযাছে যে, চেতন 
ও জড-শক্তিমান্‌ শ্রীহরিই সমস্ত বিশ্বপ্রপঞ্চের কারণ এবং সেই শ্রীহরিতেই 
বেদাস্ত শান্ত্ের সমন্বয় । ঘেই সমন্বযে জভ প্রধানাদিবিষষক যে শ্রুতির 
বিরোধ, তাহাও খণ্ডিত হইয়াছে, এক্ষণে চিদ্ধিষযে (জীব-বিষয়ে ) শ্রুতির 
বিরোধ নিরাস করিয়া সেই জীবের স্ববপনিনূপণ কবণান হইবে, ইহা এই 
তৃতীয পাদের সমাঞ্চি পযান্ত। তাহাব মধ্যে চিৎ-শন্দের অর্থ শীবাত্মসমুদয | 
সেই জীববিষয়ে জাতেষ্টি--জাতকশ্ম যজ্ঞ প্রভৃতি শাম্ম জীবের জন্ম মৃত্যু 
নিরূপণ করিতেছেন, আবাব শ্রুতি ও স্থৃতিশান্্ জীবের নিত্যত্ব-চেতনত্বাদি 
নিরূপণ করিতেছেন, অতএব এ উভয়েব পরস্পর বিবোধ হইবে কিনা? 
এই সংশয়ে পূর্বপক্ষীব মতে “দেবদন্ত জাত ও মৃত, এইবপ লোক ব্যবহার 
দ্বার! পুষ্ট জাতেট্ি প্রভৃতি শাস্ত্রের, নিত্যত্ব বোধক শ্রুত্তিগ বিবোধ আছেই, 
এই প্রত্যুদাহরণ হইতে লব্ধ আক্ষেপের মীমাংসায় বিরোধেব পরিহার দেখান 
হইয়াছে যে, জাতেষ্টি প্রভৃতি শান্্ব ও লৌকিক ব্যবহার দেহেপ জন্ম-নাশ 
ধরিয়া এইরূপ অর্থ বিবক্ষা কবায শ্রুতি প্রভৃতির সহিত একার্থতা নিবন্ধন 
বিরোধ হইবে না। প্রতুযুদাঁহবণের অর্থাৎ আক্ষেপের স্বরূপ হইতেছে এই 
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প্রকার-_জড়বিষয়ক শ্রুতিবিরোধ না হউক, চিদ্ধিষয়ে বিরোধ হউক। “যত: 
প্রন্থতা জগত: প্রস্থতিরিতি” যতঃ--যে তমঃশক্তিসম্পন্ন ব্রহ্ম হইতে, প্রস্থতা__ 
উৎপন্ন, জগতঃ প্রহ্ছতি:__প্রধাঁনশক্তি, তোয়েন-_মহত্তত্ হইতে পৃথিবী পর্ধযস্ত 
নিজ হইতে উৎপন্ন তবগণ ছারা, ভূম্যাং_-জগৎ্রূপ ব্রহ্মাণ্ডে। ব্যসসর্জ পদটি 
বৈদিক প্রয়োগ, বিসসজ” হওয়াই উচিত। তাহার অর্থ দেহ-ইন্দ্রিয়বিশিষ্টর্ূপে 
উৎপাদন করিয়াছে। সম্ম,লাঃ বর্ম হইতে উৎ্পন্ন। প্রজা: অথাৎ জীব- 
সমূহ। ব্যতিরেকে 'প্রতিজ্ঞাভঙ্গাৎ'-_ প্রতিজ্ঞা অর্থাৎ এক ব্রক্ধরূপ কারণকে 
জাঁনিলেই স্মস্ত কার্যেব জ্ঞান হয়, এই প্রতিজ্ঞা 'র্থাৎ উক্তির ভঙ্গ হয়, এজন্য । 


অ।ত্মার্থিকরণঅ. 


সুত্রম_ নাসা শ্রুতেনিত্যত্াচ্চ তাভ্যঃ ॥ ১৬॥ 


সূত্রার্থ__“ন আত্মা -জীবীত্মা! উৎপন্ন হয় না,কি কাবণে? যেহেতু 'শ্রুতেঃ, 
শ্রুতি তাহ1 বলিতেছেন, যখা 'ন জায়তে ঘ্রিয়তে বা বিপশ্চি২*"হন্তমানে 
শবীবে এই কঠোপনিষদের উক্তিহেতু এবং “নিত্যত্বাচ্চ' “ছ্বাবজাবীশা- 
নীশৌ” দুই আত্মাই নিত্য, তাহাদের মধ্যে এক ঈশ্বর অপর অনীশ্বর জীব এই 
শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের উক্তিদ্বারা নিত্যত্ব অবগতিহেতু ও “তাভ্য* সেই সকল 
শ্রতিম্থৃতি হইতেও জীব নিতা ও চেতন প্রতীত হইতেছে ॥ ১৪। 


গোবিন্দভাষ্যম্‌ আত্মা জীবে। নৈবোৎপদ্যতে | কুতঃ ? শ্রুতেঃ | 
*ন জায়তে আ্রিয়তে বা বিপশ্চিন্নায়ং কুতশ্চিং ন বভূব কশ্চিৎ। 
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণে। ন হন্ততে হন্যমানে শরীরে” 
ইতি কাঠকে। *জ্ঞাজ্ৌ দ্বাবজাবীশানীশৌ” ইতি শ্বেতাশ্বতর- 
শ্রদতী চাজত্শ্রবণাৎ। শুথ। তাভাঃ প্রুতিস্মৃতিভো। নিত্যত্বপ্রতী- 
তেশ্চ। চেঙনত্বং চশব্দাৎ। তান্ত “নিতো নিতাানাং চেতনশ্চেত- 
নানাস্” “অজো। নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণ” ইত্যাগ্াঃ। এবং 
সতি জাতো যজ্ঞদত্তে। মৃতশ্চেতি যোহয়ং লৌকিকো। ব্যবহারো, 
যশ্চ জাতকর্্মাদিবিধি, স তু দেহাশ্রিত এব ভবেৎ। “স বা 
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অয়ং পুরুষো জায়মানঃ শরীরমভিসম্পগ্যমানঃ স উৎক্রামন্‌ 
অিয়মাণ” ইতি বৃহদারণ্যকাৎ। “জীবাপেতং বাব কিলেদং ভিয়তে 
ন জীবে ভ্রিয়ত” ইতি ছান্দোগ্যাচ্চ। কথং তহি শ্রুতি প্রতিজ্ঞা- 
মুপরোধঃ ৷ ইথং জীবস্যাপি কাধ্যত্বাৎ তছুৎপত্তিরিতি। স্ৃক্ষ্ো- 
ভয়শক্তিকং ব্রন্ৈবাবস্থাস্তরাপন্নং কাধ্যং নাম। ইয়াংস্ত বিশেষঃ। 
প্রধানাদেরচেতনস্য ভোগ্যজাতস্য স্বরূপেণান্যথাভাবেো৷ জীবস্য তু 
ভোক্তুজ্ঞনসক্ষোচবিকাশাত্মনেতি | উভ্য়ত্রাপি কার্ধযহেত্বোরৈক্যাৎ 
সা নোপরুধ্যতে । অতয়শ্চাঞ্জস্যং ভূঞ্জীরন্‌। তস্মাৎ জীবস্যোৎ- 
পত্তিনেতি ॥ ১৬॥ 


ভাষ্যানুবাদ-_আত্মা অর্থাৎ জীবাত্মা উৎপন্ন হয় না, কি হেতু? উত্তর 
-যেহেতু শ্রুতি তাহাকে নিত্য বলিতেছেন যথা “ন জায়তে ব্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ 
...শরীরে |” বিপশ্চিৎস্থখদুঃখের অন্ুভবকারী জীবাত্মা জন্মগ্রহণ করে না, 
অথব। মৃতও হয় না, এই আ'ত্বা কোনও স্থান হইতে আসে নাই এবং পূর্বে 
তাহার জন্ম ছিল না। আত্ম! জন্মহীন, নিত্য, নিব্বিকার, অতি প্রাচীন, 
শরীর নিহত হইলেও সে নিহত হয়না । কঠোপনিষর্দে ধৃত এই শ্রাতি 
এবং 'জ্ঞাঙ্ছৌ দ্ববজাবীশানীশোৌ” জ্ঞ- সর্ববিৎ পরমাত্মা ও অজ্ঞ জীবাত্মা এই 
উভয়ই জন্মরহিত, তাহাদের মধ্যে পরমাত্মা ঈশ্বর অর্থাৎ নিয়ন্তা, অপরটি 
জীব অনীশ্বর” এই শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিতেও জীবাত্মার জন্মাভাব যেহেতু 
শ্রুত হইতেছে । সেইপ্রকার অন্যান্য শ্রুতিম্থৃ্তি হইতেও আত্মার নিত্যত্ 
শ্রুত হয়, এইজন্য এবং স্যত্রোক্ত “চ” পদটি হইতে চেতনত্ব অবগত 
হওয়। যায়। সেইসব শ্রুতি ও স্বতি বাকা যথা-নিত্যো নিত্যানাং চেতন- 
শ্চেতনানাম্‌” সেই আত্মা নিত্যের নিত্য, চেতনের চেতন অর্থাৎ ঠৈতন্ত- 
সম্পাদক এবং “অজে। নিত্য: শাশ্বতোহয়ং পুরাণঃ” ইত্যাদি শ্র্তি। এইরূপ 
হইলে অর্থাৎ আত্মা নিত্য অর্থাৎ জন্মরহিত, বিকারহীন হইলে যজ্ঞদত্ত 
নামক লোকটি জন্মিয়াছে ও মরিয়াছে এইব্ূপ ঘষে লৌকিক ব্যবহার হয়, 
আরও যে পুত্র জন্মিলে জাতকন্ম সংস্কার কর! হয়, তাহ দেহকে আশ্রয় 
করিয়া জানিবে, কারণ বুহদারণ্যকে কথিত আছে--মেই এই জীব যখন 
জন্মগ্রহণ করে, তখন শরীর গ্রহণ করিয়া থাকে আবার যখন শরীর ত্যাগ 
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করিতে থাকে তখন মরিতেছে বলিয়া মনে হয়। ছান্দোগ্যেও বলা আছে, 
এই শরীর জীব কর্তৃক পরিত্যক্ত হইলে মৃত হয় কিন্তু জীব মৃত হয় 
না। যদি বল, তবে কিরূপে শ্রতি-ম্থতির ভঙ্গ না হইল? যেহেতু “ষেন 
বিজ্ঞানেন সর্বং বিজ্ঞাতং ভবতি” ইহা দ্বারা জীবকেও কাধ্য বলিয়া জানা 
যাইতেছে । অতএব জীবের উৎপত্তি মানিতে হয়। তাঁহার উত্তর-__-এই 
স্ুক্ম উভয়শক্তিসম্পন্ন ব্রহ্ম ই অবস্থাম্তর প্রাঞ্ধ হইলে তাহাকে কাধ্য বল৷ 
হয়। তবে প্রভেদ এইটুকু প্রধান প্রসতি অচেতন ভোগ্য সমূহের স্বরূপের 
অন্থাভাব ( পরিণতি ) হয়, কিন্তু জীবের তাহ। হয় না, ভোক্তা জীবের জন্ম 
বলিলে তাহার জ্ঞানের বিকাশ ও মরণ বললে সক্কোচরূপে পরিণাম এইমাত্র | 
প্রধানের পরিণাম ও জীবের পরিণাম উভয়ক্ষেত্রেই কার্য ও কারণ এক 
থাকায় উক্ত প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইবে না। শ্রতিগুলিও মুখ্যার্থতা প্রাপ্ত হইবে । 
অতএব জীবের উৎপত্তি নাই-__এই সিদ্ধান্ত ॥ ১৬ ॥ 


জন্ম! টাকা নায্সেতি। বিপশ্চিদত্র জীবঃ বিবিধানি সুখছুঃখানি 
পশ্বত্যন্থভবতীতি বুযৎপত্তেঃ। নন্থ নিত্যশ্চেজ্জীবস্তহি লোকব্যবহারো জাত- 
কর্ম দিশান্ত্রাথশ্চ কথং সন্তবেৎ তত্রাহৈবং সতীতি। দেহসম্বদ্ধো জীবস্ত জন্ম 
তত্তাগত্ত মরণযিত্যর্থঃ। জীবাপেতমিতি। অপেতং ত্যক্তম। ইদং 
শরীরম্। স্ুক্মোভযেতি। তমঃশক্তিজীবশক্তিশ্চাদৃষ্টবতীতি দ্বয়ং তদ্ধিশিষ্টং 
ব্রদ্েব প্রধানাগ্যবস্থাস্তরাপন্নং কাধ্যমুচ্যত ইত্যর্থঃ। অন্যথাভাবঃ পরিণামঃ। 
স! প্রতিজ্ঞা। আগ্রস্তং মুখ্যার্থতাম্‌। তুঞ্তীবন্‌ প্রাপ্রুঃ ॥ ১৬॥ 


টাকানুবাদ-__নান্স। শ্রুতেরিত্যাদি স্থত্রের ভাম্তে__“বিপশ্চিৎ শব্দটি এখানে 
জীব অর্থে প্রযুক্ত, আাহার ব্যুৎ্পত্তি__যথা বি-_বিবিধ__স্থখ-ছঃখসমুদয় পশ্চিৎ__ 
পশ্ঠতি পদটি পৃষোদরাদি মধ্যে পতিত এজন্য অক্ষর পরিব্র্তনার্দি দ্বারা সিদ্ধ । 
তাহার অর্থ__অনুভব করে । এক্ষণে আপত্তি হইতেছে-_যদ্ি জীব নিত্য অর্থাৎ 
জন্ম-মৃত্যু রহিত হয় তবে লৌকি কব্যবহার ও জাতকর্্াদি শান্্রবিধি কিরূপে 
সঙ্গত? সে-বিষয়ে উত্তর করিতেছেন-_এবং সতি ইত্যাদি--জীবের দেহ- 
সম্বন্ধ ( দেহধারণ ) জন্ম, সেই সম্বন্ধত্যাগ মরণ, ইহাই তাৎপর্য । “জীবা- 
পেতমিতি' জীব কর্তক অপেত অর্থাৎ পরিত্যক্ত । “বাব কিলেদং ইতি 
বাব-_ প্রসিদ্ধ আছে, ইদং__জীবগৃহীত শরীর । “হুশ্মোভয়শক্তিকং ব্রদ্ধেবেতি” 
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_তমংশক্তি ও অদৃষ্টবিশিষ্ট জীবশক্তি এই সুস্ক দুইটি শক্তিবিশিষ্ট 
ব্হ্ষই প্রধানাদি অবস্থাস্তর প্রাপ্ত হইলে তাহাকে কাধ্য-ব্রন্ম বলা হয়ঃ 
'স্বরূপেণীন্যথাভাবঃ,-_স্বরূপতঃ অন্যপ্রকাঁর হইয়! যাওয়া অর্থাৎ পরিণাম। “সা 
নোপকুধ্যতে' ইতি সা--প্রতিজ্ঞ৷ বাধিত হয় না। “শ্রুতয়শ্চ আপ্তম্যং ভুজীরন্‌; 
ইতি__আগ্বস্তং মুখ্যার্থতা যথার্থতাভাব, ভুীরন্_-প্রাপ্ত হইবে ॥ ১৬॥ 


সিদ্ধান্তকণ__ধাহা! হইতে যাবতীয় বস্তু উৎপন্ন হইয়া থাকে, তিনিই 
মূল-কারণ; তাহার জন্ম নাই অর্থাৎ নিত্য, তাহাকেই পরমাত্মা, পরমেশ্বর 
বলিয়া নিরূপণ করা হইয়াছে । বর্তমানে জীবের স্বরূপ নির্ণয় করিবার 
জন্য এই উপক্রম করা হইতেছে । ঈশ্বরের ন্যায় জীবেরও উৎপত্তি নাই, 
তাহাই সর্বাগ্রে স্থাপন করিতেছেন । 


পূর্ববপক্ষী বলেন যে, কোন কোন শ্রুতিতে জীবের উৎপত্তির কথা 
শুন যায়; তাহাতে সংশয় এই যে_জীবের উৎপত্তি আছে কিনা? 
পূর্ববপক্ষীর যুক্তি এই যে, চিৎ ও জডাত্মক জগতের কাধ্যত্ব অবগত 
হওয়া যায় এবং ইহা ব্যতিরেকে অর্থাৎ এই কাধ্যত্ব স্বীকার না করিলে 
প্রতিজ্ঞাভঙ্গ হয়, অর্থাৎ এক বিজ্ঞানের দ্বারা সর্বকাধ্যের জ্ঞান হয়-_ 
এইরূপ প্রতিজ্ঞার হানি ঘটে, কাজেই জীবের উৎপন্তি আছে বলিব। 
পূর্ব্বপক্ষ বাদীর এই উক্তির প্রতিবাঁদে স্ত্রকার বর্তমান স্যত্রে বলিতেছেন 
যে, না, জীবাঁত্সার উত্পন্তি স্বীকার করা যায় না। কারণ শ্রুতি ও স্তি 
সকলেই জীবাত্মার নিত্যত্ব বর্ণন করিয়াছেন। এ-বিষয়ে শ্রতি ও স্মৃতির 
প্রমাণ ভাম্তে ও টাকায় উদ্ধত হইয়াছে। 


শ্রীমচ্ভাগবতেও পাই)__ 
“নাত্সা জজান ন মরিষ্যতি নৈধতেতওসো | 
ন ক্ষীয়তে সবনবিদ্ধাভিচারিণাং ছি । 
সর্বত্র শশ্বদনপাঝাপলন্বিমাত্রং 
প্রাণো যথেক্দ্রিয়বলেন বিকল্পিতং সৎ ॥৮ ( ভাঃ ১১৩৩৮) 
“নিত্য আত্মাব্যয়ঃ শুদ্ধঃ সর্বগঃ সর্ববিৎ পরঃ। 
ধন্েহসাবাত্মনোলিঙ্গং মায়য়া বিস্থজন্‌ গুণান্‌ ॥” 
( ভাঃ ৭২1২২) 
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শ্রীগীতাতেও পাই, 
“ন জাষতে জিয়তে বা কদাচি- 
ন্নাষং তৃত্বা ভবিতা বা ন ভূষঃ। 
অজো৷ নিত্যঃ শীশ্বতোহ্যং পুরাণে! 
ন হন্যতে হন্যমাঁনে শরীরে 8” (গীঃ ২২০) 
কঠোপনিষদে,__ 
“ন জাযতে অিষতে বা বিপশ্শি্নায়ং কুতশ্চিন্ন বতৃব কশ্চিৎ। 
অজো! নিত্য: শাশ্বতোহবং পুর।ণো। ন হন্তে হন্যমানে শরীরে ॥” 
(১1২১৮) 
গ্রচৈতন্তচবিতামতেও পাওয়া যায,_- 
“জীবতত্ব__শক্তি, কৃষ্ণতত্ব_ শক্তিমান । 
গীতা-বিষুপুবাণাদি তাহাতে প্রমাণ ॥” 
( চৈঃ চঃ আদি ৭১১৭ )॥ ১৬। 


জীবের স্ব্ধপ বিচার 


অবতরণিকাঁভাধম্‌--এথাস্য স্ববপং বিচাব্যতি। “যো বিজ্ঞানে 
তিষ্ঠন্” ইতি “সুখমহমস্বাপ্নং ন কিঞ্চিদবেদিষম্” ইতি চ শ্রায়তে। তত্র 
জ্ঞানমাত্রত্ৰপো জীব উত ভ্ঞানজ্ঞাতৃম্বদপ ইতি সংশয়ে জ্ঞান- 
মাত্রত্ববপঃ সঃ যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্িত্যত্র তখৈব প্রত্যয়াৎ | জ্ঞানং 
তু বুদ্ধেবেব ধর্ম্স্তযা সম্বন্ধে তত্রাধ্যস্যতে স্খমহমস্থাগ্নমিতি। এবং 
প্রাপ্তে _ 

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ_-অত:পব এই জীবেব স্ববপ বিচার 
করিতেছেন__শ্রুতিতে আছে “যে! বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্, ইত্যাদি যিনি জ্ঞানম্বরূপ 
হইয! কাহাবও দ্বারা বিজ্ঞাও হণ না, ইহাব দ্বাবা জীবে জ্ঞানরূপতা বোধিত 
হইতেছে আবাব "্থথমহমস্বাপসং ন কিক্দিবেদিষম্ত আমি বেশ হুথে ঘুমাইয়। 
ছিলাম, কিছুই জানিতে পাবি নাই, ইহাব দ্বাৰা আত্মা জ্ঞাতা অর্থাৎ 
জ্ঞানের আশ্রষ প্রতীত হইতেছে , অতএব ইহাতে সংশয় এই-_-জীব কি 
কেবল জ্ঞানম্বরূপ ? অথবা জ্ঞান ও জ্ঞাতা উভয় স্বরূপ? ইহার উত্তরে 


৪২৬ বেদাস্তস্থত্রম্‌' ২1৩১৭ 


পূর্ববপক্ষী বলেন যে, জীব কেবল জ্ঞানম্বরূপ, ঘেহেতৃ-_“যো বিজ্ঞানে তিষ্টন, 
যিনি জ্ঞানাকারে আছেন--এই শ্রতিতে সেইরূপই প্রতীত হইতেছে, তবে 
যে “হ্থখমহমন্বাপ সম” ইত্যাদি বাক্য জ্ঞাতাকে বুঝাইতেছে, তাহার উপপত্তি 
কি? তাহাতে বলিতেছেন জ্ঞান বুদ্ধির ধর্ম, সেই বুদ্ধিরই সহিত যখন 
জীবের অভেদজ্ঞানরূপ অধ্যাস হয়, তখন এরূপ প্রতীতি হয়; অতএব 
উহা-_ জ্ঞাতৃত্জ্ঞান ভ্রম । এই পূর্বপক্গীর মতের উপর স্থত্রকার বলিতেছেন__ 


অবতরণিকাভাব্য-টাক।-অথান্তেতি। পূর্ধত্র জীব-বিষয়কয়োর্জাতে- 
্যাদি-নিত্যত্বাদিশ্রত্যোধিষয়ভেদাঁদন্ববিরোধঃ | ইহ তু তদ্বিষয়কয়োনিগুপ- 
সগুণশ্রুত্যোর্মাস্বিরোধ এক বিষয়ত্বাদিতি প্রত্যুদাহরণসঙ্গত্যাক্ষেপঃ। “যো 
বিজ্ঞানে” ইত্যত্র জ্ঞানমাত্রো! জীবঃ প্রতীতঃ সথখমহমস্াপ্মমিতাত্র তু জ্ঞানীতি 
ছবয়োর্বাক্যয়ৌখিরোধঃ প্রতিভাতি। রবিবিশ্বন্তাঁয়েন জ্ঞানমাত্রত্ুতেরপি জ্ঞাতৃতয়৷ 
ব্যাখ্যানাদবিরোধো। বোধ্যঃ। তয়া বুদ্ধা। তত্রজীবে। 


অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ-_পপূর্ব অধিকরণে জীব-বিষয়ে 
জাতেষ্ি প্রভৃতি কার্যত্ববোধিকা শ্রুতি ও “ন জারতে ম্রিয়তে বা” ইত্যান্দি 
নিত্যত্ববোধিক] শ্রুতির বিরোধ বিষয়ভেদে অর্থাৎ কার্ধ্যত্শ্রতি দেহকে 
আশ্রয় করিগ্না এবং নিত্যত্ব শ্রুতি স্বরূপ আশ্রয় করিয়া পরিহত হওয়ায় উহা 
না] হউক, কিন্তু এই অধিকরণে জীব-বিষয়ে নিগুণ ও সগুণ শ্রুতিদ্বয়ের 
বিরোৌধাভাব না হউক) কেননা), একই জীবকে আশ্রয় করিয়া এ শ্রুতিদ্বয় 
উক্ত হইয়াছে, এই প্রত্্যুদাহভরণসঙ্গতি-মন্রসারে আক্ষেপ হইল। “যো 
বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্ড এই শ্রুতিতে জীব জ্ঞানমাত্রস্বরূপ প্রতীত হইয়াছে, 
আবার “ম্ুখমহমন্বাপ সম” ইত্যাদি বাক্যে জীব জ্ঞাতন্বরূপ বোধিত হইয়াছে, 
অতএব এ ছুই বাক্যের বিরোধ বেশ প্রকাশ পাইতেছে। ববিবিহ্বন্তায়ানু- 
সারে জ্ানমাত্রম্ব্পতা-বোধক শ্রুতিরও জ্ঞাতৃত্বরূপে ব্যাখ্যা বলে বিরোধের 
পরিহার জানিবে। “য়া সন্ধে তত্রাধ্যস্ঠতে--তয়া-_সেই বুদ্ধির সহিত 
অভেদদদ্বন্ধযুক, তত্র--সেই জীবে ধর্শের অধ্যাস করা হয়। 


২1৩১৭ বেদাস্তন্ত্রম্‌ ৪২৭ 
জ।াধিকরণম. 


হত্রম জ্োহত এব ॥ ১৭॥ 


সূত্রার্থ__্ঞ:-_ আত্মা জ্ঞাতাই বটে, যেহেতু সে জ্ঞানম্বরূপ হইলেও 
জ্ঞাতৃন্বরূপই, প্রমাণ কি? অতএব শ্রুতি বলেই। যথা ষটপ্রশ্ীশ্ররতি “এষ 
হি দ্রষ্টা, স্পরষ্টা” ইত্যাদি, বিজ্ঞানাত্মা পুরুষ এই জীবই দর্শশ কবে, স্পর্শ 
কবে, শ্রবণ করে ইত্যাদি ॥ ১৭ ॥ 


গোবিন্দভাষ্যম-_জ্ঞ এবাত্মা, জ্ঞানবপত্বে সতি জ্ঞাতৃত্বরূপ 
এব । “এষ হি দ্রষ্টা স্প্রষ্টা শ্রোতা বসযিতা ভ্রাতা মন্তা বোদ্ধা 
কর্তা বিজ্ঞানাত্মা পুকষ” ইতি বট প্রশ্নীশ্রুতেবেবেত্যর্থঃ। শ্রুতি- 
বলাদেৰ তথা স্বীকৃত, ন তু যুক্তিবলাৎ। “শ্রুতেম্ত শব্দমূলত্বা” 
ইতি হিনঃ স্থিতিঃ। ?জ্ঞাতা জ্ঞানস্বৰপোহযম্” ইতি স্মৃতেশ্চ। 
ন চাত্সা জ্ঞানমাত্রস্বৰপঃ স্ুখমহমিতি স্ুপ্তোখিতপবামর্শানুপপন্তেঃ 
জ্ঞাতৃত্বশ্রুতিবিবোধাচ্চ । তস্মাৎ জ্ঞানস্ববপো জ্ঞাতেতি ॥ ১৭ ॥ 


ভাব্যানুবাদ-_আত্মা জ্ঞাতৃন্ববপই, জ্ঞানরপতা থাকিলেও জ্ঞাতৃম্বর্ূপই 
হইবে। তাহাতে প্রমাণ দেখাইতেছেন-_-অতএব-ফট্প্রশ্ীশ্রতিবশতঃই 
আত্মাকে জ্ঞাতা বলা হয। যথ1__-এই জীব দর্শন করে, স্পর্শ করে, শ্রবণ 
কবে, রসাশ্বাদ করে, আভ্রাণ কবে, মনন অর্থাৎ সঙ্কল্প কবে, বোধ অর্থাৎ 
নিশ্য করে, প্রষত্ব কবে, সেই বিজ্ঞানস্বূপ আত্মা । শ্রতিপ্রভাবেই 
জীবকে উভয়ন্বরূপ বলা হইল, যুক্তি বলে নহে। যেহেতু শ্রুতিই শব্দের মূল, 
ইহাই আমাদের সিদ্ধান্ত। স্বৃতিও তাহা বলিতেছেন ১ এই জীব জ্ঞান- 
স্বরূপ ও জ্ঞাতৃন্বরূপ । আত্মাকে জ্ঞানমাত্রন্বরূপ বলা চলে না, কারণ তাহা। 
হইলে “ম্থখমহমিত্যাদি" নিত্রোখিত ব্যক্তির এই স্থতির অসঙ্গতি হয় এবং 
“এষ হি ভষ্ট1 স্রষ্টা” ইত্যাদি জ্ঞাতৃত্ববোধিক1 শ্ররতিরও বিরোধ হয়। অতএৰ 
জ্ঞানম্বরূপ আত্ম। জ্ঞাতৃন্বরপ ॥ ১৭ ॥ 


৪২৮ বেদাস্তসুত্রম্‌ ২৩১৭ 


সুন্মম1 টাকা জজ ইতি। এষ হীতি। এষ জীবঃ। ন চাত্সেতি। 
স্বাপাদুখিতন্ত স্থখমহমন্বাপ্সমিতি বিমর্শীসিদ্ধেঃ মোক্ষে মুক্তঃ সখী অহ্মন্মীতি 
পুমর্থসাক্ষাৎকারা সিদ্ধেশ্চেত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥ 
টাকানুবাদ-_এযহি ইত্যাদি শ্রুতি--এষ+_এই জীব। “নচাত্স। জ্ঞান- 
মাত্র ন্বরূপ ইত্যাদি? নিদ্রা হইতে উত্িত পুরুষের “স্থখে আমি ঘুমাইয়াছিলাম” 
এই স্থতির অন্ুপপত্তি হয় এবং মুক্তি হইলে জীব মনে করে “আমি মুক্ত, 
আমি গ্খী” এইরূপ পুকুষার্থ-সাক্ষাৎকাবেরও অসিদ্ধি ঘটে, অতএব জ্ঞাতৃ- 
স্বব্ূপও বলিতেই হয় ॥ ১৭ | 
সিদ্ধান্তকণ।_বর্তমানে জীবের স্বকপ বিচাব কবিতেছেন। বুহদারণ্যকে 
পাওয় যায়, “যে বিজ্ঞানে তিষন্বিজ্ঞানাদন্তবো য* বিজ্ঞানং ন বেদ যস্থ্য 
বিজ্ঞানং শরীরম্”-( বুঃ ৩৭২২) আবাখ যুক্তিতেও পাই--“স্থখমহম- 
ত্বাপ্পং ন কিঞ্দিবেদিষম্‌ "ইতি । ইহাতে পূর্ববপক্ষী সংশয় করিতেছেন যে, 
জীব জ্ঞানমাত্রন্ব্ূপ ? অথবা জ্ঞান ও জ্ঞাত উভযস্বর্ূপ ? পূুর্ববপন্মী বলেন, 
জীবকে জ্ঞানম্বরূপই বলিতে হইবে, তবে যে “আমি সুখে ঘুমাইয়া- 
ছিলাম” ইত্যার্দি বাক্যে জীবের জ্ঞাতৃম্বৰপ বর্ন করিযাছেন, তাহার 
উপপত্তি এই যে, জ্ঞান বুদ্ধিরই ধশ্ম, সেহ বুদ্ধিব সহিত জীবের অধ্যাস 
হওয়ার এরূপ প্রতীতি ঘটে। এইক্ধপ পূর্ববপক্ষীগ উত্তবে স্থত্রকার বর্তমান 
স্থত্রে বলিতেছেন যে, শ্রতিপ্রমাণ বলেই আত্ম! জ্ঞানস্বূপ হইয়াও জ্ঞাতৃ- 
স্বরূপ । ষঢ্‌ প্রশ্বী শ্রুতি বলিয়াছেন, “এষ হি দ্রষ্টা কষ্ট: ইত্যার্দি এবং 
ছান্দোগ্যেও পাই,--অথ যো বেদেদং মন্বানীতি স আত্মা” । ( ছাঃ ৮1১২৫) 
শ্রীমন্ভাগণতেও পাই, 
“বিলক্ষণঃ সুলহুন্মাদ্েহণদাত্রে ক্ষিতা স্বদৃক্‌। 
য্থাপগ্রিদ(রুণে| দ্বাহাদ্দাভকোহন্বঃ প্রকাশকঃ ॥” (ভাঃ ১১১০৮) 
“সর্ববভূতেবু চাত্সাণং সর্বভৃতানি চাত্সনি । 
ঈক্ষেতাণগ্ ভাবেন ভূতেঘিব তথ [ত্ভাম্‌ ॥” (ভাঃ ৩২৮৪২) 
শ্রীগীতায়ও পাই» 


“সর্ব্বস্ঁতস্থমাত্মানং সর্ভূতানি চাত্মনি। 
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা। সর্বত্র মমদর্শন: 1৮ ( গীঃ ৬২৯ )॥ ১৭ ॥ 


২1৩।১৮ বেদান্তসুত্রম্‌ ৪২৯ 


জীবের পরিমাণ বিচার 


অবতরণিকাভাষ্যমু-_-অথাস্য পরিমাণ চিন্তযতি। মুণ্ডকে 
“এষোহণুবাত্বা চেতসা বেদিতব্যে৷ যন্মিন্‌ প্রাণঃ পঞ্চধা! সংবিবেশ” 
ইতি পঠ্যতে। ইহ সশযঃ_ জীবে বিভুবণুর্বরবেতি । তত্র বিভুবেব 
জীবঃ | “৩ং প্রকৃত্য মহান” ইতি গ্রুতেস্তঘৈব বাদিভিবভ্যুপগমাচ্চ। 
অণুত্বং তু বুদ্ধিগতং তত্রোপচর্ধ্যতে । এব, প্রাপ্তো-_ 


অবভরণিকা-ভাষ্যানুবাদ__অতঃপর জীবের পরিমীণ-সম্বন্ধে আলোচন। 
করিতেছেন-__মুণগ্ডকোপনিষদে আছে-_-এধোহণুবাত্া সংবিবেশ" এই জীবাত্মা 
অণুপরিম।ণ, তাঁহাকে বিশুদ্ধজ্ঞ।ন-সাহাঘ্যে জানিবে। যাহাতে ( জীবশবীরে ) 
পাচপ্রকার প্রাঁণবাধু প্রবেশ কবিযাছে। এই শ্রুতি বাক্যোক্ত বিষয়ে 
সংশয় এই--জীব অণুপরিমাণ ? অথবা বিভু_-পরমমহৎ পরিমাণ ? তাহাতে 
পূর্ববপক্ষী সিদ্ধান্ত কবেন, জীব-_বিভূই, কেননা জীবেব উপক্রম কবিষা 
'মহান্‌্ এই শ্রুতি বলিতেছেন, তাহাই গৌতমাদি বাঁদিগণ স্বীকার করেন। 
তবে যে, “অণোঁবণীষন্‌* ইত্যাদি শ্রুতিতে তাতাকে অণু বলা হইয়াছে তাহ 
বৃদ্ধিধন্ম, অণুপরিমাণ আত্মতে আবোপিত অর্থাৎ লাক্ষণিক প্রয়োগ । ঠহার 
উপব সিদ্ধান্তী স্ত্রকার বলিতেছেন__ 


অবতরণিকাভাব্য-টীকী- নন্চ নিগুণস গুণবাকাযোঃ প্রখগ দশিতোহবি- 
রোধঃ শ্যানিগুপবাক্যস্তাঁপি সগুণপরত্য়া নীতত্বাৎ। ইহ তু বিভণুবাকা- 
যোবিবোধো ছৃষ্পবিহরঃ তষোজীবমুদ্দিশ্য পাঠাদিতি প্রাগ বদাক্ষেপে বিভু- 
বাক্যং পবমাত্মানমধিকুত্য পঠিতমিতি নিণীতত্বাদবিবোধ ইতি হৃদি কৃত্বাহ 
অথান্তেতি। বাদিতিগেঁ িতমাদিভিঃ। তত্র বিভৌ জীবে। 

অবতরণিকা-ভাস্তের টীকানুবাদ__আশঙ্কা হইতেছে__ইতঃপৃের 
জীবাত্সার নিগুণত্ব ও সগুণত্ব বোধক বাক্যদ্ধষেব পূর্বোক্ত যুক্তি-অন্সারে 
বিরোধের পবিহার হইতে পারে, যেহেতু নিগুণ বাঁক্যকেও পগুণ তাৎপধ্যে 
লওয়! হুইযাছে কিন্ জীব-বিষয়ে অণুপবিমাণ ও বিভূপবিমাণ-সম্বদ্ধে বিরোধ 
পরিহাবেব অযোগা, যেহেতু জীবকে উদ্দেশ কবিষাঁই অণুপরিমাঁণ ও বিভু- 
পরিমাঁণেব উল্লেখ আছে, এইভাবে পূর্বের মত আক্ষেপ জ্ঞাতব্য, তাহাব 
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মীমাংসায় বলা হইবে যে, বিভুত্ববোধক বাক্য পরমেশ্ববকে বিষয় করিয়। 
পঠিত, এইরূপ নির্ণীত হওয়ায় বিরোধ পবিহৃত হইবে , এই মনে রাখিয়া 
'অথান্ত পরিমাঁণং চিন্তয়তি' ইত্যাদি আরব্ধ হইয়াছে । “তথৈব বাঁদিভির- 
ত্যুপগমাচ্চ ইতি*_বাদিভিঃ__-গৌতমাদি দীর্শনিকগণ কতৃক । তত্রোপচর্য্যতে 
ইতি-__তত্রর বিভূপবিমাঁণ জীবে। 


উওক্রাভ্তযারথি করণ, 


সুত্রম-_উৎক্রান্তিগত্যাগতীনাম্‌ ॥ ১৮ ॥ 

সূত্রার্থ_জীব অগুপবিমাণ, যেহেতু তাহাব দেহ হইতে নিক্ষমণ, 
লোকান্তরে গমন ৭ কম্মকল-ভোগনিমিন্ত পুনঃ ইহলোকে আগমন শ্রুত 
হইতেছে । বিভু-_সর্বব্যাপক, তাহাৰ পক্ষে এইগুলি সম্ভব নহে ॥ ১৮॥ 


গোবিন্দভাষ্যম্‌-_অত্রাণুরিতি পদমৃহ্যম্‌ পরত্র নাণুবিতি পূর্বব- 
পক্ষত্বাৎ। পঞ্চম্যর্থে ষষ্ঠী। পবমাণুবেবাং জীবো ন বিভুঃ। 
কৃতঃ ? উৎক্রান্ত্যাদিভ্য; | “তস্য হৈতত্য হ্ৃদয়স্তাগ্রং প্র্োততে 
তেন প্রচ্যোতেনৈষ আত্ম! নিক্ষামতি চক্ষুষো বা মৃদ্ধে। বান্যেভ্যো 
বা শরীরদেশেভাঃ” ইতি । “অনন্দা নাম তে লোক অন্ধেন তমসা- 
বৃতাঃ। তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি অবিদ্বাসোবুধো জনা” 
ইতি। “প্রাপ্য'ন্তং কর্মণস্তস্ত যৎ কিঞ্চেহ করোত্যয়ম। তন্মাৎ 
লোকাৎ পুনরেত্যন্মৈ লোকায় কর্্মণে” ইতি চ বৃহদারণ্যকশ্রত্যা 
জীবস্তোৎক্রাস্ত্যাদয়ো নিগদিতাঁঃ। ন চ সর্বগতন্য তসা তাঃ 
সম্ভবেয়ুঃ। “অপরিমিতা প্রুবাস্তনুভৃতো যদি সর্ধগতাস্তহি ন 
শাস্যতেতি নিয়মে! ্ব নেতরথা” ইত্যাদিক হি স্মৃতিঃ। পবেশস্য 
তু বিভোরপি গত্যাদিকমচিন্ত্যত্বাৎ ন বিরুদ্ধম্‌ ॥ ১৮ ॥ 


স্ভাষ্যানুবাদ-_ এই স্থত্রে “অণু; পদটি ধরিয়া! লইতে হইবে, কেননা 
পরে পূর্বরপক্ষী “নাণুঃ জীব অণুপরিমাণ নহে বলিয়! প্রতিবাদ কবিয়াছেন ; 
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এখানে জীবকে অণু না বলিলে এ আপত্তি সঙ্গত হয় না। তৃত্রস্থ "উৎ- 
ক্রান্তি গত্যাগত্যাদীনাম্ এই পদে যগী বিভক্তি পঞ্চমী অর্থে ইহা আর্য- 
প্রয়োগ । অতএব স্থত্রার্থ এই__জীব অণুপরিমাণই, বিভু নহে । কি কারণে? 
উত্তর--উৎক্রান্তি, গতি ও আগতি ক্রিযাঁবশতঃ। উৎক্রান্তি-বিষয়ে শ্রুতি 
বলিতেছেন-_-“তশ্ত হৈতন্ত হৃদয়স্তাগ্রং ' শরীরদেশেভ্যঃ, ইতি । প্রসিদ্ধ আছে 
-মৃত্যুব সময সেই জীবের হৃদযের অগ্রভাগ বিকমিত হয়, সেই 
বিকসিত পথ দ্িযাই জীব নিক্ষান্ত হয, কিংবা চক্ষুপথে অথবা মস্তক হইতে, 
হযত অন্যান্য প্রদ্দেশে হইতেও শির্গত হয। লোক-গমন সম্বন্ধে শ্রুতি 
বলিতেছেন, 'অনন্দা নাম তে হুবুধো জনা” হতি, যে সকল স্থান আনন্দহীন, 
ঘোর অন্ধকাবে ( তমোগ্ুণে ) আচ্ছন্ন ০সইসব লোকে তবজ্ঞানশৃগ্য মাযাঁবদ্ধ, 
বিষষ-ভোগে মত্ত জীবেবা মৃত্যুব পবৰ গমন করে । আবাব ইহলোকে আগমন 
সম্বন্ধেও বুহদারণ্যক শ্রুতি বশিষাছেন-_-এইলোকে জীবদ্দশায জীব যাহ। 
কিছু কম্ম কবে, পবলোকে সেই কন্মফলের তোগ সমাপ্তির পব তথা হইতে 
এহ মত্যলোকে কম্ম করিবাব জন্য পুনবাঁষ আগমন কবে। এই বৃহ্দারণ্যক 
শ্ররতিদ্বারা নীবেপ উৎক্রমণ, পরলোকে গমন ও তথা হইতে পুনরাগমন 
কখিত হইযাছে। কিন্ত জীব বিভূপবিমাণ হইলে সর্বব্য।পক তাহার এগুলি 
সম্ভব হইত ন। এ-বিষয়ে শ্রমদ্ভাগবতের উক্তি প্রমাণৰপে দেখাইতেছেন 
_হে পরব! নিত্যন্বরূপস্বভাব। ভগবন্‌। জীব যদি অনস্ত অর্থাৎ বিশ্ব- 
ব্যাপক ও নিত্য হয, তবে আপনাতে ও জীবেতে কোনও প্রভেদ ন৷ 
থাকায় আপনি তাহাদের শান্তা অর্থাৎ নিষন্ত। এবং জীব শাশ্য--নিযমা এই 
শাস্ত্রীয় নিষম হইতে পাবে না, কিন্ত জীব অণুপবিমাণ হইলে সেই নিযম- 
ভঙ্গ আর হয না। কিন্তু পরমেশ্বর বিভু হইলেও তাহার অচিস্ত্যশক্তি- 
নিবন্ধন গমনাগমনাদি বিরুদ্ধ হয না ॥ ১৮॥ 


সুন্দম 'টাকা-_উৎক্রান্তীতি। অনন্দাঃ স্থথশূন্তাঃ ৷ অবিদ্বাংসম্ততজ্ঞান- 
শৃন্যাঃ । বুধো বিষয়ভোগপপ্তিতাঃ। তস্য জীবন্য। তা: উৎত্রান্ত্যাদষঃ। 
অপরিমিতা ইতি শ্রভাগবতে । হে ঞ্ুব নিত্যন্ববূপস্থভাঁব ভগবন্‌ অপগিনিত৷ 
অনন্ত করবা নিত্যাশ্চ তন্থভৃতো! জীব যদ্দি সর্বগৃ্তা বিভবো ভবেষুস্তহি 
ভবান্‌ শান্ত জীবাঃ শান্তা ইতি যঃ শাস্ত্রীয়! নিষমঃ স নস্যাৎ তেষাঁং 
তব চ মিথঃ সাম্যাৎ। ইতবথা তেষামণুত্বে মতি সোহনিয়মো ন কিন্তু 
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নিয়ম এব তিষ্টেদিত্যর্থঃ। অত্র বিভূত্বং জীবানাং প্রত্যাখ্যাতম্‌। পরেশ- 
স্যেতি। অচিস্ত্যশক্ত্য। ত সিধ্যতীতি ॥ ১৮॥ 

টাকানুবাদ-_উৎক্রান্তিগত্য ইত্যাদি স্ত্রের ভাষ্তে 'অনন্দা নাম তে 
লোকাঃ” ইত্যাদি অনন্দাঃ__আনন্দহীন, স্থুখশূন্য, অবিদ্বাংসঃ__তত্বজ্ঞান-রহিত, 
বুধঃ__বিষয়ভোগে পাণত মত্ত । প্রাপ্যান্তং কর্ণস্তস্ত” ইত্যাদি__তন্ত__ 
জীবেব। তাঁঃ সম্ভবেধুঃ ইতি-_তাঃ-_সেই উৎক্রান্তি, গতি, আগতি ক্রিয়া! । 
“অপরিমিতা প্রবাস্তন্ুভৃতঃ' ইত্যাদি-_-এই শ্লোকটি শ্রমদ্ভাগবতীষ। “ফ্ব 
নেতরথা” ইতি হে প্রব। হে নিত্যস্বরূপ নিত্যন্বভাব ভগবন্‌। অপরিমিতাঃ_ 
পরিমাণ শূন্য অর্থাৎ অনন্ত, ধ্বাশ্চ এবং নিত্য, তঙ্গভৃতঃ__জীব সকল, যদি 
সর্বগত অর্থাৎ বিভু পরিমাণ হয, তাহা হইলে, ন শাস্ততা- শাশ্তশাসক ভাব 
থাকে না অর্থাৎ আপনি জীবের শাস্তা ও জীব শ।স্ত এই শাস্ত্রীয় নিষমের 
তঙ্গ হয়, যেহেতু তাহাতে আপনার (ভগবানের) ও জীবের পরস্পর সাম্য হয়। 
ইতরথা।-_কিস্ত জীবেব অণুপরিমাণ বণিলে সেই অনিষম হয না কিন্ত নিয়ম 
বজায় থাকে । এই শ্রোকে জীবের বিভূত্ব খণ্ডিত হইয়াছ। “পরেশস্য তু? 
ইত্যাদি পরমেশ্বরের কিন্তু অচিন্ত্যশক্তিবশতঃ সমস্তই সম্ভব ॥ ১৮ ॥ 

সিন্ধান্তকণা-_বর্তমানে জীবেব পরিমাণ ৰিচাবিত হইতেছে। মুণ্ডক 
শ্রতিতে আছে,_-“এষোহুণুরাত্সা চেতসা বেদিতব্যঃ৮ (মুণ্ডতক ৩১৯) 
আবার বৃহদারণ্যকে পাই,“স এষ মহানজ আত্মা” ( বুঃ ৪181২৪-২৫ )। 
এ-স্থলে পূর্ববপক্ষবাদী সংশয করেন যে, জীবাত্মা অণুপরিমাণ? অথবা 
বিভু? পূর্ববপক্ষী বলেন যে, জীবকে বিভূই বলিব, কাবণ গৌতমাদিও 
তাহাই স্বীকার করিয়াছেন। তবে যদ কেহ বলেন যে, কঠোপনিষদ্‌ 
তাহাকে (জীবকে ) “অণোরণীয়ান্‌্” €( কঠ ১২২০) বলিষাছেন, তদুত্তরে 
পূর্ববপক্ষী বলেন যে, বুদ্ধিগত অণুত্র জীবে উপচরিত হইয়া থাকে। 

স্থত্রকার পূর্ববপক্ষের উত্তবে বর্তমান স্যত্রে বলিতেছেন ষে, উৎক্রাস্তি, 
গতি ও আগতি-দর্শনে জীবের অণুত্বই স্বীকার করিতে হইবে । বিস্তারিত 
আলোচন] ভাষ্যে ও টাকায় দ্রষ্টব্য । 

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদেও পাই,-__“বালাগ্রশতভাগন্ত শতধা কল্পিতস্য 
চ। ভাগে জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায বল্পযতে ॥” (শ্বে-61৯) বুহদারণ্যকেও 
আছে--“ষথাগ্নেঃ ক্ষুদ্র বিশ্ফুলিঙ্গ| বুযুচ্চণন্তি |” (বৃঃ ২১1২০) 


২৩।১৮ বেদাস্ততৃত্রম ৪৩৩ 


শ্রীমস্ভাগবতে শ্রুতির স্তবেও পাই»_ 
“অপরিমিতা ফ্রবাস্তম্থভৃতে যদ্দি সর্বগতা- 
স্তহি ন শাশ্যতেতি নিয়মে৷ প্রব নেতরথ]। 
অজনি চ যন্সয়ং তদবিমুচ্য নিয়ন্ত ভবেৎ 
সম্মন্জানতাং যদমতং মতদহুষ্টতয়| ॥৮ (ভাঃ ১০।৮৭।৩০) 


অর্থাৎ শ্ররতিগণ কহিলেন,_হে নিত্যন্বরূপ ! শরীরধারী জীব-সংখ্যার 
অস্ত নাই। জীব “অনস্ত'_ এইরূপ শব্দ প্রাঞ্চ হইয়। যদি কেহ বলে যে, 
“জীব ব্রন্ধের হ্যায় ব্যাপক অর্থাৎ সর্বগত' এইরূপ সিদ্ধান্ত ভ্রমাত্ক। 
কেন না, শাস্ত্রে ইহা নির্দিষ্ট হইয়াছে যে, “জীব” ঈশিতব্য অর্থাৎ শাস্ত 
এবং আপনি “ঈশ্বর তাহার শাসক । পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তে জীব সেবক ও 
আপনি সেব্য- নিয়ম স্থির থাকে না। সুতরাং জীব ব্যাপক নয়, ব্যাপ্য 
বটে অর্থাৎ অণুপরিমাণ | 'পর্বগ” ইত্যাদি শান্্বাক্যের তাত্পধ্য এই যে, 
জীব শ্ব-স্বরূপে ব্যাপক এবং আপনি সর্ধব্যাপক। আপনি অগ্রি বা ত্্ধ্য 
সদৃশ, জীব ক্ফুলিঙ্গ বা কিরণ-কণস্থলীয় বস্ত। অতএব চিন্ময় স্বরূপ আপন 
হইতে উদ্ভূত বলিয়া অর্থাৎ আপনার বিভিন্নাংশরূপে নিত্যকাঁল আপনাতে 
অবস্থিত বলিয়া! জীবকে স্বতত্ব হইতে বাহির না করিয়৷ দিয়া আপনার 
নিয়ন্তুত্ব সিদ্ধ হয়। যাহারা জীবকে সর্বব-বিষয়ে সমান জ্ঞান করে, তাহাদের 
মত মতবাদে দৃষিত। 


আরও পাওয়া যায় 
“হুক্মাণামপ্যহৎ জীবো” (ভাঃ ১১/১৬।১১) 


শ্রীগীতায়ও পাই,__- 
“যুথ। প্রকাশয়ত্যেকঃ কুৎস্ং লোৌকমিমং প্রবিঃ | 
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথ কৃৎন্সং প্রকাশয়তি ভারত ॥” (গীঃ ১৩1৩৩) 


শ্রচৈতন্তচরিতামৃতেও পাই, 
“তত্ব যেন ঈশ্বরের জলিত জলন। 
জীবের স্বরূপ ফৈছে ক্ফুলিঙ্গের কণ।” 
( চৈঃ চঃ আদি ৭১১৬) ॥ ১৮ ॥ 
২৮ 


৪৩৪ বেদাস্তস্ত্রম্‌ ২৩।১৯ 


অবতরণিকাভাব্যমৃ__অত্র বিভোরচলতোহপুযুৎক্রান্তির্দেহাভি- 
মাননিবৃত্তিমাত্রেণ গ্রামন্াম্যনিবৃত্তিবৎ কদাচিৎ সংভাব্যেত গত্যাগতী 
তু নাচলতঃ সম্ভবেতামিত্যাহ__ 


অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ__এই অধিকরণে গতিক্রিয়াহীন হইলেও 
বিভু আত্মাব দেহ হইতে উৎক্রমণ দেহাঁভিমান-নিবৃত্তিমাত্রেই কোন প্রক।বে 
সম্ভব হইতে পারে যেমন বাজার গ্রামের আধিপত্য নিবৃত্তি ছারা রাজত্ব 
ত্যাগ সঙ্গত হয়, কিন্ত গমনাগমনের উক্তি নিক্ষিয়ের পক্ষে তো সম্ভব হইতেছে 
না, এই কথাই পরবর্তী স্তরে বলিতেছেন-_ 


অবতরণিকাভাব্য-টাকা-_অত্রেতি | বিভোঃ সর্বদেশশ্য | 


অবতরণিকা-ভাষ্যের টাকানুবাদ-_বিভোরচলত ইতি বিভোঃ-_- 
সর্ববদেশব্য।পী | 


সুত্রম স্বাতন। চোত্তরয়োই ॥ ১৯ ॥ 


সূত্রার্থ_শ্বাত্মনা ৮*-_নিজদ্বাবাই অর্থাৎ ম্বয়ংই, উত্তরয়োঃ_গতি ও 
আগতি-কার্যে আত্মার সম্বন্ধ আছে, কাবণ ক্রিয়া কর্তাতেই থাকে । কথাটি 
এই-_তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছস্তি”, এই শ্রুতিতে গচ্ছন্তি” ক্রিয়ার অন্বয় “তে; 
এই কর্ভৃুপদের সহিত, অতএব আত্মাব গমন এবং 'পুনবেত্যশ্মৈ লোকায় 
কশ্মণে” এই শ্রতিদ্বার আত্মার আগমন বোধিত হইতেছে, স্থতরাং আত্মার 
্বত:ই গমনাগমন বলিতেই হইবে ॥ ১৯ ॥ 


গোবিন্দভাষ্যম্‌__চোইবধারণে উত্তরয়োর্গত্যাগত্যোঃ স্বাতমনৈব 
সন্বন্ধো বাচ্য; কর্ৃস্থক্রিয়ত্বাৎ। সত্যোশ্চ তয়োরুৎক্রাস্তিরপি 
দেহপ্রদেশাদেব মন্তব্যা। “তেন প্রচ্ভোতেন” ইত্যাদি শ্রবণাঁৎ। 
“শরীরং যদবাপ্পোতি যচ্চাপুযুৎক্রামতীশ্বরঃ। গৃহীত্বৈতানি সংযাতি 
বায়ু্গন্ধানিবাশয়াৎ” ইত্যাদি স্মরণাচ্চ। যত্তুৎক্রাস্ত্যাদিকমুপাধ্যুৎ- 
ক্রান্ত্যাদিভিব্যপদিষ্টমিত্যুচ্যতে তন্মন্দম। “স যদাস্মাৎ শরীরাৎ 
সমুৎক্রামতি সহৈবৈতৈঃ সর্ব্বৈরুতক্রামতি” ইতি কৌধীতকীব্রাহ্মণ- 


২৩1১৯ বেদাস্তস্ত্রম্‌ ৪৩৫ 


শ্রুতসহশববিরোধাৎ। স হি প্রধানাপ্রধানয়োঃ সমানামেব ক্রিয়াং 
বোধয়তি, পুত্রেণ সহ পিতা ভূঙ্ক্ত ইতিবং । বায়ুদৃষ্টান্তে গ্রহি- 
গ্রাহয়োরসামগ্রস্তাচ্চ । এতেন ঘটাকাশবদজ্দদৃষ্ট্যভিপ্রায়মেতদিতি- 
বালকোলাহলোইপি নিরস্তঃ ॥ ১৯ ॥ 


ভাব্যানুবাদ্__স্থত্রোন্ত “চ? শব্দের অর্থ অবধারণ। উত্তরয়োঃ-- 
উতক্রাস্তি-শব্দের পরে নির্দিষ্ট গতি ও আগতির স্বরূপতঃই জীবের সহিত 
সম্বন্ধ বলিতে হইবে, যেহেতু ক্রিয়া কর্তীতেই থাঁকে। যদি তাহা হয়, 
তবে দেহ হইতে উৎক্রমণের উক্তিও স্বরূপতঃ দেহরপস্থান হইতে বল। 
উচিত, যেহেতু সে বিষয়ে শ্রুতিও প্রমাণ রহিয়াছে ষথা--তেন প্রদ্যোতে- 
নৈষ আত্মা নিক্ষামতি”। সেই বিকসিত প্রদেশ দিয়াই এই আত্মা দেহ 
হইতে বাহির হইয়া যায়। স্বৃতিবাক্যও সেইবপ বলিতেছে, যথা-"শরীরং 
যদবাপ্নোতি ষচ্চাপুযুৎক্রীমতীশ্বরঃ” ইত্যাি-_আত্মা ষে শরীর গ্রহণ করে এবং 
উহ! হইতে নিক্ষান্ত হইয়! যায়, তাহ] বায়ু যেমন পুম্পমধ্য হইতে গন্ধ লইয়। 
যায়, সেইরূপ আত্মা দেহ হইতে প্রাণ-ইন্দ্রিয় লইয়া চলিয়া যায়। তবে- 
যে কেহ কেহ ( অদ্বৈতবাদী ) বলেন-_জীবের উৎক্রমণ, গমন, আগমন এগুলি 
উপাধির অর্থাৎ বুদ্ধির উত্ক্রমণাদিবোধক ;-__ইহা! মন্দ কথা । যেহেতু “স 
যদাম্মাৎ শরীরাৎ...উতক্রামতি'__সেই আত্মা যখন এই পাঞ্চভৌতিক দেহ 
হইতে নিঙ্কাস্ত হয়, তখন সে এই সমস্ত প্রীণ-ইন্দ্রিয়ের সহিত নিক্ষান্ত হয়, 
এই কৌধীতকীব্রাহ্ষণে প্রযুক্ত সহ-শব্দের উক্তি বিরোধ হুয। হেহেত্ু 
সহশব্ধ প্রধান ও অপ্রধান কর্তী উভয়ের সমান ক্রিয়াই বুঝাইয়! থাকে, 
যেমন 'পুত্রেণ সহ পিতা ভুঙক্তে” বলিলে পুত্র ও পিতা উভয়ের ভোজন 
বুঝায়, যদি বুদ্ধির উৎক্রমণাদি হয়, তবে ইন্দিয়-প্রাণাদির সহিত আত্মার 
গতি উক্তি সঙ্গত হয় না, অতএব আত্মারই উৎক্রমণ, গতি, আগতি 
বুঝিতে হইবে, তদ্্‌ভিন্ন বায়ু-দৃষ্টান্তে যে গ্রহ ধাতু আছে এবং গ্রাহগন্ধের কথা 
আছে, তাহারও অসামঞ্স্ত হয়। ইহার ছারা মুখর] যে কোলাহল করে, 
যেমন ঘট ভাঙ্গিয়া গেলে আকাশই থাকে, সেইরূপ দেহেরও নাশ হইলে 
আত্মার উৎক্রমণ হয় না, আত্মা ম্বব্ূপেই থাকে, কেবল অজ্ঞানবশতঃ মনে 
হুম় আত্ম! চলিয়! গিয়াছে, ইহাও খণ্ডিত হইল ॥ ১৯॥ 


৪৩৬ বেদাস্তস্থত্রম্‌ ২৩১৯ 


সূন্সম! টাকা__্বাত্মনেতি। শরীরমিতি শ্রীগীতান্থ। ঈশ্বরে! দেহেস্রিয়- 
নিয়স্তা জীব: প্রকরণাৎ ঈষ্টে ইতি ব্যুৎ্পতের্দেহাদিত্বামিনি তশ্মিন্‌ সম্ভবীচ্চ । 
এতানি প্রাণেন্দ্িয়াণি। আশয়াৎ পুষ্পগর্ভাৎ। যত্বিতি। উপাধিরত্র বুদ্ধি- 
জ্ঞেয়া। সযদেতি। স জীবো যদ অস্মাৎ শরীরাৎ উৎক্রামতি নির্গচ্ছতি 
তদেতৈঃ সর্বৈঃ প্রাণৈবিক্রিয়ৈশ্চ সহৈব সমুত্ক্রামতীতুক্তেজীবস্ত প্রাণাদীনাঞ। 
তুল্যৈবোতক্রান্তিরাগতা তৈব সহশববার্থাৎ। সহি সহশব্দঃ | দৃষ্টান্তেন বিশ- 
দয়তি পুত্রেণেতি। অন্যদ্বিশদার্থম্‌ ॥ ১৯ ॥ 


টাকানুবাদ-_-্বাত্মনেতি? স্তরের ভাত্তস্থ “শরীর মিত্যাদি* লোকটি শ্রীভগবদ্‌ 
গীতায়। তাহার অন্তর্গত ঈশ্ববঃ_ দেহেন্দ্রিয়ের নিয়ন্তা জীব,__জীবের প্রকরণ 
হেতু এখানে ঈশ্বর পরমেশ্বর অর্থে নহে। ঈশ্বর শব্দের "ঈষ্টে" ষিনি সংযত 
করেন, এই অর্থে ঈশ. ধাতুর বরচ. প্রত্যয় লভ্য অর্থ দেহাঁদি-স্বামী 
জীবাত্মাকেও বুঝাইতে পারে । “গৃহীত্বৈতানি ইতি” এতানি_ প্রাণ ও ইন্দরিয়- 
সমূহ। ইবাশয়াৎ__আশগ্াৎ্ব_পুপ্পের অভ্যন্তর হইতে । ঘত্তৎক্রাস্ত্যাদিক- 
মুপাধযৎক্রান্ত্যাদিতিরিতি” এখানে উপাধি শবের অর্থ বুদ্ধি ধর্তব্য। “স যদাম্মাৎ 
শরীরাঁৎ ইতি'-_-সঃ-সেই জীব, যখন এই শরীর হইভে নিত হয়, তখন এই 
সকল প্রাণবাধু ও ইন্দ্রিয়বর্গের সহিত নির্গত হয়, এই কথা বলায় জীবাত্মার 
ও প্রাণেন্দ্রিয়সমূদায়ের তুল্যভাবেই উতৎক্রমণ জ্ঞাত হইল, যেহেতু সহ 
শব্দের মেইরূপই অর্থ । “সহি প্রধানাপ্রধানয়োরিতি' স হি__সেই সহশব্বটি | 
দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহ! বিবৃত করিতেছেন-_পুত্রেণ সহ পিতা ভুঙ্‌ক্তে” এই বাক্য 
দ্বারা, 'অপরাংশ বিবুতই আছে ॥ ১৯ | 


জিদ্ধান্তকণ।_ পূর্ব স্ত্রে যে জীবের উৎক্রান্তি, গতি ও আগতির 
বিষয় বলা হইয়াছে, সেই সম্বন্ধেই পুনরাম বলিতেছেন যে,বিভু আত্মা 
অচল অর্থাৎ ক্রিয়াহীন হইলেও দেহাভিমান নিবুত্তিমাত্র রাজার গ্রামাধি- 
পত্যের নিবুত্তির ন্তাঁয় দেহ হইতে উৎক্রমণ কথঞ্চিৎ সম্ভব হইলেও নিষ্কিয় 
বস্তর গতি ও আগতি সম্ভব হয় না। সেই সন্বদ্ধেই স্ুত্রকার বর্তমান 
স্থত্রে বলিতেছেন যে, গতি ও আঁগতি কার্য জীবাত্মার সহিতই সম্বন্ধ- 
যুক্ত জানিতে হুইবে। বৃহদারণ্যকে পাওয়া যায়, “তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছস্ত্য- 
বিদ্বাংসোহবুধো জনা: ( বৃঃ ৪181১১ ) পুনরায় পাঁওয়। যায়,“তস্মাল্োকাৎ 
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পুনরেত্যস্মৈ লোকাঁয় কন্মণ ইতি” (বৃঃ ৪181৬) ইহাতে জীবাত্মার 
গমনাগমনের কর্তৃত্ব স্পষ্ইই দেখা যায়। জীবের উৎক্রমণ-বিষয়েও শ্রুতি ও 
স্বতি প্রমাণ ভাবে প্রদত্ত আছে। কৌধীতক্যুপনিষদেও আছে-_“দ 
যা অন্মাৎ শরীরাদুৎক্রামতি সহৈবৈতৈঃ সর্বৈরুতৎক্রামতি * (কৌঃ ৩৪ )। 
ঘর্দি অজ্ঞছলোৌোক বলে যে, ঘট ভঙ্গে যেমন আকাশই থাকে, সেইরূপ উপাধি- 
ত্যাগই উৎক্রান্তি, তাহা মুখের কোলাহল বলিয়া ভাষ্যকার নিরাকরণ 
করিয়াছেন । 


শ্রীমপ্তাগবতেও পাই» 
“দেহেন জীবভূতেন লোকাল্লোকমম্ুব্রজন্‌। 
ভুঞ্জন এব কম্মাণি করোত্যবিরতং পুমান্‌ ॥” (ভাঃ ৩৩১৪৩) 


অর্থাৎ শ্রীকপিলদেব বলিলেন-__পুক্ষষ আত্মা, উপাধিত্বক্ূপ লিঙ্গশরীর সহ 
এক লোক হইতে অন্য লৌকে গমন পূর্বক নিরস্তর কম্মকল ভোগ করিয়। 
থাকে । তথাপি পুনরায় সেই কশ্মেই প্রবৃত্ত হয়। এই শ্পোকের শ্রীল 
চক্রবপ্তিপাদদের টীকার মন্মেও পাই,-__-“পিঙ্গ শরীর লইয়া মর্ত্যলোক হইতে 
স্বর্গ-নরকাদি ভ্রমণ করে। উপাঁধিগমনেই উপহিত জীবের গমন সম্ভব 
হয়। লিঙ্গদেহদ্বারাই জীব কম্ম করে এবং লিঙ্গদেহদ্বারাই ভোগ কবে” 


আরও পাই, 
“মনঃ কন্মময়ং নূণামিন্টিয়েঃ পঞ্চভিযুতম্‌। 
লোকাল্লোকং প্রয়াত্যন্য আত্মা তদলুবর্ততে ॥৮ 


( ভাঁঃ ১১1২২।৩৭ ) 


শ্রচৈতন্চরিতামূতেও পাঁই,__ 


“কৃষ্ণ ভুলি” সেই জীব__অনাদি বহিম্মুখ। 
অতএব মায়। তারে দেয় সংসার-তুঃখ ॥ 
কতু স্বর্গে উঠায়, কভু নরকে ডুবায়। 
দণ্যজনে রাজা যেন নদীতে চুবায় ॥” 


( চৈঃ চঃ মধ্য ২০।১১৭-১১৮ ) ॥ ১৯ | 
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হুত্রমূ- নাণুরতচ্ছ,তেরিতি চেনেতরাধিকারাৎ ॥ ২০ ॥ 


সূত্রার্থ__পূর্ধবপক্ষী আপত্তি করিতেছেন-_জীব অণুপরিমাণ নহে, “অত- 
চ্ছ (তে:__অণুপরিমাণ বলিয়া শ্রত হইতেছে না, বরং মহৎ পরিমাণ বলিয়াই 
শ্রুত আছেন, “ইতি চেৎ-এই যদি বল, “ন*+তাহা নহে। কারণ কি? 
উত্তর--“ইতরাধিকারাৎ,__জীবেতর পরমাত্মীধিকারে মহৎ পরিমাণই যেহেতু 
শ্রুত হইতেছে ॥ ২০ ॥ 


গোবিন্দভাষ্যমু- নন নাণুজীবঃ, বৃহদারণাকে "স বা এষ 
মহাঁনজ আত্মা” ইতি তদ্বিপরীতস্ত মহৎপরিমাণস্ত শ্রুতত্বাদিতি চেন্ন । 
কুতঃ ? ইতরেতি। তত্রেতরস্ত পরমাত্মনোইধিকারাৎ। যদ্যপি “যোহয়ং 
বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু” ইতি জীবস্তোপক্রমস্তথাপি “থযস্তানুবিস্তঃ প্রাতি- 
বুদ্ধ আত্মা” ইতি মধ্যে জীবেতরং পরেশমধিকৃত্য মহত্বপ্রতিপাদনাৎ 
তস্তৈব তত্বং ন জীবস্তেতি ॥ ২০ ॥ 


ভাষ্যানুবাদ-_আপত্তি-_জীব পরমাণু পরিমাণ নহেন, যেহেতু বৃহদীরণ্যকে 
“স এষ মহানজ আত্মা” সেই এই আত্মা মহৎপরিমাণ ও নিতা, এই অণু- 
বিপরীত মহৎ পরিমাণের কথা যেহেতু শ্রুত হইতেছে, এই ষদি বল, তাহা! 
বলিতে পার না। কি হেতু? ইতরাধিকারাৎ__সে-স্থলে আত্মন্‌ শব্বে পরমা- 
আবার কথাই অধিরুত আছে, জীবাত্মার নহে; অতএব জীবাত্মা অণু-পরিমাণই । 
যদিও বুহদারণ্যকে__-যোহয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু* যিনি প্রাণের মধ্যে বিজ্ঞান- 
ময় এইবূপে জীবের কথাই আরস্ত করা হইয়াছে ( অতএব “মহানজ আত্মা” 
এই শ্রত্যুক্ত আত্মা জীবাত্মপর বলিব ) তাহা! হইলেও যস্থান্তবিত্তঃ প্রতিবুদ্ধ 
আত্মা” ধাহার জ্ঞানে জীবাত্মা জ্ঞানী হন, এই কথা মধ্যে পঠিত হওয়ায় 
পূর্বোক্ত আত্মা পরমেশ্বরন্ূপে গ্রাহা অতএব জীব-ভিন্ন পরমেশ্বরকে অধিকার 
করিয়া তাহার মহত্ব প্রতিপার্দিত হওয়ায় সেই পরমেশ্বরই মহৎ-পরিমাণ, 
জীব নহে | ২০ ॥ 


সুক্সমা টীকা-_নাগণুরিতি। তদ্িপরীতশ্তাণুপরিমাণেতরস্ত । যস্তেতি। 
যক্সোপাসকশ্ত। প্রতিবুদ্ধঃ সর্বজ্ঞ আত্মা হরিরম্ুবিত্বো জাতো ভবতি তস্ত 
স উ প্রসিদ্ধো হরির্লোক এব লোকো! ভবতীত্যুত্তরেণান্বয়ঃ | তত্বং মহত্বম্‌ ॥২০ 
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টীকানুবাদ-_নাগুরিতি সুত্রের ভাষ্বে “তদ্বিপরীতন্য ইতি'_অণুপরিমাণ- 
ভিন্নের। খযশ্টাবিত্ত ইত্যাদি শ্রুতির অর্থ-ষে উপাসকের সম্বন্ধে সর্বজ্ঞ 
আত্মা শ্রহরি জ্ঞাত হইয়াছেন, তাহার পক্ষে প্রসিদ্ধ সেই হরি লোকন্বরূপ 
হন, ইহ] পরবর্তী অংশের সহিত অন্থিত। “তত্ব ন জীবস্ত” ইতি তত্বং_ 
মহত ॥ ২০ ॥ 
সিদ্ধান্তকণ।-_পূর্ববপক্ষী যদি বলেন যে, জীবকে শ্রুতি মহৎ পরিমাণ 
বলিয়াছেন, স্থতরাং জীবকে অণু বলা যায় ন। ততুত্তরে স্বত্রকার বর্তমান 
স্থত্রে বলিতেছেন যে,__না, পূর্বপক্ষবাদীব একথা ঠিক নহে, কারণ 
বুহদারণ্যক শ্রুতি যে মহৎ পরিমাণের কথা বলিয়াছেন, উহা জীবাত্মাকে 
অধিকার করিয়া নহে, উহা অন্তর্য]ামী পরমাত্মমকে অধিকার কারিয়াই 
বলিয়াছেন। বুহদারণ্যকে পাওয়া যায়,“স বা এষ মহাঁনজ আত্ম! 
যষোহয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু য এযোহস্তহ্র্দয় আকাশস্তশ্মিঞ্কেতে সর্বস্য বশী 
সর্বগ্ডেশানঃ সর্বহ্যাধিপতিঃ 1৮ ( বুঃ ৪।81২২ ) আবার এ প্রকরণের মধ্যেই 
পাওয়া যায়,_“বিরজঃ পর আকাশাদজ আত্মা মহান্‌ ফরবঃ” | (বৃঃ৪181২০) 
পুনশ্চ--“তমেব ধীবে। বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুব্বীত ব্রাহ্ষণঃ।” (বৃঃ ৪191২১ )। 
স্থতরাং এ মহান্‌ পদ জীবাত্মপর ন! বুঝিয়া পরমাত্মপরই বুঝিতে হইবে । 
শ্রীমন্তাগবতে পাই, 
“সুক্মাণামপ্যহং জীব” (ভাঃ ১১১৬।১১) 
“একস্তৈব মমাংশস্ত জীবশ্তৈব মহাঁমতে। 
বন্ধোহস্তাবিগ্যয়ানাদিবিগ্যয়া চ তথেতর: ॥” (ভাঃ ১১১১৪) 
শ্রীমস্ভাগবতের--“অনর্থোপশমং সাক্ষাভ্ভক্তিযোগমধোক্ষজে” | (ভাঃ ১৭৬) 
ক্লোকের টাকায় গ্রীল চক্রবপ্তিপাদ লিখিয়াছেন,_-“ঈশঃ ব্বতন্ত্রশ্চিৎসিন্ধুঃ সর্বব- 
ব্যাপ্যেক এব হি। জীবোহধীনশ্চিৎকণোহপি ন্বৌপাধিব্যাঁপিশক্তিকঃ। 
অনেকোহবিছ্ঠয়োপান্তস্ত্যক্তাবিগ্তোহপি কহিচিৎ। মাষ়াত্বচিতপ্রধানঞ্চাবি্যা- 
বিছ্যেতি সা ত্রিধা |” ॥ ২০ | 


হত্রম বশব্োন্মানাভ্যাঞ্চ ॥ ২১ ॥ 
সুত্রার্থ__্ব-শব্দ'__অপুত্ববাচক শব্ধ ও 'উন্মান” পরমাণুতুল্যতা (কোন বস্ত 
দেখাইয়া! তাহার পরিমাণ ) এই ছুইটি দ্বারাও জীবের পরমাণুতুল্যতা ॥ ২১ 
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গোবিন্দভাষ্যম-্ব-শবোহণুত্ববাচী শব্দ; আয়তে “এষোইণ্‌- 
রাত্বা” ইতি। তথোন্মানঞ্চ পরমাণুতুল্যম্‌ বস্ত নিদর্শ্য তন্মানত্বং 
জীবস্তোচ্যতে | “বালাগ্রশতভা গন্ত শতধা কল্পিতস্ত চ। ভাগো জীব: 
স বিজ্ঞেয়ঃ স চানজ্ত্যায় কল্পাতে” ইতি শ্বেতাশ্বতরৈঃ । তাভ্যাম- 
ণরেব সঃ। আনস্ত্যশব্দো মুক্ত্যভিধায়ী । অন্ত মরণং তদ্রাহিত্যমান- 
স্ত্যমিতার্থাৎ ॥ ২১॥ 


ভাষ্যান্তবাদ-_ন্ব-শব্দ অর্থাৎ অণুত্ববাচক শব যে শ্রুত হইতেছে ঘথা_ 
'এষোহণুরাত্মা ইতি এই জীবাত্মা অণুপরিমাণ ; ইহা দ্বারা এবং উন্মানদ্বারা 
অর্থাৎ পরমাণু সদূশাকাঁর কোন বস্ত নিদর্শন করিয়া ( দৃষ্টান্তরূপে দেখাইয়] ) 
তাহার পরিমাণ সদ্দবশ পরিমাণ জীবের এই উক্তি দ্বারাও জীবের অণুপরিমাণ 
বুঝা যায়। সেই নিদর্শনবাক্য যথা__শ্বেতাশ্বতব উপনিষৎপাঠকরা৷ বলেন 
_একটি কেশের অগ্রভ।গকে শতভাগে বিভক্ত করিয়া পুনশ্চ তাহাকে শতধা 
বিভক্ত করিলে যে পরিমাণ হর, জীব সেই ভাগবিশিষ্ট ; তাহা অনস্ত অর্থাৎ 
নাশহীন বলিয়া কলিত। সেই ছুই প্রমাণে জীব “অণু, বণিয়া প্রতিপন্ন 
হইতেছে । এস্থলে আনন্ত্য-শব্দ মুক্তির অভিধায়ক। মৃত্যুরাহিত্যহই আনস্ত্য 
শব্দের অর্থ ॥ ২১ ॥ 


জুম্মন] টাকা-_্বশব্দেতি। উন্মানমিতি। উদ্ধ ত্য মানমুন্মানম্‌। এতদেব 
বিশদয়তি পরমাথুতুল্যমিতি ॥ ২১। 


টাকানুবাদ-_ন্বশব্দত্যাদি স্বত্রের ভাঁন্তে উন্মানমিতি-_তুলিয়া (ওজন 
করিয়া! ) পরিমাণ করার নাম উন্মান। ইহাই বিশদ করিতেছেন,-পরমাণু 
তুল্যমিতি-__ফলত: পরমাগুতুল্য পরিমাণ ॥ ২১ ॥ 


সিদ্ধান্তকণা-_স্ব-শব্দ অর্থাৎ অণুবাচক শব্ধ দ্বারা এবং উন্মান অর্থাৎ 
পরমাণুতুল্য কোন বস্তর সদৃশ পরিমাণ কথনের দ্বারা জীবকে অণুপরিমাণ 
অবগত হইতে হইবে । মুণ্ডকে আছে, “এষোহণুবাত্মা চেতসা বেদিতব্যঃ” 
(মুঃ ৩১৯) এবং শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে পাওয়া যায়,_-“বালাগ্রশতভাগন্ত 
শতধ। কল্পিতম্য চ”। (শ্বেঃ ৫1৯)। তবেযদ্দি বলা যায়, অনন্ত শব্ের 
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উল্লেখ কেন? ততুত্তরে ভান্তকার বলেন,__ইহা! মুক্ত পুরুষের সম্বন্ধে কথিত 
হইয়াছে । আ'নস্ত-শবের অর্থ মরণরাহিত্য | 
প্রমস্ভাগবতেও পাই, 
“হ্দ্াণামপ্যহং জীবে” (ভাঃ ১১1১৬।১১) 
শ্রচৈতন্মহীপ্রভূও বলিয়াছেন,__ 
“চিৎকণ জীব, কিরণকণসম। 
ষড়েস্বধয পূর্ণ রু্ণ হয় সুর্ধ্যোপম ॥ 
জীব, ঈশ্বরতত্ব কু নহে সম; 
জলদগ্রিরাশি যেছে, স্কংলিঙ্ষের কণ।” 
( চৈঃ চঃ মঃ ১৮ পঃ)॥ ২১॥ 


অবতরণিকাভাষ্যম- নন্বণৌোরেকদেশস্থৃস্য সকলদেহগতোপল- 
ব্িবিরধ্যেতেতি চেৎ তত্রাহ-_ 


অবভরণিকা-ভাব্যানুবাদ-__প্রশ্ন হইতেছে-যদি জীব পরমাণুতুল্য 
পরিমাণ হয়, তবে একাংশেস্থিত আত্মার সকল দেহে উপলন্দি বিকুদ্ধ হইবে, 
এই যদি বল, তাহাতে বলিতেছেন-_ 


অবতরণিকাভাব্য-টাকা__নন্বিতি। জীবস্তাণুত্বে গঙ্গাম্ুনিমগ্রসর্্বশরীর- 
ব্যাপিশৈত্যোপলব্ধিধিরুদ্ধেতি চেৎ তত্রাহ-_ 


অবভরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ-_জীব অণুপরিমাণ হইলে গঙ্গাজলে 
অবগাহী ব্যক্তির সর্বশরীর-ব্যাপিনী শৈত্যান্ভৃতি বিরুদ্ধ হয়, এই যদি বল, 
তবে তাহার সমাধানার্থ বলিতেছেন-__ 


জীবের সর্ববদেহব্যাপিত্ব 
হুত্রম-অবিরোধশ্চন্দনব্ ॥ ২২॥ 


সৃত্রার্থ-_হরিচন্দনের মত একাংশে স্থিত আত্মার সকল দেহে উপলব্ধি 
বিরুদ্ধ হইবে না ॥ ২২॥ 
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গোবিন্দভাষ্যম-_-একদেশস্থম্তাপি হরিচন্দনবিন্দোঃ সকল- 
দেহাহলাদবদনুভৃতস্যাপি তস্য সা নবিরুধ্যত ইত্যর্থঃ। স্মৃতিশ্চ 
_-অণ্মাত্রোইপ্যয়ং জীবঃ্বদেহং ব্যাপ্য তিষ্ঠতি। যথা ব্যাপ্য 
শরীরাণি হরিচন্দনবি প্রষ2৮ ইতি ॥ ২২ ॥ 


ভাব্যান্ুবাদ-_একবিন্দু হরিচন্দন শরীরের একদেশে লিপ্ত হইলেও 
যেমন তাহা শরীরের সমস্ত অংশের আনন্দ জন্মাইয়! দেয়, সেইরূপ অণু 
পরিমাণ হইলেও জীবাত্মার সর্বশরীরে উপলব্ধি বিরুদ্ধ হয় না, এ-কথা 
স্বতিতেও বলিয়াছেন, -হরিচন্দনবিন্দু যেমন একস্থানে অবস্থিত হইয়াও 
সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত হয়, সেইরূপ জীবও অণুপরিমাণ হইয়াও 'একস্থানে অবস্থান 
করিয়াও সর্ধদেহব্যাপক হয় ॥ ২২॥ 


সূন্মম! টাকা-_অবিরোধ ইতি। সা উপলব্ধি:। স্মতিশ্েতি ব্রদ্ধাপ্োক্তি; | 
বিপ্রুষঃ কণাঃ ॥ ২২ ॥ 


টীকানুবাদ__অবিরোধ ইত্যাদি স্থত্র ভাস্তাস্তর্গত। স৷ ন বিরুধ্যতে । ইতি 
সা__সেই উপলব্ধি। স্থৃতিশ্চ “অণুমাত্রোহপ্যয়ং, ইত্যাদি শ্লোকটি ব্রহ্মাণ্- 
পুরাণে উক্ত| হরিচন্দনবিপ্রুষ ইতি বিপ্রুষঃ__কণা। ॥ ২২ ॥ 


সিদ্ধান্তকণ__বর্তমানে যি এরূপ পূর্বপক্ষ হয় যে, জীব অণুপরিমাণ 
হইলে তাহার সর্বশরীরে উপলব্ধি বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে, তদুত্তরে স্যত্রকার 
বলিতেছেন-_হরিচন্দনের ন্যায় অবিরোধ বুঝিতে হইবে। ভাম্বকার ব্যাখ্যায় 
বলেন, __হ্রিচন্দনবিন্দু যেরূপ একদেশে অবস্থান করিয়া সর্ব শরীরের আনন্দ- 
প্রদদ হয়, সেইরূপ জীবেরও একদেশে থাঁকিয়৷ সর্বশরীরে ব্যাপকত্বলাভ 
বিরুদ্ধ হয় না। 

*ল্ুক্মাণামপ্যহং জীবঃ” (ভাঃ ১১১৬।১১) এই শ্লোকের টীকায় 
শ্রীল চক্রবপ্তিপাদ বলেন, __“বালাগ্রশতভাগস্ত শতধা কল্লিতশ্য চ! ভাগো 
জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ* ইতি “আরাগ্রমাত্রো হাবরোহুপি দুষ্ট” ইত্যাদি শ্রুতিঃ। 
অত্র জীবস্য পরমাণুপ্রমাণত্বেহপি সম্পূর্ণদেহব্যাপিশক্তিমত্তং জতুজটিতন্ত 
মহামণের্মহৌষধিখণ্ুস্ত চ শিরসি ধৃতশ্ত পূর্ণদেহপুষ্টিকরিষুশক্তিত্বমিব ন 


বিরুদ্ধম্” ॥ ২২॥ 
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হুত্রম._অবস্থিতিবৈশেষ্যাদিতি চেন্নাভ্যুপগমাৎ হৃদি হি ॥২৩ 


সূত্রার্থ আপত্তি এই-_চন্দনবিন্দুর শরীরের একাংশে তিলকাদিরূপে 
অবস্থান প্রত্যক্ষ সিদ্ধ, কিন্ত জীবের তো তাহা! নহে, এই অবস্থিতিবৈশেষ্যাদ্‌” 
চন্দনদৃষ্টান্তেরও বৈষম্য হইতেছে, এই যদি বল, তাহা নহে) "অভ্যুপগমাৎ" 
চন্দনের মত জীবও শরীরের একাংশে অবস্থান বিশেষ করে, যেহেতু ইহা! 
্বীকৃত আছে। সেই দেশটি হইতেছে-“হৃদি হি" হৃদয়, তাহাতে জীব 
থাকে ॥ ২৩॥ 


গোবিন্দভাষ্যয্‌-_নন্গ তদিন্দোঃ শরীরৈকদেশেইবস্থিতিবিশেষঃ 
প্রত্যক্ষসিদ্ধো ন তু জীবস্য। ন চান্ুমেয়োহইসৌ খাদিদৃষ্টাস্তেন 
বিপরীতান্মানস্যাপি সম্ভবাদতো বিষমো দৃষ্টান্ত ইতি চেন্ন। কুতঃ? 
অভীতি। তদ্বং জীবস্যাপি তদেকদেশে তদ্বিশেষস্বীকারাদিত্যর্থ 
নন্থু কোহসৌ দেশো যত্র জীবস্তিষ্ঠতীতি চেৎ তত্রাহ হৃদি হীতি। 
“হৃদি হোষ আত্মা” ইতি ষট প্রাশ্মী শ্রুতেরেবেত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥ 

ভাব্যানুবাদ-_আপন্তি এই-_চন্দনবিন্দুর শবীরের একাংশে অবস্থিতি 
প্রত্যক্ষসিদ্ধ কিন্ত জীবের অবস্থিতিবিশেষ তো প্রত্যক্ষ সিদ্ধ নহে। যদি বল, 
ইহা অনুমান করিব, যথা--“জীবঃ শরীরৈকদেশস্থিতঃ অণুপরিমাণত্াঁৎ চন্দনব্থ 
তাহাও নহে, ইহাঁর বিপরীত দৃষ্টান্ত আকাশাদি দ্বারা বিপবীত অন্তমানও 
সম্ভব 7 যথা! “জীবে নিশ্রদেশো বিতৃত্বাৎ আকাশাদিবত্” অতএব দৃষ্টাস্ত-বৈষম্য 
হইতেছে, এই যদি বল, তাহাঁও নহে,কি কারণে? “অভ্যুাপগমাৎ অর্থাৎ 
যেহেতু হরিচন্দনের মত জীবাত্মারও শরীরের একদেশে অবস্থান বিশেষ স্বীকৃত 
আছে, এইজন্য । প্রশ্ন_-এঁ স্থানটি শরীরের কোন অংশ, যেখানে জীৰ 
অবস্থান করে, এই যদি বল, তদুত্তরে বলিতেছেন-_'হৃদি হি" হৃদয়ে তাহার 
অবস্থান। অর্থাৎ ষট্প্রশ্নী শ্রুতি বলিতেছেন--'হদি হেষ আত্মা” এই আত্মা 
হৃদয়ে থাকে, এই হেতু ॥ ২৩ ॥ 


সন্মসা টাকা দৃষটান্তবৈষম্যমাশঙ্ধ্য পরিহরতি- অবস্থিতীতি। অসৌ 
দৈহিকদেশোহমুমাতৃং ন শক্যঃ। তত্র হেতুঃ খাদীতি। জীবে নিশ্রদেশো 
বিভুত্বাৎ খাদিবদিত্যন্থমানসত্বাৎ। নিরস্ততি নাভ্যপেতি। তদ্বিশেযোহৰ- 
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স্থিতিবিশেষঃ | দেহমধ্যং হদাক্রম্য সর্বেন্দ্রিয়াধ্যক্ষেণ মনন সহিতো। জীব- 
স্তিষ্ঠতীত্যেবংলক্ষণঃ | বক্ষসি ললাটে ব1 তদ্ধিন্দৌঃ পিগাঁকাবেণ যথাবস্থিতিরিতি 
বোধ্যম্‌ ॥ ২৩ ॥ 


টাকানুবাদ-_হুত্রকার পূর্ববপক্ষীর উদ্ভাবিত দৃষ্টান্ত-বৈষম্য আশঙ্কা করিয়! 
তাহার পরিহার করিতেছেন-__'অবস্থিতিবৈশেষ্াদিত্যাদি'_-আত্মার দেহ 
মধ্যে অবস্থান-দেশ অনুমান করিতে পারা যাইবে না) সে-বিষয়ে কারণ-_- 
যেহেতু আকাশাদি দৃষ্টান্ত ধরিয়। উহার বিপরীত অন্ুমানও সম্ভব হয়, 
যথা “জীবে নিশ্রদেশো। বিভূত্বাৎ খাঁদিব” এইরূপ অঙ্কমান হইতে পারে। 
হুত্রকার এ আশঙ্কার নিরাস করিতেছেন_-“ন, অস্ভাপগমা্ তাহা নহে; 
দেহের মধ্যে স্থিতিবিশেষ স্বীকুতই আছে। “তদ্বিশেষাঙ্গীকারাৎ। ইতি 
তদ্বিশেষঃ-_ অর্থাৎ অবস্থিতি-বিশেষ । তাহা কি প্রকার? দেহের মধ্াস্থিত 
হ্বদয়কে অধিকার করিয়া সমস্ত ইন্জ্রিয়ের পরিচালক মনের সহিত জীব 
অবস্থান করে। এইবূপ অবস্থান বক্ষোদেশে অথবা ললাটে পিগ্ডাকারে 
চন্দন বিন্দুর যেমন চর্চা হয়, সেইরূপ জানিতে হইবে ॥ ২৩॥ 


সিদ্ধান্তকণ!__এ-স্বলে স্থত্রকার পূর্ববপক্ষবাঁদীর দৃষ্টান্ত-বৈষম্য আশঙ্কা 
করিয়া তাহার পরিহার পূর্বক বর্তমান স্ত্রে বলিতেছেন যে, অবস্থিতির 
বৈষম্য হেতু চন্দনের দৃষ্টান্তের বৈষম্য হইতেছে; এই যদ্দি পূর্ববপক্ষী বলে, 
তাহ1ও বলিতে পারা যায় না, কারণ জীবেরও হৃদয়ে অবস্থিতি স্বীকৃত 
আছে। প্রশ্বোপনিষদে পাওয়া ষায়,“হাদি হোষ আত্মা” ( প্রঃ ৩৬ ) এবং 
ছান্দোগ্যে আছে,স বা এষ আত্মা হৃদি তস্তৈতদেব নিরুক্তং 
হদয়মিতি” (ছাঃ ৩৩ )। 
শ্রীমস্তাগবতেও পাই, 
দক্ষেত্রজ্ঞ এত] মনসে। বিভূতী- 
জীবন্ত মায়ারচিতস্ত নিত্যাঃ | 
আবিহিতাঃ ক্কাপি তিরোহিতাশ্চ 
শুদ্ধে৷ বিচ্টে হৃবিশ্ুদ্ধকর্ত,ঃ ॥” ( ভাঁঃ ৫১১১২ ) 
শ্রীধর স্বামিপাদ বলেন,-_-“অবস্থাত্রয়সাক্ষী ক্ষেত্রজ্জ আত্মা তত্বমিত্যর্থঃ। 
ক্ষেত্রক্কো হি দ্বিবিধঃ--ত্বংপদার্ধো জীবঃ, তৎ্পদার্থ ঈশ্বর্শ্চ ।” 
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শ্রীগীতায়ও পাই, 
“ইদ্বং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে। 
এতদ্‌ যো বেত্তি তং প্রাঃ ক্ষেত্রজ্ঞমিতি তদ্ধিদঃ ॥৮ (গীঃ ১৩১) 
এই শ্সোকের টাকায় ভাঙ্কার বলিয়াছেন,_-“শরীবাত্মবাদী তু ক্ষেত্রজ্ঞো 
ন,ক্ষেত্রত্বেন তজজ্ঞানাভাবাৎ |” ॥ ২৩ ॥ 


অবতরণিকাভাব্যম্‌-_সিদ্ধায়াং চাণ তায়ামথমপ্যবিরোধঃ স্যা- 
দিতি মুখ্যং মতমাহ-_ 


অবভরণিকা-ভাষ্যান্ুবাদ-__জীবের অণুপরিমাণ সিদ্ধ হইলেও এইক্ূপে 
দেহব্যাপিত্বের অবিরোধ হইতে পারে, এই অভিপ্রায়ে মুখ্য সিদ্ধান্ত 
বলিতেছেন-__ 


হত্রম-গুণাদ্বালোকবত ॥ ২৪॥ 


সূত্রার্থ__বা_অথবা “আলোকবৎ'--ন্ত্ধ্য প্রভার মত জীবদেহের একদেশে 
থাকিয়াও প্রকাশকত্ব গুণ দ্বারা সমস্ত শরীরকে বাপিয়া থাকে ॥ ২৪ ॥ 


গোৌবিন্দভীষ্াম--অণ্‌রপি জীবশ্চেতয়িতৃহলক্ষণেন চিদ্গুণেন 
নিখিলদেহব্যাপী স্তাৎ আলোকবৎ | যথ সূর্ধযাদিরালোক একদেশ- 
স্থোইপি প্রভয়া কৃৎস্ং খগোলং ব্যাপ্সোতি তদ্বং। আহ চৈৰং 
ভগবান্‌। “যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্ং লোকমিমং রবি | ক্ষেত্রং 
ক্ষেত্রী তথ কৃৎন্ং প্রকাশয়তি ভারত” ইতি। ন চ স্াঁৎ 
বিশীর্ণাঃ পরমাণবঃ স্থধ্যপ্রভেতি বাচ্যম। তথা সতি তস্ত হাস- 
প্রসঙ্গাৎ। পদ্মরাগাদিমণয়োহপি প্রভয়া নিজপরিসরান্‌ রপ্তয়ন্তো 
দৃষ্টাঃ। ন চ তেভ্যঃ পরমাণবশ্চ্যবস্তে ইতি শক্যং বক্তম্‌ অত্যস্তা- 
সম্ভবাৎ উন্মানহান্তাপত্তেশ্চ। ইথঞ্চ গুণ এব প্রভা ॥ ২৪ ॥ 


ভাব্যান্ুবাদ্-_জীব অণুপরিমাণ হইলেও চেতনা-সম্পাদকত্রূপ চিদ্গুণের 
ছ্বারা সমস্ত দেহব্যাপী হইবে, আলোকের মত। অর্থাৎ যেমন স্থর্যযাদি 
জ্যোতিঃপদার্থ আকাশের একদেশে থাকিয়াও নিজ প্রভা দ্বার সমস্ত 
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আকাশমগ্ুলকে ব্যাপ্ত করে, সেই প্রকার। এই কথা ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ 
ভগবদগীতায় বলিয়াছেন-_যথা প্রকাশয়ত্যেক+:'প্রকাশয়তি ভারত হে 
ভরতকুলপ্রদীপ অঞ্জন! যেমন একই স্থূর্ধ্য (প্রভ1 দ্বারা) এই সমগ্র 
জগৎকে আলোকিত করে, সেইপ্রকার ক্ষেত্রজ্ঞ জীব সমগ্র ক্ষেত্র অর্থাৎ 
দেহকে চৈতন্যময় করিতেছে । যদি বল, শ্র্যা-দৃষ্টান্ত এখানে সঙ্গত হইতে 
পারে না, কারণ স্্ধ্য একটি অবয়বী পদার্থ, তাহার প্রভা পরমাণু স্বরূপ, 
তাহারা ক্রধ্য হইতে চ্যুত হইয়া জগতে ছড়াইয়া পড়ে, কিন্তু জীব অণু- 
পরিমাণ, তাহার অংশ নাই যে সর্ব শরীরে ছড়াইয়? পড়িয়া চৈতন্যময় 
করিবে, এ-কথাঁও বলিতে পার ন1; যেহেতু স্্ধ্যপ্রভা শুধ্যের পরমা ণুস্বরূপ 
নহে, তাহা হইলে কুর্ধযা ক্ষীণ হইয়া যাইত। এইরূপ পদ্মরাগাঁদিমণিও 
প্রভা দ্বারা নিজ সমীপস্থিত স্বানগুপি আলোকিত করে দেখা যায়, কিন্ত 
তাহাদ্দিগ হইতে পরমাণু ক্ষরিত হয়, একথা বলিতে পারা যায় না; কেননা 
ইহা অত্যন্ত অসম্ভব, যদি তাহা হইত, তবে ওজনে পরিমাণ কমিয়। 
যাইত। অতএব এই প্রকারে প্রভা পরমাণু হইতে পারে নাঃ উহা গুণ- 
বিশেষ ॥ ২৪ ॥ 


সুন্্মা টীকা__গুণাদিতি। চিদ্গুণেন জীবধর্ম্েণ | যথেতি শ্রগীতাস্থু। 
ক্ষেত্রী জীবঃ। ন চেতি। তন্তস্ধ্যন্ত। নিজেতি স্বনিকটভূদেশানিত্যর্থ:। 
তেভ্যঃ পদ্মরাগদিভ্যঃ। অত্যন্তেতি। পদ্মরাগাদীনাং পরমাণুক্ষবণাত্যন্তা- 
সুপপত্তেঃ সতি চ ততক্ষরণে তেষাং ন্যনপরিমাণতাপত্তেশ্চেত্যর্থ; ॥ ২৪ ॥ 


টাকান্ুবাদ-_'গুণাদ্বা, ইত্যাদি স্থৃত্রের ভাঙে চিদ্‌ গুণেন__অর্থাৎ-জীব- 
ধর্মদ্বারা, “যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ ইত্যাদি শ্লোক শ্রমদ ভগবদ্‌ গীতায়। ক্ষেত্রী__ 
জীবাত্মা। “ন চন্ু্যাদ্‌ বিশীর্ণ? ইত্যার্দি। তথা সতি তশ্য-_তাহা হইলে 
তাহার-_স্থর্য্যের। নিজ পরিসরান্‌ ইতি-নিজের নিকটস্থিত স্থানগুলি এই 
অর্থ। ন চ তেভাঃ ইতি-__তেভ্যঃ পন্মরাগাদি হইতে, অত্যন্তাসস্তবৎ ইতি-- 
পদ্মরাগাদি হইতে পরমাণু-ক্ষরণ অতান্ত অসম্ভব এইজন্য । আর যদি পরমাণু 
ক্ষবূণই হয় বল, তবে তাহাদের পরিমাণ কমিয়! যাইত ॥ ২৪ ॥ 


সিদ্ধাস্তকণ।-_ন্ত্রকার জীবের অণুপরিমাণত্ব সিদ্ধ__-এইরূপ বিচার পুর্বর্র- 
সুত্রে দেখাইয়া বর্তমান স্তরে পুনরায় তাহ দু করিয়া অন্য ৃষ্টাস্ত 
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বারা বলিতেছেন যে, জীব স্বীয়গুণে আলোকের ন্যায় শরীরব্যাপী হইয়া 
থাকে । ভাস্তকার স্ধ্যের দৃষ্টান্ত দ্বারাও ইহা বুঝাইয়াছেন। 
শ্রমগ্ভাগবতেও পাই, 
“বুধ্যতে ম্বেন ভেদেন ব্যক্তিস্থ ইব তদগতঃ | 
লক্ষ্যতে স্থলমতিভিরাত্ম! চাবস্থিতোহর্কবঙ্খ ॥* (ভাঃ ১১।৭।৫১) 
শ্রীগীতায় পাই»__ 
“যথ! প্রকাশয়ত্যেকঃ কুৎ্সং লোকমিমং ববিঃ | 
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৎস্সং প্রকাশয়তি ভারত ॥” (গীং ১৩1৩৩) 
এই গ্লোকের টীকায় ভাষ্যকার শ্রমদ্ধবলদেব প্রভু পিখিয়াছেন__“দেহ- 
ধর্মেণালিপ্চ এবাত্মা স্বধশ্মেণ দেহং পুষ্াতীত্যাহ,_-যথেতি। যখৈকো রৰিরিমং 
কৃত্ম্ং লোকং প্রকাশয়তি 'প্রভয়া, তথৈকঃ ক্ষেত্রী জীবঃ কৎস্সমাপাদমস্তকমিদং 
ক্ষেত্র. দেহং প্রকাশয়তি চেতয়তি চেতনয়েত্যেবমাহ ্ত্রকরঃ,_( ম্বয়ং 
বলদেব ) “গুণাদ্বালোকবৎ” ইতি । 
প্রীচৈতন্তচরিতামুতেও পাই, 
«অনন্ত স্কটিকে যৈছে এক স্্য ভাসে । 
তৈছে জীবে গোবিন্দের অংশ প্রকাশে ॥” 
( চৈঃ চঃ আদি ২১৯) ॥ ২৪ | 


অবতরণিকাভাষ্যম-_গুণস্ত গুণ্যতিরিক্তে দেশে বৃত্তিরুক্ত।। 
তাং দ্রষ্টান্তেন বোধয়তি । 

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ-_গুণ যে গুণিভিন্ন দেশে থাকে, ইহা বল! 
আছে, সেই স্থিতিকে দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইতেছেন__ 


হত্রম- ব্যতিরেকো গন্ধবৎ তথাহি দর্শয়তি ॥ ২৫ ॥ 


সুত্রার্থ_ব্যতিরেকঠ-_আশ্রয়ব্যতিরিক্ত-স্থলে, “গন্ধবৎ্_-ঘেমন গদ্ধাদি 
প্রসলিত হয়, সেই প্রকার জীবের চেতগ্রিতৃত্ব গুণ হৃদয়ব্যতিরিক্ত-স্থলে 
প্রসলিত হয়। “তথাহি দর্শয়তি'_-কৌধীতকী উপনিষৎ সেই প্রকার 
দেখাইতেছেন- “প্রজ্ঞা! শরীরং সমারুহ্যেত্যাদি' আত্ম। চেতয়িতৃত্গুণে সমস্ত 
শরীরকে আক্রমণ করিয়া থাকে ॥ ২৫ ॥ 
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গোবিন্দভাষ্যম-_যথা কুসুমাদিগুণস্ত গন্ধাস্ত গুণিব্যতিরিক্তেইপি' 
প্রদেশে বৃত্তিভবেদেবং চেতয়িতৃত্ব্য জীবগুণস্য তৎপ্রদেশে হৃদ্ব্য- 
তিরিক্তে শিরোহজ্ঘযাদৌ বৃত্তিঃ স্যাৎ। তথাহি দর্শয়তি। *প্রজ্ঞয়া 
শরীরং সমারুহা” ইতি কৌফীতক্যুপনিষৎ। গন্ধ: খলু দূরং প্রসর্পন্নপি 
স্বাশ্রয়াহ ন ভিগ্ভতে মণিপ্রভাবৎ। উপলভ্যাপস্থ চেদগন্ধং 
কেচিদ্ত্রয়ুরনৈপুণাঃ। পৃথিব্যামেব তং বিদ্যাদপে। বায়ুঞ্চ সংশ্রিত- 
মিতিত্মৃতেঃ ॥ ২৫ ॥ 

ভাষ্যানুবাদ- যেমন পুষ্পাদির গুণ__গন্ধের গুণবান্‌ দ্রব্য (পুষ্পাদি )- 
তিন্নস্থলেও অবস্থিতি হয়, এই প্রকার জীবের চেতয়িতৃত্ব গুণও হৃদয়ভিন্ন 
মন্তক-চরণাঁদি অংশেও বর্তমান হইবে । সেইপ্রকার কৌধীতকী উপনিষৎ 
জানাইতেছেন যথা--“প্রজ্ঞয়া শরীরং সমারুহ্া' ইতি--চেতয়িতৃত্ব গুণের দ্বারা 
সমন্ত শরীরকে আক্রমণ করিয়া জীব থাকে। মণিপ্রভা যেমন দুরে 
ছড়াইয়া পড়িলেও মণি হইতে পৃথক্‌ থাকে না, সেইপ্রক।ব কুহ্থমাদির গচ্ধ 
দুরপ্রসারী হইলেও নিজ আশ্রয় হইতে বিচ্যুত হয় না। জলে গন্ধের উপল্ধি 
করিয়া যদি কোন কোনও অজ্ঞব্যক্তি উহা সলিলের গুণ বলে, তাহা তইলেও 
কিন্তু পৃথিবীর সেই গন্ধগুণ জানিবে, তবে জল ও বায়ুকে আশ্রয় করিয়াছে 
বলিয়! এইরূপ প্রতীত হইতেছে, এই স্বতিবাক্য থাকায় ॥ ২৫ ॥ 

সুক্ষ টীকা__ব্যতিরেক ইতি। প্রজ্ঞয়েতি। অ্রাত্মজ্ঞানয়োঃ কর্তৃক- 
রণভাবেন প্রত্যয়; স্ষুটঃ | স্বাশ্রয়াৎ ন ভিছ্যতে তত এবং ততপ্রভাবাদিতি 
ভাবঃ। উপলত্যেতি বাদরায়ণবাক্যৎ ক্ফুটার্থম। আত্মনে] ধর্মভূতজ্ঞানস্ত 
তেদাতাবেহপি বিশেষহেতুকভেদকীধ্যসন্বাৎ ন তন্তাণুত্বক্ষতিরিত্যানঃ | এব- 
মন্ত্র চ বোধ্যম্‌ ॥ ২৫ ॥ 

টীকান্ুবাদ-_-ব্যতিরেক ইত্যাদি স্যত্রের ভাস্ে__প্রজ্ঞয়া” ইত্যাদি, এই 
কৌধীতকী উপনিষদে আত্মাকে কর্তবূপে ও প্রজ্ঞাকে করণরূপে জ্ঞান 
হইতেছে, ইহা স্পষ্টই । -ম্বাশ্রয়াৎ ন ভিছ্ঠতে" ইহার ভাবার্থ এই যে, তাহা 
হইতে পৃথক হইতেছে না, ইহা গুণীর প্রভাববশত: | উপলভ্যেত্যার্দি 
বাদরায়ণের ( বেদব্যালের ) উক্তি । ইহার অর্থ স্ুম্প্ট। আত্মার ধশ্ম- 
স্বরূপ জ্ঞানের আত্মার সহিত পার্থক্য না থাকিলেও বৈশেষ্যবশতঃ ভেদকার্ধা 
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হয়, সেজন্য জীবের অথুত্ব-সম্থন্ধে কোন হানি নাই ; এই কথ বলিয়া থাকেন । 
এইরূপ অন্ত স্থলে৪€ জানিবে ॥ ২৫॥ 

সিদ্ধান্তকণী-_-গুণসমূহ যে গুণী হইতে দূরে অবস্থান করিতে পারে, 
তাহা দৃষ্টান্ত দ্বার বুঝাইতে গিয়া সুত্রকাঁর বর্তমান স্যত্রে বপিতেছেন যে, 
বাতিপেক অর্থাৎ যে-স্থলে গুণী থাকে না, সে-স্থলেও গুণ থাকিতে পাবে, 
যেমন-_যে-স্থলে পুম্প নাহ, সে-স্থলেও পুষ্পের গুণ গন্ধ অনুভূত 
হয়, সই প্রকার জীবের চেতযিতৃত্ব-গুণও জীবের আধার হৃদয় হইতে 
অতিরিক্ত গ্কানে অর্থাৎ মন্তক-চবণারদিতেও অবস্থিত হইয়া থাকে । এ- 
বিষয়ে কৌষী তব উপনিষদেও পাওয়া যায়,__“গ্জ্য়া শরীর সমাঁরুহা শরীরেণ 
স্থখ-ছুঃখে আপ্মোতি”-ইতাদি (কৌঃ ৩৬ )। ছান্দোগ্যেও পাওয়া যায়, 
“ভগব আত্মানং পশ্টাব আলোমভ্য আনখেভাঃ প্রাতিরূপমিতি” ছো:৮৮১)। 

আচার্য শ্রীরামানজও বলেন ষে, “যেরূপ পৃথিবীর গুণ গন্ধ পৃথিবী- 
ব্যতিরিক্ত অন্যন্থানেও অন্থভূত হয়, সেইরূপ জ্ঞাতুম্বরূপ আত্মার গুণ-_-জ্ঞান 
আম্মব্যতিপিক্ত স্থান হইতে সকল দেহেও অগভূত হয় ।” 

শিমদ্ভাগবতেও পাই, 

“য এবং সন্তমাত্মানমাত্স্থং বেদ পৃরৃষঃ। 
নাজ্যতে প্রকাতিস্থোহপি তদ্গুণৈঃ স মগ স্িতঃ ॥৮ (তাঃ৪1২০।৮) 

অর্থাৎ যে পুরুষ (জীব) দেহস্থ আত্মাকে পূর্বোক্ত প্রকারে অবগত 
আছেন, দেহাস্থিত হইয়া তিনি দেহের গুণের দ্বারা লিপ্ত হন না, তিনি 
আমাতেহ ( পঞগ্নেখরেই ) অবস্থিত আছেন | ২৫ | 


অবতরণিকাভাষ্যমু-_এষ হি দ্র্টেত্যাদৌ সংশয়ঃ। জীবস্থয 
ধর্মভূতং জ্ঞীনমা তাং নিত/ং খেতি । পাষাণকল্পে জীবে মনসা 
সংযুক্তে জ্ঞানমুৎপদ্ভতে । সুখমহমিত্যাদিশ্রুতেঃ । জ্ঞনত্বং তস্ত জ্ঞান- 
সম্বন্ধাৎ বোধ্যম। বহিত্বমিব বন্িসন্বন্ধাদয়সঃ। যদি জ্ঞানং নিত্যং 
তহি স্থুযুপ্ত্যাদৌ তৎ স্তাৎ করণব্যর্থত৷ চেতি প্রাপ্তে_ 


অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ-_“এষ হি দুষ্ট শ্রোতা ভ্রাতা” ইত্যাদি শ্রুতিকে 
বিষয় করিয়া সংশয় হুইতেছে-_নিত্য জীবের ধন্ম অর্থাৎ গুণ--জ্ঞান নিত্য 


২৯ 
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অথবা অনিত)? তাহাতে পূর্বপক্ষী মীমাংসা করেন-_জীবাত্মা পাধাণের 
্ত একত্র স্থির নিক্ষিয় যখন তাহার মণের সহিত সংযোগ হয় তখন 
জ্ঞান উৎপন্ন হয়, “ম্থমহমন্থাপ্পম্ত আমি স্থখে ঘুমাইয়াছি-__এই প্রতীতি 
ষখন মন পুরী তৎ নাঁড়ী হইতে ফিবিয়্া আপে, তখনই হয়ু। অতএব 
জ্ঞান অনিত্য, ইহা এ শ্রুতি বলিতেছেন। তবে যে আত্মার জ্ঞানত্ব অর্থাৎ 
জ্ঞানম্বরূপত। বলা হয়, উহ জ্ঞান-সবন্ধ থাকায়, ইহ! বুঝিতে হইবে। দৃষ্টাস্ত 
এই__যেমন লৌহ বহিষ্বর্ূপ না হইলেও বঙ্ির সংযোগে তাহার বহ্ি- 
্বক্পপতা সেইব্ধপ। যদি জ্ঞান নিত্য হইত, তবে স্যুপ্ধিকালেও জ্ঞান থাকিত, 
শুধু ইহাই নহে, মনের সহিত সংযোগ হইলে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, এ-কথায় 
মনের করণতাও ব্যর্থ হয়, যেহেতু নিত্য বস্তর উৎপন্তির অভাবে করুণ 
প্রয়োজন হয় না, এই পূর্পক্ষীর মীমাংসার উপর সুত্র বপিতেছেন__- 


অবত্তরণিকাভাস্ত-টীকা_পূর্বত্রাগুত্বমহত্ববাকায়োরেকতর বিরোধে মহত্ব 
ব্রঙ্গগতং বাবস্থা প্যাণুস্বং জীবন্ত প্রতিপদ তমিতি যথা তয়োবিরোধ:পরিহতন্তখেহ 
ধর্মভৃতজ্ঞানবিষয়কযোরনিভ্যত্বানিত্যখবাকায়ো বিরোধে ধশ্মনিত্যত্ববাকা স্থা- 
বিনাশীত্যাদেনৈ গু ণ্যাজরোধেন ব্যাখ্যানে দ্বয়োরবিরোধানিগু পাণুচৈতন্তমাতো। 
জীবোহস্তিতি দৃষ্টান্তোহত্র সঙ্গতিঃ। ক্থমহ মিত্যত্রানিত্যং জ্ঞাসং প্রতীতম্‌। 
অবিনাশীতয্ তু নিত্য তৎ। তদনয্বোবিরোধসংশরে অনিত্ানিত্যপ্ডণ- 
বিষয়কত্বাদ্বিরোধে প্রাপ্তে দ্বয়োরপি নিত্যগুণবিষয়কত্বাদবিরোধঃ। স চেখং 
চিন্তাঃ__নুখমহমিত্যত্র স্ুযুপ্তিসাক্ষিণ্যপি জ্ঞানমস্তে)ব। কথমন্যথোখিতস্ত 
স্থখবিমর্শ: | অনুভূতমেব হি সর্ধং স্মরতি। নচ সাক্ষী জ্ঞাঁনশৃন্যঃ সাক্ষি- 
ত্বান্ুপপন্তেঃ। অবিনাশীত্যত্র তু স্বূপতোহবিনাশী জীবঃ স পুনরনুচ্ছিন্তি- 
বর্দেতি উচ্ছেদর€হতো। পর্ষো যস্তেতি ধন্মতোহপ্যবিনাশীত্যর্থ: | ব্যাখ্যান্তরে 
পৌনরুক্তাম। যথা ন ক্রিয়তে জ্যোৎনেত্যাদি বলীদিদং ব্যাথ্যাশং বোধ্যম্‌। 
এতমর্থং হি নিধায় ন্যায়মাহ এষ হীত্যাদিনা। কাণাদনসেন পূর্বপক্ষো 
বোধ্যঃ। তজজ্ঞানম_ 

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ্র__ পূর্ববাধিকরণে অণুত্ব ও মহত্ববোধক 
দুইটি বাক্যের একেরপক্ষে বিরোধ উপস্থিত হওয়ায় মহত্ব ব্রহ্ষের ইহা নির্ধারিত 
করিয়। জীবেস অণুত্ব প্রতিপাঁদিত হইয়াছে । যেমন অপু ও মহুত্বের বিরোধ, 
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সেইপ্রকার এই অধিকরণে ব্রহ্ম ও জীবের ধরশ্মভৃতজ্ঞান-বিষয়ক নিত্যত্ব ও 
অনিত্যত্ববোধক বাক্যদ্ধয়ের বিরৌধ হওয়ায় ধশ্মনিত্যত্ব-বোধক-অবিনাশী 
ইত্যাদি বাক্যের নিগুপণত্বাগুরোধে ব্যাখ্যা করিলে আর উহাদের বিরোধ থাকে 
না) অতএব নিগুণ, অণুপরিমাণ, চিৎ্স্বরূপ জীবাত্মা হউক, এইরূপ দৃষ্টাত্ত- 
সঙ্গতি এই অধিকরণে জ্ঞাতব্য । “ম্থখমহমন্।প সং" ইত্যাদি বাক্যে জ্ঞান অনিত্য 
প্রতীত হইতেছে, “অবিনাশী? ইত্যাদি বাক্যে জ্ঞান নিত্য প্রতীয়মান । অতএব 
এ জ্ঞানদ্বয়ের বিরোধ হইবে কিন1? এই সংশয়ে পূর্ববপক্ষীর মতে একত্র অনিত্য 
ও নিত্য গুণ বিষয় করায় বিরোধ হইবেই, সমাধানকল্পে উভয়টিই নিত্যগুণ 
বিষয় করায় বিরোধের অভাব বলিব, ইহ1 এইরূপে বিচারণীয়। “হখমহমন্বাপ সম্‌: 
ইত্যাদি বাক্যে বুঝাইতেছে যে জ্ঞান অনিতা কিন্ত তাহা নহে, যেহেতু স্বুপ্তির 
সাক্ষী আত্মাতে তখন জ্ঞান আছেই, নতুবা জাগরণের পর কিৰপে স্থথ-স্মৃতি 
হয়? যাহা অনুভব করা যায় তাহারই স্বৃতি হয়। আবার তৎ্ঞালে সাক্ষী 
আত্মা জ্ঞানশৃন্, ইহাও বলা যায় না, তাহ] হইলে তাহার সাক্ষিত্বও যুক্তিযুক্ত 
হয় না। অবিনাশী ইত্যাদি বাক্যে যে অবিনাশিত্ব বলা হইয়াছে, উহার 
তাৎপধ্য স্বূপতঃ লাব অবিনাশা ইহ] তো বটেই, আবার ধশ্মতঃও সে উচ্ছেদ- 
রহিত অর্থাৎ অনুচ্ছিন্তি ধশ্ম-যাহার ধশ্ম উচ্ছেদ্রহিত। অন্যবিধ ব্যাখ্যাতে 
পুনকক্তি দোষ ঘটে । যেমন মণির জ্যোৎন্না মল ধোঁত করিয়া করা যায় ন! 
ইত্যাদির মত জোর করিয়া এই ব্যাখ্যা হইয়া থাকে, জানিবে। এই তাত্পধ্য 
মনে রাখিয়া! এই অধিকরণ বলিতেছেন-_“এষ হি? ইত্যাদি বাক্যে । বৈশেষিক 
মতে পূর্ববপক্ষ জ্ঞাতব্য । “তৎ স্তাৎ ইতাঁদি তৎ অর্থাৎ জ্ঞান । 


হত্রম- পৃথগুপদেশীও ॥ ২৬ ॥ 

জৃত্রার্থ__বৃহদারণ্যকোপ নিষদে জ্ঞানের অবিনাশিত্ব-সম্মদ্ধে একটি স্বতন্ত্র 
বাকা আছে-_সেইহেতু জ্ঞানকে নিতা বলিতে হয় যথা__'অবিনাশী বা অরে 
অয়মাআ্া অন্ুচ্িত্তিধর্ম। ইতি-_অরে মেত্রেয়ি! এই আত্মা বিনাশরহিত 
এবং ইহার ধশ্ম_জ্ঞান উচ্ছেদ এহিত অর্থাৎ নিত্য ॥ ২৬ ॥ 


গোবিন্দভাষ্যম্‌ ধন্মভূতং জ্ঞানং নিত্যম্। কুতঃ? পৃথগিতি। 
এষ হীত্যাদিবাক্যাৎ পৃথগ-ভূতে “ভবিনাশী বা অরে অযমাত্মানু- 
চ্ছিত্তিধশ্মা” ইত্যাদি বৃহদারণ্যকবাকো তত্বেন তস্যোপদেশীৎ। নচ 
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মনসা সংধোগাদাত্মনি জ্ঞানোৎপত্তিঃ, নিরবয়বয়োস্তয়োঃ সংযোগা- 
পিদ্ধেঃ। ভগবদ্বৈমুখ্যেনাবৃতমিদং তৎসাম্মুখোন তস্মিন্‌ বিনষ্টে 
সত্যাবির্ভবতীতি স্মৃতিরাহ__“যথা ন ক্রিয়তে জ্যোৎস্স মলপ্রক্ষাল- 
নান্সণেঃ । দোষপ্রহাণান্‌ ন জ্ঞানমাত্মনঃ ক্রিরতে তথ। ॥ যথোদপান- 
খননাৎ ক্রিয়তে ন জলান্তরম। সদেব নীয়তে বাক্তিমসতঃ সম্ভবঃ 
কৃতঃ ? তথা হেয়গুণধবংসাদববোধাদয়ো গুণ।? প্রকাশ্টন্তে ন 
জন্যন্তে নিত্যা এবাত্বনো। হি তে” ইতি ॥ ২৬॥ 

ভ।ষ্যানুবাদ- আত্মা ধন্মতৃত যে জ্ঞান উহ নিতা, কি হেত? এম হি, 
ইত্যাদি বাক্য হইতে পৃথগসভূত “অবিনাশী বা অরে অয়মাত্মান্তচ্ছিন্তিধম্মা” 
ইত্যাদি বৃহধারণ্যকের বাক্যে নিত্যন্ূপেই জ্ঞান উপদিই হহয়াছে, অতএব 
নিত্য । যদি বল, আত্মা মনের সহিত সংযুক্ত হইলে জ্ঞান উৎপন্ন হুয়-_এই কথা 
আছে, তাহাও সঙ্গত নহে; যেহেতু মনও অণু, আত্মাও অণুপরিমণ, অতএব 
অবয়বহীন এ উভয়ের সংযোগ হইতে পারে না, তবে এ উক্তির মূল 
কি? তাহাঁও বলা হইতেছে,_যখন ভগবানে বিমুখতা হয়, তখন এ জান 
আবুত থাকে, এ-জন্য অনিত্য বলিয়া মনে হয়ঃ আবার যখন সেই ভগবদ্‌- 
বৈমুখ্য নষ্ট হয় অথাঙ ভগবানের সাম্মুখা হয়, তখনই জ্ঞান প্রকাশ পায়। 
এই কথা ম্তিবাক্য বলিতেছেন--ঘথা ন ত্রিয়তে” ভত্যাদি যেমন মলাবৃত 
মণির প্রভ1 মল প্রক্ষালন দ্বারা উত্পাদিত গর না, কিন্ত আবুত সিদ্ধ প্রভাই 
মলাপসারণ ছারা প্রকাশিত হয়, খেহবূপ আঞ্জারও নিত্যসিদ্ধ জ্ঞান আবরণ 
কাটিয়। গেলে প্রকাশ পার, দোষচাতি তাহার উত্পাদন কে না। আর একটি 
দষ্টাস্ত-_“যথেত্যাদি'__যেমন কূপ খনন হইতে নৃতন জণের হি হয় পা, কি 
তন্ধ্যস্থিত জলের আবিভাব হন, সেইরূপ [সদ্ধ বস্তই অভিব্যক্ত করা 
হয়, তাহা না হইলে অপৎ বস্তর উৎপত্তি কিরুপে হইবে? মেইপ্রকার 
আজ্ম।র উপাধিম্বূপ দেখত্ব-মন্গত্যতাধি হেয়গুণের ধ্বংস হইলে শাঁবৃত গুণ__ 
সচ্চিদানন্দাদিস্বরূপ 'প্রকাশ পায়, উহারা উৎপাদিত হয় না, যেহেতু আত্মার 
এ জ্ঞানাদি গুণ নিত্য ॥ ২৬। 

সুন্সন। টাকা- পৃথগিতি। তত্বেন নিতাঙজেন। তঞয়োরাত্মমনসোঃ | 
ভগবদিতি । ইদং ধন্দমভূতং জ্ঞানম। তশ্মিন ভগবছৈমুখ্যে। যথা নেতি 
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শৌনকবাক্ম্‌। আত্মনো জীবস্য । সদেব বিদ্যমানমেব জলং ব্যক্তিং 
প্রাকট্যং নীয়তে। তথেতি। হয়া গুণাস্ত দেবত্বমন্য্যত্বাদয়ো বোধ্যাঃ ॥২৬॥ 
টাকানুবাদ-_পৃথগুপদেশাৎ, এই স্থত্রের ভাস্তে তব্বেন তন্তযোপদেশাৎ্ ইতি 

তবেন অর্থাৎ নিত ত্রবপে, তশ্য- জ্ঞানের । “নিরবযবয়োস্তয়ো, ইতি-__-তয়োঃ 
-মাত্সা ও মনের । ভিগব্দ্বৈমুখ্যেন' ইত্যাদি ইদং-_এই ধর্মস্বরূপ জ্ঞান | 
“তশ্মিন্‌ বিনষ্টে সতীতি'__সেই ভগবদ্বৈমুখ্য বিনষ্ট হইলে “যথা নক্রিরতে”ইত্যাি 
ৰাক্য শৌনকোন্তি । “আম্মনঃ ক্রিয়তে” ইঠিতি আত্মনং __জীবাত্মার, 'অদেব 
নীয়তে বাক্তিম্‌” ইতি-_কৃপের মধ্যেই জল মাছে, কেবল প্রকটিত করা হয়। 
তথা হত্যাদি “হঘগ্চণ।ত” অর্থাৎ দেবত্ব-মন্ষ্যত্ব %ভতি গুণ জানিবে ॥ ২৬ ॥ 

সিদ্ধান্তকণ।-_এক্গনে পূর্পক্ষবাঁদীর পুনরায় একটি সংশয় উত্থাপিত 
হইতেছে । তাহাপা খলেন যে, উপনিষদ বালঘ্াছেন_-“এষ হি 
দ্রষ্টা স্ষ্টা শ্রোত।” ইত্যাদি (প্রঃ ৪1৯ ) তাহাতে সন্দেহ এই যে, জীবের 
ধম্মভূত জ্ঞান, নিত্য অথবা অনিতা? যদি নিত হয়, তাহা হইলে স্থযুপ্তি- 
আদ্িতে৪ এপ বোধ থাকিতে পারিত, দ্বিতীয়তঃ নিতা বস্তুর উৎপত্তির 
অভাবে মনরূণ করণেবগ বার্থতা ঘটে । পূর্বপক্ষীর এই সংশয় নিরসনার্থ 
হরূকার বঙমান স্থতজে বলিতেছেন যে, পূথগ্‌ উপদেশব*তহ জীবের 
ধন্মভুত জ্ঞান নিতাই । বুহদারণ্যক শ্রতিতে বলিয়াছেন,--"এই আত্ম! 
অ।বনাশী এবং হহাঁর ধশ্মভূত জ্ঞান উচ্ছেদ-রহিত, স্থতরাং নিতাই | 

মনের সাত আম্ম।র সংযোগবশত: জ্ঞানোদয় হয়, একথ! বলা স্ঙ্গত 
নহে। কারণ মন ও আত্মা উভয়ই অবয়বশূন্য | উহ|দেব পবস্পর সংযোগ 
অসম্ভব । তবে ভগবদ-বিমুখতাক্রমে জীবের নিত্যজ্ঞান আবুত থাকে, আবার 
ভগ-২-সান্খাক্রমে উক্ত নাধরণ দৃীভূত হইয়া নিতাজ্ঞান উদ্দিত হয়। 
দৃষ্টান্ত স্থলে বলা যায়,_যেমন মণির ময়ল দূরীভূত হইলে তাহার স্বাভাবিক 
তেজ প্রকাশ পায়। আর কৃপখননে যেমন মুত্তিকীভান্তবস্থিত জল উত্থিত 
হইয়। পড়ে । তন্দ্রপ জীবের ধশ্মভূত জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ ও নিতা | হেয়গুণ ধ্বংস 
হইলেই নিত্য গুণের প্রাকটা সাধিত হইয়। থাকে । 

প্রীমস্ভতাগবতেও পাই, 

“ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যা- 
দীশাদপেতস্তা বিপধায়োহস্্তিঃ | 


৪8৫৪ বেদাস্তসৃত্রম্‌. ২৩২৭ 


তন্মায়য়াতো বুধ আভজেত্তং 
ভক্ত্যিকয়েশং গুরুদেবতাত্মা ॥” (ভাঃ ১১।২।৩৭) 


শ্রীচৈতন্তচরিতামুতেও পাই,__ 
“কৃষ্ণ ভুলি” সেই জীব-__অনাদি-বহিন্মুথ । 
অতএব মায়। তারে দেয় সংসার-দ্বঃখ 1” (চৈঃ চঃ মধা ২০।১১৭) 
আরও পাই, 
“কৃষ্-নিতাদাঁস জীব তাহা ভুলি” গেল। 
এই দোঁষে মায়া তার গলায় বান্ধিল॥ 
তাতে কুষ্ণচভজে, করে গুরুর সেবন । 
মায়াজাল ছুটে, পা রুষণের চরণ ॥” ( চৈ: চঃ মধা ২২1২৪-২৫) 


শ্ীগীতায়৪ পাই,__ 
“দৈবী হোবা গুণময়ী মম মায়া ছুরতায়। 
মামেব যে প্রপছ্ন্তে মাঁয়ামেতাং তরস্তি তে £” (গীঃ ৭১৪) 
“অবিনাশি তু তদ্দিদ্ধি যেন সর্্বমিদং ততম্্‌।” ( গীঃ ২1১৭) 
এই শ্লোকের ভাঙ্কে শ্রমদ্বলদেব 'প্র€ু বলেন,_-“যেন সর্বমিদং শরীরং ততং 
ধর্মভূতেন জ্ঞানেন ব্যাঙ্ধমন্তি ; --তাদুশন্য নিখিলদেহব্াপ্গিক্ব দন্মভূতজ্ঞানেনৈৰ 
ত্যাগ ॥ ২৬1 


অবতরণিকীভাষ্যম্‌__যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠক্লিত্যাদি শরগন্ের্গতিমাহ__ 

অবভবুণিকা-ভাবষ্যানুবাদ-_যিনি বিজ্ঞানদপে থাকিয়া ইত্যাদি শ্রুতির 
উপপন্টি বলিতেছেন 

হত্রম তদ্গুণসারত্বাৎ তদ্ব্যপদেশও প্রাজ্ঞবত ॥ ২৭ ॥ 


সূত্রার্থ_“তদ্যপদেশ:,- আত্মা জ্ঞাতা হইলেও তাহার জ্ঞানরূপে নির্দেশ, 
“তদ্‌গ্ুণসারত্বাৎ_যেহেতু আত্মার জ্ঞানরূপ ধন্মটি স্বরূপান্থবন্ধী, দৃষ্টাত্ত__ 
প্রাজ্ববৎ__যেমন প্রাজ্ঞ্ূপে (জ্ঞাতৃন্ধপে ) উক্ত বিষ্ণুর “সত্যং জ্ঞানম্‌' ইত্যাদি 
শ্ররতি জ্ঞানগরুপে নির্দেশ করিতেছেন ॥ ২৭ ॥ 


২৩1২৭ বেদাস্তসূত্রম্‌ ৪৫৫ 


গোবিন্দভাষাম - জ্ঞাতুরপি জীবস্য জ্ঞানস্বরূপত্বেন ব্যপদেশঃ। 
কুতঃ ? তদ্গুণেতি । স জ্ঞাঁনলক্ষণো গুণ? সারে যত্র তথাত্বাৎ | সারো। 
বাভিচাররহিতঃ স্বরূপান্থুবন্ধীতি যাবৎ । প্রাজ্ঞবৎ যথা__*যঃ সর্ব্ত্ঃ 
সর্বববিৎ” ইতি প্রাজ্ঞাতবেনোক্তস্য বিষ্ঠোঃ “সত্যং জ্ঞানম্” ইতি জ্ঞান- 
স্বরূপব্যপদেশস্তদ্বৎ । অত্র জ্ঞাতা জ্ঞানন্দরূপোে। নিদ্দিষ্টঃ ॥ ২৭ ॥ 


ভাষ্যানুবাদ- জীব জ্ঞাতস্বৰপ হইলেও জ্ঞানন্বূপে উল্লেখ হয় কেন? 
উত্তব__“তদগুণসারত্বাৎ-_সেই জ্ঞানন্বরূপ গুণ (ধশ্মটি) তাহার সাঁর__ 
অবাতিচারী অর্থাৎ স্বরূপান্তবন্ধী ধশ্ম বলিয়া । এ-বিষয়ে দুষ্টান্ত-প্রাভবৎ 
জ্ঞাতা নিষ্র মত অর্থাৎ যেমন শ্রুতি খিষুগূক “যিনি সর্বজ্ঞ সর্ববিৎ এইরূপে 
জ্ঞাতা বলিয়া তাঁভাকে তাং জ্ঞানম্* ব্রহ্ম সতা ও জ্ঞানম্বরূপ বলিয়াছেন, 
সেইবপ জীব জ্ঞাতা ও জ্ঞানম্বরূপ জানিবে। উক্ত ছুই ভ্রতিতে জ্ঞাতাকেই 
জ্ঞানম্বরপে নির্দেশ করিয়াছেন ॥ ২৭ | 


সুক্ষ! টীকা-_তদ্গুণেতি প্রাজ্ঞত্বেনেতি প্ররুষ্ট জ্ঞানশালিতেনেতার্থ:ঃ | 
| ২৭ ॥ 


টীকানুবাদ__তদ্গুণেত্যাদি স্থত্রে প্রাক্তত্বেনোক্তশ্ত বিষ্কোরিত্যাদি ভাস্তে 
প্রাজ্ঞত্বেন অর্থ।ৎ প্রকৃষ্ট ( সর্বাধিক )জ্ঞানবান্‌ বলিয়। ॥ ২৭ ॥ 
সিদ্ধান্তকণ।__বর্তমানে বৃহদ|রণাকোপনিষদে উক্ত “যে বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্বি- 
জ্ঞাণী?গরো যং বিজ্ঞানং ( বুঃ ৩1৭২২) ইত্যাদি শ্রুতির উপপত্তি বলিতে গিক়া 
সত্তার বর্তমান স্যত্রে বলিহেছেন, জ্ঞাতন্বরপ জীবের গুণের সারবন্তাবশত: 
প্রাজ্ঞ শতির মত তাহার জ্ঞানস্বরূপও ব্যপদেশ হয়। ইহা তাহার স্বক্ষপান্ু- 
বন্ধী অব্যভিচারী গুন। বিষুণ যেরূপ সর্বজ্ঞ, সর্ববিৎ শবে উদ্দিষ্ট হইয়াও 
সতাস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া কথিত হন; সেইরূপ জীবও জ্ঞাতা হইয়া 
জ্ঞান স্বরূপ বলিয়া নিদ্দিষ্ট হয়। শ্রারামান্ুজও বলেন,__“অনেক সময়ে ষণ্ডকেও 
গো-শব্ দ্বাঝা নির্দেশ করা হয়, যতক্ষণ ষগুত্ব থাকে ততক্ষণ গোত্বও থাকে |” 
আীমস্ভাগবতে পাই, 
“তয়োরেকতরে হার্থঃ প্রকৃতি সোভয়াত্মিক]। 
জ্ঞানং ত্ন্ততমে। ভাবঃ পুরুষঃ সোহভিধীয়তে ॥” 
( ভাঃ ১১।২৪1৪ ) 
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অর্থাৎ সেই অংশদ্বয়ের মধ্যে প্রকৃতি এক অংশ, উহ] কার্ধয-কারণাত্মিকা 
এবং অপর অংশ জ্ঞান, উহাই পুরুষ নামে অভিহিত । 
এই স্সোকের টীকীঁয় শ্রীল চক্রবপ্তিপাঁদ বলেন,__ 
“তয়োদ্বিধাভৃতয়োরংশরোর্মধ্যে একতরবো মায়াখ্ো হর্থং প্রকৃতিঃ। আ। 
চোভয়াত্সিক? কাঁধ্য-কাঁরণরূপিণী অন্যতমোহর্থঃ জ্ঞানং জ্ঞানম্বরূপঃ। শচ 
পুকষো জীবঃ”। 
আরও পাই, 
“যহাকজনাভচরণৈষণয়ো রুভক্তঢা 
চেতোমলানি বিবমেদ গুণকর্মজানি | 
তাশ্মিন্‌ বিশুদ্ধ উপলতাত আত্মতত্বং 


সাক্ষাদ্‌ যথাহুমপদুশোঃ সবিতৃপ্রকাশঃ ॥” 
( ভাঁঃ ১১৩৪০ )॥২৭॥ 


জীন-_জ্ঞীনস্বূপ ও জ্ঞাত! 
অবতরণিকাভাধ্ম-_অথ জ্ঞানদরূপে। জ্ঞাতা নির্দেশ 
ইতাহ _ 


অবতরণিকা-ভাব্যাক্চন দ্-__আপন্তি হইতেছে যে_ ভ্রাতা জ্ঞানস্বরূপ 
হয় কিরূপেঃ ইহ] প্রতিপন্ন করা উচিত, তাহা প্রতিপন্ন ঈবিতিছেন-- 


সুত্রম__ঘাঁবদাত্মভাবিত্বীচ্চ ন দোবস্তদ্দর্শনাৎ ॥ ২৮ ॥ 





সৃত্রার্থ_যাবদন্ম শি ঙাচ্চ? সারও এক কাণ-শাস্মা সতক।লব্যাপী, 
জ্ঞানও তাবৎকাল স্থী অর্ধাৎ জ্ঞান বাতীত জ্ঞাতা কখপণই প্রতীত হয়না; 
অতএব জ্ঞানস্ব্প জ্ঞাতা--এহ শির্দেশ কোন দোষাবহ নহে ॥ ২৮ ॥ 


গোঁবিন্দভাষ্যম.- ড্ঞানন্বরূ.পা জীবো জ্ঞাতেতি ব্যপদেশে। ন 
দোষ; নির্দোষ ইত্যর্থঃ | কুতঃ ? যাবদিটি। তথা প্রতীতেরাত্ম- 
সমানকালভাপিত্বান্ন স বাধ্যত হত্যর্চ,। আাত্া খল্বনাগ্যন্তকালঃ 
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সংপ্রতিপন্নঃ, প্রকাশরূপোহপি রবিঃ প্রকাশয়িতেতি বীক্ষণাঁচ্চ । 
যাবদ্রবিভাবী হোষ বাপদেশঠ নির্ভেদেইপি বস্তুনি দ্বেধ। ভাতি 
বিশেষাঁদি তাভও ॥ ২৮ ॥ 


ভাষ্যানুবাদ-_জ্ঞনম্বরূপ জীবকে জ্ঞ।তা বলিঘ্া নির্দেশ কর] দোৌষ নহে 
অর্থাৎ উহা নির্দোষ । কি কারণে ? উত্তব-_তদ্দর্শনাৎ অর্থাৎ সেইরূপ প্রতীতি 
হয় বপিয়া। তাৎ্পর্যা এই--আত্মা যাবৎকাঁল স্থিতিমান্‌ হয়, তাঁবৎকাল 
জ্ঞানেরও সন্ত, এইজন্য এ জ্ঞানস্বরূপ আত্মা জাঁতা-- এই নির্দেশ হইতে বাধ! 
নাই। জীবাত্মা অনাদি অনন্তকাপ ধরিয়া জ্ঞানবিশিষ্ট হইয়া আছেন, 
এজন্য এবং যেমন স্্য্য প্রকাশন্বরূপ হইয়াও প্রকাশক হয়, দেখিতে পাওয়া 
যায়, এই জন্তও | যতদিন ববি থাকিবে, ততদিন প্রকাঁশাত্মক রবির 
প্রকাশকরূপে নির্দেশ থাকিবে। যদিও অভিন্ন ছুইটি বস্ত্র ছুইভাবে 'প্রতীত 
হইতে পাঁপ্রে ন, কিন্ত আত্ম! ব। সুবা ধর্ম-ধশ্মিভেদ রহিত হইলেও বিভিন্নভাবে 
ষে প্রতিভাত হয়, ইহাদের নিশ্ষেতই তাঁহার কারণ । এই কথা প্রাচীনের। 
বলিয়া থাকেন ॥ ২৮ ॥ 


জৃক্সম। টীকা__যাবদত্মেতি। তথা প্রতীতেরিতি। জ্ঞানস্বরূপস্য জ্ঞাতু- 
ত্বেন গ্রতীতেবিতার্থঃ। স বাপদেশঃ | বিশেষাদিতি। অহিকুণ্ডপাধিকরণে 
বাক্তীভাঁবি ॥ ২৮ ॥ 


টাকান্ুবাদ্__যাবদাত্মভাবিত্বািত্যার্দি স্ুত্রের তথা প্রতীতেবাত্বসমান- 
কালভাবিত্বাদিত্যাদি ভাষ্যে তথা প্রত্তীতেঃ অর্থাৎ জ্ঞীনম্বরূপ আত্মার জ্ঞাতৃত্ব- 
রূপে প্রতীতিবশতঃ | “ন স বাধাতে" ইতি সং_-সেই বাপদেশ (নিদ্েশ)। এদ্বেধা- 


ভাতি বিশেষাদিত্যাহুঃ-_'এই বিশেষত্ব অহিকুগুলীধিকরণে ব্যক্ত হইবে ॥ ২৮ ॥ 


সিদ্ধান্তকণ। জীব জ্ঞানস্বরূপ হইয়া জ্ঞাতা হয় কিরপে? তাহাই 
স্থত্রকার বপিতেছেন, জ্ঞানম্বূপ জীবের জ্ঞাতৃত্ববাপদেশ দোষাবহ নহে, 
কারণ মাতআ্মারু সমানকাপভাবী জ্ঞান অর্থাৎ আজ্মা যতকাল বাপী, জ্ঞানও তাবৎ 
স্থায়ী, ইহাই প্রতীত হয়। এ-বিষয়ে দৃষ্টান্তম্বরূপে বলা যায়,_প্রকীশস্বরূপ 
হইয়াও হ্র্ধয যেবূপ প্রকাশক হন। সেইরূপ আত্ম। জ্ঞানস্বরূপ হইয়াও জ্ঞাত 
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হন। আত্মা বা সূর্য ধন্বধন্মিভেদরহিত হইয়াও বিভিন্নরূপে প্রতিভাত 
হওয়ার কাঁরণ উহাদের বিশেষত্ব ; ইহা প্রাচীনরা বলেন । 
শ্রীমস্ভাগবতেও পাই,__ 
“ভূতমুক্টেন্িয়মনৌ বৃদ্ধ্যাদিঘিহ নিওয়] | 
লীনেঘসতি যন্ত্র বিনিদছে! নিরহংক্রি য়ঃ ॥ 
মন্যমানস্তদাত্মানমনষ্টো। নষ্টবন্মংষা। 
নষ্টরেহহঙ্করণে দ্রষ্টা নষ্টবিত্ত ইবাতুরঃ | 
এবং প্রত্যবমুশ্তাসাঁবাত্মানং প্রতিপঞ্চতে। 
সাহঙ্গারশ্ দ্রব্যস্য যোহুবস্থানমনুগ্রহঃ ॥”৮ ( ভাঃ ৩২৭১৪-১৬ ) 
অর্থাৎ সুন্্ম ভূত ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি নিদ্রাবশে অসৎ প্ররুতিতে লীন 
হইলে তখন যিনি বিনিন্ব ও অহঙ্কারশৃন্য হইয়া! অবস্থান করেন, তিনিই 
আমাকে প্রাপ্ত হন। ভূতেক্দ্রিয়াদির অসংগ্ররৃতিতে লীনাবস্থান-সময়ে মেই 
ুষ্টা জীব বিনষ্ট হণ না; কিন্তু উপাধিভূত অহঙ্কার নষ্ট হওয়ায় ধন নষ্ট 
হইলে ধনবান্‌ যেরূপ আপনাকেও নষ্ট বপিয়া অভিমান করেন, তদ্রপ দ্ষ্টা 
জীবও নিজেকে অকারণে নষ্ট বলিয়া মনে করেন, এইরূপ বিশেষভাবে 
বিচারপূর্ববক পূর্বোক্ত ভাব্যুক্ত পুরুষ কাঁধ্য ও কারণের প্রকাশক ও আশ্রয় 
সেই পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন ॥ ২৮ ॥ 


অবতরণিকাভাব্যম-_ননু গুণভূতং জ্ঞানঃ নাত্বনো নিত্যং 
নুষুপ্তাবসত্বাজ্জাগরে সামগ্যাঃ সম্ভবাচ্চেত্ি চেং তত্রাহ _ 


অবতরণিকা-ভাব্যানুবাদ-_প্রশ্ন__আঁচ্চা, জ্ঞান তো নিত্যস্বরূপ আত্মার 
গুণ অর্থাৎ ধশ্ম কিন তাহা তৌ নিত্য নহে । যেহেতু স্থযুপ্তিকাঁপে উহা থাকে 
না, আবার জাগরণকালে জ্ঞানের কাখণসমুদয় ঘটিলে উহ] উদ্ভূত হয় অতএব 
অনিত্য এই যদি বল, তাহাতে বলিতেছেন-- 


বত্রম্‌- পুংস্বাদিবতস্ত সতোহ ভিব্যক্তিযোগাৎ ॥ ২৯। 


জুত্রার্থ তু? এশঙ্কা সঙ্গত নহে অর্থাৎ স্ষুপ্ধিকালে আবিগ্ধমান জ্ঞানের 
জাগ্রদ্দশায় উৎপত্তি, ইহা নহে, কারণ কি? “মস্ত'--এই জ্ঞান সযুণ্থিকাঙ্গে 
খাকিলেও তাহার, জা গ্রদ্থশায় 'অভিব্যক্তিযোগাৎ অভিব্যক্তি হয়, এইজন্য-_ 
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অনিত্য বলিয়া! প্রর্তীতি হয়। দুষ্টান্ত-_“পুংস্বাদিবং-যেমন বাল্যাবস্থায় 
জীবাত্মার সহিত স্থক্মভাবে অবস্থিত পুক্ষত্বের কৈশোর দশায় অভিব্যক্তি হয়, 
সেইরূপ ॥ ২৯ ॥ 


গোবিন্দভাষ্যম- _তুশব্দঃ শঙ্কাচ্ছেদার্থঃ । নেত্যন্ুবর্ততে। সুপ্তা 
বসতো জ্ঞানস্য জাগরে সম্ভব ইতি ন। কুতঃ? অসোতি। অস্য 
জ্বানস্য স্থযুন্তো সত এব জাগরেইভিব্যক্তেরিতার্থ; ৷ দৃষ্টান্বঃ-_ 
পুস্বাদিবং। বাল্যে জীবাত্মনা সত এক পুংস্বাদে; কৈশোরে যথা- 
ভিব্যক্তিস্তদ্ৎ। ন্ুুযুণ্তো জ্ঞানপ্রসঙ্গন্ত্র শ্রুতোব পরিহ্ৃতঃ। স্ুষুগ্তং 
প্রক্‌তা বৃহদারণ্যকে পঠাতে--*যদৈ তন্ন বিজানাতি বিজানন্‌ বৈত- 
দ্বিজ্ঞেয়ং ন বিজানাতি ন হি বিজ্ঞাতুধিজ্ঞানাৎ বিপরিলোপো বিদ্যাতে 
অবিনাশিত্বাৎ ন তু তদ্দিতীয়মস্তি ততোহন্যদ্বিভক্তং যদ্ধিজানীয়াৎ” 
ইতি। ইহ তদা সদপি জ্ঞানং বিষরিতয়া নাভ্যুদেতি বিষয়াভাবা- 
দেবেতি প্রতীয়তে ' উতরথা সুষুপ্তো স্থিতস্যাপরামর্শপ্রসঙ্গঃ স্যাৎ। 
ইন্ড্রিয়সংযোগরূপা। কারণসামগ্রী তু তদভিবাঞ্জিক। ৷ অসতঃ সম্ভবে তু 
ক্লীবস্যাপি তদাপত্তিঃ ৷ তম্মাৎ জ্ঞানস্বরূপোহণ জীবে নিত্যজ্ঞানগুণকঃ 
সিদ্ধ; ॥ ২৯॥ 


ভাব্যানুবাদ__স্ত্রোক্ত তু" শব্দ শঙ্কা নিবুত্তির জন্য পঠিত । “ন” এই 
নিষেধার্থক নঞ্জের অন্ববৃত্তি আপিতেছে। স্বযুপ্চিকালে অবিদ্ধমান জ্ঞানের 
জাগ্রব্ঘশায় উৎপত্তি হয়, এই কথা ঠিক নহে, কি কারণে? “অস্ত 
সতোঁহভিব্যক্তিযোগাৎ্ অর্থাৎ এই জ্ঞান তখনও থাকে, জাগ্রদ্ঘশায় তাহার 
অভিব্যক্তি হয়, এই জন্য । তাহার দুষ্টান্ত-_“পুংস্াদিবং--যেমন বালো পুকুষন্ত 
( জননশক্তি ) বিছ্যমাঁন থাকিয়া কৈশোরে অভিব্যক্ত হয়, সেইরূপ। যদি 
বল, স্বুপ্তিকালে জ্ঞান থাকিলে তাহার প্রসঙ্গ হয় না কেন? তাহাও 
বলিতে পার না। বুহদারণাকে স্থযুণ্চিকে অধিকার করিয়া অর্থাৎ তাহাব 
প্রকরণে যে শ্রুতি পঠিত হয়, তাহার দ্বারা_-তৎকালীন জ্ঞানের প্রসঙ্গ 
পরিহৃত হইয়াছে, যথা-“যছ্বৈতন্ন বিজানাতি-"যদ্বিজানীয়াদিতি' | স্থযুপ্চি- 
কালে যে জ্ঞান থাকে, তাহা বিজ্ঞাতা পুরুষ জীব জানিতে পারে না, জ্ঞাতা 
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সেই বিজ্ঞেয় বস্তকে বিষয় করে না, তাই বলিয়৷ বিজ্ঞাতার বিজ্ঞানের নাশ 
হয় না, যেহেতু বিজ্ঞান অবিনাশী। আর এ বিজ্ঞান বিজ্ঞাতা হইতে পৃথগ ভূত 
দ্বিতীয় পদার্থ নহে, বাহাতে সেই বিজ্ঞাতা জ্ঞান করিবে” এই শ্রুতিতে 
প্রতীত হইতেছে যে, স্থধুপ্তিকালে জ্ঞান বিগ্ধমান থাকিলেও কোঁন বিষয়কে 
( পদ্দার্থকে ) বিবয় করিয়। অর্থাৎ বিষখিবূপে উাদত হয় না অর্থাৎ প্রকাশ 
পায় না। তাহার কারন--তখন তাহার জ্ঞে় বিষয় কিছু থাকে না, ইহাই 
প্রতীত হইতেছে । যদি ইহ! না মান, তবে স্থষুপ্ধিকালে স্থিত সেই বিজ্ঞানা- 
আক আত্মার এনবস্থানই হইয়া পড়িত। জাগ্রদ্দশায় যে তাহার প্রকাশ হয়, 
ইহার হেতু ইন্দ্রিয়সংযৌগরূপ সামগ্রী অর্থাৎ কাঁরণকৃট, সেই সামগ্রী সম্গণ 
জ্ঞানেব অভিব্যঞ্তক। যদি অভিবাক্তি না বাঁলয়া অসতের উৎপত্তি বল, 
তবে কৈশোবে ক্লীবপুরুষেরও সেই জননশক্তি (পুংস্ক ) উৎপন্ন হউক । 
অতএব পন্ধান্ত 'এই-জীব জ্ঞানস্বরূপ ও অণুপরিমাঁণ, জ্ঞান তাহার 
নিত্যগুণ ॥ ২৯ ॥ 


| পুংস্তাদিবদিতি। যদ্ধে তদিতি। তত জীবচৈতন্যম্‌। 
বিজ্ঞনাদিতি। ধশম্মভূতন্তয জ্ঞানশ্েতাথঃ | হ্পাৎ স্থলুগিত্যা দিনা উস আত । 
তদ্ভীতি। ইক্টিরসংযোগো হি জ্ঞানহ্ত বাঞ্জক এব নতু জনকঃ ঠৈশোর- 
সহ্বন্ধো যথ। পুতন্ত্ন্ত ॥ ২৯ ॥ 


টীকান্ুবাদ _পুংস্থদিবনু ইত্যাদি স্তরের ভাসতে 'যদ্বৈতন্ন বিজানাতি। 
ইত্যাদি শ্রুতিস্থ তত শন্দেব অর্থ জাবটৈতন্য, “বিজ্ঞাতুবিজ্ঞানাদ্বিপবিপোপঃ, 
ইতি-_শিভ্াদাহ? এই পদটি যষ্টা বিভক্তাপ্ত বুঝিতে হইবে অর্থাৎ বিজ্ঞানস্ত 
বাস ছ্বানে হাখ আদের গ্িপাং লুক হতা।দি বৈদিকক্থত্রাসারে | 
ইহার অর্থ- আস্মাণ শিত্য ধশ্মভূত জ্ঞানের । তদভিব্যগ্রিকে তি- বিষয়ের সহিত 
ইন্ড্রিয়ের মহসোগ জ্ঞানের বাযাজক হয়, জ্ঞানের জনক নহে ১ যেমন কৈশোর 
বয়সের সহ্বন্ধ পুরুষদের অভিবাধরক ॥ ২৯ ॥ 


সিদ্ধান্তকণা- এলে আর একটি পূর্ববপক্ষ হইতেছে যে, স্থযুপ্িদশায় 
ষখন জীবের জ্ঞান দ্বেখা যায় ন!, তখন জীবের গুণভূত জ্ঞান নিত্য নহে, অর্থাৎ 
জাগরণকালে জ্ঞানেপ বিছ্মানতার সম্ভাবন। হয় এবং উহ জাগরণ কাল- 
মাত্রস্থায়ী, ুতরাং নিতা নহে । এইবপ পূর্বপক্ষের খগ্ডনার্থ নুত্রকার বর্ধমান 
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স্থত্রে বলিলেন যে, বাল্যাবস্থায় স্ক্মুভাবে অবস্থিত পুকধত্বাি যের্প কৈশোৰে 
বা যৌবনে প্রকাশিত হয়, জীবের জ্ঞানও স্যুপ্তি অবস্থাতে সুক্মভাবে থাকে, 
জাগ্রদবস্থায় তাহা বিশেষভাবে প্রকাশ পাইয়া থাকে । বৃহদারণ্যকে 
পাওয়া যাঁয়_“যদৈ তন্ন বিজানাতি-."যদিজানীয়াৎ” (বুঃ ৪1৩।৩০)। 
স্থযুখিতে যদি জ্ঞানের অস্তিত্ব না থাকে, তাহা হইলে জীবের অনবস্থান 
ঘটে । আর অসৎ বস্তুর উৎপত্তি সম্ভব ইলে__ক্লীবের€ বাল্যাবস্থায় বা ব্লীবস্ে 
পুরুষত্ব প্রকাশিত হইত । স্থতরাং জীব জ্ঞানম্বরূপ অণুচৈতন্ত, নিতাজ্ঞানাদি 
গুণ-সম্পন্ন, ইহাই সিদ্ধাপ্তিত। শ্ররামাভজও বণিয়াছেন,_-“বাঁলা কালে যেরূপ 
পুরুষত্তের (শুকরের ) অস্তিত্ব থাঁকিলশেও উপলব্ধি হয় না, যৌবনেই উপলব্ি 
হয়, সেরূপ স্থধুপ্তিকালে জ্ঞানের উপলব্ধি হয় না ( কিন্তু জ্ঞান থাকে ) জাগ্রৎ 
অবস্থায় উপলদ্ধি হয়। 
শ্রীমদ্তাগবতে পাই, 
“জাগ্রত স্বপ্রঃ স্ুযুপ্তঞ্চ গুণতো। বুদ্ধিবৃদ্তয়ঃ। 
তামাঁং বিলক্ষণো জীবঃ সাক্ষিত্বেন বিনিশ্চিতঃ ॥” 
( ভাঁঃ ১১1১৩1২৭) 

“যো জাগরে বহিরন্ক্ষণধম্মিণোহথাঁন্‌ 

ভূউক্তে সমস্তকরণৈহ্দি তৎসদক্ষান্‌। 

স্বপ্সে স্থযুপ্ত উপমংহরতে স একঃ 

ন্বৃতান্বয়াৎ ত্রিগুণবভ্তিপুগিক্র্রিয়েশঃ ॥ (ভাঃ ১১/১৩৩২ ) 8২৯॥ 


অবতরণিকী ভীষ্যম-অখৈ ততপ্রতিপক্ষভূতান্‌ সাঙ্খ।ান্‌ দৃষয়তি। 
অত্র জ্ঞানমাত্রো বিভুরাক্মেতি যুক্তং ন বেতি বিষয়ে সর্বত্র কার্ষো- 
পলস্তাৎ যুক্তং তং। অণন্বে সর্ববাঙ্গীণসুখছুঃখান্জপলন্তঃ | মধ্যমত্ে 
স্বনিত্যতাঁপত্তিঃ। কৃতহান্যক তাভ্যাগমশ্চেতোবং প্রাপ্ত 


অবতরণিকা-ভাব্যানুবাদ-_অতঃপর এই মতের প্রতিপক্ষ সাংখা- 
বাঁদীদিগকে দূষিত করিতেছেন__এই অধিকরণে বিষয়_জ্ঞানস্বরূপ আত্মা 
বিভু, ইহাতে সংশয়-_এই বৈদাস্তিক মত যুক্তিযুক্ত কিনা? পূর্ববপক্ষী 
বলেন, জীবাত্মা বিভুই বটে, যেহেতু সকলম্থানে আত্মার কাধ্য-অন্ুভূতির 
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উপলব্ধি হইতেছে, অণুপরিমাঁণ নহে, কারণ তাহা হইলে সর্বান্ষে স্থখছুঃখের 
ভপলব্ধির ব্যাঘাত হইত। আবার মধ্যম পরিমাণ হইলে জীবাত্মার অনিত্যত্ব 
হয় এবং তাহাতে কৃতকশ্মের নাশ ও অকৃত কমের উপস্থিতিরূপ দোষ ঘটে, 
এইরূপ মতের উত্তরে সিদ্ধান্তী স্বত্রকার বলিতেছেন-_ 


অবতরণিকাভাব্য-টাকা _জ্ঞানন্বূপস্ত জীবস্তাণুত্বং নিত্যজ্ঞানগুণকত্ব্চ 
পূর্ববমুক্তং তদাক্ষিপ্য সমাধানাদাঞ্ষেপোহত্র সঙ্গতিরিত্যভিপ্রায়েণাহাখৈতদি- 
ত্যাদিনা-_ 


অবতরাণিকা-ভাষ্যের টাকানুব।দ-_জ্ঞানস্বরূপ জীবের অণুপারমাণ ও 
নিত্াজ্ঞান-গুণবন্ব পুব্দে প্রতিপাধিত হইয়াছে, এক্ষণে তাহার উপর আক্ষেপের 
সমাধান হেতু এই অধিকরণে আক্ষেপসঙ্গতি--এই অভিপ্রায়ে ভাম্তকার 
বলিতেছেন--অথৈতাদত্যাদি গ্রন্থদ্ধা রা 


সুত্র নিত্যোপলব্যনুপলাবিপ্রসঙ্গো হন্যতরনিয়মো বান্যথ! 

॥ ৩০ ॥ 

সূত্রার্থ-_'অন্যথা”__অন্তপ্রকার হইলে অর্থাৎ জীবাত্মাকে কেবল জ্ঞান- 
স্বরূপ ও বিভু (পরম মহৎপরিমাণবিশিষ্ট ) বলিলে, এনত্যে।পলন্ধ্যছপলন্ধি- 
প্রসঙ্গঃ লোকের নিত্যই এবং এককালে বিষয়োপলদ্ধি ব বিষয়ের অন্ুপলন্ধি 
হইত | “অন্যতর নিয়মে বা”_অথব। উপলব্ধি বা অনুপলন্ধির প্রতিবন্ধ নিত্যই 


হইত ॥ ৩০ ॥ 


গোবিন্দভাষ্যম- অন্যথা জ্ঞানমাত্রো বিভুরাত্মেতি মতে নিত্য- 
মুপলন্ধ্যনুপলদ্ধ্যোঃ প্রসঙ্গঃ স্যাৎ। অন্ততরস্য নিয়মঃ প্রতিবন্ধে 
বা নিত্যং স্যাৎ। অরমর্থ। লোকসিদ্ধোপলদ্ধিরন্ুপলব্বিশ্চাস্তি। 
তয়োধিভুরাস্মা চিন্মাত্রশ্চেৎ কারণং, তহি নিত্যং যুগপচ্চতে সর্বস্য 
লোকস্য প্রাপ্রয়াতাম্‌। অগোপলন্ধেরেব চেৎ কারণং, তদ। কস্যাপি 
কুত্রাপি অন্ুপলব্ধিন স্যাৎ। মনুপলন্েরেব চেৎ তহি কস্যাপি 
কুত্রাপুপলব্ধির্ স্যাদিতি। ন চ করণায়ত্তা তয়োবণবস্থা । আত্মনো 
বিভুত্েন করণৈঃ সর্বদা সংযোগাৎ। কিঞ্চ তল্মতে সর্বাত্মনাং 
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বিভূতয়। সর্ববশরীরৈর্যোগাৎ সর্বত্র ভোগপ্রাপ্রিঃ। এতেনাদৃষ্ট- 
বিশেষাৎ ভোগব্যবস্থেতি সঙ্কল্পবিশেষাদদৃষ্টব্যবস্থেতি প্রত্যুক্তম্‌। 
মতান্তরেহপ্যেতৎ সমং দুষণম্‌। অন্মাকং ত্বাত্মনামণত্বেন প্রতি- 
শরীরং ভেবান্ন কশ্চিদধিক্ষেপঃ। অপোরপি সর্বত্র কাধ্যক্রমেণৈব 
ন যুগপদিত্যদোষঃ। সর্ববাঙ্গীণসুখছাপলন্তস্ত গুণেন ব্যাপ্তেরি- 


তুযুক্তম্‌ ॥ ৩০ ॥ 


ভাষ্যানুবাদ্__অন্থথা অথা২ যদি জীবাত্মা কেবল জ্ঞানন্বূপ ও বিভু হইত, 
বে সেই মতে নিত্যহ উপপন্ধি ও অনুপপন্ধি উভয়ই হইত। অথবা 
উপলন্ধি-অন্থপলব্ষির মধ্যে যে কোন একটির প্রতিবন্ধ (বাধা ) নিত্যই 
হইত। কথাটি এই-বি্ষয়ের উপলব্ধি বা অন্ুপলদ্ধি লোক প্রসিদ্ধ বস্ত 
আছে। সেই ছুইটির কারণ চিৎন্বরূপ বিতু আত্মা যদ্দি হয়, তাহ হইলে 
সকল লোকের সর্বদা এবং একসঙ্গে সেই ছুইটি হইত । কিন্তু তাহা হয় না। 
আর যাঁদ বিভু আত্মা কেবল উপলব্ধির কারণ হয়, তবে কাহারও 
কম্মিন্কালে কোন বিষয়ের অনুপলন্ধি হইত না। আবরযদ্দি কেবল অন্ধু- 
পলন্ধিরই কারণ বিভু আত্ম! হইত, তাহা হইলে কোন ব্যক্তিরই কম্মিন্কালে 
কোন বিষয়ের উপলব্ধি হইত না। যাঁদ বল, ইন্ড্িয়গণের সহিত আত্মার 
সন্বন্ধাধীন উপলব্ধি-অন্পলন্ধির ব্যবস্থা, তাহা ও হইতে পারে না, যেহেতু আত্মা 
তোমাদের মতে বিভু, অতএব সকল শরীরে ইন্দ্রিয়ের সহিত সর্বদা তাহার 
সম্বন্ধ থাকায় সকল আত্মাতেই ভোগ হইয়া পড়ে । আর ষদি বল, অদুষ্ট-বিশেষ 
হইতে ভোগ হয়, জীবের সঙ্কল্প দেখিয়া অদৃষ্ট কল্পন1 কর। হয়, স্থতরাং সকল 
আত্মার সকল স্ময় ভোগ হইতে পারে না, ইহা দ্বারা এই ঘুক্তিরও প্রত্যুত্তর 
দেওয়া হইল। গৌতমার্দি-মতেও এই দোষারোপ অমানহ অর্থাৎ ন্টায়- 
বৈশেষিক-মতেও আত্মাকে বিভু বলা আছে, তাহা হইলে সকল শরীরের 
ইন্দ্রিয়ের সহিত আত্মার যোগ আছে মানিতে হইবে এবং সকল আত্মার অনৃষ্টো- 
পার্জনে ও সঙ্ধলে সমান যোগও্ড মানিতে হইবে, সুতরাং একসঙ্ষে সকল 
আত্মার স্বখছুঃখার্দি তোগের আপত্তি অনিবাধ্য। আমাদের মতে কিন্ত 
জীবাত্সা বহু ও অণুপরিমাণ। সুতরাং আত্মার ভেদবশতঃ যে দেহান্তর্বস্তী 
আত্মার যে গেহস্থ ইন্জ্িয়ের সহিত সংযোগ, তাহারই ভোগ হয়, অন্যের নহে। 


৪৬৪ বেদাস্তস্থত্রম্‌. ২।৩।৩০ 


আর আত্ম! অণু হইলেও সকল লোকের মধ্ো কার্যক্রম হেতু যুগপৎ কোন 
উপলব্ধির সম্ভাবনা নাই ! অতএব কোনও আক্ষেপ ও দোষ নাই। অবুত্ব- 
নিবন্ধন সর্ববাঙ্গীণ স্থখোপলব্ধিও জ্ঞানরূপ ধশ্মদ্ধারা! ব্যাপ্তিবশতঃ সিদ্ধ হইবে 
এ-কথ পৃব্রেই বশিয়াছি ॥ ৩০ ॥ 

সুন্সন। টাকা-_নিত্যোপলন্ধীতি। ন চেতি। অয়োকপপন্ধা্পণক্ধোঃ 
করণায়ন্তা ব্যবস্থেতান্বয়ঃ। করণযোগে সতুপপন্ধিঃ তদষোগে ত্ৃ্ুপলব্ধিরি ত্যথঃ | 
ন চৈতৎ সম্ভবেদিতার্থঃ। তত্র হেতুরাত্মন ইতি। তন্মতে সাংখামতে। 
এতেনেতি। যচ্ছরীরং যদদুষ্ঠেন রচিতং তত্র ভ্তঠৈবাত্মনো ভোগে নাগ্ত- 
স্তেতি। যেন সঙ্বল্সয কম্ম কতমন্তৈৰ তদদুষ্টমিতি চ সাংখ্যা ব্বস্থাপয়ন্তি । 
তচ্চ পগিহৃতম্‌ অদুষ্টোপাঞ্জনে সঙ্কলে চ সব্বেধাম।জ্সনাং সম্বন্থার্দিত্যাশয়ঃ | 
মতাস্তরে গৌতমাদিনয়ে। অস্মাকং বেদাস্তিনাম্‌। সর্ধত্র সর্েযু লৌকেধু ॥৩০॥ 

টাকান্ুবাদ__'নিত্যোপলব্যনগপলদ্বীত্যাদি” সত্রেন চ  করণারত্তা 
তয়োব্যবস্থেতি” ভাষ্ত- তয়ে।ঃ-উপপলদ্ধি ও অনুপলব্ধির। করণায়ত্তা ব্যবস্থ 
ইহার লহিত অন্বয় | তাহার অর্থ-_ইন্দ্রিয়ের সহিত যোগ হইলে উপলব্ধি হইবে, 
তাহা না হইলে উপলদ্ধি হইবে না। নিচ ইতি” ইহা সম্ভব হইবে নী” 
ইহাই অর্থ | সে-বিষয়ে( অসন্থবে) হেতু বণিতেছেন-আত্মনে। বিভত্বেনেতি” | 
কিঞ্চ তন্সতে ইতি-_তন্মতে_ সাংখ্যমতে । “এতেনাদৃষ্টবিশেধাদি তি” ষে 
জীবের শরীর যে অদুষ্ট বারা রচিত, খেই শরীরেহ মেই আত্মার ভোগ হইবে, 
অন্যের নহে। যে আত্মা সঙ্গল্পপূর্বকক যে কাধ; কবিয়াছে, তাহার সেই 
অদৃ্ই কল্পনা করা হয়, ভহা সাংখাপা ব্যবস্থা করেন। ণতচ্চ পরিহৃতমিতি' 
তাহার খণ্ডন কর। হইযাচছ, যথা_-অদষ্টোত্পাদ্দনে ও সঙ্কপ্পে সকপণ আত্মারই 
( বিভুত্বশতঃ ) সধন্ধতেতু__এই অভিপ্রার । মতাস্থবে-গৌতমাদি দশনে। 
অস্মাকং__বেদান্তীদিগের | “সর্ব কাধ্যত্রমেণৈবেতি? সর্বত্র_সকল পোকের 
মধ্যে ॥ ৩০ ॥ 

সিদ্ধান্তকণ।-_অতঃপর এই ন্দাস্তিক সিদ্ধান্তের প্রতিপক্ষে সাংখ্য- 
বাদী প্রভৃতির দোষ প্রদর্শন করিতেছেন। এস্থলে সংশয় এই যে, 
জ্ঞানন্বরূপ আয্মার বিভুত্ব ( ব্যাপকত্ব ) যুক্তিযুক্ত কিনা? পূর্ধবপক্ষবাদী বলেন 
__জীবাত্মা বিভুই ১ কারণ সকপস্থানে তাহার কাধ্যের উপপন্ধি হয়। তাহার! 
আরও বলেন, জীবাত্মা অণুস্বূপ হইলে সর্বাঙ্গীণ সুখছুঃখের অনুপলব্কি 
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ঘটিত। আর মধ্যম পরিমাণ হইলে জীবাত্মার অনিত্যত্ব প্রসঙ্গ এবং কৃত- 
কর্দের হানি ও অকৃতকর্শের অভ্যাগমপ্রসঙ্গ-দৌষ উপস্থিত হয়। এইবপ, 
পূর্ববপক্ষের উত্তরে স্মত্রকাঁর বর্তমান সুত্রে বলিতেছেন যে, জীবকে অপু 
স্বীকার না করিলে অর্থাৎ আত্মাকে জ্ঞীনমাত্র ও বিভু বলিলে, বস্তর 
উপলব্ধি ও অন্ুুপলন্ধিব অন্্যতর নিত্যই ঘটে । এ-বিষষে বিস্তারিত ব্যাখ্যা 
ভাষ্কারের ভাষ্ে ও টীকাষ দ্রষ্টব্য । 
আচার্য্য শ্রবামাতজেব ভাস্কেব মন্মেও পাই,_যদি আত্মা জ্ঞানস্বূপ ও 
বিভূ হয, তাহ হইলে এক ব্যক্তির যাহ1 উপলব্ধি হইবে, সকলেরই তাহা 
উপলব্ধি হইবে । কাবণ প্রত্যেক আত্মা সকল ব্যক্তিব কবণের সহিত 
সমান সংযুক্ত থাকিত। আব এক কথা যে, প্রত্যেক আত্মা যদি বিভু 
অর্থাৎ সর্বব্যাপক হয, তাহা হইলে একটি বিশেষ অদৃষ্টেব সহিত একটি 
বিশেষ আত্মার সম্বন্বেবও কোন হেতু থাকে না।” 
শ্রীমস্ভাগবতেও পাহ,__ 
“অনাছ্যবিদ্যাযুক্তশ্ত পুরুষস্যাত্মবেদনম | 
স্বতো ন সম্তভবাদন্যস্ততৃজ্ঞো জ্ঞানদেো ভবে ॥ 
পুরুষেশ্বরযো (ত্র ন বৈলক্ষণ্যম্থপি | 
তদন্যকপ্রনাপার্থ। জ্ঞানঞ্চ প্রকৃতেগুণঃ ॥৮ (ভাঁঃ ১১1২২।১০-১১) 
শ্রীল চক্রবন্তিপাদে টাকায় পাই,_-“পুকষেশ্বরযোজীবাআপবমাত্মনোঃ অত্র 
উক্তলক্ষণে ভেদে বর্তমানেহপি ন বৈশক্ষণ্যমপি অভেদোৌহপি, কীদুশং অণু 
অল্পমাত্রং চিদ্রপত্রেন শক্তিমত্রেন বা এক্যাৎ তয়োভেদেহপ্যল্পমান্রঃ খল্বভেদেো। 
বর্তত এবেতি ভাখঃ ॥” 
আবও পাঁই,_ 
“ত্বওঃ পবাবন্তধিযঃ স্বকৃতৈঃ কশ্মভিঃ প্রভে]। 
উচ্চাবচান্‌ যথা দ্রেহান্‌ গৃহুত্তি বিস্জস্তি চ ॥” (ভাঃ ১১।২২।৩৫) 
“দেহেন জীবঙূতেন লোকাল্লোকমন্ুব্রজন্ । 
তুঞ্জান এব কম্মাণি করোত্যবিরতং পুমান্‌ ॥” (ভাঃ ৩/৩১।৪৩) 
শ্রীচতন্তচরিতামুতেও পাই, 
“কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহিন্ম্র্থ | 
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-ছঃখ ॥ 
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কতু স্বর্গে উঠায়, কতু নরকে ডুবায়। 
দণ্তাজনে রাজ যেন নদীতে চুবায় ॥” 
€( চৈঃ চঃ মধ্য ২০।১১৭-১১৮ )॥ ৩০ ॥ 


জীবের কর্তৃত্ব-বিচার 


অবতরণিকা ভাষ্যম- _ইদমিদানী, বিচাবযতি | “বিজ্ঞানং যজ্ঞ 
তন্ৃতে কম্মাণি তন্থুতেহপি চ” ইতি তৈত্তিবীযাঃ পঠন্তি। ইহ 
সন্দেহঃ_ বিজ্ঞানশব্দিতো। জীবঃ কর্তা ন বেতি। ছহন্তা চেনুন্যতে 
হস্তং হতশ্চেন্ন্যতে হতম্। উভৌ তো ন বিজ্ঞানীতো নায়ং হস্তি 
ন হন্যাতে” ইতি কঠশ্রুত্যা তস্য কর্তৃত্ব প্রতিষেধানন স কর্তা কিন্তু 
প্রকৃতিবেব কত্রাী। “প্রকৃতেঃ ক্রিযমাণানি গুণৈঃ কন্মাণি সর্ববশঃ | 
অহঙ্কাববিমূাত্ব। কর্তাহমিতি মন্যতে” | “কার্যানাবণকর্তৃত্বে হেতুঃ 
প্রকৃতিকচ্যতে । পুকষঃ স্ুখছুঃখানাং ভোক্ততে হেতুকচ্যতে” ইত্যাদি 
স্মৃতিভ্যঃ | তন্মাৎ ন জীবস্ত কর্তৃত্ব প্রকৃতঠিগতং তত্ববিবেকাৎ স্বম্মিন্‌ 
সোহধ্যস্তি ভোক্তা তু কর্মফলানামিতি প্রাপ্তে__ 


অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ--এক্ষণে কতৃত্ব সম্বন্ধে এই প্রকার বিচার 
করিতেছেন_-তৈত্তিরীয় উপনিষ পাঠকবা পাঠ করিয়া থাকেন-_ 
“বিজ্ঞানং যজ্ঞং তন্ুতে কন্মাণি তন্ভতে শপি চ* বিজ্ঞান যজ্ঞ অন্ষ্ঠান করেন এবং 
অন্তান্য সকল কর্খ তিনিই আচরণ করেন । এ-বিষষে সন্দেহ এই-_বিজ্ঞান 
শব্দের বাচ্য জীবাস্সা কর্তা কি না? ইহাতে পূর্ববপক্ষী বপেন,__কাঠকশ্রতিতে 
আছে, আত্ম কোন কাজ কবে না-যথা “হন্ত।চেন্ুন্যতে হন্থং হতশ্চেননন্ততে... 
ন হন্যতে? হত্যাকারী যর্দি হুননক্রিযার কর্তী মনে করে, অর্থাৎ আমি হননের 
কর্তী এবং হত ব্যক্তি যদি মনে করে, আমি উহ কর্তৃক হত হইযা'ছি, তবে সেই 
উভয়ই ঠিক বুঝিতেছে না, যেহেতু হত্যাকাপী স্বয়ং হত্যা করে না এবং 
হতব্যক্তিও কাহারও দ্বার! হত হয় না। ইহার দ্বার] হনন-কত্ৃর্ব নিষেধ অবগত 
হেতু জীব কর্তা নহে কিন্ত প্ররুতিই কত্রী। শ্রীতগবদ্গীতা তাহাই ঘোষণ! 
করিতেছেন__ষথ! প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি-*'ভোতৃত্বে হেতুরুচ্যতে” | প্রকৃতির 
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গুণ _সত্ব, রজঃ, তমঃ, ইহারাই সকল কার্ধ্য করে, কিন্ত জীবাত্মা অহং বুদ্ধিতে 
আচ্ছন্ন মতি হইয়] “আমি কর্তী” ইহা মনে করে। আবও-_কার্ধ্য, কারণ 
ও কর্তৃত্ব-বিষয়ে প্রক্কতিই হেতু কথিত হয়, আত্মা স্থখছুঃখের ভোতৃত্ব-বিষয়ে 
হেতু অভিহিত হয। ইত্যাণি স্মৃতিবাক্য হইতে প্রকৃতিব কর্তৃত্ব ও পুরুষের 
ভোৌক্ত্ব মীত্র প্রতীত হয়। অতএব জীবেব কর্তৃত্ব নহে, কিন্তু কর্মফলের 
ভোক্ত] পুরুষ প্রঞ্কতির সেই কত্বৃত্ব অবিবেকবশতঃ ণিজেব উপব আবোপিত 
করে, এই পূর্ববপক্ষীব মতেব উপব সিদ্ধান্তী সুত্রকার বলিতেছেন-__ 

অবতরণিকাভাব্য-টীক।-__নহস্তক্তব্যাখ্যানাজ জ্ঞানম্ববপস্ত জীবস্ত স্বরূপা- 
স্ুবন্ধিজ্ঞ(নগুণকত্বং তশ্ত স্ববপাবিবোধিত্বাৎ। কর্তৃত্বস্থ তম মাস্তব অধিষ্ঠানা- 
দিপঞ্ককাপেক্ষিণা তেন স্বৰপে গ্লানিপ্রসঙ্গাদিত্যাক্ষিপ্য সমাধানাদাক্ষেপোহত্র 
সঙ্গতিঃ | তত্র বিজ্ঞানং যজ্ঞমিত্যাদিবাক্যং জীবন্ত কর্তৃত্ব ব্রতে হস্তা 
চেদিত্যাদিকং তু তশ্ডাকউজং তদনয়োধিরোধোহস্তি ন বেতি সন্দেহে অর্থ- 
ভেদাঁদস্তীতি প্রাপ্ে বিধিশান্ত্রনাফল্যাদ্ধন্তা চেত্যাদেরপি কর্তৃত্বান্থগুণার্থত্বাদ- 
বিবোধঃ স্বরূপাহ্ুবন্ধিকতৃত্বশ্তাপ্লানি করত্বাচ্চেত্যেতমর্থ, হৃদি নিধায় হ্যায়মাহে- 
দমিত্যাদিনা। প্রকুতেরিতি শ্রীগাতাস্থ। প্রকতে্তণৈঃ সত্বাদিভিঃ কম্মাণি 
ক্রিয়মাণানি ভবন্তীতি গুণানাং কতৃত্বং বিস্ফুটম। পুরুষস্কর্তাপি গুণীধ্যাস- 
বিমৃস্তদাত্মনি মন্যত ইতি পূর্ববপক্ষেহ্্থঃ। সিদ্ধান্তে তু ব্যাবহারিকং যৎ 
পুংস: কর্তৃত্ব তত স্বরূপহেতুকমপি তদা গুণবৃত্তিপ্রাচূর্্যাৎ গুণহেতুক মিত্যু- 
পচর্য্যত ইত্যর্থঃ। ইথখমেব বক্ষাতি। যথা চ তক্ষোভয়থেত্যন্ত ব্যাখ্যানে 
প্রকৃতিগতং তত্বিতি প্রকৃতিগতং কর্তবং প্রকৃত্যবিবেকাঁ্ স জীবঃ স্বস্মিন্নধ্য- 
স্যতি মন্যত ইত্যর্থ: | 

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ__আপত্তি হইতেছে__উক্ত ব্যাখ্যা 
হইতে জ্ঞানস্বৰপ জীবেব স্ববূপান্তবন্ধী জ্বানগুণ অবগত হওয়া গিয়াছে ;যেহেতু 
জ্ঞান আত্মন্বরূপেব অবিবৌধী অর্থাৎ অব্যভিচবিতস্থিতিমান্। কিন্তু তাহার 
( জীবের ) কত্তৃত্ব না হউক, যেহেতু অধিষ্ঠানাদি পীচটি__শরীর, কর্তা, করণ, 
প্রাণাঁদিচেষ্টা ও দৈবকে অপেক্ষা করিয়া সেই কর্তৃত্ব থাকে, তাহা স্বরূপের 
হাঁনিকব হইয়! পড়ে, এই আপত্তি কবিষা সমাধান করা হইয়াছে, অতএব এই 
অধিকরণে আক্ষেপ-ন।মূক সঙ্গতি । তাহাতে সংশযেব হেতু__“বিজ্ঞানং যজ্ঞং 
তন্থৃতে” এই শ্রাতি জীবেব কর্তৃত্ব বলিতেছেন , আঁবাঁব কাঠকশ্রুতি “হস্তাচেন্‌ 
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মন্ততে হস্তম্* ইত্যাদি বাকা আত্মার কর্তৃত্ব নিষেধ করিতেছেন, অতএব এই 
উভয় শ্রুতির বিরোধ হইবে কি ন1? এই সন্দেহে পূর্ববপক্ষী বলিতেছেন, হা, 
বিরোধ আছে; যেহেতু ছুইটি শ্রুতি বিরুদ্ধ ছুইটি অর্থ প্রকাঁশ করিতেছেন। 
তাহাতে সিদ্ধান্তীর মন্তব্য এই--“ম্বর্গকামো৷ যজেতেত্যাদি' বিধিবাক্যের সাফল্য 
রক্ষার জন্য কর্তৃত্ব এবং “হস্তাচেন্সন্যতে" ইত্যাদি কর্তৃত্ব-বিকুদ্ধ শ্রুতিরও 
কর্তৃত্বান্থকল চেষ্টাহীনত্ব অ্থহেতু বিরোধ নাই কিন্ত স্বরূপানুবন্ধী কর্তৃত্ব জীবের 
অক্ষত, ইহা মনে রাখিয়া এই অধিকরণ 'ইদ্মিদানীং বিচারয়তি” বলিয়া আরস্ত 
করিতেছেন। “প্রকতেঃ ক্রিয়মাণানি” ইত্যাদি শ্লোক ছুইটি শ্রাগীতায় উক্ত। 
প্রকৃতির সত্বাদি গুণদ্বারা কর্মসমুদায় কৃত হইতে থাকে, অতএব ইহ! দ্বারা 
গুণের কর্তৃত্ব সুস্পষ্ট বোধিত হইতেছে, কিন্তু পুরুষ কর্তী না হইলেও ( সাংখ্য 
মতে ) গুণকৃত কর্তৃত্বের নিজের উপর অধ্যাসবশতঃ বিমূঢ় হইয়া সেই কর্তৃত্ব 
নিজেতে মনে করে, ইহা পূর্বপক্ষীর ব্যাখ্যা, কিন্তু সিদ্ধান্তপক্ষীর ব্যাখা 
অন্যপ্রকার_-ব্যাবহারিক যে পুরুষের কর্তৃত্ব তাহা স্বরূপহেতুক হইলেও 
ব্যাবহারকালে গণবৃত্তির আঁধিক্যবশতঃ গুণহেতুক ধরা হয়, ইহাঁলাক্ষণিক 
_ইহাই তাৎপর্যয। ইহাই ভাষ্যকার 'যথাচ তক্ষৌভয়থা” এই শুত্রের ব্যাখ্যায় 
বলিবেন। প্ররতিগতং তন্তু ইতি প্রকৃতিগত কর্তৃত্ব প্ররুতির সহিত আত্মার 
ভেদবুদ্ধির অভাঁবে সেই জীব নিজেতে অধ্যাস করে অর্থাৎ মনে করে । 


কর্ত। শ।ক্স/থাবত্ত।ধিকরণজ. 
সুত্রম_কর্ত। শান্তার্থবতীৎ ॥ ৩১। 


সৃত্রার্থ_কর্তা'_-জীবই কর্তা, সন্থাদি প্রকৃতি-গুণ নহে। কারণ কি? 
'শাস্তার্থবন্বাৎ, যেহেতু শাস্ত্রে আছে__ন্বর্গকামো যজেত” এই বিধিবাকো 
এবং “আত্মানমেৰ লোকমুপাসীত” ইহাতে স্বর্গ-কামনাকাঁরী যাগ করিবেন, 
মুক্তিকামী আত্মলোৌকের উপাসনা করিবেন ইত্যাদি শান্ত চেতন কর্তাতে 
প্রযুক্ত হইলে যুক্তিযুক্ত হয়, কিন্তু গুণের করৃত্ব স্বীকার করিলে গুণের জড়ত্ব- 
নিবন্ধন এ কতিমত্বরূপ শান্ত্ার্থ বাধিত হয় ॥ ৩১ ॥ 


গোবিন্দভাধুম্‌_ জীব এব কর্তা, ন গুণাঃ। কুতঃ ? শাস্ত্রেতি । 
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“ন্বর্গকামো যজেতাত্মানেমেব লোকমুপাসীত” ইত্যাদিশাস্ত্রস্য চেতনে 
কর্তরি সতি সার্থক্যাৎ গুণকর্তৃত্বেন তদনর্থকং স্যাৎ। শান্ত কিল 
ফলহেতুতাবৃদ্ধিমুৎপাগ্য কর্মস্থ তৎফলভোক্তারং পুরুষং প্রবর্তয়তে। 
ন চ তদ্দ্দির্জডানাং গুণানাং শক্যোৎপাদয়িতুম্‌॥ ৩১॥ 


ভাঁষ্যান্ুবাদ-_জীবাত্মাই কর্তা অর্থাৎ কাধ্য করে, গুণ কর্তা নহে। 
কি কাবণে? তাহা বলিতেছেন,_-শান্ত্ার্থবত্বাৎ, জীবের কর্তৃত্ব স্বীকার 
করিলেই শান্তার্থেব নঙ্গতি হয়। যথ! “ন্বর্গকামে| যজেত' “আত্মানমেব লোক- 
মুপাসীত” ইত্যাদি শাস্ত্র চেতন কর্তা হইলেই সার্থক হয়, গুণের কর্তৃত্ব বলিলে 
তাহা! অনথক ( অসঙ্গত ) হয়। কেন না, শান্্ই কম্মের ফলহেতৃতা বুদ্ধি 
জন্মাইয়া অর্থাৎ বুঝাইয। কম্মমাত্রে সেই শান্ত্রোক্ত কর্মফলের ভোক্তা পুরুষকে 
প্রবৃত্ত করিয। থাকে, কিন্তু গণ__-জড, উহ! তাহার ফলহেতৃতা-জ্ঞান জন্মাইতে 
পারেনা ॥ ৩১ ॥ 

সুন্না টীকা--কর্তেতি। প্রযদ্বাশ্রষ ইত্যর্থঃ। ফলেতি। ফলপ্রদানি 
কশ্মীণি ভবন্তীতি ধিবং জনযিখ্েত্যর্থঃ| কর্মস্থ যাগদানাদিযু শ্রবণাদিষু 
চোপাসনেধিত্যর্থঃ। উভযেষাং কৃতিসাধ্যত্বেন তৌল্যাৎ ॥ ৩১ ॥ 


টাকান্ুবাদ-_“কর্তা” ইত্যাদি স্থত্র। কর্তী অর্থাৎ কতিমান্_ প্রযত্বের 
আশ্রয়। “ফলহেতৃতা বৃদ্ধিমুৎপাণ্” ইতি অর্থাৎ কম্্সমুদয় স্বর্গা্দি ফলগ্রদ, এই 
জ্ঞান উৎপাদন কবিযষা। কর্মন্থ__যাগ, দান প্রভৃতি ক্মে ও শ্রবণাদি 
উপাসনাতে । এই দ্বিবিধ কন্মই প্রযত্ব-সাধ্য, এজন্য সমান ॥ ৩১॥ 


সিদ্ধান্তকণা- এক্ষণে অন্য একপ্রকার বিচার উপস্থিত হইতেছে । কেহ 
যদি বলেন যে, তৈত্তিবীয শ্রুতিতে পাওয়া যায়, “বিজ্ঞানং ষজ্ঞং তন্থতে। 
কর্শাণি তঙ্গুতেহপি চ।” (তৈঃ ২৫১) আবার কঠশ্রুতিতে পাই, 
“হুস্তা চেন্ুন্ততে হস্তং” (কঃ ১২১৯)। স্থতরাং এ-স্থলে একটি সংশয় 
হয় যে, বিজ্ঞান-শব্দিত জীব কর্তা কি না? পূর্ববপক্ষী বলেন যে, এমতাবস্থায় 
জীবকে কর্তী না বলিয়া প্রকৃতিকেই কত্রী বলিব। গীতাতেও ইহার 
সমর্থন পাঁওয়া৷ যায়,_-“প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি” (গীঃ ৩২৭)। এইরূপ 
পূর্ব্বপক্ষের সমাধানার্থ স্ুত্রকার বর্তমান স্বত্রে বলিতেছেন যে, জীবকেই 
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কর্তা বলিতে হইবে, প্ররুতির গুণকে নহে, কারণ শান্তর জীবের কর্তৃত্ব 
স্বীকার করিয়াছেন। শাস্ত্র বলেন, “ন্বর্গকামী যজ্ঞ করিবে, “মোক্ষকামী 
আত্মলোকের উপাসনা করিবে" ইত্যাদি হইতে স্পষ্টই দেখ যায় যে, শান্ত 
চেতন জীবকেই কর্তা বিচার করিয়াছেন । ইহাতেই শাস্ত্রের সঙ্গতি পাওয়া 
যায়। কিন্তু জড গুণের কতৃত্ব বলিলে তাহা অনর্থক অর্থাৎ অসঙ্গত 
হইয়া পডে। 
প্রীরামাচজও বলেন যে, "শাস্ত্র শব্দের অর্থ যিনি শাসন কবেন, যদি 
জীব কর্ত। না হয, তাহ! হইলে তাহাকে কিৰপে শাসন কণা যাইবে? 
শ্রীমগ্ভাগবতে পাই, 
“শান্ত্রেঘিযানেব শুনিশ্চিতে নৃণাং 
ক্ষেমন্য সধযিমুশেষু হেতৃঃ | 
অসঙ্গ আত্মব্যতিরিক্ত আত্মনি 
দুঢা রতিত্র্ষণি নিগুণে 5 যা ৮ ( ভাঃ ৪1২২।২১ 
অর্থাৎ আত্মা হইতে পৃথক দেহাঁদি অনাত্মবস্ততে যে আঁসক্তিরাহিত্য 
এবং আত্মায় ও নিগুণতব্রক্ষত্ববপে যে দুঢা রৃতি,_-ইহাই শান্সসমূহের সুস্থ 
বিচারে জীবের কল্যাণলাঁভের উপায বলিষা স্থিবীকৃত হইযাছে। 
শ্রগীতায়ও পাই,__ 
“তম্মাদসন্তঃ সততং কাধ্যং কম্ম সমাচর। 
অসক্তে৷ হাচরন্‌ কন্ম পরমাপ্রোতি পূরুষঃ ॥৮ ( গাঃ ৩১৯) 
এতহ্*প্রসঙ্গে গীতার ৪1৩৪১ ১০।৯ » ও ১৬1২৩ শ্লোক-সমৃহও আলোচ্য । 
শ্রীচৈতন্যচবিতামূতেও পাই,_ 
“সাঁধু-শাস্ত্র কপায় যদি ক্লষ্ঠোন্ুথ হয়। 
সেই জীব নিস্তরে, মায়! তাহারে ছাডয |” 
( চৈঃ চঃ মধ্য ২০।১২০ )॥ ৩১॥ 


অবতরণিকাভাষ্যমূ- বাস্তবমেব কর্তৃত্ব জীবস্যেত্যাহ__ 


অবতরণিকা-ভাস্তান্ুবাদ-_জীবেব কর্তৃত্ব বাস্তবই বটে, এই কথ 
বলিতেছেন-- | 


ই৩৩২ বেদাস্তসূত্রম্‌ ৪গ১ 
হুত্রম- বিহারোপদেশাৎ ॥ ৩২ ॥ 


জূত্রার্থ_মুক্তজীব সেইলোকে ভোগ করে, হাস্য করে, ক্রীডা করে, 
এইবপে আনন্দে পবিভ্রমণ করে । ইত্যাদি শ্রুতি দ্বার! মুক্তজীবেবও ক্রীড়া- 
কর্তৃত্ব অভিহিত হওয়ায় বদ্ধজীবের যে কতৃত্ব, ইহ! নিঃসন্দেহ ॥৩২॥ 


গোবিন্দভাব্যম-_“স তত্র পধ্যেতি জক্ষন্‌ ক্রীড়ন্‌ রমমাণ” 
ইত্যাদিনা মুক্তস্যাপি ক্রীড়ীভিধানাদিত্যর্থঃ। অতঃ কর্তৃত্মমাত্রং ন 
ছঃখাবহং কিন্তু গুণসন্বন্ধমেব তস্য স্বরূপগ্নানিকরত্বাৎ ॥ ৩২ ॥ 


ভাষ্যানুবাদ-_সেই মুক্ত জীব তথায় ভোগ করিয়া, হাসিয়া, ব্রীভাতে 
রত থাঁকিয়! পবিভ্রমণ কবিতে থাঁকে ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য দ্বার মুক্ত জীবেরও 
ক্রীডা অভিহিত হওযাঁষ কর্তৃত্ব বলিতেই হইবে। অতএব জীবের কর্তৃত্ব- 
মাত্রই ছুঃখাবহ নহে, কিন্তু গুণ-সম্বন্ধই দুঃখজনক, যেহেতু উহ জীবের স্বরূপের 
হানিকর ॥ ৩২ ॥ 


সুন্মম। টাকা বিহাবেতি স ইতি । সমুক্তো জীবঃ। পর্য্যেতি পরিতঃ 
সরতি। জক্ষন্‌ ভূঞ্কানো হসংশ্চেতার্থঃ। তশস্তেতি গুণসংসাঁগণঃ কতৃত্বন্ত ॥৩২। 


টাকানুবাদ-__বিহারেত্যাদি সুত্রে 'স তত্র ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য__সঃ__ 
সেই মুক্তজীব। পধ্যেতি__নাণাস্থানে পরিভ্রমণ করে। জক্ষন্-_-ভক্ষণ করিয়া 
ও হান্য কবিযা। তশ্ত স্বপগ্নানিকবত্বাৎ ইতি-_তশ্য--গুণসন্বন্ধনিবন্ধন 
কর্তৃত্বের, স্বৰপেব হানিকবত্ব হেতুই-__ এই অর্থ ॥ ৩২॥ 


সিদ্ধাস্তকণা-_জীবেব বাস্তব কর্তৃত্ব-সন্বদ্ধে কুত্রকার বর্তমান স্থত্রে 
বলিতেছেন যে, বিহাবেব উপদেশহেতু জীবের কর্তৃত্ব স্বীকার করিতে 
হইবে। 

ছান্দোগা শ্রুতিতে পাওযা যায,_-“স তত্র পর্ধ্যেতি জক্ষন্‌, ক্রীভন্‌ 
রমমাণ+”, ইত্যাদি (ছাঃ ৮১২৩ )। এ-স্বলে মুক্তজীবেরও ক্রীভার উল্লেখ 
পাওয়া যায়। অতএব কর্তৃত্মাত্রই যে দুষণীয় তাহা নহে। তবে গুণসম্বদ্ধ- 
বশত:ই দুঃখ উপস্থিত হয়; যেহেতু তাহ। স্বরূপের গ্লানিকর । 


৪৭২ বেদাস্তস্ত্রম্‌ হ।৩।৩৩ 


শ্রীমন্তাগবতেও পাই»_- 
“যহি সংসতিবন্ধোহয়মাত্মনে। গুণবৃত্তিদঃ | 
মক্মি তৃর্য্যে স্থিতো জহাৎ ত্যাগন্তদ্গুণচেতস|ম্‌ ॥ 
অহঙ্কারকৃতং বন্ধমাত্মনোহ্র্থবিপর্ধ্যয়ম্‌। 
বিদ্বান্‌ নিষিদ্ধ সংসারচিস্তাং তুর্ধ্ে স্থিতস্ত্যজেৎ |” 


( ভাঃ ১১।১৩।২৮-২৯ ) 
মুণ্ডকেও আছে, __“আত্মক্রাড আত্মরতিঃ ক্রিযাবান্‌ এষ ব্রদ্মবিদাং বরিষ্ঠঃগ 


(মু ৩১৪ )। শ্রীগীতাষও পাই,_ণ্যস্তাত্বরতিরেৰ শ্যদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ |” 
(গীঃ ৩১৭ )॥ ৩২ ॥ 


হুত্রম-_উপাঁদানাৎ ॥ ৩৩॥ 
সূত্রার্থ_উপাদান- প্রাণের গ্রহণহেতুও জীব-কর্তৃত্ব মানিতে হয ॥ ৩৩। 


গোবিন্দভাষ্যম--“স যথা মহাবাঁজ ইত্যুপক্রম্যৈবমেবৈষ 
এতান্‌ প্রাণান্‌ গৃহীত্বা স্বে শবীবে যথাকামং পবিব্তত” ইতি 
শ্রুতৌ “গৃহীহ্ৈতানি সষাতি বাধুর্গন্ধানিবাশযাৎ” ইতি স্মৃতৌ চ 
জীবকর্তৃকস্য প্রাণোপাদানস্যাভিধানাৎ লোহাকর্ষকমণেবিব 
চেতনস্যৈব জীবস্য কর্তৃত্ব বোধ্যম্‌। অন্গ্রহণাদৌ প্রাণাদি-করণং, 
প্রাণগ্রহণাদে তু নীন্তদস্তীতি তস্যৈব তত ॥ ৩৩ ॥ 


ভাষ্যানুবার্"_সেই এই আত্মা মহারাঁজেব মত এই উপক্রম করিয়া 
ধএবমেষ...পবিবর্ততে” এইপ্রকার এই আত্মা প্রাণ গ্রহণ করিয়া নিজ 
অধিষ্ঠিত শরীবমধ্যে ইচ্ছামত বিহার করে, এই শ্রুতিতে প্রাণের গ্রহণ 
কথিত এবং "গৃহীত্বৈতানি সংযাতি" ইত্যাদি স্থতিতেও বাঁধুর গম্ধগ্রহণের ন্যায় 
জীব কর্তৃক প্রাণের গ্রহণ অভিহিত হওয়ায় লোহাকর্ষক মণি (চুম্বক প্রস্তর )র 
মত চেতন জীবেরই কর্তৃত্ব জ্ঞাতব্য । অন্য বস্তর গ্রহণে প্রাণা্দি করণ 
(কারক ) হয়, কিন্ত প্রাণকে গ্রহণ কাহার দ্বারা করিবে? তাহার অন্ভ 
করণ নাই, অতএব শুদ্ধজীব চৈতন্যেরই মেই কর্তৃত্ব ॥ ৩৩ ॥ 


২।৩।৩৪ বেদাস্তশ্ত্রম্‌ ৪৭৩ 


সুক্ষমা! টাকা-_উপাদানারিতি। স যথেতি। পরিবর্তে বিহরতি। 
লোহাকর্ষকেতি। চুম্বকম্ত যথা লোহাকর্ষণে স্বতঃ কর্তৃত্ব তথ প্রাণোপাদানে 
জীবস্য স্বতন্তদিত্যর্থ:। তশ্যৈব শুদ্ধস্ত জীবচৈতন্যশ্ৈবেত্যর্থঃ। তর্দিতি 
কর্তৃত্বম ॥ ৩৩ ॥ 


টীকানুবাদ-__“উপাঁদানাৎ এই স্ত্রে “স যথা মহারাজ" ইত্যাদি ভাস্ে 
পরিবর্ততে_বিহাঁর করে । লোহাকর্ষক মণেরিত্যাদি চুম্বক প্রস্তরের যেমন 
লোহাকর্ষণকাধ্যে স্বতঃকর্তৃত্ব, অন্যসাপেক্ষ নহে, সেইরূপ প্রাণের গ্রহণে 
জীবচৈতন্যের শ্বতঃকর্তৃত্ব, এই তাৎপর্য্য। তটম্তব তৎ ইতি; তশ্তৈব- শুদ্ধ 
(অন্য নিরপেক্ষ ) জীবচৈতন্যেরই, তৎ-_কর্তৃত্ব ॥ ৩৩ ॥ 


সিদ্ধান্তকণ।__জীবের কর্তৃত্ব-বিষয়ে স্থত্রকার বলিতেছেন যে, উপাদান 
হইতেও জীবের কর্তৃত্ব স্বীকৃত। 
বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে পাওয়া যায়, “স যথা মহারাজো জানপদান 
গৃহীত্বা...এতৎ্ প্রাণান্‌ গৃহীত্বা স্বেশরীরে যখাকামং পরিবর্তৃতে ।”__ 
(বুঃ ২১১৮ )। এই শ্রুতি বাক্যান্থুসাবে প্রাণাদির সহিত গমন বুঝাইতেছে। 
স্থতরাং অন্যগ্রহণাদিতে প্রাণাদি-করণ কিন্তু প্রাণাদির গ্রহণে জীবের কর্তৃৎ 
ব্যতীত অন্যের সম্ভব নহে। 
শ্রীমদ্তাগবতেও পাই, 
“যো জাগরে বহিরনুক্ষণধশ্মিণোহ্ধান্‌ 
ভূঙক্তে সমস্তকরণৈর্হদি তৎ্সদৃক্ষান্। 
স্বপ্রে স্থযুগ্ধ উপসংহরতে স এক: 
স্বৃতান্বয়াৎ ত্রিগুণবৃত্তিদৃগিক্্িয়েশঃ ॥৮ € ভাঃ ১১।১৩।৩২ )॥৩৩ 


অবতরণিকাভাব্যম্__যুক্তযন্তরঞ্শহ__ 
অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ-_-এ-বিষয়ে অন্য যুক্তিও বলিতেছেন__ 


অবতরণিকাভাব্য-টাকা-_ক্ত্যস্তরঞ্চেতি। তৃতীয়াবিভক্ত্যাপত্তিরূপা 
যুক্তিমিত্যর্থ;। 


৪৭৪ বেদাস্তস্থত্রম্‌ ২৩৩৪ 


অবতরণিকা-ভাষ্যের টাকানুবাদ-_যুক্তযস্তর অর্থাৎ তৃতীয়া বিভক্তির 
আপত্তিরূপ যুক্তি বলিতেছেন। 


সুত্রম-ব্যপদেশাচ্চ ক্রিয়ায়াং ন চেনিদে শবিপধ্যয়? ॥৩৪॥ 

সূত্রার্থ__ক্রিয়ায়াং-_বৈদিক ক্রিয়াতে ও লৌকিক ক্রিয়াতে, 'ব্যপদেশাচ্চ' 
--€িজ্ঞানং যজ্ঞং তন্থুতে, কর্দাণি তন্ুতে” জীবই যজ্ঞ করেন, অন্থান্য কর্ম 
করেন-__এই উল্লেখহেতু তাহারই কতৃত্ব। “নচে_তাহ] না বলিলে অর্থাৎ 
যদ্দি বিজ্ঞান অর্থে জীবাত্মা নহে, কিন্তু বুদ্ধি, তাহাঁবই কতৃত্ব বল, তবে “নির্দেশ- 
বিপর্ধ্যয়ঃ, বিভক্তি নির্দেশের বাতিক্রম হইত অর্থাৎ “বিজ্ঞানং তন্ঠতে; প্রথমাস্ত 
বিজ্ঞানং না বলিয়া বিজ্ঞানেন এই তৃতীযাস্ত পদ নিষ্দিষ্ট (উল্লিখিত ) 
হইত ॥ ৩৪ ॥ 


গোবিন্বভাষ্যম- বিজ্ঞানং যন্মিত্যাদিনা বৈদিক্যাং লৌকি- 
ক্যাঞ্চ ক্রিয়ায়াং মুখ্যত্বেন ব্যপদেশাৎ জীবঃ কর্তা । অথ চেৎ 
বিজ্ঞানশব্দেন জীবো নাভিধীয়তে কিন্তু বুদ্ধিরেব তহি নির্দেশ- 
বিপর্যয়; স্যাৎ। বিজ্ঞানমিতি প্রথমান্তকর্তনির্দেশস্য বিজ্ঞানেনেতি 
তৃতীয়াস্তকরণনির্দেশো ভবেৎ, বুদ্ধেঃ কবণত্বাৎ। নচাত্র তথাস্তি। 
কিঞ্চ বুদ্ধেঃ কর্তৃত্ে তস্যাঃ কবণমন্যৎ কল্পযং সর্বস্য করণস্যৈব 
কন্মস্থ প্রবৃত্তিদর্শনাৎ । ততশ্চ নাঁমমাত্রেণ বিসংবাদঃ করণাভিনস্য 
কর্তৃতন্বীকারাৎ। নন জীবকতৃত্বে হিতস্যৈব ন তু অহিতস্য স্থষ্টিঃ 
স্যাৎ, স্বতন্্স্ট কর্তত্বাৎ। মেবম্‌। হিতমেব সিস্থক্ষোরপি 
সহকারিকন্মবৈচিত্র্যেণ কচিদহিতস্যাপ্যাপাতাৎ। তম্মাৎ জীব এব 
কর্তা । এবং সতি কচিদকর্তৃত্ববচনমন্থাতন্ত্যাৎ । কর্তৃত্বে ক্লেশ- 
সম্বন্ধদর্শনাৎ ন তত্র শ্রুতেস্তাৎপধ্যমিত্যাদিকুস্থষ্টয়ন্ত দর্শপৌর্ণমাসা- 
দিঘপ্যতাৎপর্ধ্যাপত্ত্যাদিভিনিরসনীয়াঃ ॥ ৩৪ ॥ 

ভাব্যানুবাদ-_“বিজ্ঞানং যজ্জং তন্থতে কন্দাণি তন্গতে ইত্যাদি শ্রুতিদ্বার। 


বৈদিক যজ্ঞাদি ক্রিয়া ও লৌকিক ক্রিষাতে মুখ্যভাবে জীবের কর্তৃত্বের 
উল্লেখ থাকায় জীব কর্তা বলিতে হইবে । আর যদি বল, এ শ্রত্যুক্ত 
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বিজ্ঞান-শব্দের দ্বারা জীব অভিহিত নহে, কিন্তু বুদ্ধিই ( কারণ, সাংখ্যবাদী 
তাহাই বলে) তাহ। হইলে শ্রতিতে বিভক্তি নির্দেশেব ব্যতিক্রম থাকিত। 
অর্থাৎ “বিজ্ঞানম্, এই প্রথমাস্ত কত্ৃপদ নির্দেশের পরিবর্তে “বিজ্ঞানেন” এই 
তৃতীয়াস্ত করিযা কবণকাবকেব নির্দেশ হইত। যদি খল, বুদ্ধি কর্তকারক, 
তাহা নহে। বুদ্ধি কবণকাঁরক। কিন্ক শ্ভিতে তো করণবোধক তৃতীয়াস্ত 
পদের উল্লেখ নাই। আর এক কথা, বুদ্ধিকে কত্রী বলিলে তাহার একটি 
কবণকাবক কল্পনা কবিতে হয। যেহেতু সকল কর্তীর করণকারকই 
কার্য নির্বাহ কবে, দেখা যায়। যদি ব্ল, “বিজ্ঞানং যজ্ঞং তন্থতে” এই শ্রুতিতে 
যদি বিজ্ঞান কর্তী হয, তবে তাহার করণ কে? তাহাঁবও সমাধান এই-- 
নামমাত্রে বিবাদ অর্থাৎ বিজ্ঞানই করণ, তাহাই কর্তা, কবণেব সহিত 
অতিন্নের কত তব স্বীকার করা হইযাছে। আপত্তি হইতেছে-_বেশ, জীৰ 
কর্তাই হইল, কিন্ত তাহা হলে কেবল প্রিয়বস্তবই স্থ্টি হইত, অহিতের 
বা অপ্রিষের সৃষ্টি হইত না, কাবণ স্বাধীনেবই কর্তৃত্ব সম্ভব। ইহার 
উত্তরে বলিভেছেন,_-না, এপ নহে, কর্ত। প্রিষ বস্তই স্প্টি কবিতে চাষ, 
কিন্তু কৃতকম্ম তাহার সহকাবী কাবণ, সেই কমশ্মেব সদসদবূপ বৈচিত্র্যবশতঃ 
কোন কোন স্থলে অহিতও আঁপিযা পডে। অতএব জীবই কর্তী। কোন 
কোন শ্রতিতে জীবকে যে অকর্তা বলা হইযাঁছে, তাহার অর্থ পবমেশ্বরের 
অধীন হইযা সে কার্য কবে, এই অন্বাধীনতাবশতঃ। কেহ কেহ বলেন, 
“বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনতে” ইত্যাদি শ্রতির জীবেব কর্তৃত্বে তাৎ্পধ্য নহে, কারণ 
তাহাতে জীবেব ক্রেশসন্বন্ধ হইঘা পড়ে ইত্যাদি অনেক কুস্থষ্টি অথাৎ অসৎ 
কল্পনাকে দর্শপৌর্নমীসযাগাদিতে শ্রুতিব তাৎপর্ধযাভাবের আপত্তি দ্বার! 
নিরসনীয ॥ ৩৪ ॥ 


টাক।-__ব্যপদেশারদিতি। সর্বস্তেতি কর্ত,বিত্যর্থাৎ সিন্ক্ষোবিতি 
জীবস্তেত্যর্থাৎ অহিতস্ার্থস্ত । এবং সতীতি। কর্তীপি জীবঃ পরমাত্মাধীনঃ 
সন্‌করোতীতি কচি সৌহুকর্তেত্যুচ্যতে। বস্ততস্ত কর্তৈব স ইত্যর্থঃ। 
কর্তৃত্ব ক্লেশসন্বদ্ধেত্যাদি। নম্ত কর্ড, থসহবন্ধবীক্ষণাৎ তত্বে শ্রতেস্তাৎপর্ধ্যং 
নেতি চেন্ন দর্শাদিঘপ্যতাত্পর্ধযাপত্তেঃ লীলোচ্ছাসাদেরকরণ এব ক্রেশদর্শনাচ্চ । 
নন স্থযুপ্তাবস্তঃকরণাভাবে কতৃত্বাদর্শনাদস্তঃকবণমেব কর্ত স্তাদিতি চেন 
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তদা তদভাবেহপি উচ্ছবাসাদিকর্তৃত্বস্ত সত্বাৎ। ন চ নিঙ্ষিয়ত্ৃশ্রুতিজীবন্ত 
কতৃত্বং বাধেত অস্তি-জ্ঞাদিধাত্বর্থানাং সত্তাজ্ঞানাদীনামাত্মনি সত্বেন তদসিছ্ধেঃ | 
ধাত্র্থঃ খলু ক্রিয়োচ্যতে । ন চনির্ধিবিকাবত্বশ্রুতিন্তস্ত তদ্বাধেত সত্তাজ্ঞান- 
ভানধন্মাশ্রয়ত্বেৎপি ভ্রব্যাস্তরতাপত্তিরূপন্ত বিকারস্য তশ্িন্নপ্রসক্তেঃ ॥ ৩৪ ॥ 


টাকানুবাদ-_ব্যপদেশাদিত্যাদি সথত্রের ভাম্তে “সর্বস্য করণশ্যৈব ক্রিয়ান্, 
ইত্যাদি সর্বস্য অর্থ।ৎ সকল কর্তীর। “হিতমেব সিন্ক্ষোরপি” ইতি-_ 
সিহক্ষোঃ__অর্থাৎ স্থষ্টি কবিতে ইচ্ছুক জীবেব। অহিতশ্য--অপ্রিয়-- 
অনিষ্টকারী বস্তর | “এবং সতি কচিদ কতৃত্ববচনমিতি'_-জীব কর্তা নহে,_এই 
উক্তি কোন কোন শ্রুতিতে থাকিলেও পরমাত্মার অধীনত্ব বশতঃ স্বতঃকর্তৃত্বা- 
ভাবোক্তিতে কোনও বিরোধ নাই। বস্ততঃপক্ষে জীবই কর্তা, কর্তৃত্ে 
ক্লেশসন্বন্ধেত্যাদি ইহার তাৎপর্য, যদি জীবকে কর্তা বলা হয, তবে তাহার 
ছুঃখ-যোগ হয়। অতএব জীবের কতৃত্ব বিষষে শ্রুতির তাৎপর্য নহে, 
এ-কথা কেহ কেহ বলেন, তাহ] বলা যায় না। যেহেতু দর্শপোর্ণমাস যাগ 
ক্লেশবহুল, তাহাতে শ্রুতি জীবের কতৃত্ব যেহেতু বোধ কবাইতেছে অতএৰ 
তাহাও শ্রুতির তাত্পর্য্যেব অবিষষ হইয1 পডে। তদ্ভিন্ন লীলার আমোদে 
ও শ্বাসপ্রশ্থামেও অকৰৃত্ব থাকিলে জীবের ক্লেশই দেখা যায়। পুনশ্চ 
আপত্তি-_স্থুপ্তিকালে অন্তঃকরণেব অভাবে জীবের কত্ৃত্ব দেখা যায় না, 
অতএব অন্তঃকরণই কর্ভা হউক, এই যদি বল, তাহ নহে, কেনন। 
তখন ! স্বযুপ্তিকালে ) অন্তঃকরণের অভাবেও শ্বাস-প্রশ্বাস কর্তৃত্ব থাকে । 
যদি বল, শ্রুতি আম্মার নিক্ষিয়ত্ব জ্ঞাপন করিযা জীবের কতৃত্বের বাঁধা 
দিবে, ইহাঁও ঠিক নহে, তাহা হইলে অস্তি অস্ধাতুর অর্থ সত্তা, জ্ঞা__ 
জানা ইত্যাদি ধাতুব ক্রিয়া আত্মায় থাকাঁয় অকর্তৃত্ব হইতে পারে না। 
যেহেতু ধাত্বর্থকে ক্রিয়া বলে, ক্রিষা যাহাতে থাকে, সে কর্তা । অতএব 
কর্তৃত্ব জীবে থাকিবেই। তাহাতে যি বল! হয় যে শ্রুতি জীবকে নির্ধ্বিকার 
বলিয়াছেন, অথচ কর্তা হইলে সবিকার হুয, অতএব উহা! জীবের কর্তৃত্বের 
বাধক, তাহাও নহে, বিকার শবের অর্থ দ্রব্যাস্তরে পরিণতি, সত্তা, জ্ঞান, 
প্রকাশ প্রভৃতি ক্রিয়] জীবে থাকিলেও এ বিকার জীবে থাকেই না, এজন 
নিব্বিকারত্ব-শ্রতির কোন অসঙ্গতি নাই ॥ ৩৪ ॥ 
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সিদ্ধান্তকণ1-_জীবের কর্তৃত্ব-বিষয়ে আরও একটি যুক্তি প্রদর্শনপূর্র্বক 
হুত্রকার বর্তমান সৃত্রে বলিতেছেন যে, লৌকিক ও বৈদিক ক্রিয়াতে 
মুখ্যরূপে উল্লেখবশতঃ জীবেরই কত্ৃ্ব স্থিরীরুত হইয়া থাকে, উহা! 
ত্বীকার না করিলে নির্দেশের বিপর্ধ্যয় ঘটে। এ-বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা 
ভাঙ্যকারের ভাষ্তে ও টাকায় দ্ষ্টব্য | 
তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে পাই,--বিজ্ঞানং যজ্ঞং তন্ততে। কশ্মাণি ত5তেহপি 
চ।* (তৈঃ ২৫১) 
শ্রীমদ্ভাগবতেও পাঁই,__ 
“এতে বর্ণাঃ স্বধর্মেণ যজন্তি স্বগুকং হবিম্‌। 
শ্রদ্ধয়াত্মবিশুদ্ধযর্থং যজ্জাতাঃ সহ বুত্তিভিঃ ॥৮ ( ভাঃ ৩৬৩৪ ) 
অর্থাৎ এই সকল ব্রাক্ষণাদি বর্ণ শ্ব-স্থ বৃত্তিব সহিত ঘে ভগবান্‌ হইতে 
উতৎ্পন্ন হইযাঁছে, আত্মবিশুদ্ধিব জন্য শ্রদ্ধার সহিত স্বধশ্ম-পালনদ্বারা তাহার! 
নিজ গুরু সেই শ্রহরিকে পৃজা করিয়া থাকেন ॥ ৩৪ ॥ 


অবতরণিকাভাষ্যম-_অথ প্রকৃতিকত্ববাদে দোষান্‌ দর্শয়তি__ 


অবভরণিকা-ভাষ্যানুবাদ__-অতংপব প্রকৃতিব কর্তত্ববাদদে দোষ 
দেখাইতেছেন-_ 


সুত্রম.__উপলব্িবদনিয়মঃ ॥ ৩৫ ॥ 


সূত্রার্থ_উপলব্ধিবৎ'-যেমন জীবাত্মাকে বিভু বলিলে ব্যক্তিগত 
উপলব্ধির অসঙ্গতি, সেইপ্রকাব প্রকৃতিকে কত্রী বলিলেও 'অনিযমঃ,__কর্মেরও 
অনিয়ম হয, অর্থাৎ প্রকৃতি বিভু, স্থৃতরাঁং সমস্ত জীব সাধারণ অতএব এক 
জন কন্ম করিলে সকল পুরুষেব সেইকম্ম ভোগেব কারণ হইযা পড়ে অথবা 
জীবকে কম্মেব কারণ না বপিলে কোন আত্মাতেই ভোগ না হইতে পারে, 
অতএব প্রকৃতি কত্ৰী নহে ॥ ৩৫ ॥ 


গোবিন্দভাষ্যম্‌-_আত্মনো বিভূত্বাহুপলব্েবনিয়মো দশিতঃ 
প্রাক। তথ প্রকৃতেরপি বিভুত্বেন সর্বপুকষসাধারণ্যাৎ কন্মণো- 
হপ্যনিয়মঃ স্তাৎ সর্ববং কন্ম সর্বস্য ভোগায় যথা স্যাৎ নৈব বা 
স্যাৎ। ন চাসন্নিধিকৃতা ব্যবস্থা বিভূনামাত্মনাং সব্ধত্র সান্নিধ্যাৎ ॥৩৫। 


৪৭৮ বেদাস্তন্ত্রম্‌ ২।৩)৩৫ 


ভাষ্যান্থবাদ__ আত্মার বিভুত্ববাদে উপলব্ধির অব্যবস্থা পূর্বে দেখান 
হইয়াছে; সেইপ্রকার প্রকৃতির কর্তৃত্বাদে তাহার বিতুত্বহেতু কর্মেরও 
অনিয়ম হয়, যেহেতু প্রকৃতির বিভুত্ববশতঃ সর্বর পুরুষ সম্বন্ধ সাধারণ হয়। তাহা 
হইলে এক পুরুষীয় প্রকৃতি কর্ম করিলে সকল পুরুষের তৎকর্মের সহিত 
সম্পর্ক হইয়! পড়ে এবং তাহাতে সকল কন্ম সকল আত্মার ভোগের কারণ 
হইয়1 যাঁয়,। অথবা ভোগের কারণ না হয়। যদি বল, এ-বিষয়েও এইরূপ 
ব্যবস্থা হইতে পারে, যে আত্মার সহিত প্রকৃতির অসংযোগ, তাহারই কর্ম-__ 
তাহার ভোগের কারণ, ইহাঁও বল। যায় না) যেহেতু তাহাদের মতে আত্ম! 
বিভু, অতএব প্ররুতির সান্নিধ্য তাহাতে ঘটিবেই ॥ ৩৫ ॥ 


সুন্মম। টাকা উপলব্ধিবদ্িতি । প্রাক নিত্যে পলব্যনুপলব্ধি স্থত্রে ॥৩৫॥ 


টাকানুবাদ--উপলবিবদিত্যাদি স্থত্রের ভাষ্যে দিতঃ প্রাক ইতি-_ প্রাক্‌ 
_নিত্যোপলব্ধ্যনূপলব্ি স্ত্রে ॥ ৩৫ ॥ 


সিদ্ধান্তকণা-_অনস্তর প্রকৃতির কর্তৃত্ববাদেও দোষ দেখাইতেছেন। 
বর্তমান সুত্রে স্ত্রকার বলিতেছেন যে, যেরূপ জীবকে বিভু বলিলে উপলব্ধির 
অসঙ্গতি প্রকাশ পায়, সেইরূপ প্রকৃতিকে কত্রী বলিলেও অনিয়ম অর্থাৎ 
অসঙ্গতি হয়। 

আচাধ্য শ্রীরামাহ্ছজের ভাষ্তের মম্মেও পাওয়া যাঁয়,_-“জীব কর্তা না 
হইয়! যদি প্ররুতিই কক্রী হইত, তাহা হইলে একজনের কর্মের ফল সকল 
জীবকেই ভোগ করিতে হইত। কিন্ত দেখ! যায় ষে, জীব নিজ নিজ 
কর্মশফলই ভোগ করিয়া থাকে, অপরের কম্মফল তোগ করে না। আরও 
এক কথা, প্রকৃতি এক এবং তাহার সকল জীবের সহিত সম্বন্ধ সমভাঁবাপক্ন। 
সেই প্রতিই যদ্দি জীবের সকল কণ্মের কর্রী ( কর্তা) হয়, তাহা হইলে 
তো নকল কর্মের সহিত সকল জীবের সম্বন্ধ একরূপই হয়।” 


শ্রীমন্ভাগবতেও পাই,_- 
“য্দাত্মানমবিজ্ঞায় ভগবস্তং পরং গুরুমূ। 
পুকুষদ্ত বিষজ্জেত গুণেবু প্রকৃতেঃ ব্বদূক্‌ ॥ 


২৩1৩৬ বেদান্তসথত্রম্‌ ৪৭৯ 


গুণাভিমানী স তদা কশ্মাণি কুরুতেহবশঃ | 
শুরুং কৃষ্ণং লোহিতং ব! যথাকশ্মাভিজায়তে ॥” 
( ভাঁঃ ৪1২৯।২৬-২৭ ) 
অর্থাৎ জীব স্বরূপতঃ শ্ব-প্রকাশ-ম্বভাব হইলেও যখন তিনি পরমগ্তরু 
সর্বজ্ঞান-প্রকাশক প্রভগবানকে উপলব্ধি করিতে না পারিয়া প্রকৃতির 
গুণসমূহে অত্যন্ত আসক্ত হইয়া পড়েন, তখন প্রারুত গুণাভিমানহেতু 
দেহাদি পরতন্ত্র হইয়া কখনও পুণ্যজনক সাব্বিক কম্ম কখনও শোকজনক 
তামসিক কর্ম, কখনও ব1 ছুঃখময় খাঁজস কম্ম করিষা থাকেন এবং যেবপ কন্ম 
করেন, তত্তৎ কর্শান্গলাবে তদনুরূপ জন্ম লাভ করিয়। থাকেন ॥ ৩৫ ॥ 


সত্রম শক্তিবিপর্্যয়াৎৎ ॥ ৩৬॥ 


সুত্রার্থ_ প্ররুতিব কতৃত্ব মাঁনিলে পুরুষের ভোত্তৃত্ব-শক্তির বিপর্যয় 
(হানি) ঘটে অর্থাৎ ভোত্ৃত্ব-শক্তি প্রকৃতিগমী হইয়া! পডে, তাহাতে 
পুকুষোহস্তি ভোক্কভাবাঁৎ” ভোত্ৃত্ববশতঃ পুরুষের অস্তিত্ব__-এই সাংখ্যত্যত্রোক্ত 
মতের ব্যাঘাত হয়, অতএব প্রকৃতিকে কত্রী বলা চলে না ॥ ৩৬ ॥ 


গোবিন্দভাষামূ-_প্রকৃতেঃ কতৃতে পুকষনিষ্ঠায়া ভোক্ত ত্শক্তে- 
বিপর্য্যয়াৎ 'প্রকৃতিগামিতাপত্থেঃ পুকষোংস্তি ভোক্তুভাবাদিত্যভি- 
মতহানিরিতিশেষঃ। কর্তৃরন্যস্য ভোক্তত্বাসস্তবাৎ তচ্ছক্তিরপি 
প্রকৃতিগত! মন্তব্যাঁ॥ ৩৬ ॥ 


ভাষ্যানুবাদ-_ প্রকৃতির কতৃত্ব হইলে পুরুষনিষ্ঠ ভোত্ৃত্বশক্তির ব্যতি- 
ক্রমবশতঃ প্ররৃতিগামিতা হইয়া পড়ে, সেইজগ্ত “ভোত্তৃত্বশতঃ পুরুষ- 
ক্বীকার"_-এই সাংখ্যাভিমতেব হানি হয়, এই অংশটি পৃরুণীয়। একজন কর্তা, 
অন্ত জন তাহার ফলভোক্ত1, ইহা! অসম্ভব। অতএব পুরুষের ভোত্ৃত্শক্তিও 
প্ররৃতিনিষ্ঠ মনে কবিতে হইবে ॥ ৩৬ ॥ 

ুন্মম 'টাকা-_শক্তীতি। প্রকৃতিগামিতাপত্তেরিতি। কর্তৃত্বভোক্ৃত্বয়োঃ 
সামানাধিকরণাদিতিভাবঃ। অত উক্ত শ্রীমহাভারতে ৷ “নান্তঃ কর্তঃ 
ফলং রাজন,পতূঙক্তে কদাচন” ইতি। নন কা ক্ষতিবিতি চে তত্রাহ 
পুরুষোহস্তীতি। উক্তং বিশদয়তি কর্ত,বন্তস্তেত্যাদিনা ॥ ৩৬ ॥ : 


৪৮৫ বেদাত্তস্ত্রম্‌ ২৩৩৬ 


টীকানুবাদ-_“শক্তিবিপর্ধ্যয়াৎ, এই স্ত্রের ভান্তে প্রকতিগামিতাপত্তেঃ 
ইতি। তৎপর্ধ্য এই-_যেহেতু কর্তৃত্ব ও ভোত্তৃত্ব এই উভয়ের সমানাধিকরণ্য 
অর্থাৎ একনিষ্ঠত্ব হইয়া থাকে । এইজন্য শ্রীমহাভারতে কথিত হইয়াছে 
'নান্তঃ কর্ড২"'.কদাচন'। যুধিষ্টিরের প্রতি ভীম্মের উক্তি__হে মহারাজ! 
কোন সময়েই কত্ত্ণর কর্মফল অন্য ব্যক্তি ভোগ করে না। প্রশ্ন হইতেছে,_ 
যদি প্রকৃতিকেই কর্রী ও ভোক্তীনী উভয়ই বলি, তাহাতে ক্ষতিকি? তাহার 
উত্তরে বলিতেছেন-_“পুরুষোহস্তীত্যাদি* এই কথাটিই বিশদ করিতেছেন-_ 
কর্তরন্যস্য ইত্যাদি বাক্য ছার] ॥ ৩৬ ॥ 


সিদ্ধাস্তকণা বর্তমান স্ুত্রেও ৃত্রকাঁর বলিতেছেন ষে, প্রক্কতির কর্তৃত্ব 
শ্বীকার করিলে পুরুষের ভো্ৃত্বশক্তিবও বিপর্ধ্যয় ঘটে । অতএব প্রকৃতির 
কর্তৃত্ব শ্বীকার্ধ্য নহে। কম্মের কর্তা একজন আর সেই কন্মের ফলভো্তা 
অন্য একজন, ইহাঁও অসম্তব। কারণ যিনি কর্মের কর্তা, তিনিই কর্মের 
ভোক্তা] হইবেন, ইহাই যুক্তিসঙ্গত। সাংখ্যকারিকায়ও পাওয়া যায়, “পুরুষঃ 
অস্তি ভোক্কৃভাবাৎ” (সাংখ্যকারিকা-২৭ ) জীবের অস্তিত্ব, যেহেতু তাহার 
ভোক্তভাব আছে। 


শ্রীমস্তাগবতেও পাই,__ 
“কাধ্যকারণকতৃত্বে কারণং প্রকৃতিং বিছুঃ। 
ভোক্ৃত্বে স্থথছুঃখানাৎ পুকুষং গ্রকৃতে: পরম্‌॥৮ (ভাঃ ৩২৬৮) 
অর্থাৎ দেহ, ইন্দ্রিয় ও তদধিষ্ঠাত্রী দেবতা-বিষয়ে প্রতিই কারণ আর 
স্থখ-ছুঃখাদি ভোর্তৃত্ব-বিষয়ে প্রকৃতি বিলক্ষণ জীবই কারণ। 


শ্রগীতায়ও পাই,_ 
“পুরুষঃ প্ররুতিস্থো৷ হি ভূঙ্‌ক্তে প্রক্কৃতিজান্‌ গুণান্‌। 
কারণং গুণসঙ্গোহন্ত সদসদ্যোনিজন্মস্থ ॥৮ (গীঃ ১৩।২২) 


পুরুষ অর্থাৎ জীব প্রকৃতিতে অবস্থিত হুইয়াই প্রকৃতিজাত স্ুখছুঃখাছচি 
বিষয় ভোগ করে) প্ররুতির গুণে আসক্তিবশতঃ তাহার উচ্চাঁবচ যোনিতে 
জন্ম লাভ হুইয়া থাকে ৩৬. 


২৩1৩৭ বেদাস্তসুত্রম্‌ ৪৮১ 


২ 
হত্রমূ সমাধ্যভাবাচ্চ ॥ ৩৭ ॥ 
সূত্রার্থ_মোক্ষের সাধন সমাধি_ প্রকৃতি-পুরুষের অন্যথাখ্যাতি অর্থাৎ 


পুরুষ প্রকৃতি হইতে ভিন্ন এই জ্ঞান। প্ররুতির কর্তৃত্ব মানিলে তাহার 
অর্থাৎ সমাধির অভাব হয়, এজন্যও প্রকৃতি-কর্তৃত্ববাদ দৌষগ্রস্ত ॥ ৩৭ ॥ 


/ 


গোৌবিন্দভাষ্যম- মোক্ষলাধনস্ত সমাধেরপ্যভাবাচ্চ 
প্রকৃতিকর্তৃত্ববাদঃ। প্রকৃতেরন্যোইহমস্ীত্যেবংবিধ; খলু সমাধিং। স 
চ ন সম্ভবতি স্বস্্য স্বীন্তব্বাভাবাঁৎ জাড্যাচ্চ। তস্মাৎ জীব এব কর্তা 
সিদ্ধ; ॥ ৩৭ ॥ 


ভাষ্যানুবাদ__সমাধি হইতে মুক্তি হয়, সেই মুক্তি-সাধন সমাধির 
অভাব ঘটে, এই জন্যও প্রকৃতির কর্তৃত্ববাদ দোষাবহ হইতেছে । কথাটি 
এই--“আমি প্রকৃতি হইতে ভিন্ন, এইরূপ জ্ঞানের নাম সমাধি, সেই সমাধি 
প্রকৃতির কর্তৃত্বে সম্ভব নহে ; যেহেতু যে আমি কশ্ম করিতেছি, তাহ! আমি 
নহি, এই জ্ঞান কত্রী প্ররুতির নিজ হইতে নিজ ভেদের অভাব ও জড়তা- 
হেতু হয় না। সেইজন্য জীবই কর্তা ইহা সিদ্ধ ॥ ৩৭॥ 


সুব্সম। টীকা-_সমাধ্যভাবাচ্চেতি। চ-শবঃ শ্রবণমননধ্যানীভাবসমু- 
চ্চায়কঃ। প্রক্কতেঃ কর্তৃত্ব শ্রবণাদীনামপি মৈব কর্রী স্তাৎ। সা খলু 
প্রকুতেরন্যাহমিতি শৃথুয়ান্মস্বীত ধ্যায়েত সমাদধ্যাচ্চ। ন চৈবমস্তি ম্বস্ 
স্বভেদাভাবাৎ জড়ায়াস্ততুদসম্তবাচ্চ ॥ ৩৭ ॥ 


টাকানুবাদ-_“সমাধ্যভাবাচ্চ' এই শ্যত্রে চ" শব্দের প্রয়োগ. শ্রবণ, 
মনন ও ধ্যানের অভাবকেও বুঝাইতেছে অর্থাৎ সমাধ্যভাৰ এবং শ্রবণ, 
মনন, নিদিধ্যাসনাভাববশত:ও প্ররুতি কত্রী নহে। কথাটি এই-_ প্রকৃতির 
কর্তৃত্ব স্বীকার করিলে শ্রতিবোধিত মোক্ষোপায় শ্রবণ-মনন-ধ্যান প্রভৃতির 
কর্রী সেই প্রতিই হইয়া পড়ে, সেই কর্রী-_ প্রকৃতি, সে-আমি প্রকৃতি হইতে 
ভিন্ন এইরূপ শ্রবণ করিবে, মনন করিবে, ধ্যান করিবে ও সমাধি করিবে, 
এইবূপ হইতে পারে না, যেহেতু নিজেতে নিজের ভেদ থাকে না, তাহ! 
ছাড়া জড় প্রকৃতির এ জ্ঞানাদি অসম্ভব ॥ ৩৭॥ 

৩১ 
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জিন্ধান্তকণা-__স্থত্রকার বর্তমান স্ুত্রেও প্রকাতির কর্তৃত্ববাদে দোষারোপ 
করিতেছেন। প্রকৃতির কর্তৃত্ব স্বীকার করিলে মোক্ষ-সাধনভূত সমাধিরও 
অভাব ঘটে। কারণ প্ররুূতি হইতে ভিন্ন আমি-_এইরূপ জ্ঞানেই সমাধি 
লাভ হইয়া থাকে । প্ররুতির কর্তৃত্ব মানিলে উহা সম্ভব হয় ন1; কারণ 
প্রকৃতির নিজ হইতে নিজের ভেদ-বিচারের অভাব ও প্রতি জড় বলিয়া । 
অতএব জীবের কর্ততবেই মোক্ষ-সাধনোপায় অনুষ্ঠিত হইয়। থাকে । 


শ্রীমস্ভাগবতে ও পাই,__ 
“্যদৈবমধ্যাত্মরতঃ কালেন ব্হুজন্মনা। 
সর্বত্র জাতবৈরাগ্য আ-ব্রহ্মভবনানুনিঃ | 
মন্তক্তঃ প্রতিবুদ্ধার্থো মত্প্রসাদেন ভূয়সা। 
নিঃশ্রেয়নং স্বসংস্থানং কৈবল্যাখ্যৎ মদাঅয়ম্‌ ॥ 
প্রাপ্োতীহাঞ্জস! ধীরঃ স্বদরশ! চ্ছিন্ননংশয়ঃ | 
ষদগন্বা! ন নিবর্তেত যোগী লিঙ্গবিনির্গমে 1” 
( ভাঁঃ ৩২৭২৭-২৯ )|॥ ৩৭ ॥ 


অবতরণিকাভাব্যম-_-অথ তসা কর্তৃত্ব করণযোগেন স্বশক্ত্যা 
চাস্তীতি দৃষ্টান্তেন বোধয়তি__ 


অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ__-অত:পর জীবাত্মার কর্তৃত্ব কবণ-সাহায্যে 
এবং নিজ স্বাভাবিক শক্তিবশত:ও হইয়া থাকে; ইহা দৃষ্টান্ত ছারা 
বুঝাইতেছেন__ 


অবতরণিকাভীব্য-টাকা--অথেতি। তন্ত জীবন্ত । করণষোগেনেতি। 
অধিষ্ঠানাদেরুপলক্ষণম্‌। 


অবতরণিকা-ভাব্যের টীকানুবাদ__-অথেত্যাদি, তশ্ত কর্তৃত্বমিতি | তস্য 
--সেই জীবের, ইন্ড্রিয়-সন্ঘন্ধ বার! এবং নিজ শক্তি দ্বারা । করণযষোগ কথাটি 
অধিষ্ঠানাদিরও সংগ্রাহক অর্থাৎ কেবল ইন্দ্রিয় যোগে নহে, পূর্বোক্ত 
অধিষ্ঠানাদির সম্বন্ধবশতঃও জানিবে। 


সি 
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তক্ষ/্ধিকর্রণজ. 
হত্রম যথা চ তক্ষৌভয়থা ॥ ৩৮ ॥ 


সূত্রার্থ_যেমন তক্ষা__কাষ্ঠতক্ষণকাবী-_(ছুতাবমিস্ত্ী ) স্বত্রধর উভয় 
প্রকাবেই কর্তা হয অর্থাৎ বাশ্তা দ্বার (কুঠাব-_বাস্লী নামক অস্ত্রে) কাষ্ঠতক্ষণ 
কবে (কাঠ চীচে) আবার সেই বাস্য। প্রভৃতি অস্ত্র ধাবণও নিজ শক্তিতে কবে, 
সেইরূপ জীবাত্মাও প্রাণাদিব সাহায্যে কার্য করে ও নিজশক্তিতে প্রাণাদি 
ধারণ কবে ॥ ৩৮ | 


গোবিন্দভাষ্যম-_ তষ্ষী যথা তক্ষণে বাসাদিন] কর্তা বাস্যা- 
দিধাবণে তু স্বশক্ত্যৈবেত্যুভযথাপি কর্তী ভবেদেবং জীবোইপ্যন্ত- 
গ্রহণাদৌ প্রাণাদিন। কর্তা প্রাণাদি গ্রহণে তু স্বশক্তোবেত্যর্থঃ। ইথং 
প্রাকৃতদেহাদিনা যৎ কর্তৃত্ব তৎ কিল শুদ্ধাদেব পুকষাঁৎ প্রবৃত্তমপি 
গুণবৃত্তিপ্তাচুধ্যাৎ তদ্ধেতুকমিত্যুপচধ্যতে | “কাবণং গুণসঙ্গোহস্য 
সদসদযোনিজন্ুস্ত্” ইতি ভত্রৈবোক্তেঃ। এতেন গুণকর্তৃত্ববচাংসি 
ব্যাখ্যাতানি। মৌট্যাছ্যক্তিস্ত পঞ্চাপেক্ষেইপি স্বৈকাপেক্ষত্বমননাৎ। 
ন চৈষামাপাতবিভাতোহর্থঃ শক্যো নেতুং তত্রত্যমোক্ষসাধনোক্তি- 
বিবোধাৎ। “নাযং হস্তি ন হন্যতে” ইত্যাদিবাক্যন্ত হস্তিকলমেব 
চ্ছেদং প্রতিষেধতি নিতস্তাত্মনস্তদযোগাৎ। ন তু কর্তৃত্রমপি, 
তস্ পূর্র্বং সিদ্ধেঃ । এবঞ্চ ভাগবতানাং যদিহামুত্র চ তদর্চনাদি- 
কর্তত্ং ভন্নিগুণমেব পুর্ববত্র গুশান্‌ বিমদ্দ্য চিচ্ছক্তিবৃত্তেভ'ক্েঃ 
প্রাধান্যাৎ পবত্র কৈবল্যাৎ। এতদভিপ্রেত্যোক্তং শ্রীভগবতা _ 
“সাত্বিকঃ কাবকোইসঙ্গী বাগান্ধো বাজসঃ স্মৃতঃ। তামসঃ স্মৃতিবি- 
আর্ট ৷ নিগুণো মদপাশ্রয়ঃ” ইতি । ভোক্তত্বং তু শুদ্ধস্ত পুংসঃ। 
“পুকষঃ সথখছুঃখানাং ভোক্তুত্বে হেতৃকচ্যতে” ইত্যাদি স্মৃতেঃ। গুণ- 
সঙ্গেনাপি ভবতস্তস্য সংবেদনবপত্বাৎ চিদ্রপপুংপ্রীধান্যং ন তু গুণ- 
প্রাধান্তং তত্বেন তদ্ধিবোধিত্বাৎ। স্ববপসংবেদনম্ুখাদৌ তু স্ুুসিদ্ধং 
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তৎ। স্বন্মৈ স্বয়ং প্রকাশত্বাদিতি। তন্মাৎ তছভয়ং জীবস্যৈক 
মস্তব্যম্‌। “এষ হি দ্রষ্টা স্প্রষ্টী শ্রোতা” ইত্যাদি শ্রুতেশ্চ। তক্ষ- 
ৃষ্টান্তেন কর্তৃত্ব সাতত্যঞ্চ নিরস্তম্‌ ॥ ৩৮॥ 


ভাষ্যান্থুবাদ-_তক্ষা (স্ত্রধর ) যেমন কাষ্টতক্ষণকাধো বাস্য৷ প্রভৃতি 
অস্ত্রের সাহাযো কর্তা এবং বাস্তার্দির ধারণকার্ে নিজশক্তিদ্বাবা কর্তী__-এই 
উভয 'প্রকাব হয, এইবূপ জীবও অন্ত বস্ত গ্রহণাদিকার্ধে প্রাণাদি দ্বার! কর্তী, 
প্রাণাধিধাবণে কিন্ধ নিজশক্তি দ্বারা কর্তা হয, এই অর্থ । এইরূপ প্ররুতি- 
সন্তুত স্ুন দেহাদি-সাহাঁষো জীবাত্মাব যে কতৃত্ব তাহা নিকপাধিক আত্ম 
হইতে সম্পন্ন হইলেও তাহাতে গুণবৃত্তি (দেভাদিব সাহাযা ) প্রচুব থাকে 
বলিয়। উহাকে দেহাদির কার্য বলিয়া উল্লেখ কবা হয, লাক্ষণিক হিসাঁবে। 
শ্রীভগবদ্গীতাতেও এ-কথা বলা আছে যথা “কারণং গুণসঙ্গঃ” ইত্যাদি এই 
জীবের যে ভালমন্দ যোনিতে ( দেব-মন্তস্ত-কীটাদিৰপে ) উৎপত্তি, তাহাব 
কারণ গুণেব সম্পর্ক অর্থাৎ সত্বাদি গণ তাহ] কবে, আত্মার তাহার আবোপ। 
ইহার দ্বারা অর্থাৎ জীবনিষ্ট-কতৃত্, কিন্ত গুণহেতৃুক যে বলা হয, তাহা 
ওপচাবিক, এই কথায শ্রাগীতা-বণিত “প্ররুতেঃ ক্রিষমাণানি গুণৈঃ কন্মাণি 
সর্ববশঃ, ইত্যাদি গুণকর্তত্ববোধক বাক্য গুলিও ব্যাখ্যাত হইল অর্থাৎ জীব- 
কতৃর্তই গ্রণবৃন্তিব প্রচুর সাহায্যশিবন্ধন গুণহেতুক বলা হয়। বে যে 
জীবের কতৃত্বাভিমান মৃঢত| (মূর্খতা ) প্রযুক্ত ইত্যাদি উক্তি আছে, তাহার 
সঙ্গতি কিবূপে হইবে? তাহা বলা হইতেছে_অধিষ্ঠান (দেহ ), কর্তা 
(জীবাম্মা ) উল্ড্রিয়াদি করণ, কবণাপির চেষ্টা ও অদুষ্ট--এই পাচটিব সাহায্য 
থাকিতেও কেখল স্বাপেক্ষকতৃত্ব মনে কবাই মৃঢতা, এই অভিপ্রায়ে তাহাঁব 
সঙ্গতি । এই সকল গুরণ-কত্ৃত্ববোধক বাক্যগ্তলণিৰ আপাততঃ প্রতীয়মান 
গুণকর্তত্র-অর্থ গ্রাহা হইতে পাবে না, কাবণ তাহা হইশে মুক্তিসাধন 
বাক্যগুপিপ অসঙ্গতি হয, অর্থাৎ গুণেএ কতৃত্ব মুখা হইলে জীবাত্মাব, 
মুক্তিসাধন উপায়ের উল্লেখ অসঙ্গত হয় যেহেতু যাহাব কর্তৃত্ব নিবন্ধন 
বন্ধ, তাঙ৭ই মুক্তি সম্তব। তবে যে শ্রভগবানের উক্তি “নায়ং হন্তি ন হন্যতে, 
জীব হত্যাও করে না, হতও হয় না ইহার দ্বারা জী'বর কর্তৃত্ব নিষেধ 
বুঝাইতেছে, তাহারও অভিপ্রায় অন্তরূপ যথা-হুননক্রিয়ার ফল ছেদ তাহ! 
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আত্মার হয় না কারণ আত্মা নিত্য, তাহার নাশ হইবে কিরূপে? তবে 
কি আত্মা নাশের কর্তীও নয়? যেহেতু 'নাঁয়ং হন্তি” বলা হইয়াছে, তাহার 
উত্তরে বলিতেছেন--“ন তু কর্তৃত্মপি প্রতিষেধতি” অর্থাৎ তাই বণিয়৷ শুদ্ধ 
আত্মার কর্তৃত্ব নিষেধ করা হইতেছে না, যেহেতু পূর্বেই আত্মার কর্তৃত্ব 
স্থাপন কর] হইয়াছে । এইরূপে অর্থাৎ ইহলোকে ৪ পরলোকে উভয়- 
স্থলে ভগবদ্ভক্তদ্িগের ভগবানের অর্চনকরহত নিগুণ-( ত্রিগ্তণাতীত ), 
কারণ প্রথমে অর্থাৎ ইহলোকে গুণের উপর মভিমান ছাড়িয়া 
চিচ্ছক্তিবুন্তি ভক্তির প্রাধান্য, মার পরে অর্থাৎ পরলোকে কৈবল্যহেতু গুণ- 
সম্পর্কেন অভাব । ইহাই অভিপ্রাণ করিয়। শ্তগবান্‌ শ্রভাগবতে বলিয়াছেন__ 
সাত্বকঃ কারকোহসঙ্গী-*মদপাঅয়ত । সাতিককর্তা গ্ুণ-সঙ্গহীন, রাজন কর্তী। 
গুণের উপর মন্ুবাগে অন্ধ, তামন স্মৃতিভ্রঈ কর্তা, মার যে মামার ন্ডক্ত-- 
সে নিগুণ। ভোক্তত্ব অর্থাৎ সুখ বাছ্ুঃখ যে কোন একটিন অনুভব, তাহ। 
গুণাভিমানশূণ্য জীবাত্মাব, ঘেতেতু অন্থভব আত্মার ধশ্ম, জ্ঞান তাহার স্বরূপা- 
চুবন্ধী। স্বৃতিবাঁকা সেই কথাহ বলিঠেছেন-পুরষঃ স্থখদ্ঃথানাং ভোক্কুত্তে 
হেতুরুচ্যতে' জাবাত্মা স্থখছুঃদের ভোক্তত্ধে ( অনুভবে ) হেতু । আবার গুণ- 
সম্পর্কে যে ভোক্তত্ব হয়, সেই ভোগ স বেদনাত্মক-অন্ুভৃতিত্বরূপ হথতরাং 
চিত্ঘরূপ জীবের তথায় ্রাধান্য, গুণেব প্রাধান্য নহে, যেহেতু অনুভূতির 
সংবেদন স্ববপতভাহেতু উহা গুণবিরোধী। স্বরূপাশ্ুভবের আনন্দে সেই 
ভোতন্ত প্রপ্রশিদ্থ। রে ত্র রি শিজের রি | অতএব গুণ- 


তাহা! টিন এষ [হু এগ স্পষ্ট শ্রেতা' হত্যাদ। তক্ষা-দৃষ্টান্ত দ্বার! 
জীপের স্বাধান কতৃতধি ও সন্পপ্যাপিত্ব খণ্ডিত হইল ॥ ৩৮ ॥ 

সুন্সমা টাকাযথা চেতি। তক্ষা বদ্ধকিঃ। কারণমিতি। গুণসঙ্গে। 
গুণাধ্যাপঃ | অন্য জীবশ্ত । এতেনেতি। জীবনিষ্ঠটমেব কতৃত্ব২ গুণত্বং 
গুণবৃণ্ডিপ্রাচূধ্যাৎ গুণহেতুক মিতিব্যাখ্যানেনেত্যর্থঃ। গুণকতৃত্বিবচাংসি প্রকতেঃ 
ক্রিয়মাণানীত্যাদীনি। নগ% কত্ৃত্বং চেজ্জীবনিষ্ঠই তহি অন্সস্তমৌচ্যোক্কিঃ 
কথম্‌। কথং বা “তত্রেবং সৃতি কত্তারমাত্মানং কেবপন্ত যঃ। পশ্যত্য- 
কৃতবৃদ্ধিত্বান্ন স পশ্ততি ছুশ্মতিঃ” ইতি দুরধীত্বোক্তিশ্চেতি চেৎ তত্রাহ মৌট্যা- 
দ্যুক্তিরিতি । “অধিষ্ঠানং তথা কর্তী করণঞ্চ পৃথগংবিধম। বিবিধা চ 
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পৃথক্‌ চেষ্টা! দৈবং চৈবাত্র পঞ্চমম্‌” ইতি । পঞ্চাপেক্ষে হি কর্তৃত্ব স্বৃতম্‌। দৈবং 
পরেশঃ । নন্বেতৎ করৃতং মোক্ষে জীবস্ত নস্যাৎ তশ্ত দেহেন্ডিয়প্রাণানাং 
বিগমাৎ। মৈবম্‌। তদা সঙ্কল্পসিদ্ধানাং দিব্যানাং তেষাং ভাবাৎ। ন 
চৈষামিতি। এষাং গুণকতৃত্ববচসাম আপাতবিভাতো গুণকতৃত্বরূপোহথঃ 
নেতুং গ্রহীতং ন শক্যঃ। তত্র হেতুস্তত্রত্যেতি। শ্রীগীতান্তর্বপ্তিমুক্তিসাধন- 
বচনাসঙ্গতেরিত্যর্থঃ। তানি চ “মন্মনা ভব মন্তক্তে! মদ্যাজী মাঁং নমস্কুরু | 
নিবসিষ্কসি ময্যেব অত উদ্ধং ন সংশষঃ ॥ ভক্ত্যা মামভিজা নাতি যাবান্‌ 
যশ্চাম্মি তত্বতঃ । ততো মাং তবৰতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনপ্তপম” ॥ ইত্যেব- 
মাদীনি বোধ্যানি। এযু ভগবদ্ধাশকর্ত'জীবস্ত মুক্তিরুক্তা। নাঁয়মিতি। 
তদযোগাৎ্ ছেদীসম্তবাৎ। এবখেতি। হহ পূর্ব ইতি চোভয়ন্ত্র প্রপঞ্চে 
ইত্যর্থঃ। অমুত্রেতি পরঞ্রেতি চোভযত্র ভগবঙ্ছাম্ীত্ার্থঃ। পাত্বিক ইতি 
শ্রীভাগবতে । কাবকঃ কর্তী। ভোক্তত্রামতি। হৃখছঃখান্ত ৩বাতিভবো হি 
ভোগঃ। অন্ভবস্ত ধর্মভূতং জ্ঞানং স্থান্রবন্ধীত্যুক্তম্‌। গুণেতি। ভবতো- 
বর্তমানস্ত ভোক্তৃত্বস্তেতার্থঃ। তত্বেনেতি। সংবে্দনবপতেণ গুণবিবোধিত্বা- 
দিত্যর্থঃ । তৎ ভোক্ৃত্বম। তগগোত। শ্ষেচ্ছান্সাবেণ তক্ষা কদাচিং 
কবোতি ন কবোতি চ স্ববেশুন্কেশ” নিরুতিৎ চ পভতে তদ্বৎ 
জীবোহপীত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥ 

টাকানুবাদ--যথা! চ তক্গেত্৮ স্ুত্রেব ভাষবো__তঙ্গী-_বাদ্ধকি অর্থাৎ 
স্ত্রধর ( ছুতার ) “কাঁবণৎ গুণ্সঙ্গোহস্তা১ হত্যারদি শ্লোকে গুণসঙ্গঃ 
গুণের অধ্যাস অর্থাৎ আত্মাতে সপ্াাদি &ণের অভেদজ্ঞান, অন্য--জীবেব। 
এতেন গুণকরৃত্ববচাংসি ইত্যাদি এতেন_ উহা দ্বাবা অথাৎ কত জীব- 
নিষ্ঠহ, তবে যে গুণেব কর্তৃগোক্তি, তাহা গুণেব বুর্তি বহুলভাঁবে থাকায় 
গুণহেতুক এইরূপ ব্যাখ্যান ঘাপা। গুণকর্ততবচাংসি ইতি-- গুণের কতত- 
বোধক বাক্যসমুদয় যথা “প্রকুতেঃ ক্রিয়মাণানি এণৈঠ ইত্যাদি | প্রশ্ন হইতেছে, 
যদি জীবের কর্তৃত্ব বাস্তব হয়, তবে গুণের উপব অভিমানী আত্মার 
মূঢতা, এই উক্তি হইণ কেন? আব কেন বা “তন্ৈবং সতি" ইত্যাদি 
যে ব্যক্তি এই গুণের কর্তৃত্ব হইলেও শুদ্ধ আত্মাকে কর্তী বলিয়৷ মনে 
করে, সে মূর্খ অবিবেকবশতঃ যথার্থ দর্শন করেনা। এইবপে আত্মার 
কর্তৃত্বোক্তির নিন্দা । এই যদি বল, তাহাতে বলিতেছেন-_'মৌট্যাদ্যুক্কিত্ত; 
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ইত্যাদি। আত্মার কর্তৃত্ব অধিষ্ঠান (শরীর ), কর্তা (জীব), নানাবিধ 
করণ, বিবিধ চেষ্টা, টৈব অর্থাৎ পরমেশ্বব-এই পাচটিকে অপেক্ষা 
করিয় ( লইয়া ), তৎসন্রেও কেবল আম্মসাঁপেক্ষ মনে কবার জন্য মুঢুতার 
উক্তি জানিবে। পুনশ্চ প্রশ্ব__জীবের এই কতৃত্ব সর্বজীবসাঁধাবণ কিবূপে 
হইবে? যেহেতু মুক্তিব পব জীবের সেই কতৃত্ব থাকে না কাবণ তখন তাহার 
দেহ-ইন্দ্রিয় প্রভৃতি সকপই চলিষ। ঘাঁয়। এইকথা বপিতে পাব না, যেহেতু 
তখন সঙ্কল্প-মিদ্ধ দিব্য (অলৌকিক ) ইন্দিয়াদিব সত্তা আছে। “ন চৈষা- 
মাপাতবিভাতোহর্থ ইতি” এবাং_-এই গ্রণকণ্ত্ববোধক বাক্যগুলিব, আপাত- 
বিভাতঃ-_আপাততঃ প্রতীণমান গুণকত্তত্বৰপ অর্থ, নেতৃং_-গ্রহণ কবিতে, 
নশক্যঃপাবা যায়না । সে বিষষে হেতু--তত্রত্য মোক্ষসাধনোক্তি- 
বিরোধাৎ্__সেই শ্রগীতান্থদ্নী মু সাধন বাকাগুলিব তাহাতে অসঙ্গতি হয, 
এই অর্থ । সে বাক্যগ্ুপি যথা-মন্মনা ভব মদ্ভক্তে1*""অত উদ্ধং ন সংশয়:”__ 
আমাব মনন কব, আমাব ভজন কব, আমাণ পুজা কব, আমাকে গ্ণাম 
কর, এইবপ করিলে ওহে অজ্দ্রন? তুমি এই দেহপাততিব পব নিশ্চিতভাবে 
আমাতে বাস কবিবে। এইবপ ভক্ত ভক্তি-মহিমাঁ আমাব শ্বকপ জানিতে 
পাবে যে, আমি যাবৎ পধিমাণ ও যথার্থতঃ যত্ম্বৰপ, তাহাৰ পব আমাঁব 
তত্বজ্ঞান লাভ করিয়া আমাতে গুবেশ কবে। হত্যাদি বাক্য মোক্ষ- 
সাধন। এই সকপ বাক্যে ভগবছানকাবী জীবেব মুক্তি বলা হইয়াছে কিন্ত 
গুণের কতৃত্ব বশিলে আত্মাব কৰ্ুত্াভাবহেতু মুক্তি-কথন অসঙ্গত হয় । “নায়ং 
হস্তি” ইত্যাদি__শিত্যগ্ঠান্মনস্ত যোগাতৎ ইতি-_-নিত্য আত্মাণ ছেদ হইতে পাঁবে 
ন।” এইজন্য | এবঞ্ ইতি__অথাত এই স্থলে এবং পুব্ৰ প্রবন্ধ উভয়ক্ষেত্রে। “ভাগ- 
বতানাং যদিহামৃর৮-ইহলোকে ও পণলোকে উ ভয়স্থসেই ভগবঞ্তজনকাবী- 
দিগের--এই অর্থ। “সাশিস্ঠঃ ক।বকোহসশী' ইত্যাদি শে্োকটি শ্রিমদ্‌- 
ভাগবতেপ। কাবকঃ অর্থাৎ কর্তী। ভোৌভৃত্বং তু ইতি--ভোত্ত্ব-_-ভোগ- 
কতৃত্ব,র ভোগ-স্থখ বা ছুঃখ অন্যতবেব অনুভূতি, অন্ভবপদ্ার্থ হইতেছে 
জ্ঞানবিশেষ, যাহা আত্মাব ধশ্মন্বরূপ, স্ববপান্ববন্ধী, এ-কথা পূর্তেই বলা 
হইয়াছে । গুণসঙ্গেনাপি ভবতস্তস্ত” ইতি, ভবতঃ অর্থাৎ বিছ্কমান, তস্য--সেই 
ভোত্ৃত্বের । “তত্বেন তদ্িরোধাৎ ইতি” অনুভব যেহেতু তবজ্ঞানস্বরূপ স্থতরাং 
গুণ-বিরোৌধী-_এই তাৎ্পধ্য। স্ুসিদ্ধং তত ইতি”তৎ--ভোতৃত্ব। 
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তক্ষদৃষ্টানস্তেনেতি-_তক্ষার দৃষ্টান্ত দ্বারা অর্থাৎ যেমন তক্ষ! ( বাদ্ধকি ) নিজ 
ইচ্ছানুসারে কোন সময় কাজ করে, আবার কখনও বা করে না এবং নিজ 
গৃহেই থাকিয়া ক্লেশহীন স্বস্তিলাভ করে, সেইরূপ জীবাতআ্মাও ॥ ৩৮ ॥ 

সিদ্ধাস্তকণ1__জীবের কর্তৃত্ব করণযোগে এবং স্বীয় শক্তিদ্বারও যে 
হইয়া থাকে, তাহাহ বর্তমান স্থত্রে স্থত্রকার দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতেছেন যে, 
তক্ষা অর্থাৎ স্যত্রধর যেমন উভয় প্রকারেই কর্তা হয়, তদ্রপ ! 

স্থত্রধর ষেরপ বাশ্যাি-অন্ত্রদ্ধারা ছেদন কর্ত। হয়, আবার বাস্তাদি-ধারণে 
স্বীয় শক্তির দ্বারাঁও কর্তী হইয়1 থাকে । জীবও সেইরূপ অপরের গ্রহণ-বিষয়ে 
প্রাণাদির দ্বারা কর্তী হন, আবার প্রাণাদি-গ্রহণে স্বীয় শক্তির দ্বারাই 
কর্তা হইয়। থাকেন। এ-বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা ভায্তকারের ভাঙতে ও 
টাকায় দষ্টব্য। 


শ্রীমস্ভাগবতেও পাই,__ 

“কাধ্যকাঁরণকর্তত্বে কাঁরণং প্ররুতিং বিদ্বুঃ | 

ভোক্তত্বে স্বথহুঃখানাৎ পুরুষং প্রকৃতেঃ পরম্‌ ॥” ভোঃ ৩।২৬।৮) 
এই শ্লোকের টাকায় শ্রীল চক্রবন্িপাদ বলেন, 

“কর্মাফলদাঁতা চ পরমেশ্বর এবেতি জীবন্ত কম্মফলভোভ্তৃত্মীশ্বরাধীন- 
মেবেত্যাহ--ভোক্ততে জীবন্ত কম্মফলানাং ভোগে পুরুষং কারণং বিছুরি- 
ত্যন্বয়ঃ |” 

জীবের কর্তত্ব-বিষয়ে আরও পাই, 

“সান্রিকঃ কারকোহসঙ্গী বাগান্ধে! রাজসঃ স্মৃতঃ ॥” 
( ভাঃ ১১।২৫।২৬ )॥ ৩৮ ॥ 


জীবের ক্ৃত্ব ঈশ্বরাদীন 
অবতরণিক।ভাব্যমৃ__মথ তত্রৈব বিমশীস্থরম্। ইদং জীবস্য 
কর্তত্ং ম্বারভ্তং পরায়ত্তং বেতি সংশয়ে “ন্ব্গকামো। জেত” “তস্মাৎ 
ব্রা্ষণঃ সুরাং ন পিবেৎ” “পাপনানোতৎসংস্থজা” ইত্যাদিবিধিনিষেধ- 
শাস্তার্থবত্বাৎ স্বায়ন্ত তৎ। স্ববুদ্ধয। প্রবত্তিতুং নিবাস্ততুঞ্চ শক্তো হি 
নিযোজ্। দৃশ্যতে | তত্রাহ-_ 
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অবতরণিকা-ভাষানুবাদ-_মনন্তর সেই জীব-বিষয়ে অন্য সমীক্ষা 
হইতেছে । জীবের এই কর্তৃত্ব কি স্বাধীন? অথবা পরাঁধীন ? এই সংশয়ে 
পৃর্ধবপক্ষী বলেন--জীবের কর্তৃত্ব স্বাধীন, যেহেতু “্বর্গকামো! যজেত" ন্বর্গকামী 
যগ করিবে ইত্যাদি বিধি, “তশ্মাৎ ত্রাহ্গণঃ সধাং ন পিবে্ অতএব ব্রাহ্মণ স্থরা 
পান করিবে না, পাঁপ হইতে নিরমুক্ত হইবে ইত্যাদি নিবেধ-শাস্ত্রীর্থ জীবেই 
থাকে । নিজের বুদ্ধিঅন্স।রে যে ব্যক্তি প্রবৃত্ত হইতে ও নিবৃন্ত হইতে 
পারে, সেই ব্যক্তিই শান্্প্রেরণার পান হয় দেখা যায়, এই পূর্ববপক্ষের উত্তরে 
বলিতেছেন-- 


অবতরণিকাভষ্য-টাক1_-অথেতি। কর্তৃত্বং জীবস্থাস্ত 'তৎপুনবীশ্বরা- 
ধীনং মান্ত্িত্যাক্ষিপ্য সমাধানাদাক্ষেপোহত্র সঙ্গতিঃ। বিধিবাক্যাৎ্থ জীবঃ 
স্বাধীনঃ করোতি অন্তর্য্যামিব্রাঙ্ষণাৎ তু পরাধীনঃ কবোতীতি চ প্রতীয়তে। 
তদনয়োখিরোধো ন বেতি সন্দেহেহভেদা্ বিরোধে প্রাপ্তে বিধিবাক্যেহ- 
প্যন্তধ্যামিপ্রেরণায়া বিবক্ষিতত।দবিরোধ ইতোতমর্থং হৃদি কৃত! হ্যায়মাহাথ 
তত্রৈবেত্যাদি। তত্রৈব জাবকতৃত্বে বিষয়ে স্বায়ন্তং তধিতি তঙৎ্ কর্তৃত্ব 
জীবন্ত স্বায়ন্তর তশ্ত করণাবিপত্বাং। তদেব দর্শয়তি স্ববৃদ্ধেতি। ন তু 
কাষ্টপাষাণসদৃশঃ শান্ত্েণ নিযোৌজ্য ইতাথঃ | ঈশ্বরায়ন্তে তু কত্ৃত্বে বিধিনিষেধ- 
স্থানে তশ্তৈবাভিষিক্তঙাপন্তিরিত্যেবমাশেপে তত্রা টি 


অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ__-অথেত্যাদি আক্ষেপ হইতেছে যে, 
জীবের কতৃত্ব হউক, কিন্ত তাহ] ঈশ্ববাধীন না হউক, এই আক্ষেপ করিয়া 
সমাধান করায় ইহাতে আক্ষেপসঞফ্ষতি ডরষ্টঝা। আাবার বিধিবাক্য- 
অন্ুলরে দেখা যাইতেছে, জীব প্বাধীন হইঘ়াই কাব্য কাগ্তেছে, অন্তধধ্যামী 
বান্ষণবাক্য ভইতে অবগত হওয়া যায় ঘে, জীব পরাবীন হইয়া কাধ্য 
করে, অতএব এই ছুই মতের বিরোধ হহবে কিনা? এই সংশয়ের পর 
ূর্ববপক্ষীর কথায় বুঝা যায় যে, বিরোধ হইবে। যেহেতু উয় উক্তির অর্থভেদ 
থ[কাঁয় বিরোধ রহিয়াছে । তাহার উত্তরে পিদ্ধান্তী বলেন_-স্বগকামো যজেত' 
ইত্যাদি বিধিবাকোও অন্তর্যামী ঈশ্বরেব প্রেরণা বিবক্ষিত , স্থতরাং বিরোধ 
নাই । এই বিষয়টি মনে রাখিয়া অধিকরণ বালতেছেন-_-অথ তত্রৈব ইত্যাদি । 
তত্রৈব-_জীব-কর্তৃত্ব বিষয়েও । 'স্বাযন্তং ৩দিতি” তদ্‌-_কত্ৃত্, জীবের স্বাধীন । 
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যেহেতু সমস্ত ইন্দ্িয়ের তিনি পরিচালক । স্ববুদ্ধা! ইত্যাদি গ্রন্থদ্বারা তাহাই 
দেখাইতেছেন। জীব যদি কাষ্ঠ ও প্রস্তরের মত নিক্ষিয় হইত তবে শাস্ত- 
বাক্য তাহাকে নিয়োগ করিতে পারিত না, ইহাই তাঁৎ্পর্ধ্য । কিন্তু ঈশ্বরাধীন 
কতৃত্ব হইলে বিধিনিষেধ বাক্যস্থলে তিনিই অভিষিক্ত (নিযোজ্য) হইয়া 
পড়িবেন-__এই আক্ষেপের উপর বলিতেছেন-__পরাঁত্তু ইত্যাদি স্থত্র। 


পরায়ত।াখিকরণজ, 


হৃত্রম- পরা, তচ্ছ ,তেঃ ॥ ৩৯ ॥ 


সূত্রার্থ_-তুঁ কিন্ত তাহা নহে, অর্থাৎ জীবের কর্তত্ব স্বাধীন নহে, 
তবেকি? পরাৎ_পরমেশ্বর হইতে । হেতু কি? তচ্ছ_.তেঃ-সেইরূপ 
শ্রতি আছে ॥ ৩৯ ॥ 


গোবিন্বভাব্যম- তু-শবা? শহ্কাচ্ছেদার্থ)। তৎ কর্তৃত্বং জীবস্য 
পরাৎ পরেশাদেব হেতো; প্রবর্ততে । কুতঃ ? তচ্ছতেঃ। “অস্তঃ 
প্রবিষ্ট; শাস্তা জনানাং” “য আাত্মনি তিষ্ঠন আআ্ানমন্তরো যময়তি” 
“এষ এব সাধু কন্ম কারয়তি” ইত্যাদৌ তথা শ্রবণাৎ ॥ ৩৯। 
ভাষ্যানুবাদ- হ্ুত্রত্ব তত” শব্দ পূর্বোক্ত শঙ্কার নিবর্তক। জীবের সেই 
কৃত পরমেশ্বরক্ূপ নিশিত্তকারণ হইতে হইয়া থাকে । কি কারণে? 
তচ্ছ, তেঃঘেহেত সেইরূপ শ্রতি আছে, যথা “অস্থঃপ্রবিষ্টঃ শান্তা জনানাং 
জীববগের দেহ্মধ্যোে প্রবিষ্ট হইয়। তিনি জাবের শান্তা (ণিয়ন্তা)। 'ঘআত্মনি 
তিষ্ঠন আত্মানন্‌ অন্তবে! রতি” যে অন্তরতম পুরুষ অস্তরে থাকিয়া জীবকে 
যত করিতেছেন । “এষ এব সাধু কম্ম কারয়তি যমেষ উন্নিনীধতি" “যাহাকে 
তিনি উদ্ধার করিতে চান, তাহাকে সাবু কম্ম করাইয়া থ'কেন' ইত্যাদি 
আতিতে জীবের প্রবর্তক ঈখর, ইহ। শ্ুত হঠতেছে ॥ ৩৯ ॥ 


সৃন্মমা টাকা_-পরাৰিতি। শ্ুটার্থো গ্রন্থঃ ॥ ৩৯ ॥ 
টীকান্ুবাদ--পরাতু, ইত্যাদি স্থত্রের ভাষ্যার্থ সুস্পষ্ট ॥ ৩৯। 
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সিদ্ধান্তকণা- পুনরায় জীব-বিষয়ক আর একটি বিচার উত্থাপনপূর্ববক 
সুত্রকার বর্তমান স্থত্রে বলিতেছেন যে, যদি কেহ পূর্বপক্ষ করেন যে, 
জীবের কর্তৃত্ব স্বাধীন বলিতে হইবে ; কারণ শাস্ত্রে বিধি-নিষেধবোধক উভয় 
প্রকার বাক্যই দেখা যাঁয়। তদুত্তরে সুত্রকার বলেন যে,_না, জীবের 
কর্তৃত্ব স্বাধীন নহে, শ্রুতিপ্রমাঁণ-বলে জানা যায় যে, ঈশ্বরাধীনই তাহার 
কতৃত্ব। 

বুহদদারণ)ক শ্রুতিতে পাই,__ 

“যঃ অর্বেবু ভূতেবু তিষ্টন্ত*'যঃ সর্বাণি ভূতীন্তন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মা- 
স্তধ্যাম্যমৃতঃ” ( বুঃ ৩৭1১৫ ) 

কোৌীতকী শ্রুতিতেও আছে, 

“এষ হোবৈনং সাধু কম্ম কারয়তি তং যশেভ্যো লোকেভ্য উন্নিনীষতে এব উ 
এবৈমনসাধু কণ্ম কারয়তি তং যমেভ্যো লোৌকেভ্যো ন্ঈ্মত এষ লোকপাল 
এষ লোকাধিপতিরেষ সর্ডেশ্ববঃ সম আত্মেতি বিছ্াৎ সম আত্মেতি বিছ্যাৎ্চ॥” 
( কৌ: ৩৭৯) 


শ্রমন্তাগবতে প্রব-স্তবে পাই, 
“যোহন্তঃ প্রবিশ্ত মম বাচমিমাং প্রস্থগ্তাং 
সঞ্জীবয়তাখিলশক্তিধরঃ ব্বধাঁমা। 
অন্যাংশ্চ হল্তচরণশ্রবণত্বগা দীন 
প্রাণান্‌ নমো ভগবতে পুঝ্ষায় তুভাম্‌ ॥' (ভাঃ ৪1৯৬ ) 


শ্রীমঞ্ভীগবতে শ্রতিন্তবেও আছে,-- 
“অপরিমিতা প্রবাস্তনভূতো যদি সর্ধগতা- 
স্তহি ন শাশুতেতি শিয়মো প্ুব নেতবগ! 
অজনি চ যন্ময়ং তদবিমুচ্য নিয় স্তু ভবে 
সমমন্তজাঁনতাঁং যদমতং মতদুষ্টতয়] |” ( ভাঃ ১০।৮৭।৩০ ) 


শ্রীগীতাতে শুরুষ্ণও বলিয়াছেন,__ 


“ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হদ্দেশেহজ্জুন তিষ্টতি। 
ভ্রাময়ন্‌ সর্ধভূতানি যন্ত্ারঢানি মায়য়া ॥” ( গীঃ ১৮।৬১ ) ॥৩ন: 
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অবতরণিকাভাব্যম_স্যাদেতৎ। পরেশায়ত্তে কর্তৃত্বে বিধি- 
নিষেধশান্ত্রবৈয়র্ধ্যং স্যাং। স্বধিয়। প্রবৃত্তিনিবৃত্তিশক্তন্য শান্ত্রবিনি- 
যোজ্যত্বাদিতি চেং তত্রাহ-_ 





অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ-_ন্তাদেতৎ-এই আপত্তি করা যাইতে পাবে 
যে, যদ্দি জীবের কতৃত্ব ঈশ্বরাঁধীন হয় তবে বিধিনিষেধ-শাস্ত্র ব্যথ, যেহেতু যে 
ব্যক্তি নি বুদ্ধিতে কোন কাধ্যে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিতে সমথ, শাস্ত্রই তাহাকে 
সংযত করে, কিন্তু পরধীন হইপে মে শাসনের অতীত, এই যদি হয়, তাহাতে 
শুত্রকার বলিতেছেন 

অবতরণিকাভাব্য-টীকা-স্ত।দেতদিতি। স্বধিয়েতি | ন তু কার্ঠাদিবৎ 
কৃতিশৃন্তস্তেতার্থ; | 

অবতরণিকা-ভাষ্যের টাকানুবাদ-শ্তাদেতদিত্যাদি আপনি গ্রন্থঃ । 
স্বধিয়া 'প্রবৃত্তিনিবৃত্তিশক্তপ্তেতি স্বধিয়া_নিজ বুদ্ধি-অন্টসারে। অর্থাৎ 
কাষ্ঠাদির মত রুতি (প্রযত্ব) শূন্য নহে। 


্ব্রম__কৃতপ্রযত্রাপেক্ষত্ত বিহিতপ্রতিষিদ্ধাবৈর়রধ্যাদিভ্যঃ 

॥ 8০ ॥ 

ুত্রার্থ__না, জীবরুত ধন্ম বা অধর্রূপ প্রযত্ত দেখিয়াই ঈশ্বর 
তাহাকে কাধ্য করাইয়া থাকেন। অতএব উক্তদ্দোষ নহে। ইহার কারণ 
কি? তছুব্তরে বপিভেছেন_বিহিত প্রতিষিদ্ধাবৈযথ্য।দি ভাত যদি কাষ্ঠ- 
লোষ্রৰ নিক্ষিয় জীবকে ঈশ্বর কার্ধ্ে নিধুক্ত করিতেন, তবে বিধি ও নিষেধের 
বৈয়র্থ্য হইত, অতএব তাহাদের সার্থকতার জন্য ও নিগ্রহ, অন্তগ্রহ এবং 
টৈধমাদি দোন পরিহার জন্য ঈশ্বরের জীব-কন্মাভমারিণা প্রবর্তন জানিবে 


॥ ৪৩ ॥ 


গোবিন্দভাষ্যম._তু-শবদাৎ শঙ্ক। নিরসাতে। জীবেন কৃতং 
ধন্মাধন্মলক্ষণং প্রযত্রমপেক্ষ্য পরেশস্তং কারয়তাতে। নোক্তদোষা- 
বহার; । ধন্দাধন্নবৈবন্যাদেব বিষমাণি ফলানি পর্জন্যবন্িমিত্তমাত্রঃ 
সন্নর্পয়তি যথাহসাধারণম্ববীজোৎপন্নস্য তরুলতাদেঃ পর্জন্তঃ সাধারণো 
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হেতুঃ। ন হ্াসতি বারিদে তস্য রসপুষ্পাদিবৈষম্যং সম্ভবেৎ। 
নাপ্যসতি বীজে । তদেবং তৎকন্মীপেক্ষঃ  শুভাশুভান্তর্পয়তীতি 
শ্লিষ্টম। তথাচ কর্তাপি পরপ্রেরিতঃ করোতীতি কর্তৃত্ব জীবস্য ন 
নিবার্ধ্যতে । এবং কুতস্তত্রাহ বিহিতেতি । আদিন! নিগ্রহানুগ্রহ- 
বৈষম্যাদিপরিহারোপপত্তিগ্রহঃ। এব হি বিধ্যাদিশাস্ত্রস্য বৈয়র্ঘ্যং 
ন স্যাৎ। যদি বিধৌ নিষেধে চ পরেশ এব কাষ্ঠলোষ্ট্রতুল্যং জীবং 

তহি তসা বাক্যস্য প্রামাণাং হীয়েত কৃতিমতো 
নিষোজ্যত্রাৎ। উন্নিনীষয় সাধুকন্ম্মণি প্রবর্তনমন্তুগ্রহঃ অধো নিনীষয়া 
অসাধুকর্্মণি প্রবর্তনং তু নিগ্রহঃ। তৌ চৈতৌ জীবস্য তথাত্বেনোপ- 
পগ্যেতে বৈষনম্যাদিদোষপরিহারশ্চ ন স্যাৎ। তম্মাৎ জীবঃ প্রযোজ্য- 
কর্তা! পরেশস্ত হেতুকর্ত। তদন্নমতিমন্তরাসৌ কর্তং ন শরুোতীতি 
সর্ববমবদাতম্‌ ॥ ৪০ ॥ 


ভাষ্যানুবাদ-_স্তত্রস্থ “তু” শব্দ পূর্বোক্ত শঙ্কার নিরাসক। জীবকৃত 
ধশ্ম বা অধশ্মাত্সক প্রযত্ুকে অপেক্ষা করিয়া পরমেশ্বব তাহাকে কাধ্য 
করাইয়া! থাকেন। অতএব উক্ত দোষ অর্থাৎ বিধি-নিষেধ শাস্ত্রের বৈয়র্থ্য- 
দোষের প্রসক্তি নাই। জীবের যে বিচিত্রগতি হয়, তাহার কারণ তৎকত 
ধশ্মাধম্মরূপ বিষম কম্ম, তাহার জন্যই বিষম ফল হুয়। সেই ফলগুলি পরমেশ্বর 
নিমিত্তমাত্র থাকিয়া জীবকে পজ্জন্যব প্রদান করেন । অর্থাৎ যেমন প্জন্ত- 
দেব ( বুট্টিব অধিপতি দেবতা ) নিজ নিজ বিশেষ বিশেষ বীজ হইতে উৎপন্ন 
তরুলতার পক্ষে সাধারণ কারণ । যেহেতু মেঘ না থাকিলে তরুলতাদির 
রসাদ্দিগত ও পুষ্পার্দিগত বৈষম্য ( বিভিন্নতা ) সম্ভব হয় না আবার বীজ 
না থাঁকিলেও সেই তকরুলতাদি হয় না অতএব এইবরূপে জীবের কম্মকে 
অপেক্ষা করিয়া পরমেশ্বর ভাঁলমন্দ ফল দিয়া থাকেন আবার জীবরূপ 
কর্তীও পধমেশ্বরকে অপেক্ষা করিয়া কাধ্য করে, ইহা! শ্রিষ্ট অর্থাৎ পরম্পর 
সাপেক্ষ। অতএব সিদ্ধান্ত এই--জীব কর্তাও পরমেশ্বর প্রেরিত হইয়া 
কাধ্য করে, এইজপ্য জীবের কতৃত্ব নিবাস করা হইতেছে না। এইরূপ স্বীকার 
কব হয় কি জন্য? তাহা বলিতেছেন--'বিহিতেত্যাদি* আদি পদ গ্রাহ্‌ নিগ্রহ, 
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অনুগ্রহ, বৈষম্যাদি পরিহারের সঙ্গতি, ইহাদের জন্যও জীবকৃত প্রযত্ব-সাপেক্ষ- 
ঈশ্বর মানিতে হয়। এইরূপ হইলে আর বিধ্যাদি শাস্ত্র ব্যর্থ হয় না। 
ভাবার্থ এই--যদি বিধি অথবা নিষেধে পরমেশ্বর কা্ঠ-পাঁধাণাদি তুল্য 
জড়বৎ জীবকে গ্রবৃত্ত করিতেন, তবে সেই শাস্ত্রবাক্যের প্রামাণ্য ক্ষন হইত, 
কেন না, যে কৃতিমান্‌ তাহাকেই শান্ববকা প্রেরণা দিবে। “উন্নিনীষতি 
যমেষ সাধু কর্মাণি কারয়তি” ইহার দ্বারা প্রাপ্ত ঈশ্বরের উন্নয়নেচ্ছাবশতঃ সৎ 
কর্মে প্রেরশাই অনুগ্রহ, আবার “অধো নিনীষতি” ইত্যাদি দ্বারা বোধিত 
অধোলোকে নয়নেচ্ছা দ্বারা নিন্দিত কণ্মে প্রেরণা তাহার নিগ্রহ, এই ছুইটি 
জীবের কাষ্ঠাদিবৎ কৃতিশূন্ঠতার পক্ষে সঙ্গত হয় না এবং ঈশ্বরের বৈষম্য 
( পক্ষপাতিতা ) ও নিদ্বণতা ( নির্দয়তা ) দোষের পরিহার হয় না। অতএব 
জীব প্রযোজ্য কর্তী যিনি অপর-প্রেরিত হইয়া কাজ করেন। আর ঈশ্বর 
প্রযোজক কর্তী (যিনি অপরকে কাজ করান ), কেন না, তাহার অনুমতি 
বাতীত জীব কিছু করিতে সমর্থ হয় না। এইরূপে সমস্ত নির্দোষ হইল ॥৪০। 


সৃন্দনা টীকা _সমাধত্তে কৃতপ্রযত্বেতি। তম্ত তকুপতাদেঃ । তত্কম্মা- 
পেক্ষো জীবকন্্ান্ুসারী । তথাচেতি। করণাধিপতাৎ্ কর্তাপীতার্থঃ। তস্য 
বিধ্যাদিশান্তশ্ত । তথাত্বে কাষ্ঠাদিবৎ কৃতিশূন্যত্বে। বৈষম্যাদীতি। যদি 
জীবকম্মাপেক্ষী ঈশ্বরো ন স্যাদদিত্যর্থঃ।॥ হেতুকর্ডা প্রধোজকঃ। তদন্থিতি। 
ঈশেচ্ছাং বিনা জীবঃ কিঞ্চিদিপি কর্তৃৎ নালমিত্যর্থ: ॥ ৪০ | 


টাকানুবাদ-_'কুত প্রযত্বাপেক্ষপ্ত” ইত্যাদি সর দ্বারা সমাধান করিতেছেন । 
“ন হাসতি বারিদে তন্তেতি” তস্ত-_-তরুলতাদ্দির ৷ তদেবং তৎকম্মাপেক্ষ ইতি__ 
ঈশ্বর জীবের কশ্বানসারী হইয়।। তথাচ কর্তীপি পরপ্রেরিত ইতি 
দেহেক্দ্িয়াদির অধিপতিত্ব-নিবন্ধন কর্তীও। তহ্ি তশ্য বাক্যস্যেতি-_ 
বিধিনিষেধ শান্্বাক্যের, €তী চৈতৌ জীবস্য তথাত্বে ইতি”, সেই নিগ্রহান্ঠগ্রহ 
জীবের কাণ্ঠটাদির মত কৃতিশৃন্যতা হইলে। বৈধম্যাদিদোষপরিহারশ্চেতি-_- 
যদি ঈশ্বর জীবের কর্মা্সসারী না হইতেন-_-ইহাই তাৎপর্য । হেতুকর্তা_ 
হেতু-সংজ্ঞক কর্তা অর্থাৎ প্রযোজক | তদস্থমতিমন্তরেণে তি_ অর্থাৎ ঈশ্বরেচ্ছা 
ব্যতীত জীব কিছুই করিতে সমর্থ হয় নাঁ॥ ৪০ ॥ 


সিদ্ধান্তকণা__কেহ যদি পূর্বপক্ষ করেন যে, জীবের কর্তৃত্ব যদি ঈশ্বরের 
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অধীন হয়, তাহা হইলে তো বিধি-নিষেধ শাস্ত্র ব্যর্থ হইয়া পড়ে । পূর্ববপক্ষ- 
বাদীর এই আশঙ্ক। নিরসনার্থ সুত্রকার বর্তমান স্থত্রে বলিতেছেন যে, 
জীবের কৃত-প্রযত্ব-সাশেক্ষাই ঈশ্বর জীবকে কার্যে প্রবসন্তিত করেন বলিয়। 
বিধি-নিষেধ শান্তর ব্যর্থ হয় না। 
ভাম্তকার তাহার ভাষ্যে ও টাকায় এ-সম্বন্ধে যুক্তিসহকারে বিস্তারিত 
আলোচনা করিয়াছেন, তাহ] দ্রষ্টব্য | 
শ্রীমপ্তাগবতেও পাই, 
“যথ। দাকময়ী নারী যথা পত্রময়ো মুগঃ । 
এবন্ত,তাঁনি মঘবন্নীশতন্ত্রীণি বিদ্ধি ভোঃ ॥৮ ( ভাঃ ৬।১২।১০ ) 
অর্থাৎ হে মঘবন্‌ (ইন্দ্র)। দারুময়ী নারী কিংবা পত্রময় মুগ যেমন 
স্বেচ্ছায় নৃত্য করিতে পারে না, কিন্তু নর্তকের ইচ্ছায়ই নৃত্য করে, 
সেইরূপ ভূতসমূহ ভগবানের অধীন, কেহই স্বতন্থ নহে । 
দেবধি নারদও ঞ্বকে বশিয়াছিলেন,__ 
“পরিতুস্তেত্তস্তাত তাঁবন্মাত্রেণ পৃরুষঃ | 
ধদবোৌপসাদিতং যাবছীক্ষ্যশ্বরগতিৎ বুধঃ ॥” (ভাঁঃ ৪1৮২৯) 
অর্থাৎ অতএব বৎস ধরব! ইশ্ববান্ুকৃল্য বাতীত কোন উদ্ভমই ফলপ্রদ 
হইতে পারে না)-_ইহা বিবেচনা] করিরা ঈশ্বরান্গ্রহে যাহা প্রাপ হওয়া যায়, । 
বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তির তাহাতেই সন্ধষ্ট থাকা উচিত। 
শ্রগীতাতেও শুকুষ্ণ বলিয়াছেন, 
“তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্‌। 
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥৮ ( গীঃ ১০১০ ) 
আরও পাই, 
“অহং সর্বশ্য প্রভবে মত্তঃ সর্ববং প্রবর্ততে |” (গীঃ ১০৮) 
শ্রীষপ্ভাগবতের “নস্টোতগাঁব ইব ষন্ত বশে ভবন্তি”” (ভাঃ ১১।৬।১৪) গ্লোকও 
আলোচ্য । 
এতত্প্রসঙ্গে শ্রীমন্ভীগবতের পৰৃদেহমাছ্যং সৃলভং স্ুছুলভিং প্রবং স্থকল্সং 
গুরুকর্ণধারম। ময়ানুকুলেন নভন্বতেবিতং পুমীন্‌ ভবান্ধিং ন তরে স 
আত্মহ] ॥” শ্লোকটি আলোচনা করা যাইতে পারে ॥ ৪০ ॥ 
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জীবের ব্রন্গাংশত্ব বিচার 


অবতরণিকাভাষ্যমূ_পূর্ববার্থস্থেয়ে জীবস্ত ব্রন্মাংশত্বমুচ্যতে। 
দ্বা স্থপর্ণেত্যাদীনি বাঁক্যানি শ্রয়ন্তে। তত্রৈক ঈশো দ্বিতীয়ন্ত্ব 
জীব ইতি প্রতীয়তে | ইহ সংশয়ঃ__কিমীশ এব মায়য়। পরিচ্ছিনো 
জীবঃ কিংবা রবেরংশুরিব তগ্তিনস্তৎসন্বন্ধাপেক্ষী তস্তাংশ ইতি। 
কিং প্রাপ্তং মায়য়। পরিচ্ছন্ন ঈশ এব জীব ইতি | “ঘটসংবৃতমাকাশং 
নীয়মানে ঘটে যথা । ঘটে। নীয়েত নাকাশং তদ্ধজ্জীবে। নভোপম” 


ইত্যথব্বব শ্রুতেঃ ৷ এবঞ তত্বমস্তাদিবাক্যান্তন্থগৃহীতানি স্থ্যঃ। এবং 
প্রান্তে পঠতি__ 


অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ-_পৃর্বোক্ত বিষয়ের স্থিরতার জন্য জীবকে 
ব্রহ্ধাংশ বলা হইতেছে । “দ্বা! স্পর্ণা সযুজ| সখায়।” ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য শ্রত 
হয়, তাহাতে দুইটি পক্গীর মধ্যে একটি ঈশ্বরনামা অপরটি জীবাভিধেয়__ 
ইহা? অবগত হওয়1 যায়। এক্ষণে এই বিষয়ে সংশয় হইতেছে_ঈশ্বরই কি 
মায়া দ্বারা পরিচ্ছিন্ন ( সসীম) জীব? অথবা সুধ্যের কিরণ যেমন শ্র্ধ্য 
হইতে ভিন্ন পদার্থ অথচ সুর্ধ্য-সন্বদ্ধলাপেক্ষ, সেইরূপ জীবও ব্রহ্দের অংশ? 
তোমরা কি সিদ্ধাস্ত করিয়ছ? পৃর্ববপক্ষী বলিতেছেন,_-মীয়া দ্বারা পরিচ্ছিন্ 
ঈশ্বর মায়াশ্রিত তইয়া সসীম জীবরূপ ধারণ করিয়াছেন। তাহার 
প্রমাণন্বরূপ শ্রুতি বলিতেছেন-__ঘটসংবুতমাকাশমিত্যাদি-"'জীবো নভোপম 
ইতি'যেমন ঘটে আধুত আকাশ, কিন্ত ঘট স্থানান্তরে লইয়া গেলে ঘটই 
নীত হয়, আক'শ নহে; সেইরূপ জীবও দ্েহোপাধিক ব্রহ্ম, ঘটোপাধিক 
আকাশের মত), উপাধির অন্থথা ভাব হইলেও গওপাধিক ত্রন্ষের অন্যথা 
ভাব নাই ।-_অথর্ধশ্ররতি এইরূপ বলিয়াছেন । ইহ! স্বীক।র কৰিলে “তত্বমসি, 
ইত্যাদি শ্ররতি-বাক্যেরও সঙ্গতি হয়। এইরূপ পূর্ববপক্ষীর কথার উত্তরে 
বলিতেছেন-__ 


অবতরণিকাভাব্য-টাকা-__পূর্বারথস্থে়ে ইত্যাদি বিধ্যাদিবাক্যে ব্রহ্ম 
প্রেধ্যতাঁং জীবস্ত বিবঙ্ষিত্ব তশ্য কর্তৃত্বং ব্রদ্ধায়ত্তং যথা স্বীকৃতং তথা ভেদ- 
বাক্যেহংশংশিবাক্যে চ ভেদমংশাংশিভাঁবং চৌপাধিকং বিবক্ষিত্বা ব্রহ্মাত্ুক- 
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ত্বমেব তন স্বীকার্ধ্যমিতি দৃষ্টাস্তোহত্র সঙ্গতি: | ভেদাঁভেদবাক্যয়োরর্থভেদা- 
ছিরোধে দ্বয়োঃ শ্রতিত্বেনাদরণীয়ত্বাদংশ1ংশিভাবাভ্যুপগমে ন বিরোধে। ভাবী- 
ত্যভিপ্রায়েণ ন্যায়ন্ঠ প্রবৃত্তিঃ । পূর্বার্থো জীবো ব্রহ্ধাধীনঃ করোতীত্যেবং- 
রূপস্তশ্ত স্থেম্পে দারায়েতার্থঃ॥। ঘটসংবৃতমিতি । নীয়মানে স্থানাস্তরং প্রাপ্য- 
মাণে ইত্যর্থঃ। শ্রত্যন্তবং চাত্রান্তি। “ঘটে ভিন্বে যথাকাশ আকাশঃ 
শ্যাদ্‌ যথা পুরা । এবং দেহে মুতে জীবে ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা” ইতি। 
এবঞ্েতি । তত্বমন্যাদিবাক্যৈবীশ্বরজীবয়োরভেদো বোধ্যতে। স কিল 
তয়োতেদে মায়োপাঁধিরিতে সত্ব সিদ্ধযেৎ। যথা] ঘটকরককূতে নভোভেদে 
সতি ঘটাঁদিনাশে পিদ্ধ এব নভোহ্ভেদস্তদ্বদিতি তদ্বাক্যান্টগ্রহে। ভবতীত্যর্থ;। 
অবতরণিকা-ভাষ্যের টাকানুবাদ-_পূর্ববোক্ত অর্থের দৃঢ়তার জন্য 
বিধ্যাদি বাকো জীবকে ব্রহ্-নিযোজ্য বলিবার অভিপ্রায়ে যেমন জীবের কর্তৃত্ব 
পরমেশ্বরাধীন স্বীকার করা হইয়াছে, সেইৰপ ভেদবোধক বাক্যে ও 
ংশাংশিবোধক বাক্যে নিণীত ভেদ ও অংশাংশিভাবকে ওউপাধিক 
বলিয়া জীবের ব্রক্ধাত্মকত্বই স্বীকার করা যাইতে পারে, এই দৃষ্টাস্তসঙ্গতি 
এই অধিকরণে জ্ঞাতব্য । ভেদকোধক বাক্য ও অভেদবোধক বাক্য 
ছুইটির বিষয়ভেদহেতু বিরোধ-বিষয়ে সমাধাঁন এই যে, এ ছুই বাক্যই শ্রুতি- 
স্বরূপ অতএব আদর্পণায়,। এজন্য অংশাঁশিভাব ধরিলে আর বিরোধ 
থাকিবে না। এই অভিপ্রায়ে এই অধিকরণের আরম্ভ । 'পুর্ববার্থস্থেে' 
ইত্যাদি পূর্ববাথ--জীব ব্রদ্ষের ( পরমেশ্বরের ) অধীন হইয়া কার্ধ্য করে, 
ইহার স্থেমা অর্থাৎ দৃঢ়তার জন্য । “ঘটসংবৃতযাকাঁশম্‌ ইত্যাদি নীয়মানে 
--অর্থাৎ ঘট স্থানান্তরে নীত হইতে থাকিলে । এ-বিষয়ে আরও একটি শ্রুতি 
আছে যথা--“ঘটে ভিন্রে যথাকাশঃ, ইত্যাদি যেমন ঘট ভাঙ্গিয়া গেলেও 
আকাশ পূর্যের মত অক্ষুগ্ই থাকে, এইরূপ দেহ মৃত হইলেও জীব তখন 
ব্র্মে মিশিয় যায় অথব। ব্রঙ্গ হইয়া থাকে । এএবঞ তত্বমস্তাদিবাক্যানী- 
ত্যাদি'_-“তত্বমসি” প্রভৃতি বাক্যদ্বার! ঈশ্বর ও জীবের অভেদ বুঝাইতেছে 
সেই অভেদ-যদি ঈশ্বর ও জীবের ভেদ বলা হয়, তবে বিরোধ ঘটে; 
তাহাঁর পরিহার মায়ৌপাঁধিকৃত বলিলেই সিদ্ধ হয়। যেমন ঘটাকাশ, 
কমগুলুর আকাশ ইত্যাদি প্রয়োগজন্য আকাশের ভেদ বোধিত হইলে 
ঘটাদি নাশ ঘটিলে আকাশের সত্তাদ্বারা অভেদ প্রতিপন্ন হয়, সেইবূপ। 
৩২ 
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এইরূপে তত্বমস্যাদি বাকোর সার্থক হইয়া থাকে, নচেৎ জীবেশ্বরের ভেদবাদে 
এঁ সকল বাক্য ব্যর্থ হয়--এই তাৎপর্ধ্য। 


আঃশ।ধিকলরণঅ. 


সুত্র অংশে নানীব্যপদেশীদন্যথা চাঁপি দাসকিতবাদিত্ব 
মধীয়ত একে ॥ ৪১ ॥ 


সূত্রার্থ_'অংশ:-_জীব পরমেশ্বরের অংশ, কৃর্য্যের কিরণ যেমন স্থ্ধ্ের 
অংশ সেইরূপ, অতএব জীব ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন কিন্ত সে পরমেশ্বরসন্বন্ধাপেক্সী । 
তবে জীব পরমেশ্বর হইতে ভিন্ন কিসে? উত্তর-_-“নানাব্যপদেশাৎ নানারূপে 
তাহার সংজ্ঞা থাকায়। যথা স্ববাঁলশ্রুতি-_-€উদ্ভবঃ সম্ভবে দিব্য ইত্যাদি" ভগবান্‌ 
নারায়ণ তিনি এক উদ্ভবক্ষেত্র অর্থাৎ জগতের উত্পত্তিকাবণ, তিনি সম্ভব অর্থাৎ 
প্রলয়কারণ, দেব:--গ্যোতনশীল | দিব্যঃ_-অলৌকিক, তিনি মাতা অর্থাৎ 
পলক, পিত।__শিক্ষক,ভ্রাতা--সহাঁয়, শিবাস-_ধারক, শরণ-__রক্ষা কর্তা, স্ুহৃৎ 
__মিত্র, উপায় ও উপের উভয়ন্বরূপ নারায়ণ । “গতিভর্ত। প্রতথঃ সাক্ষী নিবাস: 
শরণং স্হৃৎ ইত্যাদি” স্বতিতেও তদ্রপ কথিত হইয়াছেন ; অতএব ঈশ্বর ও 
জাবের অঙ্-স্যজ্যত্ব, শিয়ন্তু-নিয়ম্যত্,। আদাপাধেয়ত্বরূপ নানাসন্ন্ধ দ্বারা ভেদ 
উল্লেখ কর] হইয়াছে । “অন্যথাচ”__এখং অন্তপ্রকারেও অর্থাৎ দাস-কিত- 


বাদিত বলায়, তাহাতে ও জীবের ব্রদ্ষাত্মকত্ব অর্থাৎ অংশ[ংশিভাব বুঝাইয়া 
থাকে 1৪১ ॥ 


গোবিন্দভাষ্যম্‌_ পরেশসাংশো  শীবত় অংশুরিবাংশুমতঃ, 
তগ্ডিনস্তদনুযায়া তৎসন্বন্ধাপেক্সীত্যর্থ । কুতিঃ? নানেতি। “উষ্তবঃ 
সম্ভবে! দিবো। দেব একে] নারায়ণে মাতা! পিতা ভ্রাতা নিবাস; শরণং 
সুহ্ধদ্গতিনণরায়ণ” ইতি স্থবলশ্রুতৌ “গতির্র্তা গ্রভূঃ সাক্ষী নিবাসঃ 
শরণং সুহং” ইতাদি স্মতৌ চ অষ্টস্থজাত্বনিয়ন্ত নিয়ম্যত্বাধারাধেয়নত- 
স্বামিদানহনখিক্প্রাপ্াপ্রাপ্ত হাদিবপনানাসন্বন্ধব্যপদেশাৎ | অন্ঠথা 
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অন্তয়াচ বিধয়। তদ্ধযাপ্যতয়ৈনং জীবং তদাত্মকমেকে আতর্বণিকা 
অপ্যধীয়তে | “ব্রন্মদাস। ব্রহ্মদা। ব্রন্মেমে কিতবা” ঈতি। ন হোতে 
ব্যপদেশাঃ স্বরপাভেদে নংভবেয়ুঃ ৷ ন হিন্বয়ং স্বস্য স্থজ্যাদিব্যাপ্যে। 
বা।ন বা চৈতন্যঘনস্য দাসাদিভাব;। তথ। সতি বৈরাগ্যোপ- 
দেশব্যাকোপাৎ। ন চেশস্য মায়য়া পরিচ্ছেদ? তস্য তদবিষয়ন্াৎ। 
ন্‌ চ টন্কচ্ছিন্নপাষাণখণ্ডবৎ তচ্চিননস্তংখণ্ডো জীব?) অঃক্ছগ্যত্বশীস্ত্রবা- 
কোঁপাৎ বিকারাগ্ভাপন্তেশ্চ। তস্মাৎ তৎস্যজ্যত্বাদিসন্বন্ধবাংস্তত্তিনে! 
জীবস্তছপসজ্জনত্বাৎ তদংশ উচাতে। তত্বর্চ তস্য ভঙচ্ছক্তিত্বাৎ 
সিদ্ধমূ। তচ্চ “বিষুশক্তিরিত্যাদৌ ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা” ইতি 
স্মৃতেঃ। চন্দ্রমগুলস্য শতাংশঃ শুক্রমণ্ডলমিত্যাদৌ দৃষ্টৈতৎ । 
একবাস্বেকদেশত্বনংশভ্রমিতাপি ন তদতিক্রামতি ৷ ব্রহ্ম খলু শক্তি- 
মদেকং বস্তু ব্রঞ্শক্তিজীবে। ব্রন্মৈকদেশহ্ীৎ ব্রন্মাংশো ভবতীতি 
তছুপস্থষ্ত্বং স্ঘটম্‌। ঘটেতাদিবাকাং তুপাধিহানৌ তয়োঃ সাধুজ্যং 
ক্রবৎ সঙ্গতন্‌। তন্বমপীত্যেতদপি পরসা পূর্ববায়ন্তবৃত্তিকত্বাদি 
বোধয়তি পুর্বোক্তশ্রত্তাদিভো। ন ত্বন্ৎ। তশ্মাং ঈশাৎ জীব- 
স্যান্তি ভেদঃ। ন চ শিয়ন্তত্বনিয়ম্যব্ববিভূত্বাণুত্বাদিধম্মকৃতত্বেন 
প্রত্যক্ষগৌচরত্বান্নান্তথনিদ্ধঃ ॥ 8১ ॥ 


ভাষ্যানুবাদ-_জীব পরমেশ্বরের অংশ | মায়াপরিচ্ছিন্ন ব্রন্ষস্বৰপ নহে। 
যেমন অতশুমাশী শবধোর কিরণ স্য্য হইতে পুথক্‌ হইয়া] তাহার অনুযায়ী 
অর্থাৎ তাহার সম্বন্ধকে অপেক্ষা করে, সেইৰপ জীব ঈশ্বরের অংশ এবং 
ঈশ্বরের সম্বন্ধ অপেক্ষা করিরা পাকে! কি হেতু জীব পরমেশ্বরের অংশ? 
উত্তর-_-'নানাব্যপদেশাৎ্, যেহেতু নানারূপে অর্থাৎ পৃথগভাবে উল্লেখ 
আছে। যথা স্থববালশ্রতিতে “উদ্ভব* ইত্যাদি এক নারায়ণ-_বিশ্বের উতৎ্পত্তি- 
কারণ, প্রলয়কর্তী, তিনি দিব্যপুরুষ, গ্োতনশীল অর্থাৎ চেতয়িতা, মাতা 
অর্থাৎ পালক, পিতা__শিক্ষক, ভ্রাতা মহাঁয়, নিবাঁ_-ধাবক, শরণ- রক্ষক, 
স্থহদ্‌-_মিত্র ও গতি অর্থাৎ সাধনার দ্বার প্রাপ্য। গাতভর্তা' ইত্যাদি 
স্বৃতিতেও- ঈশ্বর অশ্টা, জীব হ্জা, তিনি নিয়ন্তা জীব শিয়মা, তিনি 
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আধার, জীব আধেয়, তিনি প্রভু, জীব তাহার দাস, পরমেশ্বর জীবের 
সখা ও প্রাপ্য, জীব তাহার প্রাপ্তিকারী-_-এইরূপ জীবের সহিত ব্রঙ্গের 
নানা সন্বদ্ধ নির্ধারিত হইয়াছে । এতদভিন্ন অন্য প্রকারেও অথর্ববেদবিদগণ 
জীবকে ঈশ্বরের ব্যাপাতাবশতঃ ঈশ্বরাত্মক বলিয়া জানেন, যথা-_-কৈবর্তগণ 
্রদ্ধ, ভূতাগণ ব্রহ্ম, এই কপট দ্বাতজীবীরাও ব্রন্ধ। এই সকল পৃথগ ভাবে 
উল্লেখ জীবেশ্বরের স্বরূপতঃ অভেদ থাকিলে সম্ভব হয় না। যেহেতু নিজে 
নিজের স্থজা, নিয়ম্য, আধেয়, সেবা প্রভৃতি অথবা ব্যাপ্য হয় না।' 
তত্তিন্ন চৈতন্তঘনের দাসাদি উক্তি অভেদপক্ষে সঙ্গত হইতে পারে 
না, কারণ তাহা হইলে বৈরাগ্যোপদেশের বার্থতা হয়। মায় দ্বার! 
ঈশ্বরের পূরিচ্ছেদও যুক্তিযুক্ত নহে, কারণ ঈশ্বর মায়াতীত, মায়াধীন নহেন। 
একটি বড প্রস্তরের টহ্ক অস্ত্রদ্ধারা খণ্ডিত অংশের মত জীব তাহা হইতে 
খণ্ডিত এবং ঈশ্বরের ছিন্ন অংশ এ-কথাও বলা যাইতে পাবে না; যেহেতু 
শ্রতিতে আত্মীকে অচ্ছ্গ্চ বলা হইয়াছে, ইহার অসঙ্গতি হয় এবং তাহাতে 
বিকার- হীন আত্মার বিকারা দিও হইয়া পড়ে । অতএব পরমেশ্বরের স্জ্যত্ব 
প্রভৃতি সন্বন্ধবিশিষ্ট জীব পরমেশ্বর হইতে ভিন্ন, যেহেতু জীব তাহার উপ- 
সর্জনীভূত অপ্রধান-অংশ, অতএব ঈশ্বরের অংশ বল] হয়। জীব যে ঈশ্বরের 
উপসজ্জন-ন্বরূপ তাহার কারণ জীব ঈশ্বরের শক্তি, ইহা সিদ্ধ । এই ঈশ্বরশক্তি- 
স্বরূপতা 'বিষুণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা” ইত্যাপি বিষ্ুঃপুরাণায় বাঁক্যান্তগত 
এক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা” পরমেশ্বরের শক্তি পর্ব ক্ষেঅঞজ্ঞা ও 'অপবা (অপ্রধানা); 
ইত্যাদিতে কথিত । "চন্দ্রমগুলের শতাংশ শুক্রমণ্ল” ইত্যাদি বাক্যে অংশ 
শব্দের উপসঞ্জনার্থ দৃষ্ট হয় । কেহ কেহ বলেন, একটি বন্তর একদেশ অংশ' 
এই উক্তিও এ উপসজ্জনত্বকে লঙ্ঘন করিতেছে না। অনুমান দ্বারাও 
ইহা সিদ্ধ, যথা “জীবে ব্রদ্গশকিব্রন্কদেশত্বাৎ তরহ্ম বা পরমেশ্বর একটি 
শক্তিমান্‌, অদ্ভিতীয় বস্ত, জীব তাহার একটি অংশ হইতেছে, এইজন্য 'ব্রঙ্গো- 
পসর্জনত” জীবের অক্ষপ্র । তবে “ঘট সংবুতমাকাশমিত্যাদি? বাক্য যে ব্রঙ্গের 
সহিত জীবকে অভিন্ন বপিতেছে, তাহার সঙ্গতি কি? তাঁহাও বলা 
যাইতেছে, উহার অভিপ্রায় ঘটার্দি উপাধি নাশ হইলেও যেমন আকাশ 
আকাশেই লীন হয় সেইরূপ জীবের উপাধি (দেহাদি) লয় হইলে জীৰ 
ব্রদ্ষসাধুজ্য লাভ করে। আবার “তন্বমসি' ইত্যাদি বাক্যেরও সঙ্গতি 
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এইরূপ যথা--“পরনিদ্দিষ্ট ত্বং পদের অর্থ জীব, তাহ] পূর্বব নির্দিষ্ট “তৎ, পদার্থ 
ঈশ্বরের অধীন বুত্তিক ইহা বুঝাঁইতেছে, জীব ব্রত্মের অভেদ নহে 3 তাহার প্রমাণ 
পূর্ব্বোক্ত উদ্ভবঃ সম্ভবে। দিব্য* ইত্যাদি শ্রুতি । অতএব জীব ঈশ্বর হইতে ভিন্ন, 
ইহা সিদ্ধ। যদিও সেই ভেদ অর্থাৎ বিভুত্ব-অণুবাদি ধন্মজনিতত্ব-নিবন্ধন, লোক- 


জ্ঞানে সিদ্ধ নহে, তাহা হইলেও অংশাংশিত্ব নিয়ম্য-নিয়ামকত্ব এগুলি কেবল 
শাক্স-প্রমাণবেছ্ ॥৪১ ॥ 


সুন্মমা টাকা-_এবমাক্ষেপে পঠতি অংশ ইতি। অত্রাংশশব্দেনোপসঞ্জনী- 
ভূতোহর্থে গ্রাহাস্তথৈবোপপত্ত্যা ব্যাখ্যনাৎ। ব্যাখ্যাশ্থবে তু একবন্থেকদেশ- 
তবমংশত্বং ব্যক্তী ভবিষ্যতি। পরেশস্তেতি । অংশুমতো রবেঃ, তদনযায়ী তদনু- 
গতঃ, তৎসন্বন্ধং তৎসেবকতামপেক্ষত ইতি তদ্দাস ইত্যর্থ:। উদ্ভব ইত্যাদি। 
উদ্ভব উতপত্তিকরঃ| সম্ভবঃ প্রলয়করঃ | মাতা পাপকঃ। পিতা শিক্ষক: | 
ভ্রাতা সহায়ী। নিবাঁসো ধারকঃ। শরণং রক্ষকঃ। স্ুহ্ৃন্মিত্রম। গতিরু- 
পায়োপেয়ভূত ইতার্থঃ। অন্তথেতি। ব্রদ্মব্যাপাতয়ে তার্থঃ। ব্রহ্মদাসা ইতি। 
দাসাঃ কৈবর্তাঃ, দাসা ভূত্যাঃ কিতবাঃ কপটিনো দাাতজীবিন ইতার্থঃ। ন 
বা চৈতন্যেতি। কুৎ্সিতেু ঠকবর্ভাদিযু বৈাগানৃপদিশচ্ছান্ত্রং পীড়িতৎ স্তাৎ 
যদি বিজ্ঞানঘনং শ্ুদ্ধং ব্রদ্মেব কৈবর্তীদিরূপং ভবেদিতার্থঃ | তদবিষয়ত্াৎ 
বস্ততঃ পরিচ্ছেদ।গোচরত্বাদিতার্থঃ। নচেতি। টকঙ্কঃ পাষাণদারণ ইতামরঃ | 
তাচ্ছিন্নো মায়া দ্বেধীভবং লন্ধঃ। তংথগুঃ ব্রন্ষখ গড । তম্মার্দিতি। তত্ব 
ঞেতি তছুপসজ্জনত্বম। তচ্চেতি তচ্ছক্তিকত্রম। অংশশব্স্তোপসক্জনার্থত্বে 
প্রয়োগমাহ চন্দ্রমগুপস্তেতি। ত্রিদ্ডিনাং ঝাখ্যাশিহ দশয়তি একবস্তিতি | 
নতদ্দিতি। তহছুপসজ্জনত্বমংশত্বং নাতিক্রমতি নোল্লজ্বয়তীত্ার্থঃ । উক্তং 
বৃৎপাদয়তি বন্দেতি। তদ্ুপহ্ষপত্বং ব্রত্মোপসজ্জনত্বমিত্যথঃ | ঘটসংবৃতমি- 
ত্যাদিশ্ররতেরথসঙ্গতিমাহ উপাধিখানাবিত্যারদিনাঁ। তব্বমসীতি । তদিতি পূর্ববং 
ত্বমিতি তু পরম্‌। তগ্ভাবেনোপা দানাৎ পরন্থ ত্বম্পদার্থসা জীবস্ত পূর্ববনিদ্দিষ্টতৎ- 
পদার্থপরমাত্মাধীনবৃন্তিকত্বৎ বোধয়াতি ন ত্বভেদমিতাথঃ | স চেতি ভেদঃ। নান্- 
থাসিদ্: লে।কজ্ঞাততয়া ন পশিদ্ধঃ কিন্তু শান্ত কজ্ঞাততয়ৈবেত্যর্থঃ। শান্ত্রেণেব 
হি নিয়ম্যশিয়ামকত্বািনা স জ্ঞায়ত ইত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥ 

টাকান্ুবাদ--এইৰপ আপত্তির উপর সিদ্ধান্তী স্থত্রকার বলিতেছেন-_ 
“অংশে! নানা-ব্যপদেশাদিত্যাি এখানে অংশ শব্দের অর্থ উপসঞ্জনীভূত অর্থাৎ 


৫০২ বেদাস্তশ্থত্রম্‌ ২৩1৪১ 


ঈশ্বরের শক্তি-বিশেষ জীব। এইরূপই বলিতে হইবে যেহেতু যুক্তিছবারা 
তাহাই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। আর যদ্দি অংশ শব্দের যথাশ্রুত অর্থরূপ 
অন্য ব্যাখ্যা করা হয়, তবে কোন একটি বস্তর একদেশরূপ অংশ হয়, ইহা। 
পরে ব্যক্ত হইবে। পপরেশশ্যাংশো জীবোহংশুরিবাংশুমতঃ” ইতি অংশুমত১-- 
কিরণশালী জ্ধ্যের কিরণ তাহার অন্গগত অর্থাৎ রবিব সম্বন্ধে তাহার 
অধীনতা অপেক্ষা করে, এজন্য তাহার দাঁস। উদ্ভব ইত্যাদি শ্রুতি _উদ্ভবঃ__ 
উৎপত্তিজনক, সম্ভব: __গ্রলয়কারক, মাতা-_মায়ের মত পালক. পতা--পিতৃবৎ 
শিক্ষাদাতা, ভ্রাতা ভাইয়ের মত সহায়, নিবাস-ধারক অর্থাৎ আধার, 
শরণং--রক্ষাকর্তী, নুহৃং-মিত্র, গতিঃ-সমস্ত সাধনার সাধ্যবস্ত;) এই অর্থ। 





দ্বিতীয় দাঁনাঃ পদের অর্থ দি ভৃত্য, চার অথাৎ রানার দতজীবী | ইহারা 
বর্ম “ন বা ঠচতম্যঘনস্যেতি'_কুৎ্সিত অতিনিন্দিত কৈবর্থ প্রভৃতিতে বৈবাগ্য- 
বোধক ( হেয়তাঁবোধক ) শাস্ত্র দুর্বল হইয়া যায়, যদি বিজ্ঞানঘন শুদ্ধ ব্রদ্দের 
কৈবর্তাদি স্বরূপ করা হয়। তশ্ত তদবিষয়ত্বাদিতি__তশ্ত--পরমেশ্বরের, তদ- 
গোচবত্বাৎ অর্থাৎ বাস্তবপক্ষে পরিচ্ছেদের অবিষয়ত্বহেতু | ন চ টঞ্চচ্ছিন্নেতি__ 
টক্ষ__ পাষাণ বিদারণকারী অস্ত্রবিশেষ টাঙ্গী নামে প্রসিদ্ধ। অমরসিংহ বলিয়াছেন 
'স্কঃ পাষাণদারণ:, | তচ্ছিন্ন:_মায়] দ্বারা শ্বর হইতে দ্বৈধীভাবপ্রাপ্ত, 
তৎখণ্ডঃ- ব্রদ্মের খণ্ড । তম্মাৎ তৎহজ্যত্বাদিতি--“তত্বঞ্চ তশ্য তচ্ছক্তিত্বাৎ-_ 
তত্বম_ ঈশ্বরের উপসঙ্জনতা, তচ্চ--সেই উপসঞ্জনত] অর্থাৎ ব্রদ্ষেব শক্তি- 
রূপতা। অংশ শব্দের উপসঙ্জন ন্মর্থে শাক্সীয় প্রয়োগ দেখাইতেছেন- চন্দ্র- 
মগুলশ্য ইত্যাদি বাঁকো। ত্রিণ্তী বৈদীন্তিকদিগের ব্যাখ্যা এইস্কলে 
দেখাইতেছেন-_-একবস্বেকদেশজমিতাদি ন তদতিক্রামতি'- ইহার অর্থ তৎ 
__সেই শক্তিম্বরূপ উপসঙ্জনত অংশত্রকে লঙ্ঘন করিতেছে না, এই কথাটিই 
যুক্তি দিয়া দেখাইতেছেন-__“রঙ্গ খলু শক্তিমদে কমিত্যাদি' তদ্বুপ্থষ্টত্বং জীবশঞ্ির 
ব্রন্মোপসর্জনত্ব সিদ্ব_এই অর্থ । “ঘটসংবুতমাকাশম্‌ ইত্যাদি শ্রুতির অর্থ- 
সঙ্গতি দেখাইতেছেন-__-উপাধিহানো" ইত্যাদি বাকা ছারা । “তত্বমপি” ইতি 
এই শ্রুতির অন্তর্গত “তৎ” শব্দটি পূর্ব্বোচ্চরিত, “তম শব্ধটি পরে কথিত, 
ইহার তাংপর্ধ্য-_-ত২্পদার্থ ঈশ্বরের সগ্ধদ্ধে ত্বম্‌ পদার্থ জীবের গ্রহণ হেতু 
বুঝিতে হইবে, পূর্ব নিদিষ্ট তৎ পদার্থ পরমেশ্বরের অধীন তাহার বৃত্তি-_ অর্থাৎ 


ইা৩।৪১ বেদান্তস্ত্রম্‌ ৫০৩ 


স্থিতি-কার্ধা-চেষ্টা প্রভৃতি বুঝাইতেছে, অভেদ নহে। সচ নিয়ন্তত্ব 
নিয়মাত্েত্যাদি--স চ-_সেই ভেদ । প্রত্যক্ষ গোচবত্বান্নান্তথ] সিদ্ধঃ-_লোৌকের 
প্রতাক্ষ হিপাবে সিদ্ধ নহে, কিন্ত একমাত্র শাস্্বোধিত হিমাবে । অর্থাৎ শাস্ত্র 
দ্বারাই শিয়ম্য-নিয়ামক তাঁদি উক্তিতে সেই ভেদ বুঝা যাইতেছে ॥ ৪১। 


সিদ্ধান্তকণা _পূর্বোক্ত-বিষয় দুটীকবণের জন্য জীবের ব্রক্মাংশত্ব কথিত 
হইতেছে । কিন্তু পূর্ববপক্ষবাদী যদি জীবকে মায়াদ্বার| পরিচ্ছিন ক্রহ্গ 
বলেন, তছুনরে স্ব্রকাঁব বর্তমান সুত্রে বপিতেছেন যে, নানা সম্বন্ধেব 
বাপদেশ হেতু জীবকে ব্রন্গের অংশই বপিতে হইবে। অথর্ধবেদাধ্যায়ী ব্যক্তিগণ 
যে জীবের ব্রহ্ষাত্মকত্ব বলিয়া থাকেন, তাহাও ব্র্ষেরই দ্াসকিতবাদি 
জীবভাব, অংশাংশিতাঁবেই অভিহিত হয়। 


ভাষ্যকার তাহার ভাষ্ে ও টীকায় এ-সম্বন্ধে ব₹ুতর যুক্তি ও শাস্ত্রপ্রম।ণ 
উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা দ্রষ্টব্য | 


শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই, 
“একন্তৈব মমাংশস্ত জীবস্তৈব মহামতে । 
বন্ধোতস্ত|[বিছ্যয়ানাদিধিগ্যয়া চ তথেতরঃ ॥৮ ( ভাঃ ১১১১৪ ) 
অর্থাৎ হে মহামতে ! অদ্বিতীয় স্বরূপ আমার অংশে জীব উদ্ভ,ত হইয়া 
অবিদ্যা দ্বারা তাহার বন্ধন প্রাঞ্ধি এবং বিদ্যা দ্বাবা মুক্তিলাভ হইঘ? থাঁকে। 


আরও পাই) 
“সুপর্ণীবেতৌ সদৃশৌ সখাযো 
যদ্চ্ছয়ৈতৌ রুতনীডো চ বুক্ষে। 
একম্তয়োঃ খাদতি পিপ্নলানন- 
মন্যো৷ নিরন্নোহপি বলেন ভূয়ান্‌। 
আত্মাণমন্যঞ্চ স বেদ বিদ্বা- 
নপিপ্পণাদো ন তু পিগ্ললাদঃ। 
যোহবিগ্যয়া যুক স তু নিগ্যবদ্ধো 
বিদ্যাময়ো যঃ স তু নিতামুক্তঃ ॥৮ ( তাঁঃ ১১।১১।৬-৭ ) 


৫০৪ বেদাস্তসৃত্রম্‌ ২৩৪২ 
শ্রীগীতায়ও পাই,-_ 
“মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতন: । 
মন: বষ্ঠানীন্দরিয়াঁণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি ॥” ( গীঃ ১৫1৭) 
শ্রীচৈতন্তচরিতামুতে পাওয়া যায়,_ 
“তত্ব যেন ঈশ্বরের জলিত জলন। 
জীবের স্বরূপ ফেছে স্ফুলিঙ্গের কণ |” ( চৈঃ চঃ আদি ৭১১৬) 
মারও পাই,__ 
“মায়াধীশ, মায়াবশ ঈশ্বরে জীবে ভেদ । 
হেন জীব ঈশ্বব সহ কহত অভেদ ॥ 
গীতাঁশান্ত্রে জীববূপ শক্তি করি” মানে। 
হেন জীবে ভেদ কর ঈশ্বরের সনে ॥” 
( চৈঃ চঃ মধ্য ৬১৬২-১৬৩) 
“দ্বা স্থুপর্ণা সমুজা সখার়1.--বীতশোকঃ” শ্লোক দুইটি মুণ্ডকশ্রাতি (৩1১।১-২) 
এবং শ্বেতাশ্বতর (৪1৬।৭) তে পাণ্য়া যাইবে ॥ ৪১॥ 


অবতরণিকাভাষ্বম-_অথ বাচনিকমাহ__ 


অবতরণিকা-ভাব্যানুবাদ-_-অনন্থর জীবেব শাপগ্তবটনসম্মত অংশত্ 
দেখাইাতেছেন-__ 


সুত্রম_ মন্তববর্ণাৎ ॥ ৪২ ॥ 


৫ € রে পরা 2 পু এ 
সূত্রাথ _পাদোহস্য সর্মা ভূতানি' সকপ জীব শে পরমাআ্মীর অংশ, 
এই মন্ত্াক্ষর হইতে জীব যে ঈশ্বরের তাংশ, তাভা বুঝা বাইতেছে ॥ ৪২। 


গৌবিন্দভাষ্ম্--“পাদোহস্ত সব্বা সুতানি” ইতি মন্ত্র 
বর্ণোহপি জীবন্ত ব্রক্মাংশত্মমাহ। অংশপাদশন্দৌ তুহানর্ধাস্তরবাচকৌ। 
ইহ সর্ব্বা ভূতানীতি বহুত্বে শ্রোতে সুত্রে অংশশবে। জাত্যভিপ্রায়ে- 
ণৈকবচনাস্তেো। বোধাঃ। এবমন্যত্রাপি ॥ ৪২ ॥ 
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ভাষ্যান্ুবাদ--পাদোহস্য সর্ব! ভূতানি” পুরুষস্ক্তের অন্তর্গত এই মন্ত্রবর্ণও 
জীবকে ব্রন্মের অংশ বলিতেছেন। শ্রুতি-ধুত পাদশব্দ ও অংশশব একই 
অর্থ বোধক; অর্থান্তববোধক নহে। যদিও এই শ্রুতিতে_সর্বা ভূতানি, 
পদে জীবসমৃহ-বোধক বহুবচন প্রযুক্ত আছে এবং 'পাদোইস্য* এইখানে 
পাদ শব্ধে একবচন প্রযুক্ত হইয়াছে, ইহ1 কিরূপে বিশেষণ হইবে, এই আশঙ্কা 
হইতে পারে, তাহার উত্তুরে বল! যাঁয়-_জাতি-শভি প্রায়ে পাদ-শব্ধে একবচন 
প্রযুক্ত হইয়াছে বুঝিতে হইবে । এইরূপ অন্যন্রও জ্ঞাতবা ॥ ৪২ ॥ 


সুন্মনা টীক।-_মন্ত্র্ণাদিতি | সব্দা ভূতানি সর্ধে জীবাঃ। অস্ত ব্রহ্ষণঃ | 
পাদোহংশঃ ॥ ৪২ ॥ 


টাকানুবাদ-__ন্বর্ণাৎ, এইস্যরের ভাষ্কে সর্ধী ভূতানি_-মকল জীব 
অর্থে । অস্য__ এই ব্রঙ্গের । পাদঃ_অংশ ॥ ৪২ ॥ 


সিদ্ধাস্তকণা_ এক্ষণে স্ত্রকার বর্তমান স্ত্রে জীবের ব্রহ্মাংশত্ব 
প্রতিপাদনের নিমিত্ত মন্ত্বর্ণের দ্বারা বাচনিক অংশত্বও স্থাপন করিতেছেন । 

শ্রমদ্ভাগবতে ও পাই,__ 

“অহং ভবান্‌ ভবশ্চৈব ত ইমে মুনয়োহগ্রজাঃ | 

স্থরাক্বব-নরা নাঁগাঃ খগা মুগমপীক্পপাই ॥ 

গন্ধর্ববাপ্মরসো যঞ্চা রশ্দোভূতগনোরগাঃ। 

পশবঃ পিতরঃ লিদ্দী বিদ্যা ধাশ্চারণা ভ্রমাঃ ॥ 

অন্যে চ বিবিধ জীবা জপ-স্থন-নভোৌকসঃ। 

গ্রহক্ষকেতবস্তারাস্তডিতশ্ুনয়িত্ুবঃ ॥ 

সর্ববং পুরুষ এবেদং ভূতং ভব্যং ভবচ্চ যড। 

তেনেদমাবৃতং বিশ্বং বিতস্তিমধি তিষ্ঠতি ॥” 

( ভাঃ ২৬।১৩-১৬ )॥ ৪২ ॥ 


সুত্রমং অপি স্মর্যতে ॥ ৪৩ ॥ 

ূত্রার্থ_শ্থতিবাকা দ্বারাও জীব পরমেশ্বরের অংশ কখিত হইতেছে, যথ। 
“মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ” গীতায় শ্রাভগবান্‌ অজ্জনকে 
বলিতেছেন-_-এই মনুষ্য জগতে জীবাতআ্মা আমারই অংশ ও নিত্য ॥ ৪৩ ॥ 
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গোৌবিন্দভাষ্যম-_“মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতন” 
ইতি শ্রীভগবতা ইহ সনাতনত্বোক্ত্যা জীবস্তটৌপাধিকত্বং নিরস্তম্‌। 
তন্মাৎ তৎসন্বন্ধাপেক্ষগী জীবস্তদংশ ইতি। তৎকর্তৃত্বাদিকমপি 
তদায়ন্তম। স্মৃতিশ্চ জীবন্বরূপং বিশিষ্যাহ। *জ্ঞানাশ্রয়ো জ্ঞান- 
গুণশ্চেতনঃ প্রকৃতি, পরঃ। ন জাতো নিধিকারশ্চ একরূপঃ 
্বরূপভাকৃ। অণুনিত্যো ব্যাপ্তিশীলশ্চিদানন্দাত্বকস্তথা । অহম- 
ধোহব্যয়ঃ সাক্ষী ভিন্নরূপঃ সনাতনঃ। অদাহ্যোইচ্ছেছ্ অক্রেছ্ধঃ 
অশোষ্যোইক্ষর এব চ। এবমাদিগুণৈযুক্তঃ শেষভূতঃ পরস্য বৈ। 
মকারেণোচ্যতে জীবঃ ক্ষেত্রজ্ঞঃ পরবান সদা1। দাসভূতো। হরেরেব 
নান্যাস্তৈব কদাচন” ইতি। এবমাদীত্যাদিপদাৎ করত ি-ভোক্ত ত্ব- 
ব্বশ্মৈ-্বয়-প্রকাশত্বানি বোধ্যানি। প্রকাশঃ খলু গুণদ্রব্ভেদেন 
দ্বিভেদঃ। প্রথমঃ স্বাশ্রয়স্ত ক্ষপ্তিঃ। দ্বিতীয়ন্তম্ষপরস্ফপ্তিহেতুর্বস্ত- 
বিশেষঃ। সচাক্সৈব। দীপশ্চক্ষুঃ প্রকাশয়ন্‌ স্বরূপক্ষ,ভিঞ ন্বয়মেব 
করোতি ন তু ঘটাদিপ্রকাশবৎ তদাদিসাপেক্ষঃ। তস্মাদয়ং স্বয়ং 
প্রকাশঃ । তথাপি ব্দং প্রতি ন প্রকাশতে স্বস্মিন জাড্যাৎ। 
আত্মা তু স্বয়ং পরঞ্, প্রকাশয়ন্‌ স্বং প্রতি প্রকাশতে । অতঃ 
ব্যশ্রৈ স্বয়ং প্রকাশঃ যদসৌ চিদ্রপ ইতি ॥ ৪৩।॥ 


ভাষ্যানুবাদ__গীতায় শ্রাভগবানের মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ 
সনাতনঃ, এই বাক্যে সনাতনত্ব অর্থাৎ জীবের নিত্যত্ব উক্তিদ্বার। গুপাঁধিকত্ব 
অর্থাৎ উপাধিনাশাধীন বিনশ্বর্ত্ব নিরস্ত হইল। অতএব সিদ্ধান্ত এই-_পরমেশ্বরের 
নিয়ম্যত্বদাসত্ব।দি সন্বন্ধাশ্রয়ী জীব তাঁহার অংশ এবং জীবের কর্তৃত্ব প্রভৃতিও 
ঈশ্বরাধীন। স্বতিও বিশেষ করিয়া জীবস্বরূপ বলিতেছেন 'জ্ঞানাশ্রয়ে-*- 
নান্তশ্তৈব কদাচন” জীব জ্ঞানাত্মক ধন্মী, আবার জ্ঞান তাহার গুণ, জীব 
চৈতন্তময়, প্রতি হইতে ভিন্ন, জন্সহীন, উপচয়-অপচয়া দি-ষড়বিকার- 
রহিত, একন্বরপ ও শরীরধারী। অণুপবিমাণ, নিত্য, ব্যাপনশীল, 
চিদাঁনন্দময়, অস্মৎ-শব্দের বাচ্য অর্থস্বরূপ, নাশরহিত, সাক্ষী, বিভিন্ন 
আরুতিসম্পন্ন, শাশ্বত। মে দ্াহের যোগ্য নহে, ছেদনের বস্ত নহে, 
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অকদনীয়, অশোষনীয় ও অক্ষরস্বরূপ। এই প্রকার গুণরাঁশি-বিভূষিত, 
শ্রহরির অংশ ৭ওম্‌, এই প্রণবের অন্তর্গত ম-কাঁর দ্বারা জীব বাচ্য। 
ক্ষেত্রজ্ঞঘ হইয়াও সর্বদা ঈশ্বরের অধীন। শ্রীহবিরই দাস, আর 
কাহারও দাস কখনই নহে। “এবমাদি” এই আদি পদদ্বারা কর্তত, 
তোক্তত্ব, নিছের জন্য স্বপ্রকাশত্ব-গুণ-গ্রাহ। জগতে প্রকাশ--গুণ ও দ্রব্য- 
ভেদে হুইপ্রকার। তন্মধ্যে প্রথমটি অর্থাৎ গুণভেদে প্রকাশ- স্বাশ্রয়ের 
প্রকাশ । দ্বিতীয়টি নিজের প্রকাঁশ ও অপরের প্রকাশের হেতৃভূত পদার্থ- 
বিশেষ, সে পদার্থ আত্মাই। দীপ চক্ষুকে প্রকাশ কবে, স্বরূপেরও প্রকাশ 
নিজেই করে, ঘটাদির প্রকাশ যেমন অপরকে অপেক্ষা করিয়া হয়, দীপ 
সেরূপ ন্বপ্রকাঁশে অন্য দীপাঁদি অপেক্ষা করে না, অতএব দীপ ন্বয়ংপ্রকশ 
অর্থাৎ অন্য নিরপেক্ষ-প্রকাঁশ। তাহ। হইলেও দীপ নিজেকে নিজে প্রকাশ 
করে না, যেহেতু স্ববিষয়ে সে জড, আত্মা কিন্তু তদ্রপ নহে, মে নিজের 
দ্বারাই পরকে প্রকাশ করিয়া আত্মপ্রকাশ করে। অতএব “ম্বন্মৈ স্বপ্রকাশঃ, 
নিজের ধশ্মে নিজের প্রক।শক, যেহেতু এঁ আত্মা চিৎম্বকূপ ॥ ৪৩ ॥ 


সুন্মন। টীকা_অপি ্মর্য্যত ইতি স্ত্রেণ ভগবতেতি বৃত্তিপদং সংবন্ধামূ। 
অন্ুক্তান্‌ জীবধম্মান্‌ ভাঙ্ককৎ সংগৃহাতি। স্বতিশ্চেতি পান্মমিতি বোধ্যম্‌। 
জ্ঞানাশ্রয় ইতি জ্ঞানঞাসাবাশ্রয়শ্চেতি কন্মধারয়াৎ জ্ঞনরূপো ধন্মীত্যর্থ:। 
তদেবাহ জ্ঞানগুণ ইতি । চেতনো৷ দেহাদেশ্চেতয়িতা অহমর্ধোহম্মচ্ছব্দবাচাঃ 
শেষভূতোহংশভূতঃ হরেরেব দাসভূতঃ | নন্বত্র সর্বেব্ষাং জী বানাং হরিদীসত্বং 
স্বরূপসিদ্ধং নিব্বিশেষঞ্চ প্রতীতম্, তত উপদেশসংস্কারয়োবৈয়ধ্যমিতি 
চেন্মৈবমেভৎ ৬দ্দাশ্তাভিব্যঞ্ককত্বেন তয়োরর্থবতাৎ্। শ্রতিশ্চৈবমাহ__"ঘ্বৃতমিব 
পয়সি নিগুঢং ভূতে ভূতে বসতি বিজ্ঞীনং সততং মন্থয়িতবাং মনসা মন্থানদণ্ডেন” 
ইতি। ক্যশ্য দেবে পরা ভক্তিঃ” ইত্যাগ্যা চ। স্থৃতিশ্চ “যথা ন ক্রিয়তে 
জ্যোৎস্না” ইত্যাদ্যা। আদিপদগ্রাহেষু কতৃতাদিযু কর্ত ত্বাদিদ্বয়ং প্রাক 
নির্ণীতম্‌। ক্বন্মৈ স্বয়ংপ্রকাশত্বং বুাৎপাদয়তি প্রকাশঃ খঘিত্যাদিন।। 
তদাদিসাপেক্ষো দীপাছ্যপেক্ষী ॥ ৪৩ ॥ 


টাকানুবাদ-_অপি ন্মর্ধ্যতে” এইস্থত্রে কতৃপদ নাই, কিন্তু ভায্ধূত “ভগবত 
এই পদটির সহিত তাহার সম্বপ্ধ করণীয়। যে সকল জীবধশ্ম স্থত্রকার 
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কর্তৃক উক্ত হয় নাই, সেইগুলি ভাষ্যকার সংগ্রহ করিয়া বলিতেছেন-_ 
স্বতিশ্চেতি_ ইহা পদ্মপুরাণে-ধৃত জানিবে। জ্ঞানাশ্রয়ঃ পদে ষঠীতৎপুরুষ 
সমাস নহে, তাহা হইলে জীব জ্ঞানম্বরূপ'ঁ এই উক্তি অসঙ্কত হয়; এজন্য 
'জ্ঞানঞ্চ অসৌ আশ্রয়শ্চ” জীব জ্ঞানম্বরূপ ও আশ্রাশ্বরূপ এই কর্শধাঁরয় সমাস 
হইতে জ্ঞানস্বৰপ ধন্মী, এই অর্থ গ্রাহ্থ। সেই কথাই বলিতেছেন,__জ্ঞান- 
গুণঃ-জ্ঞান তাহার গুণ-ন্বরূপ। চেতনঃ-_অর্থাৎ দেহ, ইন্দ্রিয়ার্দির চৈতন্ত- 
সম্পাদক । অহমর্থ:₹__ আমি আমি বলিয়া যে প্রতীত হয়, সেই অস্মৎ্-শবের অর্থ 
আমি আত্মা । শেষভূতঃ- পরমেশ্বরের অংশস্বরূপ । শ্রীহরিরই দাস, অন্যের 
নহে। এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে_সমস্ত জীবই তো স্বরূপতঃ শ্রীহরির দাস 
এবং সমস্ত জীব-নিধ্বিশেষে ইহা 'প্রশিদ্ধ, তবে শাস্ধের উপদেশ ও সংস্কারের 
আবশ্যকতা কি? এই যদ্দি বপ, ইহা এইবপ নহে, যেহেতু চিত্তসংস্কীর ও 
উপদেশ দাস্তের অভিব্যঞ্তক, এইরূপে উহাদের সার্থকতা আছে। ক্রুতিও 
এইরূপ বপিভেছেন_ঘ্বমিব পয়মি--মন্থান্দণ্ডেনয ইতি_-যেমন দুগ্ধ মধ্যে 
শিহিভ স্বুত মন্থান দণ্ড দ্বারা মথিত করিয়া প্রকাশ করিতে হয়, সেইরূপ 
প্রত্যেক প্রাণাতে বিজ্ঞান ব্রহ্ম নিগুঢ আছেন, সর্বদা! মনরূপ মন্থন দণ্ড- 
দ্বারা মথিত করিয়া প্রকট করিতে হইবে। ঘস্ত দেবে পরা ভক্তিঃ, যে 
বাক্জর পরমেশ্ববে একান্তকী ভক্তি, সে-ই তাহাকে জানিতে পারে ইত্যাদি 
শ্রতিও উহ! বশিতেছেন। ম্বতিও এইরূপ অছে_থা ন ক্রিয়তে জ্যোহ্সা। 
চন্দ্রের জোতন্স| যেমন শ্বপ্রকাশ, তাহা কাহারও দ্বারা কৃত হয় না, এইরূপ 
আম্মা ন্বপ্রকাশ ইত্যাদি । এএবমাদি গুশৈযুক্তিঃ ইতি আধিপদ-গ্রাহা 
'গুণপমুদায়ের মধ্যে কতত্ব ও ভোক্ত্ব এই দুইটি গুণ পূর্বেই স্থত্রকার নিপাত 
কপিয়াছেন। স্বটৈ স্বপ্রকাশত্বশিজের ছারাই নিজের প্রকাশ, ইহা 
প্রতিপন্ন করিতেছেন প্রকাশঃ খন্দিত্যাদি” বাক্যছ্াপা। “্ঘটাদি প্রকীশবৎ 
দাদি সাপেক্ষ১__-ঘটাদি প্রকাশ যেমন দীপ|দিসাপেক্ষ ॥ ৪৩ ॥ 


ছে 


সিদ্ধান্তকণী_ স্থৃতি-প্রমাণের ছারা স্ত্রকার জীবের ব্রহ্মাংশত প্রমানিত 
করিতেছেন । 


গাতোক্তি “মমৈবাশো জীবলোকেশ (গীঃ ১৫৭) সোকে শ্রীতগবান্‌ 
স্বয়ং জীবকে সনাতন বলিয়া উল্লেখ করার জীবের অনিত্যত্ব নিরস্ত 


২৩1৪৪ বেদাস্তস্ত্রম্‌ ৫০৯ 


হইয়াছে । স্থতরাং জীব ব্রন্মীংশ এবং ব্রহ্মসন্বন্ধীপেক্সী, সেইরূপ জীবের কর্তৃত্ব, 
ভোক্ৃতািও ব্রন্মাধীন জানিতে হইবে । ভাম্তকার এখানে পদ্মপুরাঁণের 
বাক্য উদ্ধার করিয়! “জীব জ্ঞানাশ্রয়, জ্ঞানগুণ, চেতন ও প্রকৃতির অতীত 
প্রভৃতি বাক্যে জীবের জ্ঞানস্বরূপতা ও ব্রদ্ধাংশত্ব স্থাপন করিয়াছেন । 


শ্রীমভীগবতেও পাওয়া যায়, 


“একস্যৈব মমাংশশ্ত জীবশ্তৈব মহামতে | 


বন্ধোহস্যাবিদ্যয়ানাদিধিগ্যয়া চ তথেতবূঃ ॥৮ (ভাঃ ১১।১১1৪) 


এতত্প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের “ষয়] সম্মোহিতো জীব” (১1৭1৫) শ্লোকও 
আলোচ্য ॥ ৪৩ ॥ 


মণ্ম্যাদি অবতারগণ স্বাংশতত্ব এবং জীব বিভিম্নাংশ 





অবতরণিকাভাষ্যম- প্রসঙ্গাদিদং বিচিন্ত্যতে । “একো বশী 
সর্বগঃ কৃষ্ণ ঈডা একোইপি সন বহুধা যোইবভাতি” ইতি 
শ্রীগোপালতাপন্তাং পঠ্যতে । স্মুতে চ “একানেকন্দরূপায়” ইত্যাদি । 
অত্রাংশিরপেণৈকোহংশকলারূপেণ তু বহুধেত্যর্থঃ প্রতীয়তে । তত্র 
জীবাংশান্ৎসাছ্যিংশস্য বিশেষোহস্তি ন বেতি সংশয়ে অংশত্বা- 
বিশেষাৎ নাস্তীতি প্রাপ্তে 


অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ__প্রসঙ্গত্রমে ইহাই বিচারিত হইতেছে। 
একোবশী সর্বগঃ.**অব্ভাত্তি ইতি” এক শ্রীরু্ই সর্বনিয়ন্তা, সর্বব্যাপী, 
স্তবনীয়, তিনি এক হইয়াঁও বহুরূপে প্রকাশ পাইতেছেন, শ্রীগোপাল- 
তাপনী উপনিষদে এই শ্রতিটি পঠিত হয় এবং স্মতিবাক্যেও দেখা যায়__ 
“একানেকম্বৰপাঁয়-তিনি এক ও অনেকম্বরপ ইত্যাদি ইহাতে “তিনি 
অংশিরূপে এক এবং অংশকলারূপে বনু" এই অর্থ প্রতীত হইতেছে। তাহাতে 
সংশয় হইতেছে, _মত্স্তাবতারাদি অংশের জীবাংশ হইতে বৈশিষ্ট্য আছে 
কিনা? পূর্ববপক্ষী বলেন__না, যখন অংশ, তখন অংশত্-সাধারণ ধর্মান্থসারে 
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জীব হইতে মংস্যার্দি অবতারের কোনও বিশেষত্ব নাই, এই মতের উপর 
সিদ্ধাস্তী স্ত্রকার বলিতেছেন-__ 


অবতরণিকাভাষ্য-টীকা_প্রসঙ্গাদিত্যাদি । অংশপ্রসঙ্গাদপ্ররুতবিষয়স্তাপি 
বিচারস্তোৎ্পত্তিঃ। উপসজ্জনত্বমেব জীবস্তাংশত্বং পূর্ববমুক্তং তত্বন্মৎস্াছ্যব- 
তারস্তাপি তত্বমেব তথাস্তিতি দুষ্টান্তোহত্র সঙ্গতিঃ | মত্স্তাঁদেরংশত্ববৌধকং 
পূর্ণত্ববোধকঞ্চ বাক্যমস্তি। তয়োধিরোধো ন বেতি সংশয়ে অর্থতেদাৎ 
বিরোধে প্রান্তে মতস্তাগ্যংশত্ববাক্যে সর্বশক্তযন ভিব্যগ্জকত্বমেবাংশত্বমিতি 
ব্যাখ্যানাদবিরোধ ইত্যভিপ্রায়েণ হ্ঠায়স্ত প্রবৃত্তি । এক ইতি। একঃ 
সর্ব্বমুখ্য: পরম ইত্যর্থঃ। বশী নিয়ন্তা। সর্বগে! বিভুঃ। ঈভ্যোহনন্তগুণত্বাৎ 
্তবনীয়ঃ। একোহপি সন্নেকত্বমজহদেব বনপা পুরুষাঁবতারলীলাবতারাদি- 
রূপেণাবভাতি বিদ্ধষাং প্রতী তিগোঁচরো ভবতীত্যার্থঃ। স্মৃতৌ চেতি শ্রীবৈষবে 
চেত্যর্থঃ। 


অবতরণিকা-ভাষ্যের টাকানুবাদ-_অংশপ্রসঙ্গ ২ইতে অপ্রস্তীবিত 
বিষয়েরও বিচার উপস্থিত হইতেছে, পুর্বে বলা হইয়াছে ব্রপ্দোপসঞ্জনত্বই 
জীবের অংশত্ব অর্থাৎ পরমেশ্বরের উপপজ্জন জীব অর্থাৎ অংশ । সেই প্রকার 
মতন্যার্দি অবতার পরুমেশ্বরের উপসভজ্ঞন--অংশ ; অতএব অংশত্ব-হিসাবে 
জীবের মত হউক, এই দুষ্টান্তনঙ্গতি এখানে জ্ঞাতব্য । মত্গ্তা্দি অবতার যে 
পরমেশ্বরের অংশ, তাহার বেধকবাকা, আবার উহার যে পুর্ণ, তাহার 
প্রতিপাদক বাক্য আছে । এক্ষণে সংশর হইতেছে,_-সেই বাক্যদ্বয়ের পরম্পর 
বিরোধ হইবেকি না? পূর্বপক্ষীর মতে উভঘ়ের বিষয়ভেদ থাকায় বিবোধ 
হইবে, সিদ্ধান্তীর মতে মত্শ্তা্দি অবতাণের অংশত্ববোধক বাক্যে অংশত্বের তাৎ- 
পর্ধ্য সর্বশক্তির অনভিব্যগ্তকত্ব অর্গাৎ তাহারা সর্ধবশক্তিমান্‌ কিন্তু সে সমূদায়ের 
তাহাঁদিগেতে প্রকাশ হয় নাই, অতএব পূর্ণ হইয়াও অংশ এইরূপ ব্যাখ্যান 
হেতু বিরোধের অভাব। এই অভিপ্রায়ে এই অধিকরণের অবতাবণ] '“একো- 
বীত্যাদি _-একঃ অর্ধাৎ সর্দশ্রেষ্ঠ পরম 3 বশী- শিয়ন্তা, সর্ববগঃ_ সর্বব্যাপী, 
ঈড্যঃ__মনন্ত গুণের আধার এজন্য স্তবাহ। “একোহপি সান্নতি'_ একবপত্ব 
ত্যাগ না করিয়াও, বনুধা -পুরুষাঁবতার, লীলাবতারাদিরূপে, অবভাতি-_- 
বিজ্ঞগণের নিকট প্রতীপ্নমান হন। ম্বতিবাক্যেও অর্থাৎ বিষুপুবাণেও। 


২৩৪৪ বেদাস্তম্থত্রম্‌ ৫১১ 
সঃশাখিকলণজ, 


সুত্রম- প্রকাশাদিবনৈবৎ পরঃ॥ 8৪ ॥ 


জুত্রার্থ_অংশ-শব্দে সংজ্ঞিত হইলেও “পর মতস্তাঁদি অবতার “ন এবং, 
এইরূপ অর্থাৎ জীবের মত অংশ নহে, সে-বিষয়ে দৃষ্টান্ত “প্রকাঁশাদিব্ৎ। 
প্রকাশাদির মত, অর্থাৎ যেমন রবিও তেজের অংশ, খগছ্যোতও তেজের অংশ, 
অংশ-শব্দে শব্দিত উভয়ই ; কিন্ত এই ছুইটি এক প্রকার তেজ নহে, অথবা! 
যেমন স্থুধা ও মগ্ধ প্রভৃতি জলাঁংশ, জল-শব্দদ্বারা সংজ্ঞিত হইলেও উভয়ের 
এঁক্য নাই, গ্রভেদ আছে $ সেইরূপ জীব ও মৎস্যা্দি অবতার পরমেশ্বরের অংশ 
হিসাবে কথিত হইলেও কাধ্যত: বিভিন্ন ॥ ৪৪ ॥ 


গোবিন্দভাষ্যম_অংশশব্দিতত্বেহপি পরো মতস্তাদির্ঁন এবং 
জীববন্ন ভবতি। তত্র দৃষ্টান্তমাহ প্রকাশেতি। যথা তেজোহংশো 
রবিঃ খগ্ঠোতশ্চ তেজঃশব্বিতত্রেহপি নৈকরূপাভাক্‌, যথা জলাংশঃ 
সুধা মগ্যাদিশ্চ জলশব্দিতত্রেইপি ন সাম্যং লভতে তদ্বং ॥ ৪৪ ॥ 


ভাষ্যানুবীদ--অংশ নামে নামিত হইলেও মত্ম্যার্দি অবতার জীবের 
মত অংশ নহে । উভয়ের পার্থক্য আছে। এ-বিষয়ে দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন-__ 
প্রকাশার্দিবৎ প্রকাশ অর্থাৎ তেঙজ প্রভৃতির মত, যেমন রবি তেজের 
অংশ আবার খগ্যোত (জোনাকী )ও তেজের অংশ, এই উভয়ই তেজ 
শব্দে আখ্যাত হইলেও যেমন একরপতা প্রীপ্ত নহে, অথবা যেমন স্থধা ও 
মগ্যাদি জলাংশ, জল-শবেধে শব্দিত হইয়া ও পরস্পর সাম্য লাভ করে না, সেইরূপ 
জীব ও মৎস্তার্দি অবতার পরমেশ্বরের অংশ হইয়াঁও ভিন্ন ধশ্ম প্রাপ্ত হয় ॥ ৪৪ ॥ 


পুন্মন! টীকা-_প্রকাশাদিঝদিতি। ক্ফুটার্থম্‌॥ ৪৪ । 
টীকানুবাদ-__প্রকাশাদিবদিত্যাদি স্থত্র ও ভাস্বার্থ সুস্পষ্ট | ৪৪ ॥ 


সিদ্ধান্তকণা-_জীবের অংশত্ব বিচার করিতে গিয়া প্রসঙ্গক্রমে একটি 
অগ্রকৃত বিষয়েরও বিচার উপস্থিত হইতেছে। যদ্দি কেহ পূর্ববপক্ষ করিয়। 


৫১২ বেদাস্তসুত্রম্‌ ২৩1৪৪. 


বলেন যে, মত্স্যার্দী অংশাবতারগণ হইতে জীবের অংশকে পৃথক না 
বলিয়া, অংশত্বের অবিশেষহেতু অভেদই বলিব, তদুত্বরে স্ত্রকার বর্তমান 
সুত্রে বলিতেছেন যে, না, তাহা বলা চলিবে না, কারণ অংশ-শব্ 
মত্স্যার্দি অবতারগণকে বুঝাইলেও তাহার জীবের ন্যায় অংশ নহেঃ 
যেমন প্রকাশাদির ন্যায়। দৃষ্টান্ত দ্বারা ভান্তকার বুঝাইয়াছেন যে, 
তেজের অংশ স্ূধ্য ও জোনাকী পোকা যেমন একরূপ নহে, আবার জলের 
অংশ স্থধা ও মছ্য যেমন সমান নহে, সেইরূপ মত্স্যার্দি অধতারগণ জীবের 
সহিত সমান নহে। 
শ্ীমপ্ভাগবতে পাই,_ 
“ঝষয়ো মনবো দেবা মন্তপুত্রা মহৌজসঃ | 
কলাঃ সর্ষে হরেরেব সপ্রজাপতয়ঃ ম্থৃতাঃ ॥”৮ (ভাঃ ১৩২৭) 
অর্থাৎ প্রজাপতিগণ, মহাঁবীধ্যশালী মুণিগণ; মন্তুগণ, দেবতাবুন্দ এবং 
মানবগণ সকলেই শ্রহরির কলা অর্থাৎ বিভূতি বলিয়া কথিত আছেন । 
প্রীমভীগবতে ব্রহ্ধীর বাক্যেও পাই,-__ 
“মৎন্ডো যুগান্তমময়ে মশুনোপলব্ধঃ 
ক্ষৌণীময়ো নিখিলজীবনিকায়কেতঃ | 
বিশ্বংসিতানরুভয়ে মলিলে মুখান্ম 
আদায় তত্র বিজহার হ বেদমাগান্‌॥” (ভাঃ ২৭১২) 


অর্থাৎ ধুগের অবসানক।লে তিনি (খ্হরি) বৈবন্বত মনত কর্তৃক দুষ্ট মত্ম্যব্ূপ 
ধারণ করিয়া পৃথিবী এবং জীবসমুহের আশ্রয়স্থল হইয়াছিলেন। তখন 
মহাভয়প্রদ প্রপয়কাণীন সশিলে আমার (ত্রহ্জার ) মুখ হইতে বেদ সকল 
বিগলিত হইতেছিল, ভগবাঁন্‌ উক্ত মংস্যরূপে বেদমকল গ্রহণ করিয়া প্রলয়- 
পয়োধিজলে বিহার করিয়।ছিলেন। 
শ্রচৈতন্তচরিতামূতেও পাই, 
« মায়াধীশ” 'মায়।বশ, ঈশ্বরে জীবে ভেদ । 


হেন জীবে ঈশ্বরসহ কহ ত" অভেদ |” 
( চৈ: চঃ মধ্য ৬।১৬২ )॥ ৪৪ ॥ 


২৩৪৫ বেদাস্তনুত্রম্‌ ৫১৩, 
হত্রম_ স্মরন্তি চ॥ 8৫ ॥ 


জুত্রার্থ_অংশ ছ্বিবিধ; স্বাংশ ও বিভিন্নাংশ । তন্মধ্যে স্বাংশপদবাচ্য-_ 
অংশীর সামথ্য স্বরূপ ও স্থিতি অন্ুসারে অংশীর তুল্য শক্ত্যাদিমান্, কোন 
অংশে অণুয়াত্রও অংশী হইতে উহা ভিন্ন নহে। কিন্তু বিভিন্নীংশ অল্পশক্তি 
অর্থাৎ ঈষৎ সামর্থ্যুক্ত, অতএব স্বয়ংরূপী শ্রীককষ্চের যে সকল মতস্তাদি অংশ' 


আছে, তাহারা জীবের মত নহে, জীব হইতে বিভিন্ন, একথা মহাবরাহ- . 
পুরাণে স্বৃত হয় ॥ ৪৫ ॥ 


গোবিন্দভাষ্যম --“ম্বাংশশ্চাথ বিভিন্নাশ ইতি দ্বেধাংশ- 
ইষ্যতে। অংশিনো যত্ত, সামর্থাং যম্বরূপং যথা স্থিতিঃ। তদেক 
নাণুমাত্রোহপি ভেদঃ স্বাংশাংশিনোৌঃ কচিৎ। বিভিন্াংশোহল্পশক্তিঃ 
স্তাৎ কিঞ্চিৎসামর্থ্যমাত্রযুগিতি । সবে সর্ববগুণৈঃ পূর্ণাঃ সর্ববদোষ- 
বিবজ্জিতা” ইতি চ। অয়ং ভাবঃ। “এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ 
কৃষ্ণন্ত্র ভগবান্‌ স্বয়ম্” ইত্যাদৌ কষ্ণাখ্যস্ত বস্তুনঃ স্বয়ংরূপস্য যে 
মৎস্যাদয়োহংশাঃ সমতা, ন তে জীববৎ ততো! ভি্যন্তে তস্যৈব 
বৈদরয্যাদিবৎ তত্বপ্ভাবাবিষ্কারাৎ সর্ববশক্তিবাক্ত্যব্যক্তিসব্যপেক্ষো হি 
তত্দ্যপদেশঃ। যঃ কৃষ্ণ; কৃৎস্সষাড় গুণ্যব্যঞরকোইংশী স এবাকৃৎস- 
তদ্ব্যপ্রকে] দ্বেকব্যপ্জকে। বাংশঃ কলা চেত্যুচ্যতে । যথৈকঃ কৃতস্স- 
ষট শাস্ত্রপ্রবক্তা সর্বববিছুচ্তে স এব কচিদ কৃৎসতদ্বক্তা দ্যেকশাস্ত্রবক্তা 
চ সর্ববিৎকল্পোহল্পজ্ঞশ্চেতি | পুরুষবোধিন্তাদিশ্রুতা রাধাছ্যাঃ পূর্ণীঃ 
শক্তয়ো দশমাদিস্থৃতা গুণাশ্চ সর্বাতিশায়িপ্রেমপূর্ণপরিকরত্ব- 
দ্রেহিণাদিবিদ্বত্তমবিস্মাপকবংশমা ধুধ্যন্বপর্ধ্যন্তসর্ব্বিম্মীপকবূপমা ধুর্ধ্য- 
নিরতিশয়কারুণাদরো যশোদাস্তনন্ধয়ে কৃষ্ণ এব নিত্যাবিভূর্তাঃ 
সন্তি ন তু মৎস্যাদিত্বে সতীতি তস্োব তত্ত্ভাবাবিষ্কারান্ন 
মৎস্যাদেজীঁববৎ তত্বাস্তরত্বং কিন্ত তদাত্বকত্বমেবেতি ॥ ৪৫ ॥ 


ভাষ্যানুবাদ-_মহাবরাহপুবাণে উক্ত হইয়াছে পরমেশ্বরের 'ম্বাংশশ্চাথ 
ইত্যাদি.'-সর্বদোৌষবিবজ্জিতাঃ স্বাংশ ও বিভিম্নাংশ-_ এইরূপে অংশ বিবিধ 
৩৩ 


৫১৪ বেদাস্তসৃত্রম্‌ ২৩1৪৫ 


কথিত হয়, তন্মধ্যে অংশী পরমেশ্বরের যেরূপ সামর্থ্য, যাদৃশ স্বরূপ ও ষে প্রকার 
স্থিতি, স্বাংশেরও তাহাই, স্বাংশ ও অংশীর অণুমাত্রও প্রভেদ নাই। কিন্ত 
বিভিন্নাংশ অল্পশক্তিসম্পন্ন, ঈষৎ সামর্থ্যমাত্রযুক্ত। আরও বলিয়াছেন,_ 
অত্শ্তাকুম্মাদিম্ববূপসমূহ সকলেই সর্ববগুণে পূর্ণ, সর্বপ্রকার দৌধশূন্ত । ইহার 
ভাবার্থ এই-_শ্রীমদ্ভীগবতে কথিত আছে--এই ষে অবতারগুলি বল। 
হইল, ইহারা পরমপুরুষের কেহ অংশ ও কেহ কেহ অংশের অংশ, কিন্ত 
শরীক স্বয়ংভগবান্‌। ইত্যাদি উক্তিতে শ্রীকষ্চ নামক ্বয়ংরূপ বস্তর যে সকল 
মতস্যাদি অবতার অংশরূপে বণিত হইয়াছেন, তাহারা জীবের মত অংশ 
নহেন, জীব যেমন স্বয়ংরূপ ভগবান্‌ শ্ররুষ্চ হইতে ভিন্ন, ইহারা তন্দ্রপ 
নহেন, সেই শ্বয়ংরূপ (শ্রকুষ্ণ ) তিনিই বৈদূ্যমণির ন্যায় সেই সেই ভাব 
আবিষ্কার করিয়া থাকেন। সর্বশক্তির অভিব্যক্তি ও অনভিব্যক্তি অন্সারেই 
সেই সেই ব্যপদেশ হয়। যিনি শ্রীকষ্ণ, তিনি সমগ্র এশরর্ধযাদি ষড়গুণের 
অভিব্যঞ্তক অংশী বপিয়া। অভিহিত, তিনিই অসমগ্র ষড়গুণের ব্যগ্তক হইয়' 
অর্থাৎ ষড়গুণের মধো ছুই বা একটি গুণের ব্যঞ্জক হইয়া? অংশ ও কল! 
বা অংশাংশ নামে অভিহিত হন। যেমন একই ব্যক্তি সমগ্র ষড় দর্শনের 
প্রবচনকারী হইলে সর্ববি২ নামে আখ্যাত হন এবং তিনিই যদি কোন 
সময় অসমগ্র শাস্ত্রবক্তা হন, অথবা ছুই একটি শান্্বক্তা হন, তবে তাহাকে 
যথাক্রমে সর্পববিৎকল্প এবং অন্পজ্ঞ বলা হয়। পুরুষবোধিনী প্রভৃতি শ্রাতিতে 
শ্রুত হয় যে, শ্ররাঁধ! প্রভৃতি স্বয়ংরূপ ভগবানের পূর্ণশক্তি এবং শ্রীভীগবতের 
দশম ্বন্ধাদিতে বণিত সর্বাঁতিশায়ি প্রেমপূর্ণপরিকরত্ব ( পূর্ণাঙ্গত্ব ), ব্রহ্ধা প্রভৃতি 
সর্ববোন্তম জ্ঞানীর বিস্ময়জনকত্, বংশীমাধূর্যয, এমন কি, শ্রভগবানের নিজ 
পর্য্যন্ত সকলেরই বিন্ময়-জনক রূপমাধুরধ্য, নিরতিশয় কারুণ্য প্রভৃতি গুণগুলি 
নিত্য প্রকট হইয়াছে যশোদান্তন্যপায়ী শ্রীকষ্েই, কিস্তু মৎস্যাঁদি অবতারে নহে। 
শ্রীকষ্ণেই মেই সেই ভগনদ্ভাবের আবিষ্কার হয়, মতস্তার্দি অবতার জীবের 
মত অন্য তব নহেন, কিন্ধ তদাত্মকম্বরূপহ ॥ ৪৫ ॥ 


সূন্সম। টাকা-্মরন্তি চেতি মহাবারাহে ইতি বোধ্যয্‌। স্বভূৃতোহংশঃ 
স্বাংশো মৎম্তাদিঃ শ্বন্মাদ্বিভিন্নেহংশত্ত জীবলক্ষণ ইত্োেবমংশশবদার্থো দ্বিভেদঃ। 
নিত্যমগ্সিহোত্রম্‌। নিত্যং ব্রন্দেতিবলক্ষণতেদে! বোধ্যঃ | অংশশবস্যার্থভেদ- 


*২৩।৪৫ বেদাস্তক্বত্রম্‌ ৫১৫ 


দেব তত্র বিশেষোহস্তীত্যাহ অংশিনে যত্বিতি। অয়মিতি। এতে চেতি 
শ্রীভাগবতে । তত ইতি স্বয়ংরূপাৎ কৃষ্ণাদিত্যর্থঃ। অকতম্্তদ্থ্গ্ক ইতি 
হ্বনিষ্ঠং যাড় গুণ্যং কাত্ণক্স্েনাপ্রকটয়ন্সিত্যর্থঃ। দ্ধযেকেতি। ষগ্নাং মধ্যে ছে 
একং বা কাত্ন্েন প্রকটয়ন্লিত্যর্থঃ | পুরুষবোধিনীতি। আদিনা খক্‌- 
পরিশিষ্ট গ্রাহম। বাধাছ্া ইতি। আগছ্যশব্দেন চন্দ্রাবলী গ্রাহা!। তর্দা- 
কর্ষকতাদিগুণসংহতিশ্চ শ্রারাধাঁয়াঃ পূর্ণত্বং সর্ববলক্ষ্যংশিত্বাৎ তৎসংহতেরং- 
শিত্বঞ্চ তত্তদংশিত্বািতি বোধ্যম। তদেতৎ কামীধিকরণভা্যস্থম্ম্নে ভাষ্ুপীঠকে 
চ দ্রষ্টব্যম্‌ ॥ ৪৫ ॥ 


টাকা নুবাদ-_স্মরন্তীতি স্বত্রের ভান্কে "শ্বাংশশ্চাথ ইত্যাদি শ্লোকগুলি 
মহাবরাহপুরাণের অন্তর্গত। স্বাংশ শবে বুাৎপত্তি_স্বভৃতঃ_স্ব-স্বরপ-_অংশি- 
স্বরূপ, তন্ত অংশ :-ভাহার অংশ ইহা মত্ম্তাদি অবতার, আর স্বরূপ হইতে 
বিভিন্ন অংশ জীবস্বরূপ, “চ* এইরূপে অংশ-শবের অর্থ ছুই প্রকার । যেমন “নিত্যম্‌ 
অগ্রিহোত্রম্ঃ “নিত্যং ব্রঙ্গ' এই প্রকার উক্তিতে নিত্যত্বের লক্ষণতঃ ভেদ আছে, 
সেইবূপ অংশ শব্দেরও লক্ষণতঃ প্রভেদ জ্ঞাতব্য । অংশ শব্দের অর্থগত 
প্রভেদ হইতেই জীব ও মৎ্শ্যাদি অবতারের প্রভেদ আছে, এই কথাই 
বলিতেছেন_যত্তু, সামথ্যম্‌* ইত্যাদি দ্বারা । অয়ং ভাব ইত্যাদি “এতে চাংশ- 
কলা” ইত্যাদি শ্লোকটি শ্রীভাগবতোক্ত । “ন জীববৎ ততো ভি্যন্তে ইতি, 
জীবের মত স্বয়ংরূপ শ্রীকষ্চ হইতে বিভিন্ন নহেন, ইহাই অর্থ। “স এবারুৎস্সতদ্‌- 
ব্যঞ্কক ইতি” অর্থাৎ স্বয়ংরূপ শ্রীকষ্ণগত যে এশ্বর্যাদি ছয় গুণ তাহা সম্পূর্ণ 
ভাবে গ্রকট না করিয়া । দ্বোকব্যঞ্তক ইতি অর্থাৎ ছয়টি গুণের মধ্যে দুইটি 
বা একটি গুণ মাত্র প্রকট করিয়া। পুরুষবোধিন্তাদি শ্রতাঃ__-পুকুষবোধিনী 
শ্রুতি ও আদিপদ গ্রাহ খক্‌ পরিশিষ্ট গ্রন্থে বণিত । বাধাগ্যাঃ পূর্ণা ইতি-__ 
আছ্পদে চন্দ্রাবলী বোধা। শ্রীরাধার স্বয়ংরূপ শ্রীকষ্ণকে আকর্ষণ প্রভৃতি 
করিবার গুণনমুদায়স্থিতিই তাহার পূর্ণত্বের পরিচয় এবং সেই পূর্ণত্ব সর্বলক্ষমীর 
ংশিত্-নিবন্ধন। এ গুণসংহতি যে অংশী, তাহাও সেই সেই অংশিত্ব-নিবন্ধন 
জানিবে। এই মকল কথা কামাধিকরণ তাস্তের সুম্মা নামী টাকায় এবং 
'ভাস্তপীঠকে ত্রষ্টব্য ॥ ৪৫ ॥ 


৫১৬ বেদাস্তসুত্রম্‌ ২৩৪৬" 


সিদ্ধান্তকণা- পুনরায় স্থত্রকার বর্তমান সুত্রে স্থৃতির প্রমাণের দ্বারাও 
পূর্বেবোক্ত সিদ্ধান্ত দু করিতেছেন । 


মহাবরাহপুরাঁণে' আছে-_স্বাংশ ও বিভিন্নাংশ-ভেদে অংশ ছিবিধ। তন্মধ্যে 
মত্শ্যাদি' অবতার ত্বাংশ এবং জীব বিভিম্নাংশ । অংশীর যেরূপ সামর্থ্য, 
যে প্রকার' স্বব্ূপ ও যের্‌প স্থিতি, স্বাংশেরও সেইবধপ অর্থাৎ অংশীর সহিত 
ত্বাংশ অভিন্ন। কিন্তু বিভিন্নাংশ জীব অল্লশক্তিযুক্ত, অংশী হইতে ভিন্ন। 
এ-বিষয়ে বিস্তারিত আলোচন। ভাঁষকারের ভান্তে ও টাকায় দ্রষ্টব্য । 


শ্রীমন্তাগবতে ও আছে, 
“এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্ব ভগবান্‌ স্বয়ম্‌। 
ইন্্রারিব্যাকুলং লোকং ফুড়য়স্তি যুগে যুগে ॥৮ (ভাঁঃ ১৩২৮) 
“অবতার! হ্যসংখ্যেয়। হরে: সত্বনিধেদ্বিজাঃ | 
বথাবিদাসিনঃ কুল্যাঁঃ সরস: স্যুঃ সহম্শঃ ॥৮ (ভাঃ ১৩২৬ ) 


শ্ীচৈতন্চচরিতামুতেও পাই,__ 
“ম্বাংশ-বিভিন্নাংশরূপে হঞ্চা বিস্তার । 
অনন্তবৈকূ্-ব্রদ্ধাণ্ডে করেন বিহার ॥ 
স্বাংশ-বিস্তা__চতুবূর্ণহ, অবতারগণ। 
বিভিন্নাংশ জীব__তার শক্তিতে গণন ॥” 
( চৈঃ চঃ মধ্য ২২।৮-৯) ॥ ৪৫ ॥ 


জীবতন্ত ও ভগবত্তত্ত্বের ভে 


অবতরণিকীভাষ্যম_ যুক্ত স্তরেণ বিশেষং দর্শয়তি__ 

অবতরণিকা-ভাস্যানুবাদ্__অন্য যুক্তি দ্বারা উহাতে বিশেষ (প্রভেদ ) 
দেখাইতেছেন__ 

অবতরণিকাভাব্য-টাকা__নষ্চ তত্র তত্রাংশশব্বশ্যার্থভেদঃ কথং শ্রদ্ধেয়- 
স্তত্রাহ যুক্তান্তরেণেতি। পরেশকুতান্ুজ্ঞাপরিহারকত্বং তথ্থিরহশ্চাত্র যুক্যস্তরম্। 
তেনাংশশব্স্য তথ1 তথ ইত্যর্থঃ। 


২৩1৪৬ বেদান্তস্ত্রম্‌ ৫১৭ 


অবতরণিকা-ভাব্যের াকানুবাদ__আক্ষেপে এই-__অংশশবের 
অবতারপক্ষে একপ্রকার অর্থ ও জীবপক্ষে অন্যবূপ অর্থ, এইরূপ অর্থভেদ কিরূপে 
শ্রদ্ধাঙ? তাহাতে বলিতেছেন, যুক্ত্যন্তরেণ ইতি-_অন্য যুক্তিদ্বারা মেই অর্থভেদ 
অবগত হওয়া যায়। কি যুক্তি? তাহা বলা যাইতেছে-পরমেশ্বর কৃত 
অন্জ্ঞা ( প্রেরণা ) ও তাহার পঝিহারবিষয়ত্ব জীবে আছে, মৎস্তাদি অবতারে 
তাহা নাই, এই যুক্ত্যন্তর। অতএব অংশশব্দের সেই সেই রূপ অর্থ-বিশেষ 
ধর্তব্য, এই অর্থ । 


সুত্রম- অনুজ্জীপরিহারৌ দেহসম্বন্ধাজ জ্যোতিরাদিবৎ ॥৪৬। 


সৃত্রার্থ__“অহুজ্ঞা” অন্থমতি অথাৎ সাধু ও অসাধু কন্দে প্রেরণা এবং 
পরিহার” অর্থাৎ সাধু বা অসাধু কর্ম হইতে নিবৃত্তি অর্থাৎ যাহাকে মুক্তি 
বল যায়, এই ছুইটি__“দেহসম্বন্ধাৎ+__জীব ব্রহ্মাংশ হইলেও অনাদি 
অবিষ্ঠাধীন দেহসম্পর্কবশতঃ, জীধরূপ অংশের এ অন্ুজ্ঞা ও পরিহার শ্রুত 
হয়, কিন্তু মৎ্স্যার্দি অবতারের নহে, তীাহাদের দেহসম্বন্ধের অভাব ও 
সাক্ষাৎ পরেশত্বই শ্রুত হইয়া থাকে | এ-বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই-_জ্যোতিরাদিবত, 
_যেমন চক্ষুঃস্থিত জ্যোতিঃ, তাহ স্থ্যোর 'অংশ হইলেও জীবদেহের সহিত 
সম্বন্ধ থাকায় উহ দেহভেদে নানাবিধ ) নভঃস্যয্যরূপ অংশীদ্বারা অন্ুগ্রাহা এবং 
সুর্য্যাধীন তাহার প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি, কিন্তু আকাঁশস্থ স্থয্য এইরূপ নহে, সেই 
প্রকার জীব ও মতস্যাদির প্রভেদ জ্ঞাতব্য ॥ ৪৬ ॥ 


গোৌবিন্দভাষ্যম._সতাপি ব্রহ্মা,শত্বেইনাদ্যবিষ্ভাবিজস্তিতাৎ 
দেহসম্বন্ধাৎ জীবরূপস্যাংশস্য পরেশকৃতাবনুজ্ঞাপরিহারৌ আয়েতে 
নৈবং মংস্যাদিরূপস্য কিন্তু দেহসম্বন্ধরাহিত্যং সাক্ষাৎ পরেশত্ঞ্চ 
তস্য শ্রয়তে, অতো মহান্‌ বিশেষ । অনুজ্ঞান্নমতিঃ সাধ্বসাধু- 
কর্্মপ্রেরণেতি যাবৎ। “এষ এব সাধুকম্ম কারয়তি” ইত্যাদি 
শ্রুতেঃ। পরিহারশ্চ ততো নিবুর্তিমোক্ষ ইতি যাবৎ। “তমেব 
বিদিত্বা” ইত্যাদি শ্রতেঃ। তত্র দৃষ্টান্তমাহ__জ্যোতিরিতি। জ্যোতি- 
শ্চক্ষুত্তস্য যথ। স ধ্যাংশস্যাপি দেহসন্বন্ধাৎ নীনাবিধত্বং তদনুগ্রাহ্যত্বং 


৫১৮ বেদাস্তস্থত্রম্‌ ২৩1৪ ৬, 
ততপ্রবৃত্বিনিবৃত্তী। চ তদ্ধেতুকে এব নৈবং খস্থস্য সূ্ধ্যাংশস্যাপি তৎ- 
প্রকাশস্য তসা সংধ্যাত্বকত্বাৎ তদ্বং ॥ ৪৬॥ 


ভাব্যান্থুবাদ-_-জীবরূপ অংশের ব্রহ্মাংশত্ব থাকিলেও অনাদি অর্থাৎ 
চিরপ্রবহমান অবিদ্যাজনিত দেহসম্পর্কবশতঃ পরমেশ্বর-কুত অনুগ্রহ ও 
পরিহার শাস্তে শ্রুত হইয়া থাকে, কিন্তু মতশ্যাদিরূপ অংশাবতারের তাহ 
নহে। তবেকি? মৎস্তার্দি অবতাঁরের দ্েহসন্বন্ধের অভাব এবং সাক্ষাৎ 
পরমেশ্বররূপত্বই শ্রুত হয়, অতএব জীব ও মৎস্তা্দি অবতারের মহান্‌ 
প্রভেদ। অন্ুজ্ঞা শব্দের অর্থ অন্তমতি অর্থাৎ ভালমন্দ কশ্মে প্রেরণা এই 
পর্যন্ত অর্থ। তাহার প্রমাণ--'এষ এব সাধুকন্ম কারয়তি” এই পরমেশ্বরই 
সেই জীবকে উৎ্কষ্ট কর্ম করাইয়া থাকেন, ধাহাকে তিনি উদ্ধলোকে লইয়। 
যাইতে চাছেন ইত্যাদি ; আর পরিহার শব্দের অর্থ_সেই কন্ম হইতে নিবু্তি 
মুক্তিপর্ধ্যস্ত অর্থ। যেহেতু “তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি” ইত্যাদি শ্রুতি তাহ! 
বলিতেছেন । সে-বিষয়ে দৃষ্টান্ত বপিতেছেন-_“জ্যোতিরাদিবণ জীবনেত্তস্থ 
জ্যোতিঃ অর্থাৎ সুর্ধ্যের অণুপরিমাঁণ অংশের মত। কথাটি এই-_জ্যোতি: অর্থাৎ 
চক্ষুঃ১ সে যেমন শুর্যাংশ হইলেও বিভিন্ন দেহসন্বদ্ধবশতঃ নানাকাঁরে বর্তমান 
এবং স্্যের শক্তিতেই শক্তিমান্, সুর্যের জন্যই তাহার প্রবৃত্তি-নিবুত্তিনপ 
কাধ্যকারিতা, কিন্ত আকাশস্থিত সুর্যের অংশের (জ্যোতির) তাহা নহে, তাহা 
মহান্থর্যের অংশ হইলেও আকাশস্থ সুধ্যের প্রকাশ অতএব স্থর্যন্বর্ূপ, এজন্য 
উহাদের ভেদ স্পষ্টই প্রতিভাত হইতেছে, সেই প্রকার জীব ও মত্স্তাঁদি 
অবতারের ভেদ জানিতে হইবে ॥ ৪৬ ॥ 


সৃক্ষা:টাকা-_অনুজ্ঞেতি । সত্যপীতি। ব্রদ্মাংশত্বে উপস্জনীভূতশক্তি- 
মদ্ত্রদ্মেকদেশত্বে ইত্যর্থ:। তন্তেতি মৎ্যাদেঃ । অনুজ্ঞান্থমতিরিতি। ততঃ 
সাধ্বসাধুকন্মপ্রেরণাৎ। জ্যোতিশ্তক্ষুরিত্যাদি । চক্ষুরত্র তদ্রশ্মপরমাণুঃ খস্থঃ 
প্রকাশস্ত তদনচ্ছবিববিমণ্ডল হতি বোধ্যম্‌। তদ্ধেতুকে কূর্ধ্যহেতুকে ॥ ৪৬। 

টীকানুবাদ-_“অনুজ্ঞাপরিহারৌ” ইত্যাদি স্থত্রের সত্যপি ব্রদ্ষাংশতে 
ইত্যাদি ভাব্ব- জীবের ব্রঙ্গাংশত্ব অর্থাৎ শক্তিমান্‌ ব্রন্মের অপ্রধানীভূত 
একদেশত্ব থাকিলেও, সাক্ষাৎ পরেশত্ব্চ তস্য ইতি) তন্য--সেই মত্ম্যামি 


২৩৪৬ বেদাস্তস্থত্রম্‌ ৫১৯ 


অবতারের। অনুজ্ঞা অর্থাৎ অনুমতি । জীবকে ভালমন্দ কাধ্যে প্রেরণা 
_ইহাই তাৎপর্য । জ্যোতিশ্চক্ষরিত্যাদি । চক্ষুঃ-__-এখানে সুর্য্যের রশ্মি 
পরমাণু অর্থে গ্রাহ। কিন্ত আকাশস্থিত প্রকাশ সেই চক্ষুর অনুচ্ছবি হ্ুর্ধ্য- 
মণ্ডল, ইহা জ্ঞাতব্য । তংপ্রবৃস্তিনিবৃত্তী চ তদ্ধেতুকে ইতি; তদ্ধেতুকে সুর্ধ্য- 
হেতৃক, স্ধ্য হইতেই প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি ॥ ৪৬ ॥ 


সিদ্ধাস্তকণী__্ত্রকার বর্তমান স্থত্রে অন্য যুক্তি প্রদর্শন পূর্বক 
বলিতেছেন যে, জীব ত্রহ্মাংশ হইলেও অবিগ্যাদিকৃত বন্ধনবশতঃ তাহার শরীর 
লাভ হয়। মংস্যাদি অবতারের সেরূপ অবিদ্যাবন্ধন নাই; এই কারণেও 
প্রভেদ। 


শ্রীমস্ভাগবত বলেন» 
“এতদীশন্মীশস্ প্ররুতিস্থোহপি তদ্গুণৈঃ। 
ন যুজাতে সদাত্মস্থ্র্যথ1 বৃদ্ধিন্তদা শ্রয়া |” (ভাঃ ১১১৩৮) 
আরও প্রভেদ এই যে, জীবের পক্ষে সাধু "ও অসাধুকম্খ্বকরণে ঈশ্বরের 
প্রেরণা থাকে, ইহ] শ্রতিতে পাওয়া যায় এবং সেই কশ্মের পরিহারে 
যেজীবের মোক্ষলাভ হয়, তাহাঁও ঈশ্বরকে জানিয়াই, ইহাও শ্রতিবণিত 
আছে। 


কৌষীতকী উপনিষদে পাই,_ 
“এনং সাধু কম্ম কারয়তি--.এনমপাধু কশ্ম কাঁরয়তি” ( কৌঃ ৩৯) 


শ্বেতাশ্বতরেও পাই, 
“তমেব বিদিত্বাতিমুত্যুমেতি” € শ্বেঃ ৩৮) 


আর একটি প্রভেদ দেখা যায়, যেমন “জ্যোতিবস্ত” | চক্ষু-_জ্যোতির্স্ত 
স্র্য্যাংশ হইলেও সে যেমন স্থধ্যের অন্ুগ্রা্থ, কিন্ত আকাশস্থ স্ুর্ধ্যাংশগুলি 
তত্প্রকাশক-্র্যাত্মকম্বরূপই। সেইরূপ জীব ও মতস্যাদি অবতারগণের 
মধ্যে প্রভেদ বর্তমান । মৎ্স্তাদি অবতার ভগবদাত্মক স্বরূপ, আর জীব তত্তিন্ন 
ভগবানের অনুগ্রান্ব-স্বরূপ | 


৫২০ বেদাস্তক্থত্রম্‌ ২৩৪৭ 
শ্রীমপ্ভাগবতেও পাই, 


“যখোন্ম,কাদ্ধিস্ক,লিঙ্গা দ্ব,মাদ্াপি স্ব-সম্ভবাঁৎ। 
অপ্যাত্মত্বেনভিমতাদ্‌ যথাগ্রিঃ পৃথগুল্ম,কাঁৎ ॥ 
তৃতেক্জিয়ান্তঃকরণাৎ প্রধানাজ্জীবসংজ্ঞিতাঁৎ। 
আত্মা তথা পৃথগ, দ্রষ্টা ভগবান্‌ ব্রহ্মসংজ্ঞিতঃ ॥৮ 


( ভাঁঃ ৩।২৮1৪০-৪১ ) 


উল্ম,ক অর্থাৎ জলন্ত কাষ্ঠ অগ্নিকণ ও স্বসম্ভৃত ধুমের সহিত আপাততঃ এক 
গ্রতীয়মান হইলেও যেমন অগ্নি এ উভয় হইতেই পৃথক, তদ্দপ দেহ, ইন্ডিয়, 
অস্তঃকরণ ও জীবসংজ্ঞক আত্মা হইতে এবং প্রতি হইতে সর্বোপ।দনরূপ 
ব্রহ্ধসংজ্ঞক দ্রষ্টাী ভগবান্‌ নিত্য পৃথকৃ। 


জীব যে শ্রীভগবানের অন্ুগ্রাহা বস্তু, সে-বিষয়ে শতিস্তবেও পাই, 
“যদি ন সমুদ্ধরন্তি যতয়ে। হর্দি কাঁমজট' 
ছুরধিগমোহসতাং হ্ৃদ্িগতোহস্বতক ঠমণিঃ | 
অন্থতৃব যোগিনামুভয়তোহপ্যস্থখং ভগব- 
ন্ননপ্গতান্তকাঁদনধিরূঢপদ্দাস্ভবতঃ ॥৮ (ভাঁঃ ১০।৮৭।৩৪৯) ॥ ৪৬ ॥ 


স্ত্রম-অসন্ততেশ্চাব্যতিকর? ॥ 8৭ 


জুত্রার্থ_“অসন্ততেঃ চ”* এবং অপুর্ণতানিবন্ধন, “অব্াযভিকরঃ»_জীবের 
পূর্ণন্বরূপ মতম্তার্দি অবতারের সহিত সাম্য নহে ॥ ৪৭ ॥ 


গোবিন্দভাষ্যম-_জীবস্ সম্ততেরপূর্ণত্বাদব্যতিকরঃ। পূর্ণেন 
মৎস্যাদিন। সামাং নেতার্থঃ। “বালা গ্রশতভাগস্য' ইত্যাছ্যা শ্রুতি- 
জীঁবস্যাপূত্তিমাহ। 'পুর্ণমদঃ পূর্ণমিদম্ত ইত্যান্ঠা তু মৎস্যাদেঃ 
পৃর্তিম্‌॥ ৪৭ ॥ 


ভাষ্যান্ুবাদ- জীবের অপূর্ণত্বনিবন্ধন ব্যতিকর অথাৎ পূর্ণস্বরূপ মত্ম্যার্দি 
অবতারের সহিত সাম্য নহে। শ্রুতি বলিতেছেন, জীব-_-একটি কেশের অগ্রকে 


২৩1৪৭ বেদাস্তস্ুত্রম্‌ ৫২১ 


শতভাগে বিভক্ত করিয়! পুনঃ তাহাকে শতাংশ করিলে তাহার পরিমাণতুল্য 
পরিমাণবিশিষ্ট জীব। এইশ্রতি তাহার অপূর্ণতাই বলিতেছেন। আর 
'মৎস্তাদি অবতারের পূর্ণতা বলিতেছেন, উহ। পূর্ণ, ইহা। পূর্ণ ইত্যাদি শ্রুতি ॥৪৭॥ 


সুন্সম। টীকা-_তব্রৈব যুক্তযন্তরং পুনরাহা সন্ভতেগ্িতি ॥ ৪৭॥ 


টীকানুবাদ-_জীব ও মৎস্তাঁদি অবতার যে এক নহে, সে-বিষয়ে অন্য 
যুক্তি দেখাইতেছেন “অসম্ততেঃ” ইত্যাদি সুত্র দ্বারা ৪৭ ॥ 


সিদ্ধান্তকণ।__হ্থত্রকার পুনরায় অপর একটি কারণের দ্বারা জীব ও 
ঈশ্ববাবতারগণের ভেদ বুঝাইতেছেন যে, জীব অপূর্ণ এবং মত্স্তাদি অবতারগণ 
পূর্ণ) স্থতরাং জীবের সহিত এ সকল অবতারগণের সাম্য হইতেই 
পারে না। 


শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিতে আছে-_“বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্লপিতস্য চ। 
ভাঁগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চাঁনস্ত্যায় কল্পতে (শ্বেঃ ৫৯)। আবার 
ঈশোপনিষদে পাই,_“গ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং...পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাৰ- 
শিশ্ুতে |” 


জীব-সম্বন্ধে শ্রমস্ভাগবতেও পাই, 
“গুণালুরক্তং ব্যমনায় জন্তো: 


ক্ষেমায় নৈগুণ্যমথে। মনঃ স্তাৎ।” ( ভাঁঃ ৫1১১৮) 


অর্থাৎ জীবের মন বিষয়ে আসক্ত হইলেই তাহ সংসার-ক্লেশের কারণ 
হইয়া থাকে । আবার ভোগে অনাসক্তিই তাহার মুক্তির হেতৃ । 


আবার শ্রীভগবান্-সম্বন্ধেও পাই,_ 


“অবিক্রিয়ং সত্যমনস্তমা ছ্যং 

গুহাশয়ং নিষফলমপ্রতর্কাম্‌। 

মনোহ্গ্রযানং বচসাহুনিরুক্তং 

নমামহে দেববরং বরেণ্যম্‌ ॥ ( ভাঃ ৮৫।২৬ ) 


৫২২ বেদাস্তনৃত্রম্‌ ২1৩৪৮ 


শ্রীভগবানের সকল বূপ পূর্ণ, অপরিমিত আর জীবসকলই অপূর্ণ; তাহারা 
অজ্ঞানে আবদ্ধ হয় এবং জ্ঞানোদয়ে কেহ কেহ মুক্ত হইয়া থাকে । 


শ্রীমহাপ্রভুও বলেন,__ 


“মায়াতীত পরবোমে সবার অবস্থান । 
বিশ্বে অবতরি ধরে “অবতার? নাম ॥” 
( চেঃ চঃ মধ্য ২০২৬৪) ॥ ৪৭॥ 


অবতরণিকাভাব্যম₹ হেতুং দৃষয়তি-_ 


অবতরণিকা1-ভাষ্যান্ুবাদ--অবতার ও জীবের সাম্যবাদে উক্ত হেতুকে 
স্ত্রকার দূষিত করিতেছেন-__- 


হত্রম- আভাস এব চ॥৪৮॥ 


সূত্রার্থ_অংশতহেতু জীবাংশ ও ম্স্তাদি অংশ উভয় তুল্য, ইহা! প্রতি- 
পাদনের জন্য যে অংশশব্দিতত্বাবিশেষকে হেতু বলা হইয়াছে, উহা আভাস 
অর্থাৎ সত্প্রতিপক্ষ নামক হেতুদোষে ছুষ্ট ॥ ৪৮ ॥ 


গোবিন্দভীষ্যম--অংশশব্দিতত্বাবিশেষাদিতি যে! হেতুর্মৎস্যা- 
ংশস্য জীবাংশেন সাম্য বোধয়িতুমুপন্থাস্তঃ স ত্বাভাস এব সতপ্রতি- 
পক্ষাধ্যে। হেহবাভাস এব | বৈষম্যসাধকস্য পৃত্ত্যাদেহে্বস্তরস্য সত্বাৎ । 
চকারো' দৃষ্টান্তসচনায়। ন হি ভ্রবাত্বেন পৃথিবীনভসোঃ সাম্যপারম্যং 
সাঁধনীয়ম্‌। ন বা পদার্থত্রেন ভাবাভাবয়োস্তৎ । তথাচ মৎস্যাদাব- 
সর্ধবব্যঞ্জকত্বং জীবে তু তদ্ধপসঙ্জনত্রমংশহমিতি ॥ ৪৮ ॥ 


ভাব্যান্ুবাদ- পূর্বে অংশশব্দে সংজ্ঞিত জীব এবং মধ্গ্যার্দি অবতারও 
অংশশবে! শব্দিত, স্থতরাং উভয়ের সাম্য, ইহা! বুঝাইবার জন্য যে অংশ- 
শব্দিতত্ববূপ হেতু দেখান হইয়াছে, সেই হেতুটি সতপ্রতিপক্ষনামক হেত্বাভাস 
দোষ-ছুষ্ট। তাহার কারণ, উভয়ের পার্থক্যসাধক পূর্ণত্বাদিহেতু তথায় 
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বর্তমান। কথাটি এই-_যে হেতু ব্যভিচার, বিরোধ, সতপ্রতিপক্ষ, অসিদ্ধি ও 
বাধরূপ হেতুদোষে ছুষ্ট নহে, তাদৃশ হেতুই সৎ অন্ুমিতির কারণ, কিন্তু 
এখানে মত্স্তাদিঃ জীবাভিন্নঃ অংশত্বাৎ্, এই অন্ুমানে অংশত্ব-হেতুটি সৎ 
প্রতিপক্ষ নামক হেতুদৌষে ছুষ্ট, যথা “মৎ্স্যাদিঃ জীবভিন্ঃ পূর্ণতা” এই পূর্ণত্ব- 
হেতুটি সাধ্যাতীবের (জীবভেদের ) সাধক হইতেছে । সুত্রান্তর্গত “চ? শব্দটি 
দৃষ্টান্ত স্থচনার জন্য । পেই দৃষ্টান্ত এই_-েমন “পৃথিবী নভসোহভিন্র। দ্রব্যত্থাৎ, 
পৃথিবী ও আকাশ এক, যেহেতু তাহাতে ত্রবাত্ব রহিয়াছে, এই অনুমান যেমন 
সতপ্রতিপক্ষ দোধগ্রস্ত, যথা “পৃথিবী নভসে' ভিন্ন! গন্ধবন্তাৎ, এই গন্ধবন্ুই 
সাধ্যাভাব (ভেদ) সাধকহেতু। আরও দেখ, “অভাকো ভাঁবতুলাঃ পদীর্থত্বা, এই 
অন্থমানে পদার্থত্ব হেতুটি সংপ্রতিপক্ষ-দোষে দুষ্ট, যথা “অভাবে ন ভাবতুল্যঃ 
সত্বেনা প্রতীয়মানত্বাৎ। এই সন্দ্রপে অপ্রতীয়মানত্বহেতু সাধ্যাভাবের সাধক | 
অতএব দেখা যাইতেছে, দ্রবাত্ব হেতু দ্বারা পৃথিবী ও আকাশের একান্ত সাম্য 
সাধিত হইতেছে না এবং ভাব পদার্থ ও অভাব পদার্থের পদার্থত্ব হেতু দ্বার! 
সাম্য সাধিত হইতেছে না । অতএব সিদ্ধান্ত এই-_মৎস্যাদি অবতাবে সর্বশক্তি 
আছে, কিন্তু অনভিব্যপ্তিত, এইরূপ অংশত্ব, আর জীবের অংশত ব্রন্মের এক- 
দেশত্, যাহা উপসজ্জনীভূত ॥ ৪৮ ॥ 


সুন্ষম। টীকা_আভাস ইতি। সংগ্রতিপক্ষেতি। সাধ্যাতাবসাধক- 
হেত্বন্তরং যস্যান্তি স সংপ্রতিপক্ষ ইতার্থঃ। যথা শব্দোহনিত্যঃ কাধ্যত্বাদ 
ঘটবদিত্যস্য শবে নিত্যঃ শ্রাবণত্বাচ্ছন্দত্ববদিতি প্রতিপক্ষো৷ হেতুরস্তি তখেহ 
মৎ্স্যাদিরনীশোহংশত্বাৎ জীববদিত্যস্য যত্স্যাদিরীশঃ পূর্ণত্বাৎ সহত্রশীর্ষবদিতি 
প্রতিপক্ষে৷ হেতুমুগ্যঃ | তথাচেতাদি | মত্স্যাদেবংশত্বমনভিব্যঞিতসর্বশক্তিত্বং 
পৃক্তিশ্রবণাৎ্। জীবস্যাংশত্বমুপসর্জনী ভূতব্রদ্মৈকদেশত্বমগুত্শ্রতেরিত্ার্থঃ ॥ ৪৮। 


'টীকান্ুবাদ__“আভাঁদ এব, এই স্থত্রে সৎপ্রতিপক্ষেতি ভাষ্বে-_সৎ- 
প্রতিপক্ষনামক হেত্বাভাস। যে হেতুর সাধ্যাভাব সাধক হেতু অন্ত 
হেতু আছে, তাহার নাম সং্প্রতিপক্ষ। যেমন “শবোহনিত্যঃ কাধ্যত্বাৎ 
ঘটবৎ এই অন্ুুমানে সত্প্রতিপক্ষ শব্দো নিত্য: শ্রাবণত্বাৎ শব্বত্ববৎ' এই শব্ত্ব- 
হেতু সাধ্যাভাবসাধক, এজন্ত কার্যত্বহেতুটি সংপ্রতিপক্ষ নামক হেত্বাভাস 
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দোষদছুষ্ট। সেইরূপ “মৎস্যারদ্দিরনীশঃ (ঈশ্বর ভিন্ন ) অংশত্বাৎ, এই অনুমানে 
অংশত্বহেতুটির প্রতিপক্ষ হইতেছে, “মৎস্যাদিরীশঃ পূর্ণত্বাৎ সহত্রশীর্ষব এই 
অঙ্মানে পূর্ণত্বহেতু প্রতিপক্ষ অন্সন্ধেয়। তথাচ “মৎস্যাদাবসর্ববাঞকত্বমিতি' 
মৎস্যাদদি অবতারের অংশত্ব, ধাহাতে ইশ্বরের সকলশক্তি অভিব্যপঞ্জিত হয় 
নাই, যেহেতু তাহাদের পূর্ণ ত1 শ্রুত হইতেছে আর জীবের অংশত্ব ব্রদ্মের 
একদেশত্ব অর্থাৎ যাহা উপসঞ্জনীভূত কারণ তাহার অথুত্ব শ্রত হইতেছে, এই 
তাত্পধ্য ॥৪৮| 


সিজ্ধান্তকণা__ জীব ব্রন্মের অংশ, মৎস্যাদি অবতারগণও অংশ স্থতরাং 
পূর্ববপক্ষবাঁদী যে “অংশত্বাবিশেষাৎ”-বিচারে জীবের সহিত ভগব্দবতারের 
সাম্য-স্থাপন প্রয়াস পাইয়৷ থাকেন, তাহ! “হেত্বাভাস” দোষে দুষ্ট বলিয়। 
স্থত্রকাঁর বর্তমান স্ত্রে উল্লেখ করিতেছেন । 


এ-বিষয়ে ভাষ্যকারের ভাষ্য ও টীকা এবং তদনুবাদ দ্রষ্টব্য | 


শ্রীমন্তাগবতেও পাই» 


“মস্যাবতারা জ্ঞায়ন্তে শবীরেঘশরীরিণঃ। 
তৈক্তৈরতুল্যাতিশয়ৈবীধ্যে্দেহিঘসঙ্গতৈঃ ॥৮ (ভাঃ ১০।১০।৩৪) 


অর্থাৎ প্রীরুত-শরীরে যে-সকল বীর্য অসম্ভব, সেই সকল অনুপম 
গুণযুক্ত বীর্য মৎস্য, কৃম্ম প্রভৃতি বিগ্রহ্ধীরী অবতারে দর্শন করিষ] 
লোকসমূহ মৎস্য-কৃম্মাদি অবতার যে প্রারুত শরীররহিত, অপ্রারকত অবতার, 
তাহ জানিতে পারেন । 


জীবসকল যে মায়ার 'প্রভাবেই নানাবিধ শরীর ধারণ করে, তাহাও 
শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,__ 
“বিহুরূপ ইবাভাতি মায়য় বহুরূপয়]। 
রমমাণে। গুণেঘস্য। মমাহমিতি মন্যাতে |” ( ভাঃ ২৯২) 


শ্রমন্ভাগবতে আরও পাওয়া যাঁয়,_- 
“গোবিপ্রস্থরসাধূনাং ছন্দসামপি চেশ্বরঃ। 
বক্ষামিচ্ছংস্তনূর্ধন্তে ধন্মস্যার্থম্য চৈব হি ॥” (ভাঃ ৮২৪1৫) 
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শ্রগীতার “যদ! যদা হি ধর্শস্য” শ্লোক (গীঃ ৪৭) এবং “অজোহপি 
সন্নব্যয়াত্ম।”” শ্লোক ( গীঃ ৪1৬) আলোচ্য ॥ ৪৮॥ 


অবতরণিকাভাধ্যম-_-এবং প্রাসঙ্গিকং সমাপা প্রকৃতং চিন্ত- 
য়তি। “নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো। বহুনাং যে! 
বিদধাতি কামান্” ইত্যাদীনি বাক্যানি কাঠকাদিষু শ্রায়ন্তে। তত্র 
নিত্যচেতনতয়া প্রতীতা৷ বহবো জীবাঃ সাম্যভাজে। ন বেতি সন্দেহে 
বিশেষাপ্রতীতেঃ সাম্যভাজ ইতি প্রাপ্তে_ 


অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ-_এইরূপে প্রসঙ্গাধীন উপস্থিত বিষয়ের বিচাঁর 
শেষ করিয়া অতঃপর প্রক্রান্ত-বিষয়ের বিচার করিতেছেন । কঠোপনিষদা- 
দিতে “নিত্যো নিত্যানাং-."বিদধাতি কামান্‌, যিনি নিতা জীবগণের নিত্যতার- 
হেতু, চেতনসমূহের চৈতন্য-সম্পাঁদক, যিনি এক কিন্তু বু জীবের কামনার পৃত্তি 
করেন ইত্যাদি বাক্য শ্রুত হয়, তাহাতে সংশয় এই যে,নিত্য ও চেতন- 
রূপে প্রতীত বহু জীব, ইহার! কি প্রত্যেকে পরম্পর সমান অথবা অসমান? 
তাহাতে পূর্ববপক্ষী বলেন, যখন কোনও বৈশিষ্ট্য প্রতীত হইতেছে না, 
তখন সকল জীবই সমান, এই পূর্ববপক্ষীর মতের উত্তরে স্ত্রকার বলিতেছেন__ 


অবতরণিকাভাব্য-টীকী_অস্য ন্যায়প্য প্রাসঙ্গিকত্বাৎ ব্যবহিত- 
য়োৌর্পি পূর্ববোত্তবন্যায়য়োঃ সঙ্গতিঃ স্যাৎ। প্রাগথা জীবানাং ব্রন্মোপ- 
সঞ্জনাণুদ্রবাত্বে তারতম্যং নাস্তি তথা ফলতারতম্যমপি তেষাৎ ন স্যাদিতি 
ৃষ্টাস্তবূপ। সা বোধ্যা। এহিকামুক্সিকফলতারতমাবচাংসি শ্রায়ন্তে। তেষাং 
বিরোধোহস্তি নবেতি সন্দেহে অর্থভেদাদন্তীতি প্রাপ্তে একব্যক্তীবেবৈকদৈৰ 
তেষাং বিরোধো৷ ন তু ব্যক্তিভেদে কালভেদে বেতি ব্যবস্থাপনাদবিরোধ 
ইত্যেতমর্থং হৃদি নিধায় ন্যায়ং প্রবর্তয়তি এবমিত্যাদিনা। নিত্য ইতি। 
যে৷ হরির্িত্যশ্চেতন একো নিত্যাঁনাং চেতনানাং বহুনাং জীবানাং কামান্‌ 
বাঞ্িতানি বিদধাতি পূরয্মতীত্যর্থঃ। 


অবতরণিকা-ভাস্তের টীকানুবাদ-_এই অধিকরণটি যেহেতু প্রাসঙ্গিক 
'অতএব পূর্ব(পর অধিকরণঘয় বিচ্ছিন্নভাবে থাকিলেও তাহাদের সঙ্গতি হইবে। 


€২৬ বেদান্তসৃত্রম্‌ ২৩৪৯ 


সেই সঙ্গতি দৃষ্টান্তসঙ্গতি জানিবে অর্থাৎ যেমন পূর্বোক্ত জীবগুলি ব্রন্মোপসর্জনী- 
ভূত অণুপরিমাণ, দ্রব্যত্ব-বিষয়ে তাহাদের কোন তারতম্য নাই, সেইরূপ 
ফল-তারতম্য ন। হউক ; এই দৃষ্টান্ত-সঙ্গতি। জীবগণের এহিক ও আমুন্মিক 
ফলের তারতম্য-বোধক বাক্য সমুদাঁয় যে শ্রুত হয়, তাহাদের পরস্পর অসঙ্গতি 
হইতেছে কিনা? এই সংশয়ে পূর্ববপক্ষী বলেন-__যেহেতু অর্থভেদ আছে, 
অতএব বিরোধ হইবে) উত্তরপক্ষে বলেন, যদি এক ব্যক্তিতে এককালে 
বিভিন্ন ফল উক্ত হইত, তবে উহাদের বিরোধ হইত, কিন্তু ব্যক্তিভেদে 
অথবা কালভেদে উক্ত হইলে বিবোধ হয় না, এই ব্যবস্থা থাকায় বিরোধ নাই, 
এই বিষয়টি হৃদয়ে রাখিয়া 'এবম্‌, ইত্যাণি বাক্য দ্বারা অধিকরণ আর্ত 
করিতেছেন । 'নিত্যো। নিত্যানামিতাদি" ইহার অর্থযে হবি নিত্য জীব- 
সমুদায়ের নিত্য, চেতন সমুদায়ের চেতন, এক হইয়া নিত্য, চেতন, বহুজীবের 
অভিলাষ পূরণ করেন । 


আছুষ্ট/নিয়আঅাধিকরণ 
তুত্রম_অদৃগীনিয়মীৎ ॥ ৪৯ ॥ 


সূত্রার্থ-_ভীবের অদৃষ্টগুলি বিভিন্ন, এজন্য জীবগণও পরস্পর বিভিন্ন ॥৪৯। 


গোবিন্দভাষ্যম-মপ্তকপ্র ত্য নেত্যনুবর্ততে | নৈব তে সাম্য- 
ভাজঃ। কুতঃ? স্বরূপসাম্যেহপি তদদৃষ্টানীমনিয়মাৎ নানাবিধত্বাৎ | 
অদৃষ্টং ত্বনাদি ॥ ৪৯ ॥ 


ভাব্যানুবাদ্ব-_-এই স্যত্রে যদিও নিষেধার্থক “ন' শব্দ নাই, তাহা 
হইলেও মণ্ডকপ্নুতি-ন্যায়ে অনেক পূর্বব হইতে “ন” পদের অন্ুবৃত্তি আছে, 
অতএব সমুদ্ধায়ার্_জীবসমূহ পরম্পর সাম্যবিশি্ই নহে, কি কারণে? “আনুষ্টা- 
নিয়মাৎ__অর্থাৎ স্বরূপতঃ জীবগণের সামা থাকিলেও তাহাদের অদৃষ্টগুলির 
অনিয়মহেতু অর্থাৎ বিভিন্নতাহেতু জীব সমুদয় পরম্পর বিভিন্ন । যদি বল, 
অদুষ্ট উৎপত্তির পূর্বে তাহারা সামান হইতে পারে, তাহাও নহে যেহেতু 
'অদৃষ্ট অনাদি ॥ ৪৯॥ 


২৩৪৯ বেদাস্তস্ত্রম্‌ ৫২৭ 


জুন্সমা টীকা-__অদৃষ্টেতি । তরৃষ্টানসারেণ তছপাসনাহুসারেণ চেতি 
বোধ্যম ॥৪৯॥ 


টাকানুবাদ-_'অদৃষ্টানিময়াৎ, এই স্থত্রে সেই সেই অদুষ্টাহসসারে এবং 
ঈশ্বরের উপাসনান্ুসারে-__ইহা। জানিবে ॥ ৪৯ ॥ 


জিদ্ধান্তকণ।__কঠ-উপনিষদে আছে--এনিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেত- 
নানামেকো। বহুনাং যো বিদধাতি কামান্।” (কঃ ২২১৩) অন্রূপ 
শ্লোক শ্বেতাশ্বতর উপনিষদেও পাওয়া যায় ( শ্বেঃ ৬১৩)। এ-স্থলে যদি 
পূর্ববপক্ষবাদী বলেন ষে, কাঠকাদিতে বণ্িত নিত্য, চৈতন্য দ্বার প্রতীত 
জীবসমূহ পরম্পর সমান, তাহা হইলে তছুত্তরে স্ত্রকার বর্তমান ন্যত্রে 
বলিতেছেন যে,_ না, শ্বরূপতঃ জীবগণ সমান হইলেও অদৃষ্টের অনিয়ম- 
বশত: অর্থাৎ জীবের অনৃষ্ট বিভিন্ন বলিয়া জীব নানা প্রকার। আবার 
অনৃষ্টও অনাদি। 


শ্রীমস্ভাগবতে পাই, 

“এভিভূ তানি ভূতাত্মা। মহাভূতৈর্মহাভুজ । 

সসজ্জোচ্চাবচান্তাগ্ঃ শ্বমাত্রাত্মপ্রাসিদ্ধয়ে |” (ভাঃ ১১৩৩) 

“জীবস্য সংস্থতীবহুবীরবিগ্ভা কম্মনিশ্মিতাঁঃ | 

যাশ্বঙ্গ প্রবিশন্নাত্বা ন বেদ গতিমাত্মন ॥৮ (ভাঃ ৩।/৩২।৩৮) 

“জীবস্য যঃ সংসরতো বিমোক্ষণং 

ন জানতোহনর্৫থবহাচ্ছবীরতঃ | 

লীলাবতারৈঃ স্বযশঃপ্রদদীপকং 

প্রাজালয়ৎ ত্বা তমহং প্রপদ্ধে ॥” ( ভাঃ ১০।৭০।৩৯ ) 
শ্রীমহাপ্রভুর বাক্যেও পাই, 

“কৃষ্ণ ভুলি” সেই জীব__-অনাদি বহিন্মুখ । 

অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-হুঃখ ॥ 

কভু ন্ব্গে উঠায়, কভু নরকে ডূবায়। 

দণ্যজনে রাজা যেন নদীতে চুবায় ॥” 

( চৈঃ চঃ মধ্য ২০।১১৭-১১৮) ॥৪৯॥ 


৫২৮ বেদাস্তস্থত্রম্‌ ২৩৫০. 
অবতরণিকাভাব্যম __নহিচ্ছাদ্েষাদিভিবৈষম্যং স্যান্সেত্যাহ-_ 


অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ-_আশঙ্কা__ইচ্ছা-ছেষ প্রভৃতির দ্বারা বৈষম্য, 
হউক, ইহাও নহে, এই কথা বলিতেছেন-_ 


ত্রম-_অভিসন্ধ্যাদিষপি চৈবম,॥ ৫০ ॥ 
সৃত্রার্থ__ইচ্ছা-ছেষ প্রভৃতিতেও,_-এবম্‌১__ এই বৈচিত্র্যের হেতু অদৃষ্ট ॥৫০॥ 


গোবিন্দভাষ্যম-_তেঘপি বৈচিত্র্যহেতুতয়াঙ্গীকৃতেঘেবং হেত্ব- 
স্তরাপেক্ষাপত্তেস্তেইপ্যদৃষ্টাদেবেত্যর্থঃ। চকারঃ প্রতিক্ষণবৈচিত্রীং 
সমুচ্চিনোতি ॥ ৫০ ॥ 


ভাব্যান্ুবাদ-_বৈচিত্র্যের হেতুরূপে অঙ্গীকুত সেই ইচ্ছা-দ্বেষাদিতেও 
এইরূপ বৈচিত্র্যের অন্য হেতুর অপেক্ষা আসিয়া পড়ে, অতএব তথায়ও 
অনৃষ্টই হেতু দেখা যাইতেছে । স্ুত্রোক্ত “চ” শব্দের অর্থ প্রতিক্ষণে বৈচিত্র্যের 
সমুচ্চয় অর্থাৎ প্রতিক্ষণে বৈচিত্র্যের কারণও অদৃষ্ট জাঁনিবে ॥ ৫০॥ 


সন্ষমা। টাকা-_অভীতি অভিসন্ধিরিচ্ছা। আদিন। বিছেষাদি। তেইপি 
ইচ্ছা-ছেষাদয়ঃ ॥ ৫০ ॥ 


টাকানুবাদ-_'অভিসদ্ধ্যা দিযু ইত্যাদি সুত্রে অভিসন্ধির অর্থ ইচ্ছা, আদি- 
পদ গ্রাহ বিছেষ প্রভৃতি । “তেহপ্যদৃষ্টাদেব+ ইতি--তেহপি- ইচ্ছা-দ্বেষ 
প্রভৃতিও ॥ ৫* ॥ 


সিদ্ধান্তকণা__কেহ যদি পূর্ববপক্ষ করেন যে, ইচ্ছা ও দ্বেষাদিদ্বার! 
বৈষম্য হউক, তদুত্তরে স্জ্রকার বর্তমান স্তরে বলিতেছেন-_না, তাহ! হইতে 


পারেনা) কারণ সেই অভিপন্ধি অর্থাৎ ইচ্ছা-দ্বেষাদিতেও বৈচিত্র্যের হেতু, 
অদৃষ্টই | 


২৩1৫১ বেদাস্তসূত্রম ৫২৯ 
শ্রীমভাগবতেও পাই,_- 
“কম্মণা জীয়তে জন্তঃ কশ্মণৈব প্রলীয়তে। 
স্থখং ছুঃখং ভয়ং ক্ষেমং কর্্মণৈবাতিপদ্যতে ॥”৮ (ভাঃ ১০।২৪।১৩) 
“যথেহ দেবপ্রবরা স্ৈবিধ্যমুপলভ্যতে । 
ভূতেষু গুণবৈ চিত্রা তথান্তত্রামীয়তে ॥” ( ভাঃ ৬।১/৪৬) ॥৫০| 


অবতরণিকাভাষ্যম্‌- ননু স্বর্গভূমাদিপ্রদেশবৈশেষ্যাৎ বৈচিত্র্যং 
স্যানেত্যাহ-__ 


ইতি- জীপ্রীব্যাসরচিত-্রীমদ্ত্র্মসূত্রে দ্বিতীয়াধ্যায়ন্ত্য তৃতীয়পাদে 
শ্রীবলদেবকৃতমবতরণিকা-ভ্রীগোবিন্দভাব্যং সমাগুম্‌ ॥ 

অবতরণিক।-ভাব্যান্ুবাদ, আশঙ্কা এই, স্বগ, ভূমি প্রভৃতি প্রদেশের বৈশিষ্ট্য- 

বশতঃ বৈচিত্র্য হইতে পারে। উত্তর--না, তাহা নহে; এই কথা বলিতেছেন-_ 


ইতি-_শ্ীস্রীব্যাসরচিভ-্রীমদ্ত্রন্মসৃত্রের দ্বিতীয়াধ্যায়ের তৃতীয়পাদের 
শ্রীবলদেবকৃত অবতরণিক। শ্রাগৌবিন্বভাষ্যের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ 
সুত্রম- প্রদেশাদিতি চেন্নান্তভাবাৎ ॥ ৫১॥ 
ইতি-_কী্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্‌ ব্রন্মসূত্রে দ্বিতীয়াধ্যা যন্য 
তৃতীয়পাদে সৃত্রং সমীগুম্‌ ॥ 
সূত্রার্থ_যদি বল, প্রদেশবিশেষের জন্য বৈচিত্র্য হয়, তাহাও নহে; 
যেহেতু “অস্ততাবাৎ্- প্রদেশ-প্রাপ্চিও অনৃষ্ট-সাপেক্ষ, অতএব অদৃষ্টই তাহাতে 
হেতৃভাবে অন্ততুতি আছে ॥ ৫১ ॥ 
ইতি- শ্রীন্রীব্যাসরচিত-্রামদ্ত্রন্মসূত্রের দ্বিতীয়াধ্যায়ের 
তৃতীয়পাদের সৃত্রার্থ সমাপ্ত ॥ 
গোবিন্দভাব্যম্‌_ততপ্রাপ্তেরপ্যদৃষ্টাপেক্ষত্বেনা দৃষ্টান্তর্ভাবাৎপ্রদে- 
শাদেকদেশস্থিতানামপি বৈচিত্রীদর্শনাচ্চ ॥ ৫১ ॥ 
ইতি-_প্রীশ্রীব্যাসর চিত-্রীমদ্ত্রন্ম সূত্রে দ্বিভীয়াধ্যায়স্ তৃতীয়পাদে 
শ্রীবলদেবকৃত মূল-গোবিন্দভাষ্যং সমাগুম্‌ ॥ 


ভাব্যানুবাদ্__সেই স্বর্গাদি দেশ-প্রাপ্তিও অদৃষ্ট-সাপেক্ষ হওয়াম্ম সেই 
৩৪ 
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প্রদেশ-প্রাপ্তিও অদৃষ্টের অস্তভূ্ত এবং প্রদদেশে হইতে একাংশে স্থিত ব্যক্তি- 
দিগেরও বৈচিত্র্যদর্শনহেতু অৃষ্টের মধ্যে সকলের অন্তর্ভাব জানিবে ॥ ৫১ ॥ 


ইতি-শ্রীত্রীব্যাসরচিত-প্রীমদ্ত্রন্মমূত্রের দ্বিভীয়াধ্যায়ের তৃতীয়পাদের 
শ্রীবলদেবকৃত মূল-শ্রীগোবিন্দভাব্যের বঙ্গানুবাদ সমান্ত ॥ 
ুন্মন। টাকা __প্রদেশাদিতি। তত্প্রাঞ্ধেঃ স্বর্গভূমাদিলাভস্তয ॥ ৫১ ॥ 
ইতি-_শরীন্রীব্যাসরচিত-্রীমদ্ত্রন্মসূত্রে দ্বিভীয়া ্যায়স্ত তৃতীয়পাদে 
মূল-শ্রীগো বিন্দভাব্যব্যাখ্যানে শ্রীবলদেবরুত-সৃন্ষমা! টাক। সমাপ্ত ॥ 
টীকানুবাদ__প্রদেশাদিত্যাদি স্থত্রের ভাঁচ্যে “তত্প্রাঞ্ে ইহার অর্থ-_ 
ব্র্গীদিভূমিলভেরও অদুষ্ট-মধো অন্তভাব্যতা ॥ ৫১। 
ইনি_্রীস্রীব্যাসর চিত-্রীমদ্ত্রন্ম সূত্রের দ্বিতীয়াধ্যায়ের 
তৃতীয়পাদের মূল-গ্রীগৌবিন্দভাব্যের ব্যাখ্যায় 
শ্রীবলদেবকৃত-সৃম্দমম। টাকার বঙ্গানুবাদ জমাগু ॥ 
সি্ধান্তকণ।_্ব্গ ও ভূম্যাদি প্রদেশবিশেষকেগ্ড উক্ত বৈচিত্র্যের হেতু 
বলা যায় না, তদ্দিষয়ে স্ত্রকার বর্তমান শ্ত্রে বলিতেছেন যে, অস্তর্ভাব- 
নিবন্ধন প্রদেশবিশেষকে ও বিচিত্রকলের হেত বলা যায় নাঃ কারণ স্বর্গাদি 
প্রাপ্তিও 'অদৃষ্টবশেই হইয়া থাকে, আবার এক প্রদেশে অবস্থিত ব্যক্তিদিগেরও 
বৈচিত্রা দেখা যায়। শ্রামত্তাগবভেও পাই, 
“নুনং হাতুষ্টুনিষ্টোহয়মদুষ্টপরমেো! জনঃ | 
অদ্গ্রমাত্মনস্তত্বং যো বেদ ন স মুহাতি |” (ভাঃ ১০।৫।৩০) 
“লব্ধ নিমিনুমব্যক্তং ব্যক্তাব্যক্তং ভবতুাযত। 
যথাযে!নি যথাবীজং স্বভাবেন বলীরস] ॥৮ (ভাঃ ৬১1৫৪ )॥ ৫১ ॥ 
ইতি_শ্রীপ্রীব্যাসরচিভ-্রীমদ্ত্রন্মসৃত্রের দ্বিতীয়াপ্যায়ের তৃতীয়পাদের 
সিদ্ধান্তকণা-নান্সী অনুব্য।খ্যা! সমাপ্ত] । 


দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয়পাদ্দ সমাপ্ত । 


ছিভীয়ে ভয়ও 
চতুর্থপাদঃ 
অভ্রল।ভরণজ. 
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অন্ুুবাদ-_-হে দেব।-_প্রাণস্্রিবপ লীলাময় ভগবন্‌! আমার প্রাণমমূহ 
তোমা হইতে উৎপন্ন, কিন্দ উৎপাত গ্রস্ত অর্থাৎ আমার চক্ষুঃ প্রভৃতি 
ইন্দ্রিয় গালি এবং আমার নিশ্বাম-গ্রশ্বান প্রভৃতি প্রাণবাযুগুলি শব্দাদি 
বিষয়ের মধ্যে অতান্ত আসক্ত হইয়া পড়িয়াছে অর্থাৎ তোমাব প্রতি বৈমুখ্য- 
সম্পাদক কু-বিষয় প্রবণ হইয়া তোম'বর চরণ হইতে আমাকে ভ্রষ্ট করিতেছে; 
হে শক্রতাঁপন' সেই ছষ্ট প্রাণগ্ুলিকে সেইরূপ শিক্ষা দাও__যাহাঁতে 
তাহারা স্পথগ।মী অথাৎ তোম।ব পাদপন্সপ্রবণ হয় ॥১| 


মঙ্গলাচরণ-সৃন্মম। টীক-_অখৈকবিংশতিন্ছব্রকমেকা দশাধিকরণকং চতুর্থং 
পাদং ব্যাখ্যাতুৎ সন্মাগপ্রবুত্তিবাঞ্কারূপং মঙ্গলমাচরন্‌ পাদদাথং সুচয়তি তজ্জাতা 
ইতি । হে দ্বেব প্রাণস্ষ্টিবূপক্রীভাপরেতি । ছুবুত্তজিগীষো ইতি সব্বারাধ্যেতি 
বার্থ) । ত্বজ্জাতা ভবছুৎপ্ন ম্প্রাণাঃ কলিতোত্পাতাঃ সন্তঃ সন্তি বর্তন্তে। 
মধ্প্রাণা মচ্চক্ষুরাদীনি ইন্ড্রিয়াণি মন্নিশ্বসিতাদিবায়বশ্চ কপিতঃ কৃত উতপাতো 
বিষয়েষ্চ্ৈঃ পতনৎ যেস্তে। তছ্ৈমুখ্যকরকুবিষয়প্রাবণ্যেন ত্বৎ্পথান্মাং 
ভ্রংশয়স্তীত্যর্থ:। অতস্তান্‌ ছুষ্টান্‌ ত্বং তথা শাধি শিক্ষয় যথা তে সৎপথ- 
গামিনস্তৎ্পদপ্রবণাঃ স্থ্যরিত্যথঃ | নিশ্বাসাদীনামুত্পাতিত্ং তাদৃগিক্দ্রিযধার- 
কত্বাদিনা বোধ্যমূ। হে অমিত্রভিৎ শক্রতাপনেতি। ত্বদীয়স্ত মে শত্রবস্তে 
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ত্বয়া শালনীয় ইতি ভাবঃ। ইথঞ্চ প্রাণবিষয়া বিরুদ্ধাং শ্রুতয়োহত পাদে 
সঙ্গমনীয়া ইতি স্থচিতম্‌ ॥ ১॥ 


মঙ্গলাচরণ-সুন্ষমা টাকীনুবাদ__অতঃপর একুশটি শ্যত্রে পূর্ণ এগারটি 
অধিকরণাত্মক চতুর্থপাদ ব্যাখ্যা করিবার জন্য সৎপথে চলিবার প্রার্থনা 
করিয়া মঙ্গলাচরণ-প্রসঙ্গে এই চতুর্থ পাদের প্রতিপাদ্য-বিষয় স্থচনা 
করিতেছেন-_তত্বজ্জাতা” ইত্যাদি শ্লোকদ্বারা। ইহার অর্থ__হে দেব! প্রা৭- 
স্ষ্টিবূপ ক্রীড়াপরায়ণ ! অথবা ছুর্ববত্ত-জিগীষো কিংবা সর্বারাধ্য ভগবন্‌! 
তোমা হইতে উৎপন্ন আমার প্রাণ (ইন্দ্রির ) উতৎপাতগ্রস্ত হইয়া আছে 
অর্থাৎ আমার চক্ষুরার্দি ইন্দ্রিয় এবং আমার শ্বাসপ্রশ্বাসাদি বাষু, 
কলিতোৎপাত অর্থাৎ শব্ধাদি-বিষয়ে অত্যন্তভাবে আসক্ত হইয়াছে। 
তাৎ্পর্ধ্য এই--তোমার উপর বৈমুখ্যজনক কু-বিষয়ে প্রবণতাহেতু তোমার 
চরণ হইতে আমাকে ভ্রষ্ট করিতেছে । অতএব সেই ছুষ্ট ইন্দ্রিয়বর্গকে 
তুমি সেইভাবে দমন কর অর্থাৎ শিক্ষা দাও, যাহাতে তাহারা সৎপথগামী 
অর্থাৎ তোমার চরণ-পরায়ণ হয়। নিশ্বাসাঁদি যে উত্প।তকারক হইতেছে; 
ইহার কারণ-__ইহাবা এবপ দুষ্ট ইন্দ্রিয় গুলির ধারণ-চালন প্রভৃতি করিতেছে, 
এইজন্য জানিবে। হে অমিত্রভিৎব_-শক্রনিন্ছদন! আমি তোমার, স্থতরাং 
আমার সেই শক্রগুলিকে তোমাকেই শাসন করিতে হইবে-_ ইহাই অভিপ্রায় । 
এইরূপে প্রাণ-বিষয়ে বিরুদ্ধ শ্রুতিগ্তলি এই চতুর্থপাদে সঙ্গত করিতে হইবে 
ইহাই স্থচিত হইল ॥১॥ 


প্রাণবিবয়ক শ্রতিবিরোধ-পরিহার_ 


অবতরণিকাভায্যমূ-_ভূতবিষয়; শ্রুতিবিরোধঃ পরিহৃতস্তৃতীয়- 
পাদে। চতুর্থে তু প্রাণবিষয়ঃ স পরিহ্িয়তে । গৌণমুখ্যভেদেন 
দ্বিবিধাঃ প্রাণাঃ। গৌণাশ্চক্ষুরাদীন্যেকাদশেক্দ্রিয়াণি মুখ্যাস্ত প্রাণা- 
পানাদয়ঃ পঞ্চেতি। তেষু গৌণাঃ পরীল্ষ্যান্তে। “এতস্মাজ্জায়তে 
প্রাণো মনঃ সর্বেক্দ্রিয়াণি চ৮ ইত্যাদি শ্রায়তে । কিমত্র জীববদ্দি- 
ক্ড্িয়াণামুৎপত্তিরুত খাদ্িবদিতি সংশয়ে “অসদ্বা ইদমগ্র আসীং 
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তদাছঃ কিং তদাসীদিতি খষয়ো। বাব তে অসদাসীৎ তদাহঃ 
কে তে খষয় ইতি প্রাণ বাব খষয়” ইত্যত্র খষিপ্রাণশব্দিতানা- 
মিক্ডরিয়াণাং স্থষ্টেঃ প্রাক্‌ সত্বশ্রবণাৎ জীববদিতি প্রাপ্তে পঠতি__ 


অবতরণিকা-ভাব্যান্ুবাদ--এই অধ্যায়ের তৃতীয়পাদে পঞ্চভৃত-বিষয়ে 
শ্রুতির মতানৈক্য পরিহার করা হইয়াছে । এক্ষনে এই চতুর্থপাঁদে প্রাণ- 
বিষয়ক শ্রুতিবিরোধ পরিহৃত হইতেছে । গৌণ ও মুখ্য-ভেদে দুই প্রকার 
প্রাণ। তন্মধ্যে গৌণ প্রাণ চক্ষুঃ প্রভৃতি এগারটি ইন্দ্রিয়, আর মুখ্য প্রাণ__ 
প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান-ভেদে পাঁচ প্রকার । উক্ত প্রীণ সমুদায়ের 
মধ্যে প্রথমতঃ গৌণ প্রাণ-সন্বন্ধে বিচার করা হইতেছে । ক্রতিতে আছে-_-এই 
পরমাআআা হইতে প্রাণ, মন ও ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হয় ইত্যাদি । আরও অনেক 
শ্রতি আছে। তাহাতে সংশয় এই,__জীবের মত কি ইন্জ্রিয়গণের উৎপত্তি? 
অথবা আকাশাদি পঞ্চভূতের মত? ইহার সমাধানার্থ পূর্ববপন্পী বলেন__- 
“অস্1.--প্রাণা বাব খষয়ঃ? স্থট্টির পূর্বেব এই জগৎ সৎ (শুন্ত )ই ছিল, 
এই কথা খধিরা বলিতেছেন। তখন কি ছিল? ইহার উত্তরে খধিগণ 
বলিলেন__সেই খধিগণ তখন অসদ্রূপে ছিলেন, কে সেই ঝধিবরগ? তাহার 
উত্তর-_প্রাণবর্গই খষিবর্গ । এই শ্রুতিতে ঝষি ও প্রাণ-শবে বোধিত ইন্দ্রিয়বর্গের 
স্টির পূর্বের জীবের মত সন্থা প্রতীত হওয়ায় উহাদের উৎপত্তি নাই, এই 
পূর্ববপক্ষীর কথার উত্তরে সিদ্ধান্তী শ্রত্রকার বলিতেছেন__ 


অবতরণিকাভাষ্য-টীকা_ভৃতেত্যাদি। পূর্বত্র প্রাণাদিধারণে স্বরূপেণৈব 
কর্তারো জীবাস্তল্যন্বরূপা অপি প্রাণেজ্িয়োপকরণবস্তঃ কম্ম চোপাসনঞ্চ 
কুববাণাস্তয়োবৈবিধাৎ তৎফলানি বিবিধানি তজস্তীত্যুক্তম্‌। তৎপ্রসঙ্গাৎ কক্র- 
পকরণানাং তেধাঞ্চ তদ্বিরোধপরিহারেণ নিরূপণমিতি পূর্বোন্তরয়োন্যায়য়োঃ 
প্রসঙ্গসঙ্গতি: | প্রাণবাকাবিরোধপরিহারেণ নিখিলপ্রাণপ্রবর্তকে হবৌ তদ্বাক্য- 
সমন্বয়দূ়ীকরণাদধ্যায়সঙ্গতিঃ | পূর্ববপক্ষে বাক্যানাং মিথোবিরোধেনাপ্রামাণ্যাৎ 
সমন্বয়াসিদ্ধিং ফলং সিদ্ধান্তে তু তেষামবিরোধাৎ তৎসিদ্ধিত্তদিতি জে়মূ। 
নিথিলে পাদে প্রাণবাক্যবিরোধপরিহারাৎ পাদনক্ষতিশ্চ বোধ্যা। ভূতানি 
খাদীনি ভৃতাশ্চ। ক্ষ টমন্ৎ। অসব্বা ইতি বাকাং প্রাণান্থৎপত্তিপরম্‌ এতম্মার্দিতি 
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বাক্যং তু প্রাণোৎ্পত্তিপরম্‌ দুষ্টম। তদনয়োবিরোধসন্দেহে ভিন্নার্থত্বাছি- 
রোধে প্রীঞ্চে অসদ্বা ইতি বাক্যে ব্রহ্পরতয়। নীতে নান্তি বিরোধ ইত্যভি- 
প্রায়েণাহ তেঘিত্যাদি । 


অবতরণিকা-ভাস্কের টাকানুবাদ-_পূর্ববপাঁদে প্রাণাদিধারণ-বিষয়ে 
জীবসমৃহ স্বূপতঃ অভিন্ন হইলেও প্রাণ, ইন্ভ্িয় ওভূঁতি উপকরণবিশিষ্ট 
জীব ও কম্ম এবং উপাসনাকারী জীব উভয়ের ভেদ আছে, এজন্য তাহাদের 
কম্মফল বিভিন্ন হুইয়া থাকে, এই কথ। বলা হইয়াছে । সেই প্রসঙ্গে 
গ্রাণাদিধাবণে কর্তা জীবের সেই প্রাণাদ্দি উপকবণ- ইন্ছ্রিয়াদির সেই 
বিরোধ পরিহার দ্বারা নিবপণ কর্তব্য, এইরূপে পুর্বাপর উভয় অধিকরণের 
গুসঙ্গ-সঙ্গতি জ্ঞাতব্য । এবং অধ্যায়-সঙ্গতি- গ্াঁণবাকা-বিরোধ পরিহার 
দ্বারা সমস্ত প্রাণের প্রবর্তক শ্রহরিতে সেই সেই শ্রতিবাক্যের সমন্বয় 
বিধান, ইহার দৃটীকরণহেতু হইয়াছে। পূর্বপক্ষে শ্রতি বাক্যগুলির 
পরস্পর বিরোধহেতু অগ্রামাণ্য হইতেছে, সেজন্য "মন্বয়ের অসিদ্ধি-_ইহাই 
প্রতিপাঞ্চ। সিদ্ধান্তপক্ষে তাহাঁদেব বিরোধ-খগ্ডনহেতু সমন্য়সিদ্ধি ফল-_ ইহা 
জ্ঞাতব্য । এই চতুর্থপাদে সব্বত্র প্রাণবাক্য গুলির বিবোধ পরিহার হওয়ায় 
পাদসঙ্গতিও জানিবে। “ভূতানি ইতি'__ভূত-_পঞ্চমহাভূত এবং গ্রাঁণিবগ । 
অন্ত ভাস্ত স্পষ্টার্থ। “অসদ্ধা ইদ্মগ্র আসীৎ? এই শ্রুতি বুঝাইতেছে যে, প্রাণ 
ইন্জ্রিয়াদি পূর্বেব অসংরূপে ছিল অর্থাৎ উৎপন্ন হর নাই, অতএব এ শ্রুতি 
উহাদের অন্ৎ্পত্তি-বোধক। আর “এতম্মীজজায়তে প্রাণো-মনঃ, ইত্যাদি 
শ্রতিবাক্য প্রাণাদির উৎপত্িবোধক দেখা গেল। অতএব ইহাদের বিরোধ 
হইবে কিনা, এই সন্দেহে পূর্বপক্ষী বলেন- উভয় শ্রুতির অর্থ বিভিন্ন, অতএব 
বিরোধ হহবে, সিদ্ধান্তী বলেন-__অসছ। ই্মগ্র আসীৎ ইত্যাদি শ্রতির 
তাৎপর্যা ত্রন্দে নীত হইলে আর বিরোধ নাই, এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন 
-_“তেষু গৌণাঃ পরীক্ষ্যপ্চে' ইত্য|াদি। 


প্রঃণে।ওপভ্যার্থি করণ, 


হ্ত্রম তথা প্রাণাঃ ॥ ১॥ 
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সুত্রাথ--যেমন আকাশাদি ভূতবর্গ পরমপুরুষ হইতে উৎপন্ন হয়, 
সেইরূপ প্রাণগুলি অর্থাৎ ইঞ্দ্রিষবগও উত্পন্ন হয় ॥ ১॥ 


গোবিন্দভাষ্যম-যথ। খাদযঃ পবস্মাছুংপদ্ন্তে তথ প্রাণা 
ইন্দ্রিয়াশি চেত্যর্থঃ। প্রাক্‌ স্থষ্টেরেকত্বাবধারণাৎ মন; সর্ব্েক্দ্িয়াণি 
চৈতম্মাৎ জারস্ত ইতি শ্রুতেশ্চ। ন চ জীবোৎপত্তিবদিক্দ্রিয়োৎ- 
পত্তিঞ্বিতুমহ্হতি জীবানা” চৈতন্যবপাণাং ষড় ভাববিকাবাভাবাঁৎ। 
কচিৎ তছুৎপত্তি শ্রুতির ীণী ইন্দ্রিয়াণান্ত প্রাকৃতঙাৎ মুখ্যা সেতি। 
এবং সতি খধিপ্রাণশব্দাভযা” ব্রন্মেব তত্র শ্রাহ্য, তয়োঃ সার্ববজ্ঞযপ্রাণ- 
নাভিধায়িত্বাং ॥ ১ ॥ 


ভাব্যানুবাদ--যেমন আকাঁশাদি ভৃতবগগ পরমেশ্বর হইতে উৎপন্ন ভষ, 
সেইকপ প্রাণ অর্থাৎ ইন্ডিয়গ্ুপিও উৎপন্ন হয়। যেহেত--'সদেব সৌম্যে- 
দমগ্র আসীৎ, এই শ্রতিতে +ষ্টিব পূর্বে একমাত্র স্ৎ ত্রদ্গেবই স্থিতির 
নির্ণয় কবা হইবাছে এবং “মন-আি সমস্ত ইন্দ্িয পবমেশ্বর হইতে 
উৎপন্ন হয'__-এই শ্রুতি হইতে ইন্দ্রিযেব উৎপন্তি অবগত হওযা যাইতেছে । 
কিন্ত জীবো২পত্তিব মত ইন্দ্রিষেব উতৎপন্তি হইতে পাবে না, কারণ জাব 
চৈতন্তস্বূপ নিত্য, তাহাদের জন্মাি ছয় বিকাখ নাই । তবে যেকোন 
কোন শ্রুতিতে জীবেব উৎপত্তি শ্রুত হয়, তাহা গৌণ অর্থাৎ লাক্ষণিক 
প্রযোগ জানিবে, কিন্ত ইন্ড্রিয়গ্ুলি প্রকৃতির কাধ্য, এজন্য তাহাদের 
উৎপত্তি মুখ্য (বাস্তব )। আপত্তি হইতেছে__ তবে পূর্বোক্ত শ্রতি_-( কিং- 
তদাসীদিতি খষষে। বাঁব "প্রাণ বান) ইহাতে খষি ও প্রাণের সত্তা স্ষগ্রিব 
পূর্ব্বে বণিত হইয়াছে কেন? তাহার উত্তবে বপিতেছেন “এবং সতীত্যাদি'__এ 
যদি স্থির হইল অর্থাৎ ইন্দট্রিয়েব উত্পত্তি ২ইলে ঝধষি ও প্রাণ শব্ধ দ্বারা 
ব্রহ্ম অর্থ গ্রহণীর, যেহেতু পবমেশ্ববেব মত খধির সর্বজ্ঞতা ও প্রাণবাধুর 
তাহাব প্রাণনেব মত প্রাণন অর্থাৎ জীবনাধায়কত্বেব কথা অভিহিত 
আছে ॥ ১ ॥ 


জুন্দ্মা। টীকা_তথেতি। ষডভাবেতি। জাযতে অন্তি বদ্ধতে বিপরিণ- 
মতে অপক্ষীয়তে বিনশ্ততি চেতি ভাববিকারাঃ ষট. পঠিতা৷ যাস্কেন। তে 
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জীবানাং ন সস্তি তেষাং নিত্যচৈতন্যত্বাদ্দিত্যর্থঃ ৷ ইন্দ্রিয়াণাত্বিতি। প্রাকৃত- 
ত্বাদাহঙ্কারিকত্বাৎ। বাহোক্দ্িয়াণি বাজসাহঙ্কাবকাধ্যাণি। অন্তরিক্রিয়ং মনস্ত 
সাত্বিকাহঙ্কাবকাধ্্যমিত্যক্তং প্রাক। সেত্যুৎপত্তিশ্রতিঃ ॥ ১॥ 


টাকানুবাদ--তথেতি স্থত্রে_জীবানাং টচতন্যরূপাঁণাং ষডভাববিকারা- 
ভাবাৎ” ইতি ভাম্ত--ষড.ভাঁব পদেব অর্থ যাস্ক বলিষাছেন , ভাব-বিকার ছয়টি 
যথা-জন্ম, সন্তা, উপচয, পবিণাম, অপচষ ও নাঁশ। এই ছয় 
ভাব-বিকাব জীবের নাই, যেহেতু জীব নিত্যচৈতন্যস্ববপ। “কচিৎ 
তছুৎপত্তিশ্রতি”বিন্দিষাণান্থ প্রাককতত্বাৎ ইতি-_প্রারুত র্থাৎ অহঙ্কাপ হইতে 
উৎপন্ন এইজন্য । বাহ্্েক্্যাণীতি বাহা ইন্দষগুলি রাঁজস অহঙ্কাবেব কার্য । 
কিন্তু অন্তবিক্রিষ অর্থাৎ মন সান্বিক অহঙ্কাবেখ কার্য । এ-কথ! পূর্ব্বেই 
বলা হইয়াছে। মুখ্যা মেতি-__সা৷ সেই ইন্দ্িযাঁদদিব উৎপত্তি শ্রুতি ॥ ১ 


সিদ্ধান্তকণা__এই চতুর্থপাদে ভাব্বকান শ্রীমদ্বলদেব প্রভু মঙ্গলাচরণে 
জানাইযাছেন যে, শ্রীতগবান্‌ হইতেই জীবের চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সমূহ 
উৎপন্ন হইয়া ভগবছৈণুখ্যজনিত বিষযপ্রবণত।| দ্বানা তন্মাগ হইতে ভরষ্ট 
হইয়া বিষষে নিরতিশখ আসক্ত হইযাছে। এক্ষণে দেই তুষ্ট ইন্দ্রিয়গণকে 
বিষয়াচিমুখ তা হইতে প্রতান্ৃত কবিযা শ্রীভগবানেৰ সেবোন্ুখ করিতে 
হইলে শ্রভগবংকুপা ও শিক্ষা-বাতীত আর উপায় নাই বপিয়৷ তাহার শ্রীচরণে 
প্রার্থনা করা একান্ত কর্তব্য । 


ভততীঘ্রপাদে ভুতসন্বন্বীয শ্রুতিবিরৌধ-সমুহ নিবস্ত কবা হইয়াছে। 
এক্ষণে বর্তমান চতৃর্থপাদে প্রাণবিষষক শ্রুতিবিবোধ পরিহার কবা হইবে। 
এই চতুর্থপা্দ একাদশ অধ্িকরণসমন্বিত একবিংশতি স্তরে গ্রথিত। 


«“এতম্মাজ্জীয়তে” এই প্রাণবিষ্য়ক শ্রুতিপ্রসঙ্গে পূর্ববপক্ষবাদীর সংশয় 
এই যে, উন্ড্রিয়সমূহের উদ্ভব জীবের সদৃশ? অথবা আকাশাদির ন্যায়? 
পূর্ববপক্ষী বলেন যে, শ্রুতিতে পাওযা যায়,_স্যঙটিব পূর্বে জগৎ অসৎ 
ছিল, আব9 পাওযা যায, প্রাণসমূহই খধি, অতএব প্রাণ ও খষি শবে 
শষটির পূর্বের ইন্ট্রিয়বগের জীবের মত সত্তা প্রতীত হওয়ায় উহাদের 
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উৎপত্তি স্বীকার করা! যাঁয় না; তছুত্তবে স্ত্রকার বর্তমান শ্থত্রে 
বলিতেছেন যে, যেবপ আকাশাদি পঞ্চভৃত পরমেশ্বব হইতে উৎপন্ন, 
সেইবপ প্রাণাদি-ইন্জ্রিষবর্গ ৪ পবমেশ্বর হইতে উৎপন্ন । 


এ-বিষধষে বিস্তাবিত আলোচন। ভাষ্কাবেব ভাষ্তে 9 টীকাষ দ্রষ্টব্য । 
মুণ্ডক শ্রুতিতে পাই,__ 

“এতম্মাজ্জীধতে প্রাণো যনঃ সর্ষেক্দ্রি।ণি চ। 

খং বাযুজ্যে।(তিবাপঃ পূথিবী দবশ্বস্য ধাবিণী ॥৮ (মুঃ ২১৩) 


প্রশ্-উপনিষদেও পাওয। যায়,__ 
“ম প্রাণমহ্গজত,” ( প্রঃ ৬৪ ) 


অতএব উভয শ্রতিই পবমেশ্বব হইতে প্রাণেব উৎপত্তি বর্ণন কবিয়াছেন। 


তৈন্লিরীয উপনিষদে যে বর্ণন আছে,_“অলদ্‌ বা ইদমগ্র আসীৎ” 
ন্যা্দি বা খষিবাই ছিলেন ইত্যাদি বাক্যে তাৎপধো শ্রবামাহ্ছজ 
বলেন যে, সেখানে ঞষযঃ? বলিতে পধমাম্মাকেই লক্ষ্য কথা হইয়াছে, 
কিন্ধ অচেতন প্রাণ বা ইন্ড্রিয়কে খবি বলিতে পারা যায না। 


শ্রীমন্ত।গবতেও পৃ(ই, 
“তৈজপাত তু বিকুর্বাণাদিক্রিখ|ণি দশাভবন্‌। 
জ্ঞানশক্তিঃ ক্রিযাশক্তিবুখিঃ প্রাণশ্চ তৈজসো। 
আোত্রং ত্বগদ্রাশদুগ লিহ্বাবাগ্দোর্ঠেটজ্বিপাষবঃ ॥৮ 
( ভাঁঃ ২৫।৩১ ) 


অর্থাৎ বাজস অহঙ্কার বিকাব প্রাপ্প হইলে তাহ হইতে দশেন্দ্িয়ের 
উৎপত্তি হইল। পঞ্চজ্ঞানশক্তি বুদ্ধি এবং পক্চক্রিযাশক্তি প্রাণ রাজস 
অহঙ্কারের কার্ধ্য | উক্ত দশ ইন্জিয যথা_-শ্রোত্র, ত্বক, নাসিকা, চক্ষু, জিহবা, 
বাক্‌, পাণি, পাদ, পাযু ও উপস্থ ॥ ১ ॥ 


অবতরণিকীভাষ্যম__ন্থষযঃ প্রাণা ইতি বহুত্ান্ুপপত্তিস্ত- 
অীহ-_ 
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অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ-_ প্রশ্ন এই--খিষয়ঃ প্রাণাঃ, এই শ্রুতিবাঁক্য 
যদ্দি ব্রহ্মতাৎ্পর্ধ্ে গ্রাহ্থ হয়, তবে ব্রহ্ম এক, আর খষয়ঃ প্রাণাঃ* এই বহুবচন 
কিরূপে যুক্তিযুক্ত হয়? তাহাতে সমাধান করিতেছেন-__ 


অবতরণিকাভাস্-টাকা__নম্বপদ্ ইত্যাদিবাক্যে ব্রদ্ষপরতয়া! ব্যাখ্যাতে 
একন্সিন্‌ ব্রহ্মণি খষয়ঃ প্রাণ ইতি বহুবচনং কথমুপপদ্যেত তত্রাহ-_ 


অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ-_প্রশ্ন হইতেছে,_যদি "অসছা ইদমগ্র- 
আসীৎ ইত্যাদি শ্ররতিবাক্য ব্রক্ষতাঁৎপর্য্যে ব্যাখ্যাত হয়, তবে এক ব্রন্ষে 
'েষয়ঃ প্রাণাঃ, বলিয়া বহুত প্রতিপাদন কিরূপে যুক্তিযুক্ত হইবে? সে-বিষয়ে 
উত্তর করিতেছেন-_ 


হত্রম- গৌণ্যসম্ভবাঁৎ ॥২॥ 


জৃত্রার্থ_'গৌনী”-খিধয়ঃ প্রাণা” ইত্যাদি শ্রুতি গৌণী অর্থাৎ তাহাতে যে 
বহুবচন শ্রুত হইতেছে, উহ1 লাক্ষণিক অভিপ্রায়ে ; কারণ কি? “অসম্তবাৎ, 
_যেহেতু ব্রহ্গের নানাত্ব থাকিতে পারে না॥ ২॥ 


গোবিন্দভাষ্যম্‌_বহুহশ্রুতিগেনী। কুতঃ? স্বরূপনানাত্বা- 
ভাঁবেন বহ্বর্থাসম্ভবাৎ। তথ! চ প্রকাশীভিপ্রায়ং তত্র বনৃত্বং ভবিষ্যৃতি। 
এক এবাসৌ বৈদৃর্যবদভিনেতৃনটবচ্চ বহুধাবভাসতে । একং অস্তং 
বুধ! দৃশ্মানম্‌ একানেকম্বরূপায়েত্যাদি শ্রুতিস্থৃতিভ্যশ্চ ॥ ২॥ 


ভাষ্যানুবাঘ__'ঝসয়ঃ প্রাণাঃ এই শ্রতিতে যে বহুবচন শ্রুত হইতেছে, 
উহা লাঙ্ষণিক » কি জন্ত ? যেহেত ত্রদ্দের স্বরূপতঃ নানাত্ব নাই, অতএব 
বহু বচন হইতে পারে না। যদ্দি বল, তবে বহুবচন কেন? তাহার উত্তরে 
বলিতেছেন-_প্রকীশাভি প্রারম্‌? ইতি বহুরূপে ত্রদ্ষের প্রকাশ, এই মনে করিয়া 
বহুবচন প্রযুক্ত হ্য়াছে, ইহা! হইবে। যেহেতু এ পরমাত্মা একই, কিন্তু 
বৈদৃধ্যমণির মত ও অভিনেতা নটের মত বন্ুরূপে প্রতিভাত হইয়া 
থাকেন। শ্রুতিতে আছে--একং সম্ভং বনুধা দৃশ্ঠমানম্‌? তিনি এক হইয়াও, 
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বহুরূপে দৃশ্ঠমান হন। স্মতিবাক্যেও আছে-_একানেকস্বরূপায় ইত্যাদি 
যিনি এক ও অনেক স্বরূপ তাহাকে নমস্কার ॥ ২ ॥ 


সুন্ম। টাকা-_গৌণীতি তত্রেতি ব্রহ্ধণি। অসৌ পরমাত্মা হরিঃ ॥ ২। 


টীকানুবাদ-__বহুত্ব-ক্রতিঃ গোৌণীতি। খষি ও প্রাণপদের অর্থ ব্রহ্ম, তবে 
যে বহুবচন আছে, উহা গোৌণ৭-অর্থে প্রযুক্ত_-প্রকাশাভিপ্রায়ং তত্র বহুত্বং 
ভবিষ্যাতি ইতি তত্র _সেই ব্রঙ্গে। “এক এবাসৌ” ইত্যাদি অসৌ-_&ঁ পরমাত্মা 
শ্রীহরি ॥ ২ ॥ 


সিদ্ধান্তকণ1-__পূর্বপক্গী যদি বলেন যে, ব্রদ্ধ অদ্বিতীয়, সুতরাং খিষয়ঃ, 
প্রাণাঃ, ইত্যাদিতে ঘে বহুবচন শ্রুত হয়, তাহ] কি প্রকারে অদ্বিতীয় 
ব্রত্মে অভেদরূপে প্রতিপাঁদন যুক্তিযুক্ত হইবে? তদুত্তরে স্ুত্রকার বর্তমান 
সুত্রে বলিতেছেন যে, এ বনুত্বশ্রতি গৌনী অর্থাৎ লাক্ষণিক। ন্বরূপের 
নানাত্বেক অভাবহেতু বহু-অর্থ অসম্ভব । ক্রহ্গ বৈদূর্য্মণির ন্যায় এবং 
অভিনেতা নটের ন্যায় বহুরূপে প্রকাশিত বা প্রতিভাত হইয়া থাকেন 
বলিয়াই এরপ প্রয়োগ হইয়াছে । 


কঠ-উপনিষদে পাই,_ 


“একো বশী সর্বভূতান্তবাত্মা একং কপং বনুধা যঃ করোতি |” 
(ক ২২।১২) 


শ্রীমন্ভাগ বতেও পাই, 
“একো নানাত্বমন্বিচ্ছন্‌ যৌগতল্লাৎ সমুখিতঃ | 
বীধ্যং হিরণায়ং দেবো মায়য়। ব্যন্থজৎ ভরধা ॥৮ (ভাঃ ২১০১৩) 
“অন্তঃশরীর আকাঁশাৎ পুরুষস্ত বিচেষ্টতঃ | 
ওজঃ সহে! বলং জজ্জে ততঃ প্রাণে! মহানস্থঃ ॥? 
( ভাঃ ২১০১৫ ) ॥২ | 


হত্রম- তৎ্প্রাক্‌ শ্রুতেশ্চ ॥ ৩ ॥ 
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জূত্রার্থ_-প্রাক্ণ-__ সৃষ্টির পূর্বে, “তৎ__একত্ব, যেহেতু-_শ্রুতেশ্চ' সেইরূপ 
শ্রুতি আছে ॥ ৩। 


গোবিন্দভাষ্যমূ_ন চ তদানীমনগীতাঃ কতিচিতৎ পদার্থাঃ 
স্থাস্তৈবহাত্বোপপত্তিরিতি শক্াং শঙ্কিতুং স্ৃষ্টেঃ পূর্বমেকতাবধার্ণ- 
শ্রবণাৎ। অতশ্চ সা গৌণীত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥ 


ভাষ্যানুবাদ-_আপত্তি হইতেছে যে, প্রলয়কালে কতিপয় পদার্থ ব্রহ্গে 
অলীন হইয়া থাকে, তাহাদের দ্বারাই বহুবচনের উপপত্তি হইবে, এ 
আশঙ্কাও করিতে পার না। কেননা, স্থট্টির পূর্বে একই ব্রহ্ম ছিলেন__যথা 
“নেহ নানাস্তি কিঞ্চন” 'সদেব সৌম্যেদমগ্র আঁসীৎ ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা তাহা 
প্রতিপাদিত হঈয়াঁছে। অতএব বহুবচন শ্রুতি গৌণী জানিবে ॥ ৩। 


সুক্ষ? টাকা--তদিতি । ন চেতি। তদানীং প্রলয়ে। অনপীতাঃ 
অলীনাঃ। একত্বেতি। যদ্যপি জীবান্তদ্বিগ্রহাকৃতয়শ্চ নিত্যত্বাৎ তমঃ- 
শক্তিকহবৌ স্বাবস্থয়াজভূঙ্গন্তায়েন প্রতিসর্গে স্থিতা ন তু খাদিবছিনষ্টন্বাব- 
স্থতয়া তথাপি তেষাং তাসাং চ তম্মাৎ পৃথগপ্রকাশাৎ ক্রোড়ীককতজীবাদিকশ্যৈ- 
ক্যাদদেকত্বাবধারণং সিদ্ধমূ। সা বহুত্বশ্রতিঃ ॥ ৩॥ 


টাকানুবাদ-__ভদিতি স্থত্রে “নচেত্যাদি” ভাস্তে--তদানীং_-প্রলয়কালে, 
অনপীতাঃ- ব্রদ্মে অলীন । “একত্বাবধারণ-শ্রবণাদ্দিতি' | আপত্তি হইতেছে-_ 
ঘর্দিও জীববর্গ ৪ সেই পরমেশ্বরের বিগ্রহারূতি ( মত্স্তার্দি অবতার ) সমূহ 
নিত্যতাহেতু প্রলরে তমঃশক্তিসম্পন্ন শ্রুহরিতে বৈরাজ হিতে স্ব-স্বরূপে 
অবস্থান করে, যেমন পল্পে লীন ভ্রমর ব্রাত্রিতে স্ব-স্ব্ূপে তাহার মধ্যে 
থাকে, কিন্তু আকাশাদি ভূতবর্গের মত নষ্ট-ম্ব-স্বরূপ হইয়া থাকে না; 
অতএব প্রলয়ে বহুত্ব অবধৃত হইতেছে বলিব, তাহ হইলেও সেই জীববর্গের ও 
অবতার-আরুতিগুলির সত্তা পরমেশ্বর হইতে পৃথগ ভাবে প্রকাশ না 
পাওয়ায় সমস্ত জীব ও বিগ্রহাকৃতিগুলিকে ক্রোড়ীকৃত করিয়া অবস্থিত 
প্রীভগবানের একতব-নিবন্ধন এক ত্বনিশ্চয় সিদ্ধ হইতেছে । অতশ্চ সা ইতি সা 
সেই বহত্বশ্রতি--গোৌণী__লাক্ষণিক প্রয়োগ ॥ ৩॥ 
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সিন্ধান্তকণা-_পূর্বপক্ষী যদি বলেন যে, সৃষ্টির পূর্ব্বে অলীন অবস্থায় 
কতিপয় পদার্থ থাকে, তন্বারাই বহুবচনের উপপত্তি হইতে পারে। 
তছুত্তরে স্যত্রকার বর্তমানন্ত্রে বলিতেছেন যে, না, মে আশঙ্কাও সম্ভব 
নহে; কারণ ্ষ্টির পূর্বে ব্রহ্ম একই ছিলেন--এই শ্রুতি আছে। স্থতরাং 
পূর্ব্বোক্ত বহুবচন-শ্রুতি গৌণীই ধরিতে হইবে । 

ছান্দৌোগ্যোপনিষদে পাই,__ 


“সদেব সৌম্যেদমগ্র আপীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্” (ছাঃ ৬২।১) 


কঠোপনিষদেও আছে,__ 
“নেহ নানান্তি কিঞ্চন” (২১১১) 


এতরেয়েও পাই--“আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীন্নান্তৎ কিঞ্চন মিষৎ |” 
(এ ১১১) 
প্রীমভাগবতেও পাই,-_ 


“অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্‌ যৎ্ সদস্পরমূ। 
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোহবশিন্যেত সোহস্মাহম্‌ ॥৮ (ভাঃ ২৯৩২) 
“ভগবানেক আসেদমগ্র আত্মাত্মন।ং বিভুঃ |” (ভাঃ ৩।৫।২৩) 


শ্রীগীতাতেও পাই,__ 


“অহমাদিহি দেবানাৎ মহষীণাঞ্চ সর্বশঃ 1৮ (গীঃ ১০।২) 
“অহং সর্বস্য প্রভবো মত্তঃ সব্ধং প্রবর্ততে |” ( গীঃ ১০৮ )॥৩। 


অবতরণিকাভাষ্যম-_প্রাণশবস্ত ব্রন্মপরত্বে যুক্তিমাহ__ 


অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ-_প্রাণশব্দের যে ব্রঙ্গার্থতা, তাহাতে যুক্তি 
দেখাইতেছেন। 


সুত্রম-_তৎপূর্বকত্বাদ্‌বাচঃ ॥৪॥ 
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সূত্রার্থ_বাচ__বাক্য অর্থাৎ সুক্্শক্তিসম্পন্ন ব্রন্ধ হইতে বিভিন্ন বিষয়ভূত 
নামের, “তৎপূর্বকত্বাৎ,_ প্রধান, মহৎ, অহঙ্কার প্রভৃতি স্ষ্টির পর স্থ্টিহেতু 
উক্ত--“অসছ্বা! ইদমগ্র আসীৎ্ প্রাণা বাব খষয়ঃ; শ্রুতিতে শ্রুত প্রাণ-শব্দের 
অর্থ ব্রহ্ম ৪ ॥ 


গোবিন্দভাষ্যম ₹_বাচঃ স্ক্প্শক্তিকত্রন্ষান্যবিষয়স্ত নায়ঃ প্রধান- 
মহদাদিস্থগ্রিপূর্ববকত্বাৎ তদা নামরূপবতামভাবেন তছপকরণানামি- 
ক্দ্রিয়াণামপাভাবাৎ প্রাণশব্সস্তত্র ব্রহ্মাতিধায়ীতার্থঃ তদবেদং তহণতি 
শ্রুতিঃ স্থষ্টেঃ পূর্ববং নামরূপিপামভাবমাহ। তম্মাদিক্ড্িয়াণি খাদিবছ্যৎ- 
পন্নানীতি ॥ ৪ ॥ 


ভাষ্যান্ুবাদ-_বাচঃ অর্থাৎ শ্ক্ষশক্তি লইয়া অবস্থিত পরমেশ্বর ভিন্ন যত 
বিষয় আছে, তাহার] নামপদবাচ্য, এই নামের সৃষ্টি প্রধান, মহত্তত্ব গ্রভৃতি 
স্থষ্টির পর হওরায় প্রলয়কালে নামরূপধারী পদার্থের সন্ভা ছিল না 
এবং নামরূপবান্‌ পদাথ স্যট্টিব উপকরণ ইন্দ্রিয়বর্গও ছিল না; স্থতরাং 
প্রাণ-শ্রতিতে কথিত প্রাণশব্দ ব্রনের বাচক- ইহাই তাতৎ্পধ্য । “তদ্েদং 
তছি” ইত্যাদি শ্রুতি স্যর পূর্বে নামরূপবান্‌ পদার্থের অসত্তা প্রকাশ 
করিতেছে । অতএব উক্ত শ্ুত্যুক্ত প্রাণ-শব্ধের অথ ইন্দ্রিয় হইতে পারে 
না; যেহেতু ইন্দ্রিয়বর্গ মাকাশাদি পঞ্চভুঁতের মত উৎপন্ন ॥ ৪ ॥ 


সুন্দমা টীকা-__তৎপূর্বকতাপিতি | তদা সর্গাথ প্রাকৃ। নামেতি। তত্ধ- 
ভাাভাবেনেত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥ 


টীকানুবাদ-_তংপূর্বকতাদিত্যাদি হ্ত্রে তদা নামন্ধপবতামভাবেন" ইত্যাদি 
ভাষ্ে তদা-_স্হির পূর্বে । নামব্পবতামভাবেন- অর্থাৎ কোনও তত্বের 
নামরূপবস্তা ছিল ন1, এইজন্য ॥ ৪ ॥ 


সিদ্ধান্তকণা__এক্ষণে প্রাণ” শব্দের ব্রক্ষপরত্ব যুক্তির দ্বারা স্থাপন 
করিতে গিয়া শ্বত্রকার বর্তমান স্তরে বলিতেছেন যে, বাক অর্থাৎ 
ুপ্মশক্তিসম্পন্ন ব্রহ্ম-ভিন্ন বিষয়ীভূত নামের প্রধান, মহৎ, অহঙ্কার প্রভৃতির 
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সৃপ্িপূর্ববকত্ব অর্থাৎ স্থষ্টির পর, সেই সময়ে নামরূপবান্দিগের অভাব- 
বশত; তাহার উপকরণভূত ইন্দ্রিয়াদিরও অভাবহেতু প্রাণ-শবে ব্রদ্মকেই 


বুঝায়। সৃষ্টির পূর্বে নামরূপযুক্ত পদার্থের অভাব ছিল। স্থতরাং ইন্দরিয়বর্গ 
আকাশাদির হ্যায় উৎপন্ন হইয়াছে । 


শ্রীমপ্তাগবতেও পাই, 


“তৈজপানীন্দ্রিয়াণোব ক্রিয়াজ্ঞানবিভাগশঃ। 

প্রাণস্ হি ক্রিয়াশক্তিবু দ্বেবিজ্ঞানশক্তিতা ॥” (ভাঁঃ ৩২৬৩১) 
“স বাচ্যবাচকতয়। ভগবান ব্রহ্গরূপধূকৃ । 

নামরূপক্কিয়। ধন্তে সকম্মীকম্মকঃ পরঃ ॥” (ভাঁঃ ২।১০।৩৬) |98| 


সংখ্যাবিষয়ক শ্রতিবিরোৌধ নিরসন 


অবতরণিকাভাব্যম্-_এবদিক্ডিয়বিষয়কং শ্রুতিবিরোধং নিরস্ত 
তৎসংখ্যাবিষয়কং তং নিরম্াতি। “সপ্তপ্রাণাঠ প্রভবন্তি তন্মাৎ 
সপ্তাচ্চিষ; নমিধ; সপ্তহোমাঃ সপ্সেমে লোক। যেঘু সঞ্চরন্তি প্রাণ। 
গুহাশয়া। নিহিতা সপ্ত সপ্ত” ইতি মুণ্ডকে | “দশেমে পুরুষে প্রাণা 
আত্মৈকাদশ” ইতি চ বৃহদারণ্যকে শ্রায়তে । তত্র সপ্তৈব প্রাণ! 
উতৈকাদশেতি সন্দেহে পূর্ববপক্ষমাহ-__ 


অবতরণিকা-ভাষ্যান্ুবাদ-_-এইরূপে ইন্দ্রিয়বিষয়ে শ্রুতির বিরোধ 
(অসঙ্গতি ) পরিহার করিয়। এক্ষণে ইন্দ্রিয়ের সংখ্যাবিষয়ক বিভিন্ন মতের 
সঙ্গতি দেখাইতেছেন। এক শ্রুতি বলিতেছেন, যথা__“সঞ্চপ্রাণাঃ গ্রভবন্তি-"* 
সঞ্ধ সপ্ত, (মুণ্ডকোপনিষৎ)। সেই পরমেশ্বর হইতে সাত প্রাণ ( পঞ্চ 
জ্ঞানে্দ্িঘ, বুদ্ধি ও মন) উৎপন্ন হয়, সপ্রুশিখ সম্পন্ন সপ্চহোম, এই সপ্ত- 
ভুবন উৎপন্ন হয়, যাহাদিগের মধ্যে জীবের সহিত প্রাণগ্ুপি সঞ্চরণ করে, 
এই প্রাণগুলি গুহাশয় অর্থাৎ ভূগেোপকের মধ্যে নিগুঢ হইয়া আছে 
এবং প্রাণিভেদে সাত সাত সংখায় বর্তমান । আবার বৃহদারণ্যকোপ- 
নিষদে শ্রুত হইতেছে যে “শেষে পুরুষে প্রাণা আত্মৈকাদশ” এই দশটি 
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প্রাণ ও তাহাদের একাদশ আত্মা জীবশরীরে থাকে । এই উভয়বিধ 
বিরুদ্ধ শ্রুতিতে কি গ্রহণ করিব? সগ্ুসংখ্যক প্রাণ? অথবা আত্মা 
লইয়] একাদশ ইন্দ্রিয় প্রাণ? এই সন্দেহের উপর পূর্ববপক্ষীর মত স্থত্রকাঁর 
বলিতেছেন-_ 


অবতরণিকীভাষ্য-টীকা-_অথেক্রিয়সংখ্যানির্ণয়ায় প্রযতত এবমিত্যা- 
দিনা। আত্রয়াশ্রয়িভাবোহত্র সঙ্গতিঃ। তত্র পূর্ববপক্ষিণো যা পঞ্চেতি 
শ্রত্যন্থসারেণ জ্ঞানেন্দ্িয়পঞ্ককং বুদ্ধিমনসী চেতি সপ্ৈবেন্দ্রিয়াণীত্যর্থ: ৷ স 
যত্রৈষ চাক্ষুষঃ পুরুষঃ পরা পর্যাবর্ততে তথারূপজ্ঞো ভবত্যেকীভবতি 
ন পশ্যতি ন জিদ্রতি ন বসয়তে ন বদতি ন শৃণুতে ন মহ্গতে ন 
স্পুশতীত্যাহুবিতি শ্রত্যন্নসারাঁৎ তু তৎ্পঞ্চকং বাক্‌ চ মনশ্চেতি সপ্তৈবেতি। 
অস্যার্থ:-_যত্রোৎক্রান্তিদশায়াং চক্ষুরধিষ্ঠীতৃদেবঃ স চাক্ষুষশব্ববাচ্যঃ পুরুষো 
রূপাদ্দিবিষয়ব্যাপ্তিং হিত্বাবর্ততে তায়মরূপজ্জেো ভকতি হৃদয়ে চক্ষরেকীভবতি 
পাশ্ব গাংশ্চ নাঁয়ং পশ্যতীত্যাহুরিতি । এতদৃভয়ার্থং সপ্ত প্রাণ ইত্যনেন 
শ্রাবয়ন্তি যেযু সপ্তন্থ লোকেবু জীবেন সহ প্রাণাঃ সঞ্চরন্তি গচ্ছ্তি গুহাশয়। 
গোলকনিগুঢাঃ। সপ্ত সপ্তেতি প্রাণিভেদমাদায় বীগ্মা। সঞ্ডেত্যেতদষ্ট- 
কাদীনামুপলক্ষণম। অষ্টৌ বৈ গ্রহা অগ্টাবতিগ্রহা ইতি ইন্দিয়াণি গ্রহাঃ 
পুরুষপশুবন্ধকত্বাৎ বিষয়ান্বতিগ্রহাঃ রাগাছ্যৎপাদনদ্বারেণেন্দ্িয়াকর্ষকত্বাৎ সপ্ 
বৈ শীর্ষপ্যাঃ প্রাণ] দ্বাবর্বাঞ্চাবিতি | ক্ষচিন্নব পঠ্যন্তে। দ্বে চক্ষুধী ছ্ছে 
শ্রোত্রে ছে নাসিকে একা বাগিতি সপ্ত দ্বাবর্বাঞ্চো পাধুপস্থাবিতি নব বৈ 
পুরুষে প্রাণ। নাভির্শমীতি ক্চিৎ পঠিতম্। এবং নানাবাক্যানি দৃষ্টানি | 
দশেমে ইতি তু সিদ্ধান্তবাক্যম। দশ প্রাণ বাহোক্দ্রিয়াণি। আত্মা 
তবস্তরিক্দিয়মিত্যর্থ: | এবমেতেষাং বাক্যানাং বিরোধোহন্তি ন বেতি সংশয়ে 
অর্থভেদাদস্তীতি প্রাপ্ধে-- 


অবতরণিক।-ভায্যের টাকানুবাদ-_অতঃপর ইন্দ্িয়বর্গের সংখ্যা- 
নির্ণয়ের জন্ত ভাষ্যক।র যত্ব করিতেছেন--এবমিত্যাদি' বাকা দ্বারা । এখানে 
আশশরক্সাশ্রয়িভাব-সঙ্গতি অর্থাৎ ইন্দ্রিফজকে আশ্রয় করিয়া আশ্রিত সংখ্যার 
নিরূপণ । তাহাতে পূর্বপক্ষীরা বলেন, “যদ! পঞ্চাবতিটন্তে জ্ঞানানি মনসা 
সহ" ইত্যাদি কঠোপনিষদের উক্তি-অন্গুসারে পঞ্জ্ঞানেন্দ্িয়, বুদ্ধি ও মন: 
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_-এই সাতটিই ইন্দ্রিয় প্রাপ্ধ হইতেছে । আবার শ্রত্যন্তরে পাওয়া যায়__ 
যথা “দ যত্রৈব চাক্ষুষঃ পুরুষ, ইত্যাদি__ন স্পৃশতীত্যাহঃ | ইহার অর্থ এই-_ 
যে সময় অর্থাৎ দেহ হইতে প্রাণবায়ুর উতক্রমণের সময় চক্ষুতে অধিঠিত 
দেবতা অর্থাৎ চাক্ষুষ-শব্বাচ্য পুরুষ, পরাঙ, পধ্যাবর্ততে--রূপাদি বিষয়া- 
ক্রমণ ছাড়িয়া ফিরিয়া আসে, তখন সে বূপজ্ঞানহীন হয়, তখন তাহার 
চক্ষুঃ হৃদয়ের সহিত মিপিয়। য়ায়, পার্খস্বিত কাহাঁকেও শে দেখিতে পায় না, 
কোন কিছু আঁঘ্রাণ করে না, দিহব দ্বাবা কোন রসানম্বদন করে না, 
কিছু বলে না, কিছুই শোনে না, মনে করে না, কিছু স্পর্শও কবে না, 
ইহ] পণ্ডিতগণ বলিয়া! থাকেন। এই উভয় শ্রতির অর্থ অর্থাৎ প্রাণের 
সপ্তমংখ্যা “প্র প্রাণাত ইহ] দ্বারা শ্রবণ করাইতেছে । “যেধু সঞ্চরস্তি” ইত্যাদি 
যে সম্তলোকে জীবাত্ম(র সহিত প্রাণগুলি বিচরণ করে অর্থাৎ গমন করে, 
গুহাশয়া:__ভূগোলকের মধ্যে গুপ্ থাকিয়া। সপ্ঠ সপ এই দুইবার উক্তি 
প্রাণিভেদ ধরিয়া, কিন্ক উনপঞ্চাশ অর্থে নহে । সপ্ত সপ্ত এই উক্তি অষ্ট 
অষ্টেরও বোধক। যথা--শ্রুতিতে আছে-_মাটটিই গ্রহ, আটটি অতি- 
গ্রহ। গ্রহ-শব্দের অর্থ ইন্দ্রিয়ব্গ, যাহাদের দ্বারা পুরুষকে বন্ধন করা হুয়, 
এই বুৎপান্ধি অষ্টসারে, যেমন পশুবন্ধন রজ্জকে গ্রহ বলা হয়। আর 
অতিগ্রহ শব্দের অর্থ শব্খাধি-বিষয়বর্গ । যেহেতু ইহারা রাগ-দ্বেষ উৎপাদন 
দ্বারা ইন্ড্রিয়ের আকর্ষণকাবা । আবার কোন কোন শ্রতিতে নষটি প্রাণ 
বলা হয়, যথা “সম্তশীধণ্যঃ প্রাণ] দ্বাববাঞো? অধাৎ মস্তুকে স্থিত ছুই চক্ষু, 
দুই কর্ণ, দুই নাপিক ও এক বাগিক্দ্রির এই সাতটি আর অধোদেশে পাযু 
( মলদার ) ও উপস্থ ( জননেক্দজরিয় ) এই নয়াট প্রাণ ( ইন্ডরিয় ) পুরুষে বিদ্যমান | 
কোন শ্রতিতে 'নাভির্শমী” নাভিকে দশম প্রাণ বল! হইয়াছে । এইরূপ 
নানাবাক্য দু হয়। কিন্তু 'দশেমে পুকষে প্রাণান এই শরত়াক্ত দশ প্রাণ 
_ ইহাই সিদ্ধান্ত । তন্মধ্যে দশটি বাহেব্দ্িয় (পঞ্চ জঞনেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কশ্েন্দরিয়) 
কিন্তু আত্মা বা মন অন্তরিক্রিয়। এইরূপে এই সকল বাক্যের পরম্পর 
বিরোধ বা অসামপ্তস্ত হইবে কিনা? এই সংশয়ের উপর পূর্বপক্ষী বলিতেছেন, 
হা বিরোধ হইবে, যেহেতু উভয়ের অর্থ বিভিন্ন । এই পূর্ববপক্ষীর 
মতের উত্তরে সুত্রকার বলিতেছেন__ 
৩৫ 
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সপ্তগত্যািকপ্লপ ণম, 


হত্রম__সপ্তগতেবিশেষিতত্ৰাচ্চ ॥ ৫॥ 

সূত্রার্থ_প্রাণ সপ্তই, যেহেতু জীবাত্বার সহিত সপ্ত প্রাণেরই সঞ্চার- 
পূপ গতি শ্রুত হইয়াছে । এবং “িশেধিতত্বাৎ চ* শ্রুতিতে প্রাণগুলিকে 
জ্ঞানসংজ্ঞায় বিশেষিত করা হইয়াছে ॥ ৫ ॥ 


গোবিন্দভাষ্যম্‌__প্রাণাঃ সন্তৈব । কুতঃ ? গতেঃ সপ্তানামেব 
জীবেন সহ সঞ্চাররূপায়া গতেঃ শ্রবণাৎ। প্যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে 
জ্ঞকানানি মনসা সহ। বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টেত তামাহুঃ পরমাং 
গতিম” ইতি কাঠকে যোগদশারাং জ্ঞানানীতি বিশেধিতত্বাচ্চ। 
শ্রোত্রাদিপঞ্চকবুদ্ধিমনাংসি সপ্তৈব জীবস্তেব্দ্রির়াণি ভবন্তি । যাঁনি 
তু বাকৃপাণ্যাদীনি শায়ন্তে তেষাঁং জীবেন সহ গতাশ্রবণাদীষত্বপ- 
কারমাত্রেণেক্দ্রিয়ত্ভণিতিরেণীতি ॥ ৫ ॥ 


ভাষ্যান্থবাদ__প্রাণ সাতিটিই ; কি হেতু ? গতেঃ_যেহেতু জীবের দেহ 
হইতে উৎক্রমণ-সময়ে তাহার সহিত সপ্ত প্রাণের সঞ্চরণ হয়, ইহা শ্রুত হয়। 
শুধু ইহাই নহে, কঠোপনিষদে ফোগীর যোগদশার বণিত হইয়াছে__-“যদা 
পঞ্চাবতিষ্নন্তে--"পরমাং গতিম্” যখন পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় নিক্ষিয়ভাবে অবস্থান 
করে এবং মনের সহিত বুদ্ধি কোন কাঁধ্য করে না, সেই অবস্থার নাম 
পরমগতি-_- উহা 'তবুবিদগণ বলিয়া থাকেন । যেহেতু, এই শ্রুতিতে পঞ্চ 
প্রাণকে জ্ঞান-শবন্দের সহিত অভিন্ববূপে বিশেষিত করা হইয়াছে, এজন্তও 
সপ্ত প্রাণই ধর্তপ্য । সিদ্ধান্ত এই_-কর্ণ, চক্ষুঃ, নাসিকা, বসনা, ত্বক-_এই 
পাচটি জ্ঞানেন্্িয় এবং বুদ্ধি ও মন এই সাতটিই জীবের ইন্দ্রিয় হইতেছে। 
আমার যে বাক্‌, পাণি, পাদ, পায়ু ৪ উপস্থ এই পাচটি কর্েক্িয় শ্রুত হয়, 
তাহারা জীবের সহিত মৃত্যুকালে দেহ হইতে গতি লাভ করে না, এজন্য 
তাহারা ধর্তব্য নহে। যদি বল, তবে তাহাদিগকে ইন্দ্রিয় বলা হইয়াছে 
কেন? তাহার সমাধান এই-_উহারাও ঈষৎ উপকারক, এজন্য ইহাদের 
ইন্দ্রিয়-সংজ্ঞ। লাক্ষণিক জানিবে ॥ ৫ ॥ 
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সম্মমা। টাকা _একদেশিমতেনাহ সপ্তেতি। অত্র হেতুগতেরিত্যাদিঃ । 
জীবেন সহেত্যতো লোকান্তরেঘিতি বোধ্যম। অত্রৈবং কেচিদ্যাচক্ষতে। 
সধ্থৈব প্রাণাঃ। কুতঃ? গতেঃ। শ্রুতৌ তেষাং সপ্তত্বাবগমীৎ বিশেষিতত্বাচ্চ। 
সপ্ত বৈ শীর্ষণ্যাঃ প্রাণা ইতি শিরোৌগতসপ্চ্ছিত্রনিষ্টত্বেন বিশেষণাচ্চেতি ॥ ৫ ॥ 


টাকানুবাদ__“সপ্চগতেঃ? ইতাদি স্ত্রটি একদেশা সম্প্রদায়ের মতে 
বলিতেছেন । এবিষয়ে হেতু-গগতেই, বিশেষিতত্বাচ্চ” । “জীবেন সহ" ইহার 
পর “লোকান্তরেযু* ইহা যোজনা কবিতে হইবে অর্থাৎ অন্য লোকসমূহে 
গমন কবে। কোন কোনও ব্যাখ্য।কার এইবপ ব্যাখ্যা করবেন প্রাণ 
সাতটিই, কি হেতু? যেহেতু সাতটি প্রাণ পরলোৌকে গমন করে। শ্রুতিতে 
প্রাণবাধুব সপ্তসখ্যা অবগত হয়া এবং উহা সপ্ুপংখা দ্বারা বিশেসিত 
হওয়ার অর্থাৎ “সপ্প বৈ শীর্রণাঃ প্রাণাঃ এই শ্রভাক্ত মস্তক স্থিত সপ্রছিজ্রনিষ্ট- 
বূপে বিশেষিত বলিয়া প্রাণ সপূশংখ্যক ॥ ৫ ॥ 


সিদ্ধান্তকণ।__এইরূপে ইন্দ্রিরবিবঘক শ্রুতিবিরো নিরসন পূর্দক 
তাহাব সংখ্যাবিষয়ক শ্রতিবিখোধের নিরলন কবিতেছেন । 


সুগুকে পাওয়া যায়ত 
“সপ্ত প্রাণাঃ গ্রভবন্তি তন্মাঙ সপ্তাচ্চিষঃ সমিধঃ সপ্তহোম?হ। 
সপ্তেমে লোকা যেধু চপন্তি প্রাণ গুহাশয়া নিহিতাঃ অপ্গু সপ্ত |” 
€( মু ২১1৮) 


বুহদ্দাবণাকে পাওয়া যায়” 
“কতমে কুদ্রা ইতি দশ্মে পুরুষে প্রাণা আনম্মৈকাদশস্তে 
যদাম্মচ্ছরীবান্ম্্যাঢত্ক্রামন্তাথ রোদয়ন্তি”? (বুঃ ৩।৯।৪) 
এ-স্থলে প্রাণ সপ্ত অথবা একাদশ এই প্রকার সংশয়ের উপর পূর্ববপক্ষীয় 
মত বর্তমান সুত্রে স্থত্রকার উত্থাপন পূর্নক বলিতেছেন যে, প্রাণ সপ্ধই ; 
কারণ জীবের সহিত সপ্র প্রাণেরই সঞ্চাব্ূপ গতির বিষয় শ্রুত হয় 
এবং শ্রুতিতে প্রাণ গুপিকে জ্ঞান-সংঙ্ঞায় বিশেধষিতও করা হইয়াছে । 


এততপ্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচন। ভাস্তকান্র ভান্কে ও টাকায় দ্রষ্টব্য । 


দ্ড্ বেদাস্তস্থত্রম্‌ ২৪৬ 


শ্রীমপ্ভতাগবতেও পাই, 
“কেচিৎ ষড়বিংশতিং প্রাহুরপরে পঞ্চবিংশতিম্‌। 
সপ্তৈকে নব ষট কেচিচ্চত্বাধ্যেকাদশাপবে | 
কেচিৎ সঞ্চদশ প্রাহুঃ ষোড়শৈকে ত্রয়োদশ ॥” 
(ভ্তাঃ ১১।২২।২) 


অথাৎ তত্রসংখ্যানি্ণয়-প্রসঙ্গে কেহ বড়বিংশতি, কেহ পঞ্চবিংশতি, 
কেহ সপ্ত, কেহ নব, কেহ বড়বিধ, কেহ চত্ুব্বিধ, কেহ একাদশ, 
কেহ সঞ্চদশ, কেহ ষোড়শ, কেহ ত্রয়োদশ গ্রাকার তত্বের বর্ণন করিয়া 
থাকেন ॥ ৫ ॥ 


অবতরণিকাভাষ্যম_এবং প্রাপ্তে সিদ্ধাস্তয়তি। 


অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ__এইরূপ  পূর্ববপক্ষের উত্তরে সিদ্ধান্ত 
প্রদর্শন করিতেছেন-__ 


অবতরণিকাভাব্য-টাকা-_এবং প্রাপ্পে সিদ্ধ ওমাভ__ 


টি 


অবতরণিকা-ভাব্যের টাকানুবাদ__এইরপ পর্বপন্* স্থির হইলে 
সিদ্ধান্ত স্থত্র বলিতেছেন__ 


নুত্রম- হী দরন্ত স্থিতেহতে! নেবম্‌ ॥ ৬ ॥ 





জৃত্রার্থ- তুলনা, হন্তাদয়ঃ,-সঞ্চসংখার অভিবিক্ত হস্ত|দিকেণড গাণ 
বলিয়া মনে করিতে হুইবে। যেহেতু “স্থিতে'_দেহমধো স্থিত জীবে 
ইহারা তাহার ভোগের সাধন, “অতো নৈবম*-অতএব প্রাণ সপ্চসংখ্যকই 
- ইহ মনে করা যাইতে পাঁরে না ॥ ৬ ॥ 


গোবিন্দভাষ্যম্‌__তৃ-শবশ্চোগ্ভনিরাসার্থঃ | হস্তাদরও সপ্তাতি- 
রিক্তাঃ প্রাণা মন্তব্যাঃ। কুতঃ? জীবে দেহস্থিতে তেষামপি 
তন্তোগসাধনত্বাৎ কাধ্যভেদাচ্চ । তথা চ বৃহদারণ্যকে পঠ্যতে__ 
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“হত্তো বৈ গ্রহ; সব্বকশ্মনাভি গ্রহেণ গৃহীত হস্ত্যাভ্যাং কন্ম 
করোতি” ইতাদি। অতঃ সপ্তাতিরেকাদেব হেতোনৈবং মস্তব্যং 
সপ্তৈবেতি কিন্তু পঞ্চ জ্ঞানেক্ড্িয়াণি পঞ্চ কর্মেক্দ্রিয়াণি একমস্তরি- 
ব্দ্রিয়মিত্যেকাদশৈবেক্দ্িয়াণি গ্রান্থাণি। আক্মৈকাদশেত্যত্রাত্মাস্তরি- 
ন্দরিয়ং প্রকরণাৎ। ইদমত্রর বোপ্যম্। শব্স্পর্শরূপরসগন্ধবিষয়াঃ 
পঞ্চ জ্্ানভেদাস্তদর্থানি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্িয়াণি শ্রোত্রত্তক্চক্ষুরসন- 
ভ্রাণাখ্যানি বচনাদানবিহরণোৎসগানন্দাঃ পঞ্চ কনম্মভেদাস্তদর্থানি 
পঞ্চ কর্মেন্দ্িয়াণি বাকৃপাণিপাদপায়ূপস্থাখ্যানি । সর্ববার্থবিষয়ং 
ত্রিকালবত্ত্যস্তঃকরণমেকমনেকবৃত্তিকম্‌। তদেব সঙ্কল্াধ্যবসায়।- 
ভিমানচিন্তারূপকা ধ্যভেদাৎ কচিদ্ভেদেন বাপদিশ্যাতে মনোবুদ্ধির- 
হঙ্কারশ্চিত্তঞ্চেতি । তথাচৈকাদশৈবেক্দ্রিয়াণীতি ॥ ৬ ॥ 


ভাষ্যানুবাদ-_স্ত্রোক্ত তু? শব আপন্তি-খগ্তনের জন্য প্রযুক্ত । 
যেহেতু সাত সংখাঁর অতিরিক্ত হস্তপদীদিও গ্রাণ। কিরূপে? দেহ- 
মধ্যে অবস্থিত জীবেতে সেই হস্তপদাদিও জীবের ভোগ সম্পাদন 
করিয়া থাকে এবং বিভিন্ন কাধ্য করিয়া থাকে । বৃহদারণাক 
উপনিষদে সেইরূপ পঠিত ভর । যথা হিস্তো খৈ গ্রহঃ**তকরোতীত্যাদি'-- 
হস্তও একটি গ্রহ 'অর্থাৎ উল্জ্রিয়, কারণ সেই হস্ত অভিগ্রহস্বূপ--সকল 
কশ্মস্বারা আক্রান্ত; লোকে হস্তদ্বাবাই কম্ম কবে ইত্যাদি! অতএব 
সপ্তাতিরিক্ত হস্ত।দি থাকায় প্রানের সপ সংখা মনে কবা উচিত নহে, কিন্ত 
পাচ জ্ঞানেক্রিয়,। পাঁচ কন্মোন্দ্রয,। এক অন্রিক্দিয় (মন), এই এগার 
ইন্দ্রিয় প্রাণ-শব্দে গ্রান্থ। “আত্মৈকীদশ' এই শ্রতিতে যে আত্মন শব্দ 
প্রযুক্ত আছে, উহার অর্থ অস্থঃকরণ__মন, যেহেতু ইন্দ্রির-প্রকরণেই উহা 
প্রযুক্ত হইয়াছে । এখানে এইটি জ্ঞাতবা-_শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ 
এই পঞ্চ বিষয়ক পঞ্চবিধ জ্ঞান, তাহার সাধন পঞ্চজ্ঞানেক্রিয়-_যথাক্রমে 
কণ, ত্বক, চক্ষুঃ) রসনা, নাসিকা। বাক্যে চ্চারণ, গ্রহণ, গমন, মলত্যাগ ও 
আনন্দ এই পাঁচ প্রকার কম্ম, তাহাদের সাধন পাচ কশ্মেন্ছিয়__-যথা বাক্‌, 
হস্ত, পদ, মলদ্বার ও উপস্থ। অন্তঃকরণ এক, সকল বিষয় গ্রহণ করে ও 
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ত্রেকালিক দশবিধ ব্যাপারে সাক্ষিরূপে বর্তমান, ইহা অনেক বৃত্তিসম্পন্ন। 
সেই অন্তঃকরণ যখন সঙ্কল্প করে, তখন তাহার নাম মন, নিশ্চয়কারিণী 
বুদ্ধি, অভিমানকারক অহঙ্কার ও চিন্তাবৃত্তি চিত্ত নামে অভিহিত হয়। 
এইরূপ কাধ্যভেদে কোন কোন স্থলে একই অন্তঃকরণকে মন, বুদ্ধি 
অহঙ্কার ও চিত্ত নামে উল্লিখিত করা হয়। অতএব ইন্দ্রিয় একাদশসংখ্যক 
স্থির হইল ॥ ৬॥ 


সুন্সম টাকা এবং প্রাপ্তে দিদ্ধান্তমাহ-_হস্তাদয়স্থিতি। নম্থ 
বাগাদীনাং জীবেন সহ লোকাস্তবেষু গতেরশ্রবণাৎৎ তেষাং গৌণমি্দিয়ত্ব- 
মিত্যুক্তম। মৈবম্‌। তমুতক্রামন্তং সর্বেব প্রাণা অনৃতক্রামন্তীতি সর্কশব্দাৎ 
হস্তাঁদীনাং সহগতিং বিনা বন্ধকত্বরূপগ্রহত্বান্ুপপত্তেঃ । সপ্ত বৈ শীধণ্যা 
ইত্যত্র সপ্রত্বপ্রতিপাদনং প্রামাদিকম্‌্। চতুর্ণায়েব ছিদ্রভেদেন সপ্ততয়া 
বর্ণনাৎ। ন খলু তত্র সপ্তোদ্েশেন প্রাণত্বৎ বিহিতম্‌। কিন্ত প্রাণোর্দেশেন 
ছিদ্রভেদমাত্রেণ চতুর্ণামেব সপ্তত্বমিতি। নব বৈ পুকুষে প্রাণা ইত্যেতদপি 
বাক্যং পুরুষাকারচ্ছিদ্রাভিপ্রায়মেব ন তু প্রাণাভিপ্রায়মিত্যেতৎ সর্বাভি- 
প্রায়েণাহ কিন্তু পঞ্চেত্যাদি। ত্রিকাঁলবত্তীতি ত্রেকালিকেধু দশস্বধ্যন্মতয়া 
বৃত্তির্ধস্য তদদিত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥ 


টাকানুবাদ-_“হস্তাদয়্ত' ইত্যাদি । প্রশ্ন হইতেছে-দেহ হইতে 
উৎ্ক্রমণকালে জীবের সহিত বাকৃ প্রভৃতি কশ্েন্দ্িয়ের গতি শ্রুত না 
হওয়ায় উহাদের ইন্দ্রিয়সংজ্ঞা গৌণ, ইহ] পূর্ব্বেই বল। হইয়াছে, তবে এ- 
সিদ্ধান্ত সঙ্গত কিরূপে? উত্তর-ইহা বলিতে পার না, যেহেতু “তমুৎক্রামন্তং 
সর্বেব প্রীণা অনুতক্রামন্তি” জীব যখন দেহ হইতে উর্ধগমন করে, তখন 
তাহার সহিত সকল প্রাণ উৎক্রমণ করে, এই শ্রুতিতে সর্ধশব্দ প্রযুক্ত 
হওয়ায় সমস্ত ইন্দ্রিয়ের উত্ক্রমণ বুঝাইতেছে । যদি বল, কেবল জ্ঞানেন্দ্রিয়ের 
অন্তগতি হয়, তাহাঁও নহে; যদি হস্তাদির সহ গতি না হর, তবে বন্ধন- 
কারিত্বরূপ গ্রহত্ব তাহাদের থাঁকিতে পারে না। সপ্ত বৈ শীরষণ্যাঃ, সাতটি 
ইন্দ্রিয় মন্তকে স্থিত, এই শ্রতিতে যে সপ্তসংখ্য৷ প্রতিপাদন করা হইয়াছে, উহা 
প্রামার্দিক। যেহেতু চক্ষুরাদি ছিদ্রভেদে চারিটি ইন্দ্রিয়কেই সপ্ত বল 
হইয়াছে । তথায় সঞ্তসংখ্যাকে উদ্দেশ করিয়া! প্রাণত্বের বিধান নহে, 
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কিন্ত প্রাণকে উদ্দেশ করিয়! ছিন্রভেদবশতঃ চাঁরিটির সপ্তত্ব বিহিত । “নব ৫ 
পুরুষে প্রাণাঃঃ আত্মার নয়টি প্রাণ_-এই শ্রুতি বাঁক্যও পুকুষাঁকারছিদ্রী- 
ভিপ্রায়ে, প্রাণাভিপ্রায়ে নহে; এই সমস্ত কথা মনে রাখিয়া ভাষাকার 
বলিতেছেন, কিন্থ “পঞ্চজ্ঞানেক্ডরিয়াণি” ইত্যাদি । ত্রিকালবর্ত্যস্তঃকরণমিতি 
ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান_ত্রিকালের দশবিধকাধ্যে যাহাব অধ্যক্ষরূপে বৃত্তি, 
তাহা অস্তঃকরণম্বূপ ॥ ৬॥ 





সিদ্ধাস্তকণ।-_ পূর্বোক্ত পূর্ববপক্ষের উত্তরে স্যত্রকার বর্তমান স্থত্রে 
সিদ্ধান্ত করিতেছেন যে, সপ্তাতিরিক্ত হস্তাদিকেও প্রাণ বলিয়া জীবশরীবে 
স্বীকার করিতে হইবে। কারণ তাহারাঁও জীবের ভোগের সহায়তা করে, 
সুতরাং প্রাণ সপ্তসংখ্যক, ইহা বল] সঙ্গত নহে । 


বৃহদারণ্যকে পাঁওয়া যায়, __ 
“হন্তৌ বৈ গ্রহঃ স কশ্মণাতিগ্রাহেণ গৃহীতো। হস্তীভ্যাং হি বশ্ম 
করোতি।” ( বুঃ ৩২৮ )। 


“ত্রীণ্যাত্মনেহকুক্তেতি মনো বাচং প্রাণং তান্যাত্নেহকুরুতান্তত্রমন। 
অভূবং নাদর্শমন্যত্রমনা অভূবং নাশ্রৌষমিতি মনসা হেব পশ্ঠতি মনসা শৃণোতি। 
কামঃ সংকল্পে। বিচিকিৎসা...ইতোতৎ জর্বং প্রাণ এবৈতন্ময়ো বা অয়মাত্মা 
বাজ্ময়ো মনোময়ঃ প্রাণময়ঃ ॥৮ ( বু ১1৫1২ 01 


শ্রীমপ্তাগবতে ও পাই, 
“ত্র তু* ত্বগদর্শনং ভ্রাণো জিহ্বেতি জানশক্তয়ঃ | 
বাকপাণুযুপস্থপায-জ্ঘিঃ কশ্মীণ্যঙ্গোভয়ং মনঃ ॥ (ভাঃ ১১।২২।১৫) 


অর্থাৎ শ্রোত, ত্ক্‌, চক্ষুঃ) নাসিকা, জিহবা এই পঞ্চ জ্ঞানেক্দ্রিয়) 
বাক, পাণি, পাধু, উপস্থ ও অজ্বি-_-এই পাঁচটি কর্মেন্ড্িয়, আর উভয়াত্মক 
মন-_-এই একাদশ তত্ব । 


“শব্দ: স্পো রসো গন্ধো বূপঞ্চেত্যর্থজাতয়ঃ | 
গত্যুক্তত্সগশিল্পানি কশ্মায়তনসিদ্ধয়ঃ ॥” (ভাঃ ১১1২২।১৬) 
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অর্থাৎ শব্দ, স্পর্শ, রস, গন্ধ ও রপ- এই পাঁচটি জ্ঞানেজ্িয়ের বিষয়; 


ইহাদের পরিণাম হইতে আকাশাদি পঞ্চমহাভূতের কৃষ্টি হইয়। থাকে। 
গতি, উক্তি, উৎসর্গ ও শিল্প-কর্মেক্দিয়ের ফলমীত্র, তত্বান্তর নহে। 


আরও পাই,_- 


“ভূতেন্দিয়মনোপিঙ্গান্‌ দেহাুচ্চাবচান্‌ বিভুঃ 
ভজত্যুৎ্স্থজতি হ্ৃন্স্তচ্চাপি স্বেন তেজসা ॥” 
( ভাঃ 1২1৪৬ )॥৬॥ 


প্রাণের পরিমাণ-বিচার 


অবতরণিকাভাষ্যম প্রাণানাং পরিমাণং চিন্তয়তি। প্রাণা 
ব্যাপিনোহণবে! বেতি সংশয়ে দূরশ্রবণদরশনাদেবান্থুভবাদ্যাপিন এবেতি 
প্রাণ্ডে_ 


অব্তরণিকা-ভাব্যানুবাদ__-অতঃপর প্রাণগুলির পরিমাণ-সম্বন্ধে বিচীর 
করিতেছেন- প্রাণ ব্যাপক অর্থাৎ বিভু অথবা অণু এই সংশয়ের উপর 
পূর্ববপক্ষী বলেন, যখন দূরবন্তী বিষয়ের শ্রবণ, দরশশন, প্রভৃতি অনুভব 
হইতেছে, তখন ব্যাপক বলিব, এইরূপ পুর্বপক্ষে সিদ্ধান্তী স্থত্রকার 
বলিতেছেন-_ 


অবতরণিকাভাষ্য-টাকা__প্রাণানামিতি । অত্রাপি প্রাগ্থৎ সঙ্গতিঃ | 
তত্রৈযাং তত্র তে সর্ব এব সমীঃ সর্বেহনন্তা ইত্যানস্তাবাক্যং তমুতক্রীমন্ত- 
মিতাছ্যতক্রান্তিবাক্যঞ্চান্তি। পূর্ববং বাপ্তিবাচকং পরত্বথুত্ববাচীতি। তয়ো- 
বিরোধসন্দেহেহ্থভেদাদ্িরোধে প্রাপ্তে পুর্বত্র “অথ যে! হ বৈ তাননভ্তান্থপান্তে” 
ইতি শ্রবণাৎ বুফলকোপাসনতয়া তদানজ্ত্যে নীতে নাস্তি বিরোধ ইত্যভি- 
প্রায়েণ স্যায়স্ প্রবৃত্তি | 


অবতরণিকা-ভাস্তের 'টাকানুবাদ-প্রাণানামিত্যাদি ভান্ত-_-এই অধি- 
করণেও পূর্বের মত প্রনঙ্গ-সঙ্গতি। সে-বিষয়ে এই প্রাণদিগের সম্বন্ধে ব্যাপিত্ 
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ও অণুত্ব-বিষয়ে দ্বিবিধ শ্রুতিই আছে, যথা_-তত্র তে সর্ব এব সমাঃ সর্যেহনস্তাঃ 
তাহার! সকলেই সমান ও সকলেই অন্তহীন অথাৎ বিভু ( ইহা বিভুত্ববোধক 
বাক্য)। আবার “তনুৎক্রামন্তমনূতক্রামন্তী তা দি? উতক্রমণবোধক বাক্য (অণুত্ব- 
বোধক ) তন্মধ্যে প্রথম বাক্টি ব্যাপ্তিবাচক, আন শেষেরটি অণুত্বাচক । 
অতএব তাহাদের বিরোধহেতু সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে-_ইহাদের পরম্পর 
বিরোধ তইবে কিনা? পূর্বপক্ষীর মতে অর্থডেদবশতঃ বিরোধ অবশ্যন্তীবী, 
ইহাতে সিদ্ধাস্তীর মতে বিরোধ নাই, কারণ আনন্ত্যপক্ষে শ্রুতি াছে__ 
“অথ যো হ বৈ তাননন্তানপান্তে? যাহা] সেই প্রাণগুলিকে অনস্তবোধে 
উপাসনা করে ইতাদি শ্রবণহেতু উহাদের উপাসনা বহু ফলদায়ুক এইজন্য 
উহ্ারা অনন্ত এইবপ তা্পধ্যে লইলে কোনও বিরোধ নাই, এই অভিপ্রায়ে 
এই অধিকরণের আরম্ভ । 


প্রাণ! ।ধিকরণম, 


অত্রম অণবশ্চ ॥ %॥ 
সৃত্রার্থ_উহ্াপা অণুপরিমাণ নিঃসন্দেহ ॥ ৭। 


গোবিন্দভাষ্াম- চে। নিশ্চয়ে । অণব এবৈকাদশ প্রাণাঃ। 
উৎক্রান্তিশ্রতেরিতি শেষ; | দৃরশ্রবণাদিকং তু গুণপ্রসারাৎ 
সিদ্ধম্‌। জীবস্তেব শিরোইজ্বিবাপিত্রম। এতেন প্রাণবাপ্তিবাদিনঃ 
সাঙ্খা নিরস্তাও ॥ ৭॥ 


ভাষ্যানুবাদ-_হ্বত্রস্ব “চ? শব্দের অথথ নিশ্চয় । অবাৎ প্রাণ নিশ্চিত 
অণুপরিমাঁণ। একাদশ প্রাণ অণুপরিমাঁণই । যেহেতু তাহাদের উৎক্রমণের 
উক্তি শ্রুত হয়। স্ত্রে হেতুর উল্লেখ না থাকিলে 'উৎক্রমণ-শ্রুতেঃ, 
এই হেতুপদ অধ্যাহার করিতে হইবে । তবে যে দরবন্তী বিষয়ের শ্রবণাদি 
হয়, তাহার হেতু গুণের প্রপার। জীব যেমন অণু পরিম1ণ হইলেও মস্তক 
হইতে চরণ পধ্যন্ত ব্যাঁপিয়া থাকে, সেইরূপ ইন্দ্রিগুলি শিবঃ হইতে 
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অজ্যি-পধ্যন্ত ব্যাপী। এই অধুপরিমাণ-বাঁদ দ্বার! ইন্দ্রিয়ের ব্যাপ্তিবাদী 
সাংখ্যবাদীর৷ খণ্ডিত হইল ॥ ৭ ॥ 


সুন্মম। টাকা অণবশ্চেতি। এতেনেতি। বিতূত্ববাদে মথুরাস্থিতানামপি 
প্রীরঙ্গদর্শনম্পর্শে স্তাতামুৎক্রান্ত্যাদিবিরোধশ্চ ॥ ৭ ॥ 


টাকানুবাদ__'অণবশ্চেতি। স্ত্রে এতেনেতি ভাস্বে__-সাংখ্যসম্মত বিভ্ৃত্ব- 
বাদে অন্ুপপত্তি হয় যে, যাহারা মথুরানিবাসী ভক্ত তাহাদের শ্রীরঙ্গম 
কষেত্রেস্থিত শ্রবিগ্রহ-দর্শন ও স্পর্শ হইতে পাঁরে এবং উৎক্রাস্তি প্রভৃতি শ্রুতি- 
বিরোধ হয় ॥ ৭। 


সিদ্ধান্তকণ-এক্ষণে পুনরায় প্রাণসমূহের পরিমাণ বিচার 
করিতেছেন । পগ্র।ণ_ব্যাপী অর্থাৎ বিভূ অথবা অণু? এই প্রকাঁর সংশয়ে 
পূর্বপক্ষী বলিতেছেন যে, ব্যাপীই বলিব, কারণ দূরবন্তী বিষয়ের শ্রবণ, 
দর্শনাঁদি অতভব করিতেছে । তদুত্তরে স্যত্রকার বর্তমান স্বত্রে বলিতেছেন 
যে, প্রাণসমূহ নিশ্চয় অণুই হুইবে। একাদশ প্রাণ অণুপরিমাণ ; কারণ 
তাহাদের উৎক্রান্তি-বিষয় শ্রুত হয়। আর দূরশ্রবণাদির সিদ্ধি গুণের 
প্রসার হেতু হইয়া থাকে । জীব যেরূপ অণু হইয়াও গুণের প্রসরণে 
চরণ হইতে মস্তক পধ্যন্ত বাঁপ্ত থাকে, প্রাণও তদ্রপ । এই অণুপরিমাণ- 
বাদের দ্বার] প্রাণ-ব্যাপ্তিবাদী সাংখ্যের মত নিরস্ত হইয়াছে । 


শ্রীমস্ভাগবতে ও পাওয়া যায়,__ 
“অগ্ডেবু পেশিষু তকরুধবিনিশ্চিতেষু 
প্রাণো হি জীবমুপধাঁবতি তত্র তত্র । 
সন্গে যদিক্দ্িয়গণেহ্হমি চ প্রস্থপ্ধে 
কুটস্থ আশয়মূতে তদন্রস্থৃতিন? ॥৮ ভোঃ ১১৩৩৯) ॥ ৭ | 


মুখ্যপ্রাণের বিচার 





অবতরণিকীভাষ্যম-__অখৈতম্মাৎ জায়তে প্রাণ ইত/ত্র মুখ্যঃ 
প্রাণঃ পরীক্ষাতে । শ্রেষ্টঃ প্রাণো জীববছুৎপদ্ধতে খাদিবদ্ধেতি 
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বিষয়ে নৈষ প্রাণ উদ্েতি নান্তমেতীত্যাদি শ্রতেঃ। যৎপ্রাপ্তির্যৎ- 
পরিত্যাগ উৎপত্তির্মরণং তথ।। তন্তোৎপত্তির্তিশ্চৈব কথং প্রাণস্থয 
যুজ্যত” ইতি স্মৃতেশ্চ জীববদিতি প্রাপ্তে_ 


অবতরণিকা-ভাষ্যান্থবাদ-_অতঃপর মুখ্য প্রাণের সম্দ্ধে বিচার 
হইতেছে । মুখা অর্থাৎ শ্রেষ্টপ্রাণ জীবের মত পরমেশ্বর হইতে উৎপন্ন 
হয়? অথবা আকাশাদি ভূতের মত? এই সংশয়ে পূর্বপন্মী বলেন__ 
“নৈষ প্রণ উদেতি নাম্থমেতি” এই মুখ্য প্রাণ উৎপন্ন ও হয় না, বিনাশও প্রাপ্ত 
হয় না, এই শ্রুতি থাকায় আবার ষত্প্রাপ্থিধৎপরিত্যাগ**ণকথং শ্রীণস্তয 
যুজ্যতে' যাহার প্রাপ্তি ও যাহার পরিত্যাগ, যাহার উৎপস্তি ও মরণস্বরূপ 
অর্থাৎ দেহ গ্রহণের নাম উৎপত্তি ও দেহসম্পর্কত্যাগের নাম মৃত্যু-_তাহা 
হইলে সেই প্রাণের জন্ম ও মৃত্যু কিরূপে যুক্তিযুক্ত ? এইরূপ স্বৃতিবাক্য 
থাকায় জীবের মতই উৎপত্তি বলিব-_-এইবূপ পূর্ববপক্ষমীর মতের উত্তরে 
সিদ্ধান্তী শ্ুত্রকীর বলিতেছেন__ 


প্রণত্রৈষ্ঠত/ধিকর ণম, 


সুত্রম- অেষ্ঠশ্চ ॥ ৮ ॥ 


জৃত্রার্থ-_শেষ্ অর্থাৎ মুখ্য-প্রাণবাফুও আকাশাদিভূতের মত উৎপন্ধ 
হয় ॥৮॥ 


গোবিন্দভাষ্যম. শ্রেষ্ঠ: প্রানোহপি খাদিবদুৎপদ্যতে “জায়তে 
প্রাণ” ইতি শ্রুতেঃ। স ইদং সর্ববমস্থজতেতি প্রতিজ্ঞান্থুপরো- 
ধাচ্চেতিশেষ2। এবং সত্মন্থুৎপত্তিরাপেক্ষিকী। শ্রৈষ্ঠাঞ্চাস্ত কায়স্থিতি- 
হেতুত্বাদ্বদন্তি। পৃথগ যোগকরণযুত্তরচিন্তার্থম্‌ ॥ ৮ ॥ 


ভাষ্যানুবদ--অত:পর--এতম্মাজ. জীয়তে প্রাণঃ এই শ্রত্যুক্ত শে 
প্রাণও আকাশাঁদিভূতের মত উৎপন্ন হয়, যেহেতু “জায়তে প্রাণঃ প্রাণ জন্মায় 
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_ এই কথা শ্রুতি বলিতেছেন এবং “স ইদং সর্বমস্থজত” তিনি (পরমেশ্বর) 
এই পরিদৃশ্ঠমান সমস্ত জগৎ কৃষ্টি করিয়াছেন, এইরূপ প্রতিজ্ঞা-বাক্যের 
অসঙ্গতি পরিহারানুরোধেও প্রাণের আকাশাদিবং উৎপত্তি বলিতেছেন, 
অতএব এই অংশটিও হেতুরূপে অধ্যাহর্তব্য। তবে যে “নৈষ প্রাণ উদেততি 
নান্তমেতি” এই অন্তংপত্তিবোধক শ্রতিবাঁকা আছে, তাহার সঙ্গতি কি? 
তাহাও বলা যাইতেছে -যেমন “অমুতা দেবাঃ,__ দেবতারা অমৃতা অর্থাৎ 
মৃত্যুহীন, এই বাক্যের সঙ্গতি অন্যপদার্থাপেক্ষা মৃতাহীন এই অর্থে করণীয়, 
সেইরূপ ইহা৪ (প্রাণের অন্ুৎপত্তিও ) আপেক্ষিক বলিয়া জ্ঞাতব্য । আর 
প্রাণের শ্রেষ্ঠত্ব শরীর-স্থিতির হেতু বলিয়া--এই কথা আচারধ্যগণ বলিয়া 
থাঁকেন। এই স্ুত্রটির “অণবশ্চ এই স্তরের সঠিত পৃথগ ভাবে সন্নিবেশের 
উদ্দেশ্ঠ__-পরবর্তী সুত্রে তাহার পরীক্ষায় উপযোগিতা আছে ॥ ৮॥ 


সুন্মন! টীক1_-অধৈতম্মাদিত্যাদৌ গোৌণপ্রাণন্তায়ব প্রসঙ্গসঙ্গতিধোধ্যা। 
য্প্রাঞ্চিরিতি। বাধুপ্রীর্ী প্রাণস্তীন্ৎপত্তিবাক্যণৎপত্তিবাক্যৎ চান্তি। 
তয়োবিরোধসন্দেহেহর্থভেদাদ্বিরৌধে প্রাপ্তেহস্তৎপত্তিবাক্যস্তাঁমৃতা দেবা ইতি 
বদাপেক্ষিকাঁনৎপত্তিপরত্বেন নীতত্বান্নান্তি বিরোধ ইতি বাদ্ধান্তঃ ॥ ৮ ॥ 


টাকানুবাদ-_অধৈতম্মাদিত্যাদি অবতরণিকা ভাম্ত-বাকোো গৌণ প্রাণের 
অধিকরণের হ্যায় 'প্রসঙ্গ-সঙ্গতি জানিবে। যৎপ্রাঞ্িরিতি__বাষুর দেহ গ্রহণ- 
বিশ্বয়ে প্রাণের অনভৎপত্তি-বাক্য ও উত্পত্তি-বাক্য উভয়ই আছে। অতএব 
তাহাদের বিরোধ হইবে কিনা? এই সন্দেহে পুর্ববপন্ষমীর মতে বিরোধ 
তইবে। যেহেতু উভয় বাক্যের অর্থ বিভিন্ন; সিদ্ধান্তীর মতে অনুৎ- 
পত্তি-বাকোর আপেক্ষিক অন্ঠৎপত্তিতাৎপর্্য, যেমন “অমৃতা দেবাঃ, এইবাক্য- 
বোধিত দেবতাদের অমুতত্বে আবার নাশবোধক বাক্য থাকায় অন্যাপেক্ষা 
ন্মমরত্ব সেইরূপ, আতএব বিরোধ নাই, ইহাই সিদ্ধান্ত ॥ ৮ ॥ 


সিদ্ধান্তকণা-অতঃপর “এতম্মাৎ জায়তে প্রাণ?” (মুণ্ডক ২১৩) 
এই শ্রুতি-মন্টসারে মুখা প্রাণের বিচার হইতেছে । এই অেষ্ঠ প্রাণ জীবের 
মত? কিংবা আকাশারি ভূতের মত উৎপন্ন হয়? এইরূপ সংশয়-স্থলে_ 
“নৈষ প্রাণ উদেতি” শ্রুতিতে মুখ্যপ্রাণের উৎপত্তি ও বিনাশ স্বীরুত হয় 
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নাই, আবার “যং প্রাপ্তির্যৎ পরিত্যাগঃ” এই স্বতিবাক্য যাহার প্রাপ্ধিই 
উৎপত্তি ও যাহার প্‌রিত্যাগই মুত্যু প্রভৃতি বাক্য প্রাণের উৎপত্তি ও 
বিনাশ অসম্ভব হয়। স্থৃতরাং পূর্ববপক্ষী বলেন, জীবের মতই প্রাণের উদ্ভব 
বলিব। এই কথার উত্তরে সুত্রকার বর্তমান স্যত্রে বপিতেছেন যে, শ্রেষ্ঠ 
অর্থাৎ মুখ্য প্রাণবাফুও আঁক|শের ন্যায় উৎপত্তি লাভ করে। 
এততপ্রসঙ্গে ভাষ়কাবের ভামা ও টীকা অ।লোচ্য। 
প্রীমদ্ভাগবতে পাওয়! যায়,__ 
“অন্তঃ শরীর আকাশাৎ পুরুষস্য বিচেষ্তঃ | 
ওজঃ লহো বলং জজ্ঞে ততঃ প্রাণো মহানস্ুঃ ॥৮ ভাঃ ২।১০।১৫) 
অর্থৎ সেই পুরুষের শরীরের অভ্যন্তরস্থিত আকাশ হইতে ( হুত্রাখ্য ) 
মুখ্য প্রাণ উৎপন্ন হইল) অনন্তব ক্রিয়াশক্তিব দ্বারা বিবিধ চেষ্টা করিতে 
প্রবৃত্ত হইলে তাহা হইতে ইন্দ্রিয়শক্তি, মনঃশক্তি ও দেহশক্তি প্রাদুভূতি 
হইল ॥ ৮ 


মুখ্যপ্রাণের স্বূপবিচার 


অবতরণিকাভাষ্যম__অথ তস্ত শ্ববূপং পরীক্ষ্যতে । স কিং 
বাযুরেব কেবলঃ কিংবা তংস্পন্দরূপা ক্রিয়। অথব। দেশান্তরগতে। 
বায়ুরিতি বিচিকিৎসা। কিং প্রাপ্তম? বাহ্যো বাযুরেবেতি। 
যোহয়ং প্রাণ? স বায়ুরিতি বৃহদারণাক এ্রুতেঃ। বায়ুক্রিয়। বা 
প্রাণ; উচ্ছ্বাসনিশ্বাসরূপায়াং ততক্রিয়ায়াং তচ্ছবস্তয প্রসিদেও | 
বায়ুমাত্রে তস্তাপ্রসিদ্ধেশ্চেতি প্রান্তে 


অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ-__অত:পর সেই মুখ্যপ্রাণের স্বরূপ পরীক্ষিত 
হইতেছে । সেই মুখাপ্রাণ কি কেবল সাধারণ বাযুম্বরূপই ? অথবা বাষুর 
স্পন্দনাত্মক ক্রিয়।? কিংবা মুখ ভিন্ন অন্য দেশেও প্রবহমান বাধুই ?--এই 
সংশয়ে সিদ্ধাস্তী জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তোমাদের কি মত? উত্তরে পূর্ববপক্ষী 
বলেন, ইহ] বাহ্‌ বাধুই অর্থাৎ দেশান্তরসঞ্চারী সাধাবণ বাুই মুখাস্তবর্তী প্রাণ, 
যেহেতু বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে আছে__'যোহয়ং প্রাণঃ স বায়ু, এই যে প্রাণ 
বলিয়া তত্ব, ইহ] বায়ুই। অথবা বাযুক্রিয়াই প্রাণ-শব্দের বাচ্য। যেহেতু 


৫৫৮ বেদাস্তস্থত্রম্‌ ২।৪।৯ 


উচ্ছ্বীস-নিশ্বীসরূপ বাযুক্রিয়1-অর্থে প্রাণ-শবের প্রসিদ্ধি আছে । কিন্তু কেবল 
বাধুমাত্রে প্রাণ-শব্ের প্রসিদ্ধি নাই অর্থাৎ প্রাণ বলিতে কেহ যে কোন বায 
বুঝে না। এইবপ পূর্ববপক্ষীর উক্তিতে সিদ্ধান্তী স্থত্রকার বলিতেছেন-__ 

অবতরণিকাভাব্য-টাকা__অথাশ্রয়াশ্রয্রিভাবসঙ্গত্যা প্রাণস্ত ম্বরূপং বিচি- 
স্তাতে। তস্য বাহাবামুতেে বাযুবিকারত্বে চ বাক্যমন্তি। তয়োধিরোধসন্দেহে- 
হর্থভেদাদ্বিরোধে প্রাপ্তে এতম্মাদ্িতিবাক্যে বায়ুতঃ গ্রাণস্তয পৃথঙনির্দেশেন 
বিষয়ভেদ্দাৎ নাস্তি বিরোধ ইতি ভাবেন ন্যায়ন্য প্রবৃত্তিঃ স কিমিত্যাদিনা। 
স ইতি প্রাণঃ। ততক্রিয়ায়ীমিতি বায়ুক্রিয়ায়াম। তচ্ছব্ন্তেতি তশ্তেতি 
চোভয়ত্র প্রাণশব্ন্তেত্যর্থঃ | 

অবতরণিকা-ভাব্যের 'টীকান্ুবাদ--অতঃপর আশ্রয়াশ্রয়িভাব-(প্রাণকে 
শীশ্রর করিয়া! তাহার স্বরূপ আশ্রিত এইরূপ ) সঙ্গতি-অন্ুসাঁরে গ্রাণের স্বরূপ 
বিবেচিত হইতেছে, প্রাণের বাঁয়ুপতা-বিষয়ে এবং বাযুক্রিয়ারূপতা-বিষয়ে 
প্রমাণ-বাক্য আছে, তাহাদের বিরোধ হইবে কিনা? এইবপ মন্দেহের উপর 
পূর্ববপক্গী বলেন, যখন উভয্নের অর্থ বিভিন্ন, অতএব বিরোধ আছেই, এইরূপ 
পূর্ববপক্ষিমতের উত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন__বিরোধ নাই, কারণ এতম্মাদিত্যাদি 
শ্রতিবাক্যে বাষু হইতে প্রাণের পৃথক্‌ নির্দেশ থাকার বিষয়ভেদ হইয়াছে, 
ল্তবাং বিরোধাভাব, এই অভিপ্রায়ে এই অধিকরণের আরস্ত-_“স কিং 
বায়ুরেব, ইত্যাদি বাক্যদ্বারা। সঃ__সেই প্রাণ, উচ্ছ্বান-নিশ্বাসরূপায়াং তৎ 
ক্রিয়ায়ামূ ইতি-_তৎক্রিয়ায়াম্‌__বাযুক্রিয়াতে। তৎক্রিয়ায়াং তচ্ছন্স্ত 
ইহাতে প্রযুক্ত তচ্ছন্দের এ তন্তাপ্রসিদ্ধেশ্চ ইহাতে প্রযুক্ত তশ্ত-পদের অর্থ__ 
প্রাণ-শবের | 


ন বাহুক্রিয়।খিকর ণম, 


পত্রম-ন বাযুক্রিয়ে পুথগ্ডপদেশাৎ ॥ ৯॥ 
সৃত্রার্থ_ শ্রেষ্ঠ প্রাণ সাধারণ বায়ুও নহে, উচ্ছ্বাসাদি ক্রিগাম্বরূপও নহে, 
কারণ তাহার উল্লেখ পৃথকভাবে আছে ॥ ৯ ॥ 


গোৌবিন্দভাষ্যম_ শ্রেষ্টঃ প্রাণো ন বায়ুর্ন চ তৎস্পন্দঃ। কুতঃ ? 
পৃথগিতি। *“এতন্মাৎ জায়তে প্রাণঃ” ইত্যাদৌ বায়োঃ সকাশাৎ 
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প্রাণস্ত পুৃথগুক্তেঃ। যদি বায়ুরেব প্রাণস্তহি তম্মাৎ তস্ত সা ন 
স্যাৎ। যদি বা বায়ুস্পন্দঃ প্রাণস্তদাপি বায়োঃ সকাশাৎ তৎক্রিয়া- 
রূপস্ত প্রীণস্ত ন সা সন্ভবেৎ। নহ্যগ্ন্যাদেঃ ক্রিয়া তেন সাঁকং 
পুথগুক্তা। দৃশ্ঠতে । যোহয়ং প্রাণঃ স বায়ুরিতি তু বাযুরিব কিঞ্চি- 
দ্বিশেষমাপন্নঃ প্রাণে ন তু জ্যোতিরাদিবৎ তত্বান্তরমিতি জ্ঞীপনার্থম্‌। 
যত্তু সামান্যকরণবৃত্তিঃ “প্রাণা্য। বায়বঃ পঞ্চ” ইতি সাত্ধোঃ সর্বেে- 
ন্দ্রিযব্যাপারঃ প্রাণ ইত্যুক্তং তন্ন এককপপ্রাণস্ত বিজাতীয়নানেক্দ্িয়- 
ব্যাপারত্বাযোগাৎ ॥ ৯ ॥ 


ভাষ্যান্গবাদ-_শ্রেষ্ঠ প্রাণ বাধুণ্ড নহে, উচ্ছবাস।দি-বাধুক্রিয়াও নহে, 
কি কারণে? যেহেতু পৃথগ.ভাবে প্রাণের উৎপত্তি শ্রতিতে উল্লিখিত আছে, 
যথ1_-এতস্মাজ্জায়তে প্রাণঃ, এই পরমেশ্বর হইতে প্রাণ উত্পন্ন হয় এতম্মা- 
জ্ঞয়ুতে প্রাঁণো মন: সর্যেন্দ্িয়াণি চ' ইত্যাদি শ্তিতে ইন্দ্রিয়িবগের উক্তি করিয়া 
প্রাণের উৎপত্তি ও পরে বাধুর উৎপত্তির উল্লেখ পৃথগ-ভাবে করা আছে। যদি 
প্রাণ বাযুস্বরূপ হইত, তবে তাহা হইতে ( পবমেশ্বর হইতে ) বামুতত্ব ও প্রাণের 
পৃথক্‌ উক্তি হইত না। অথবা যদি উচ্ছাসাদি-স্পন্দন-ক্রিয়াত্মক প্রাণ হইত, 
তাহাতেও বাধু হইতে বাষুর ক্রিয়ারূপ প্রাণের উৎপত্তি সম্ভব হইত না 
যেহেতু অগ্নির ক্রিয়া অগ্নির সহিত পৃথগ ভূত বপিয়া কথিত হয় ন]। 
তবে যে বুহদারণ্যকের উক্তি রহিয়াছে__“এই যে প্রাণ, উহা বাযুই, তাহার 
উপপত্তি কি হইবে? তাহাও বল যাঁইতেছে-_ প্রাণ বাযুস্বরূপ অর্থাৎ বায়ুব 
মত কিছু বিশেষ গুণ প্রাঞ্ধ হইয়া প্রাণ-শবে! অভিহিত হয়, নতুবা জ্যোতিঃ 
প্রভৃতির মত স্বতন্ত্র পদার্থ নহে, ইহাই বুঝাইবার জন্য এরূপ বলা হইয়াছে। 
আব যে সাংখা-হ্ত্রে “সামান্তকরণবৃত্তিঃ প্রাণাছ্যা] বায়বঃ পঞ্চ” অর্থাৎ প্রাণ, 
অপান, ব্যান, উদ্ান, সমান নামক পঞ্চবায়ু সমস্ত ইন্ডরিয়ব্যাপার প্রাণস্বরূপ-_ 
এই কথা বলা আছে, তাহ] সমীচীন নহে; যেহেতু_-প্রাণ একস্বরূপাপন, 
তাহ! বিজাতীয় নান ইন্ড্রিয়ের ব্যাপার কিরূপে হইবে? তাহ! হইতে পারে 
না, অতএব প্রাণ বায়ুর ক্রিয়া নহে ॥ ৯ ॥ 


সৃন্মমা! টীকা-_নেতি। তৎস্পন্দ উচ্ছাসাদিরূণা বাুক্রিয়া। ত্মাৎ 
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তস্তেতি । তম্মাৎ্ বায়ুতন্তস্ত প্রাণস্থ সা পৃথগুক্তিবিত্যথঃ। নম্ববাহবায়ুরূপ- 
ত্ববাক্যস্ত কা গতিরিতি চে তত্রাহ যোহয়মিতি। যত্বিতি। ত্রয়াণামপি 
করণানাং সামান্তা বুণ্তিঃ। প্রাণীছ্া ইতি য কপিলেনোক্তং তন্ন। তত্র 
হেতুরেকরূপেতি ॥ ৯ ॥ 

টাকানুবাদ-__ন বাযু ক্রিয়ে ইত্যাদি স্থত্রে তৎস্পন্দ ইতি ভাস্ত-_তৎস্পন্দঃ 
_উচ্ছবাসাদিরূপ বাধুর ক্রিয়া। “তস্মা তশ্য সা নস্যাৎ ইতি-_তম্মাৎ্-_বাঘু 
হইতে সাযুতত্ব প্রাণের পৃথক্‌ উত্তি হইত না। প্রশ্ন__ তবে প্রাণের বাহ বানু 
ভিন্ন বাঁযুস্বরূপতা! যে উক্ত হইয়াছে, তাহার সঙ্গতি কি? এই ধদি বল, সে 
বিষয়ে বলিয়াছেন, 'যোহয়ং প্রাণ, ইত্যাদি । 'ত্তুসামাশ্যক রণবৃত্তিঃ' 
ইত্যাদি আর তিনটি ইন্দ্রিয়েরই সাধাবণ ব্যাপার প্রাণ গ্রভৃতি, এই যে কপিল 
বলিয়াছেন, তাহা সঙ্গত নহে ; তাহাতে হেতু দেখাইতেছেন_ প্রাণের একরপা। 
বৃত্তি | ৯ ॥ 

সিজান্তকণ1-_অতংপর প্রাণের স্বরূপ বিচার করা হইতেছে। প্রাণ কি 
কেবল বায়ু? অথবা স্পন্দনরূপা ক্রিয়া? অথবা দেশাম্তপগত বায়ু? এইরূপ 
সন্দেহস্থলে পূর্কবপক্ষীর মতে বাসা বাষুই প্রাণ ; কেনন। বৃহদারণ্যকে পাওয়া 
যায়_-যেই প্রীণ, সেই বাধু' (বুঃ ৩১।৫)। অতএব বাধুর কাধ্যই 
প্রাণ। কিন্তু প্রণ বলিতে যে কোন বায়ুকে বুঝায় না। যদিও উচ্ছ্বাস 
ও নিশ্বানরূপ ক্রিয়াতে প্রাণের প্রসিদ্ধি আছে। এই প্রকার পূর্বপঙ্গ 
করিয়া স্ুত্রকার বর্তমান স্ত্রে উত্তর দিতেছেন যে, শ্রেষ্ঠ প্রাণের পৃথক 
উপদেশ থাকার দরুণ ইহা সাধারণ বাযু বা তদীয় ম্পন্দনরূপ কার্ধযও 
নহে। কারণ মুণ্ডক শ্রতিতে “এতস্মাজজায়তে প্রাণঃ, বলিয়া পুনরায় 
“থং বায়ুজ্যে।তির।(পঃ” উল্লেখ করিম়্াছেন। সুতরাং প্রাণকে বাধু হহতে 
পৃথক্‌ উল্লেখ করায় বাছু ও প্রাণ পূথক্‌ তত্ব, তাহা স্পঞ্ই প্রতীত 
হইতেছে । তবে যে, বুহদ্বারণ্যকে পাওয়া যায়, “যোহয়ং প্রাণঃ স বায়ু” 
( বুঃ ৩।১।৫ ) ইহার তাম্পধ্য- প্রাণ বায়ুর সদৃশই । কিছু বিশেষ গুণ প্রাপ্ত 
হইয়1 প্রভেদ হইয়াছে। কিন্ত জ্যোতিঃ প্রভৃতির ন্যায় তত্বীস্তর নহে, ইহাই 
বুঝাইবার জন্ত বলা হইয়াছে । সাংখ্যের মতে যে প্রাণাদি পঞ্চবায়ু সামান্য 
করণবৃত্তি অর্থাৎ সমস্ত ইন্্রিয়ের ব্যাপার, তাহা যুক্তিসঙ্গত নহে । কানণ 
একপ্রকার প্রাণ বিজাতীয় নান! ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার হইতে পারে না। 
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শ্রীমস্ভীগবতেও পাঁই,_ 
“প্রাণাদভূদ্‌ যস্য চরাচরণাং 
প্রাণঃ সহো বলমোজশ্চ বাধুঃ ॥ 
অন্বাম্ম সম্াজমিবানি যং বম়ং 
গ্রণীদতাঁং নঃ স মহাবিভূতিই |” ( ভাঁঃ ৮1৫1৩৭ ) 
পপ্রাণবুক্তাোব সন্থস্তেন্ুনিনৈবেক্ডিয়প্রিয়ৈঃ 1৮ (ভাঁঃ ১১৭৩৯) ॥ ৯ ॥ 


অবতরণিকাভাষ্যম্‌-__“স্প্তেঘু বাগাদিধু প্রাণ একো জাগন্তি 
প্রাণ একো মৃতানানাপ্তঃ প্রাণঃ সংবর্গো বাগাদীন্‌ সংবৃঙ্ক্তে প্রাণ 
ইতরান্‌ প্রাণান্‌ রক্ষতি মাতেব পুত্রান্গ্ইতি বৃহদারণ্যকে পঠ্যতে । 
তত্র সংশয়ঃমুখ্যঃ প্রাণে জীব এবাম্মিন দেহে স্বতন্ত্র উত জীবো- 
পকরণমিতি | বনহুৃবিভূতিশ্রবণাৎ স ইব শ্বতন্ত্ব ইতি প্রাপ্তে_ 





অবভরণিকা-ভাব্যানুবাদ-_বৃহদারণাকোপনিষদে পঠিত হয়-'স্ৃপ্তেষু 
বাগাদিষু---মাতেব পুত্রান্ত বাক্‌ প্রভৃতি সমস্ত ইন্দ্রিয় সপ্ত থাকিলে এক 
প্রাণই জাগিয়া থকে, একমাত্র প্রাণ মুতা অথাথ্ শ্রম কর্তৃক আক্রান্ত হয় না, 
প্রাণ সমস্ত বাক্‌ প্রভৃতি উন্দ্রিষকে ব্যাপিয়া থাকে, অতএব তাহা সংবর্গম্বদপ । 
প্রাণ অপর প্রাণসমৃতকে রক্ষী করে, যেমন মাতা পুত্রদিগকে রক্ষ 
করেন। এই শ্রত্যুক্ত বিষয়ে সংশয় হইতেছে_মুখ্য প্রাণ জীবই, এই দেহে 
সে স্বাধীন অথবা] জীবের উপ করণ অধাৎ সহায়? পূর্ববপক্ষী বনেন--যখন 
মৃখ্য প্রাণের বহু বিভূতির কথা শোনা যাঁয়, তখন জীবের মত সেও স্বাধীন__ 
এই মতের খগ্ুনার্থ পিদ্ধান্তী স্থরকার বশিতেছেন-__ 


অবতরণিকাভাষ্ু-টীকী-_অথ প্রাণস্ত জীবোপকরণত্বং দর্শরতি সুপ্ে- 
ঘিত্যাদিনা। অভ্রীপি পূর্ব নঙ্গতিঃ। স্থপ্েঘিত্যাদি-বাক্যৎ প্রাণস্ত 
ত্বাতন্ত্যং বোধূয়তি গ্রাণসংবাদ্বাক্যন্ধ তস্ত জীবোৌপকারিত্বমিত্যনয়োবিরোধ- 
সন্দেহ্হ্র্থভেদৎ বিকোধে প্রাপ্তে স্প্তেঘিত্যাদি বাক্যং তশ্টোপকরণবগ- 
প্রাধান্তমাহ ন তু তদ্বং স্বাতন্বামিত্যর্থোক্তেশ্ক্ষুরাদিবৎ তছুপকরণত্বমেব 
তশ্তেতি নাস্তি বিরোধ ইতি ভাবেন ন্যায়স্য প্রবৃত্তিঃ। মৃত্যুনা শ্রমেণ 
অনাপ্যোহগ্রস্তঃ সংবুঙ্ক্তে ব্যাপ্রোতি। 

৩৬ 
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অবতরণিকা-ভাষ্যের টাকানুবাদ__অতংপর শ্রেষ্ঠ প্রাণের জীবোপ- 
করণতা দেখাইতেছেন__স্থপ্তেু ইত্যাদি বাঁক্যত্বারা। এই অধিকরণেও 
পূর্বাধিকরণের মত সঙ্গতি জ্ঞাতব্য । ্থপ্রেযু বাগাদিষু' ইত্যাদি বাক্য প্রাণের 
স্বতন্তার পরিচায়ক, কিন্তু প্রাণসংবাদবাক্য প্রাণের জীবের উপকারিত্ব বা 
উপকরণত্ব বুঝাইতেছে। স্থৃতরাং বিভিন্ন উক্তিদ্ধয়ের পরম্পর বিরোধ হইবে কি 
না,__এই সংশয়ের উত্তরে পূর্ববপক্ষী বলেন, উক্ত বাক্যদ্ধয়ের প্রতিপাগ্ বিষয় 
যখন বিভিন্ন, তখন বিরোধ হইবে। সিদ্ধান্তী তাহাতে বলেন_-“স্থপ্তেযু 
বাগাদিষু' ইত্যাদি বাক্য জীবের মত প্রাণের স্বাভন্থ্যবৌধক নহে, কিন্ত 
জীবের যত উপকরণ আছে, তাহাদের মধ্যে প্রাণের প্রাধান্য--ইহারই 
বোৌধক ; অতএব চক্ষুরাদিণ মত প্রাণ জীবের উপকরণ হওয়ায় কোন 
বিরোধ নাই, এই অভিপ্রায়ে এই অধিকরণের অবতারণা । 'মৃত্যুনানা ক্রাস্ত 
ইতি” মৃত্যুনী-_ অর্থাৎ শ্রমের দ্বারা, অনাক্রাস্তঃ__ গ্রস্ত নহে। “বাগাদীন্‌ 
সংবুওক্তে ইতি” সংবৃঙ্ক্তে-ব্যান্ত করিয়া থাকে । 


টু করি 
সুত্রম- চক্ষুরাদিবন্তু তৎসহ শিগ্টযাদিভ্যঃ ॥ ১০ ॥ 
দৃত্রার্থতুতাহা নহে, অর্থাৎ এঙ্কা করিও না, যেহেতু দুখ্য প্রাণও 
চক্ষু প্রভৃতির মত জীবের করণ অথাৎ কাধ্য-সাঁধনন্বরূপ। কারণ কি? 
“তৎ্সহ শিক্ট্যাদিভ্যঃ? যেহেতু প্রাণের বিকৃতি প্রসঙ্গে চক্ষুঃ প্রড়তির সহিত 
প্রাণের জীবের করণরূপে উপদেশ প্রভৃতি আছে ॥ ১০ ॥ 


গোবিন্দভাষ্যম্‌-_তু-শবঃ শঙ্কাহানায়। 'প্রাণোহপি চক্ষুরাদিবৎ 
জীবকরণমেন । কুতঃ ? তৎনহেতি। প্রাণনংবাদেষু তৈশ্চক্ষুরাদিভি- 
জীঁবকরণৈঃ সহ প্রাণস্য শাসনাৎ। সমানধম্মাণাং হি সহ শাসনং 
যুক্তং বৃহদ্রথান্তরাদিবং। আদিশব্দাদথ যত্র বায়ং মুখ্যঃ প্রাণঃ স 
এবায়ং মধ্যমঃ প্রাণ ইত্যাদিন। প্রাণশব্দপরিগৃহীতেঘিক্দছ্রিয়েযু 
বিশিষ্যাভিধানং গৃহ্থাতে | সংহতহ্বাদি চ স্বাতন্ত্নিরাকৃতিহেতুঃ ॥১০॥ 


ভাব্যানুবাদ-_হুত্রোক্ত তু" শব্দটি পূর্বোক্ত শঙ্কা নিরাসের জন্য অর্থাৎ 
পূর্বপঙ্গীর “জীবের মত প্রাণ স্বাধীন” এই মত খগ্ুনার্থ। প্রাণও চক্ষুঃ 
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প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের মত জীবের করণই । কারণ কি? তাহা বলিতেছেন-- 
'তৎ্সহ শিষ্ট্যাদিভ্যঃ১ যেহেতু প্রাণের বিবৃতিতে তৎসহ-_তাহাদের-_ 
চক্ষুরা্দি জীবকরণের সহিত প্রাণের শানন অর্থাৎ উল্লেখ আছে। শাস্ত্রীয় 
নিয়ম হইতেছে, যাহার সমান-ধশ্মবিশিষ্ট, তাহাদেরই একসঙ্গে উপদেশ 
যুক্তিযুক্ত ) যেমন বুহত্রথাস্তর, সাম বেদের একটি শাখার নাঁম বুহদ্রথান্তর, 
উহা উদগীথ 'প্রকরণে পঠিত হওয়ায় অন্যান্য সামের তুল্য, সেইরূপ এক 
সঙ্গে উপদিষ্ট হইলে সমধন্মাকেই বুঝায়। স্থত্রোক্ত “শিষ্ট্যাদিভ্যঃ এই 
আধিপদগ্রাহা বন্ত শ্রতিও বলিতেছেন, যথা “অথ যত্র বায়ং-..নধ্যমঃ প্রাণঃঃ 
অতঃপর যাহাতে এই মুখাপ্রাণ আছে, তাহাই মধ্যম প্রাণ ইত্যাদি বাক্য 
দ্বারা প্রাণশব্ববাচ্য ইন্দ্রিয় সমুদয়ের মধ্যে বিশেষরপে প্রাণ-শব্দের উল্লেখ- 
বশতঃ৪ প্রাণ জীবের একটি করণ। এবং প্রাণের সংহত ( সঙ্ঘবদ্ধভাবে ) 
কাধ্যকাবিত্ব প্রভৃতি উক্তি স্বাতন্ক্য-নিরাকরণের জন্য ॥ ১০ ॥ 

সৃন্সন! টাকা-চক্ষুরাদিবদিতি। ক্ফ,টাখো গ্রন্থঃ ॥ ১০। 

টাকানুবাদ-_চক্ষুরাদিবৎ ইত্যাদি সুত্র-ভাত্বার্থ সুস্পষ্ট ॥ ১০ ॥ 

সিদ্ধান্তকণা-_বুহদরণ্যক শ্রতিতে বণিত হইয়াছে যে, বাগাদি সমস্ত 
ইন্িয় সপ্ত হইলে একমাত্র প্রাণই জাগ্রত থাকে । একমাত্র প্রাণই 
মৃত্যুহীন অর্থাৎ অক্লান্ত । মাতা যেরূপ সন্তানকে বক্ষা করেন, প্রাণও সেইরূপ 
অন্ত প্রাণ সমূহকে রক্ষা করিয়। থাকেন । এবস্থলে একটি সংশয় এই যে, মুখ্য- 
প্রাণ কি এই শরীরে স্বতন্ত্রজীবই ? অথবা জীবের উপকরণ অর্থ; সহায়? 
পূর্ববপক্ষী বলেন যে, মুখ্য প্রাণকে জীবের সদৃশ স্বতন্ত্র মনে করিতে হইবে, 
তদুত্তরে শ্ত্রকার বর্তমান স্থত্রে বলিতেছেন যে, না, চক্ষুরাদির স্তায় প্রাণকে 
জীবের উপকবূণই বপিতে হইবে । কারণ সেইরূপই অনুশামন আছে। 


শ্িমন্তাগবতে ও পাওয়া যায়, 
“তৈজসানীন্দ্রিয়াণ্যেব ক্রিয়াজ্ঞানবিভাগশঃ। 
প্রাণস্ত হি ক্রিয়াশক্তিবুঁদ্ধেবিজ্ঞানশক্তিতা ॥” (ভাঃ ৩২৬৩১) 
“প্রাণশ্ শোধয়েনাগঁং পুরকুস্তকরেচকৈঃ। 
বিপধ্যয়েণাপি শনৈরভামেন্নিঙ্জিতে জ্িয়ঃ ॥” 
( ভাঃ ১১।১5।৩৩ )॥ ১০ ॥ 
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অবতরণিকাভাষ্যযু-_নন্ চক্ষুরাদিবজ্জীবোপকরণত্বে প্রাণস্তা- 
ঙগীকৃতে তছজ্জীবোপকারক্রিয়াপি স্তাৎন চ তাদৃশী কাচিদস্তি 
যদর্থময়ং দ্বাদশঃ প্রাণস্ততো ন চক্ষুরাদিতৌল্যমিতাক্ষিপ্য সমাধর্তে-_ 

অবতরণিকা-ভাষ্যান্ুবাদ__-আপত্তি এই, যদি প্রাণকে চক্ষুঃ প্রভৃতির 
মত জীবের উপকরণ অঙ্গীকার কর! হয়, তবে চক্ষুঃ প্রভৃতির মত জীবের 
উপকার ক্রিয়াও প্রাণে উপলন্ধ হইবে; কিন্তু সেবপ কোন ক্রিয়াই তো 
প্রাণে নাই, যাহার জন্ত এই প্রাণ একাদশ ইন্দ্রিয়াতিরিক্ত দ্বাদশ ইন্দ্রিয়রূপে 
পরিগণিত হইবে । অতএব চক্ষুঃ প্রভৃতির সহিত প্রাণের সামা নাই, এই 
আক্ষেপ করিয়া স্থব্রকার সমাধান করিতেছেন-_ 


অবতরণিকাভাব্য-টীকা-_নদ্বিতি | তদ্বৎ চক্ষুরাদেরিব। অকরণেতি। 
জীবোপকারক্রিয়াবিরহিতশ্চেৎ প্রাণস্তহি দেহেইস্মিন জীব ইব স্তন্ত্রঃ স ইতি 
প্রান্তে উভয়োঃ হ্বতন্ত্রয়ৌোরেকবাক্যত্বাভাবেন মগ্যো দেহোন্মথন প্রসঙ্গ লক্ষণে! 
ঘো দোষঃ সন স্তাৎ দ্েহধারণলক্ষণপরমোৌপকারসত্ব্দিতি ভাবঃ | 


অবতরণিকা-ভাষ্যের টাকানুবাদ-_নন্ত ইত্যাদি অবতরণিকীভাঙ্ে 
“দ্বজজীবোপকা'রক্রিয়াপীতি' তদ্বত্ব_চক্ষু প্রভৃতি ইন্জিয়ের মভ গ্রাণের। 
অকরণত্বাচ্চ ইত্যাদি স্থত্রে যদি প্র।ণ জীবের উপকার-ক্রিয়া-বিরহিত হয় তবে 
এই দেহে জীবের মত সেই প্রাণ স্বতন্ব হইয়া পড়িল, তাহা হইলে দোষ 
এই--জীব ও প্রাণ উভয় ন্বতন্ত্রের একার্থত্ব থাকিবে না, তাহার জন্ 
অচিরেই দেহপাতের সম্ভাবন] হইতে পারে । কিন্ত সে দোষ হইসে না, যেহেতু 
দেহধারণরূপ পরম উপকার প্রাণের দ্বারা সাধিত হইতেছে-_ ইহাই 


অভিপ্রায় । 
ক্রিয়।হভ/ব।ধি কর এ, 


সুত্রম-_অকরণত্বীচ্চ ন দৌষস্তথা হি দর্শয়তি ॥ ১১ ॥ 

সূত্রার্থ_চ' এই আক্ষেপ হইবে না। অর্থাৎ “অকরণত্বাৎ্” £1ণ 
অকরণ অর্থাৎ ক্রিয়াহীন ; এজন্য যে আক্ষেপ করা হইতেছে, তাহা 
হইবে না, কারণ কি? ঘেচ্তে শরীর ও ইন্দ্রিযের ধারণ-স্বর্ূপ মহোপকার 
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সে সম্পন্ন করিতেছে, এই অভিপ্রায়। এ-বিষয়ে ছান্দোগ্য শ্রুতি 
প্রমাণ দ্েখাইতেছেন-_-“তথাহি দর্শয়তি'__যেহেতু শ্রুতি সেই প্রকার 
বলিতেছেন ॥ ১১ ॥ 


গোবিন্দভীষ্যম্‌__আক্ষেপনিরাসায় চশবঃ। করণং ক্কিয়া। 
অক্রিয়ত্বাং জীবোপকারক্রিয়াবিরহাৎ যো দোষঃ সন্ভাব্যতে সন 
স্তাৎ শরীরেক্দ্রিধারণাদিলক্ষণপরমোপকারসত্বীদিতিভাবঃ। হি 
যতস্তথা ছান্দোগ্যশ্রুতিদর্শয়তি। “অথ হ প্রাণা অহং শ্রেয়সি 
ব্যদিরে” ইত্যাদ্রিনা। তস্মাৎ জীবোপকরণমেব মুখ্য: প্রাণঃ | 
জীবস্য কর্তৃত্ব্ক ভোক্ত তৃ্চ প্রতি চক্ষরাদীনি রাজপুরুষবৎ করণানি 
প্রাণস্ত রাজমন্ত্রিৎ সব্বার্থসপাধকতয়৷ মুখ্যোপকরণমিতি নাস্তয 
স্বাতন্ত্রম ॥ ১১ ॥ 


ভাষ্যানুবাদ__হুত্রোক্ত “চি” শব্দটি আক্ষেপ নিরাঁসের জন্য প্রযুক্ত । 
অকরণত্ব।ৎ-যাঁহার করণ অর্থাৎ ক্রিয়া নাই মে অকরণ, তাহার জন্য 
অথাৎ নিক্ষিয়ত্বের জন্ত--জীবের উপকার-সাঁধক ক্রিয়ার অভাব বশতঃ যে 
দোষের সম্ভাবনা করা হইতেছে তাহা হইবে না। অভিপ্রায় এই- প্রাণ 
চক্ষুরাদির মত ক্রিয়া না করিলেও শবীর ও ইন্ড্রিয়বর্গের ধারণীদ্িরূপ 
মহোঁপকারকত্ব তাহাতে আছে । “তথা হি দর্শয়তি”_হি--যেহেতু, সেইরূপ 
ছান্দোগ্য শ্রুতি দেখাইতেছেন। যথা_অথ হ প্রাণা অহং শ্রেয়পি ব্যদিরে' 
অতঃপর প্রাণ বলিল, আমিই সমস্ত শ্রেয়ঃপ্রাপ্তি-বিষয়ে কারণ । অতএব 
বুঝা গেল, জীবের উপকরণই মুখ্য প্রাণ। বঝাঁজকম্মচারীরা যেমন রাজার 
কতৃত্ব ও ভোক্তুত্ব সম্পাদন করে, চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্িয়গুলিও তন্রপ জীবের 
কতৃত্ব ও ভোক্তত্ব-সম্পাদক | কিন্তু প্রাণ রাজমন্ত্রীর মত সমস্ত বিষয় সাধন 
করে বলিয়া মুখ্য উপকরণ, এইজন্য ইহার স্বাতিস্থ্য নাই ॥ ১১ ॥ 


সুত্মন। টীকা__অকরণত্বাদিতি। অথ হেতি। অহং শ্রেয়সে স্ব-স্বশৈষ্ট্যায় 
প্রাণ! বুদ্দিরে বিবাদং চক্্ুরিতার্থঃ। তান্‌ বরিষ্টঃ প্রাণ উবাচ। মা 
মোহমাপদ্থাহমেবৈতৎ পঞ্চধাত্মানং বিভজ্যৈতৎ বাঁণমবষ্টত্য বিভাবয়ামী- 
যুক্ত প্রাক্‌। বাণং শরীরম্‌। অন্তর প্রাণহেতুকা দেহাদিস্থিতিধিক্ফুটা! ॥১১। 


৫৬৬ বেদাস্তস্ত্রম্‌ ২৪1১১ 


টাকানুবাদ-__'অকরণত্বাৎ, ইত্যাদি হ্যত্রে_অথ হ প্রাণা অহং, ইত্যাদি 
ভাষ্__ইহার অর্থ চক্ষুরাদি ইন্ড্রিয়গণ সকলেই “আমি শ্রেষ্ট, আঁমি শ্রেষ্ঠ” এই 
শ্রেষ্ঠত্ব লইয়া বিবাদ করিয়াছিল । তখন শ্রেষ্ঠ প্রাণ তাহাদিগকে বলিল-_ 
“তোমরা মোহ প্রাপ্ত হইও না অর্থাৎ ভুল করিও না, নিদ নিজ শেকটত্বা- 
ভিমান ত্যাগ কর, আমিই এই পাঁচ প্রকারে নিজেকে বিভক্ত করিয়া এই 
শরীরকে ধারণ করিয়া রক্ষা করিতেছি--এই কথা পূব প্রাণ বলিয়াছে। 
এই শ্রত্যুক্ত বাঁণ শব্দের অর্থ শরীর ৷ এই শ্রুতিতে স্পষ্টই প্রাণ দ্বার! শরীরাঁদি- 
স্থিতি প্রকাশিত হইয়ীছে ॥ ১১। 


সিদ্ধান্তকণা_যদি কেহ এরূপ বলেন যে, প্রাণকে চক্ষুরাদি ইন্দ্িয়ের 
মত জীবের উপকরণ স্বীকার করা হইলে উহাঁদিগের স্যায় উপকারক ক্রিয়াও 
থাকিবে, কিন্ধু সেরূপ ক্রিঘ়্াতো প্রাণে দেখা যায় নাঃ যে জন্য প্রাণকে 
দ্বাদশ ইক্জ্রিয় বলিয়া গণা করিতে হইবে । সুতরাং চক্ষরাদি ইন্দ্রিয়ের 
সহিত প্রাণের সাম্য বিচার যুক্তিযুক্ত নহে । এইরূপ আক্ষেপেব সমাধানার্থ 
স্রত্রকার বর্তমান স্ত্রে বলিতেছেন, মকরণতাবশতঃ দোঁষ হইবে না, কারণ 
শ্রুতিতে এপ্রকারই বলিতেছেন । 
বিশেষতঃ প্রাণ দেহেব্দ্রিয়াদির ধারণাদিরূপ মহোপকার সাধন করিয়া 
থাকে । ছান্দোগোও পাওয়া যায়, “অথ হ প্রাণা অহং শ্রেয়পি ব্যদিরে” 
_(ছাঃ ৫১৬ )। অতএব মুখ্য প্রাণ জীবের উপকরণ । জীবের কর্তৃত্ব 
ও ভোক্ৃত্ব-ব্যাপারে নেত্রাদি উন্দ্রিয়নমূহ রাজপুরুষের ন্যায় করণন্বরূপ, 
আর প্রাণ কিন্ত রাজার মন্ত্রীর হ্যার সর্ববার্সাধকরূপে মুখা উপকরণ, স্থতরাং 
প্রাণ স্বাতন্ত্রাহীন | 
শ্রমদ্ভাগবতেও পাই)__ 
“শ্রাত্রাদ্দিশো যণ্ত হৃদশ্চ খানি 
প্রজজ্জিরে খং প্ররুষন্ত নাভ্যাঃ | 
প্রাণেক্তিয়ত্মাসিশরীরকেতঃ 
প্রসীদতাৎ নঃ স মহাবিভূতিঃ ॥৮ ( ভাঃ ৮৫1৩৮ ) 
অর্থাৎ যে ভগবানের শ্রবণেন্দ্রিয় হইতে দিকৃসমূহ, হৃদয় হইতে দেহগত 
ছিদ্র এবং নাঁভিমগ্ডল হইতে প্রাণ, ইন্জ্িয়, মন, বারু ও শরীরের আশ্রয় 
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আকাশ উৎপন্ন হইয়াছে, সেই মহাবিভূতি সম্পন্ন ভগবান আমাদের প্রতি 
গ্রসন্ন হউন । 

শ্রীল চক্রবন্তিপাঁদেব টাকায় পাই,_নাভ্যাঃ সকাশাৎ্, খং কীদুশং প্রাণঃ 
পঞ্চবুত্তিশ্চ ইন্দ্িয়াণি চ আত্মা মনশ্চ অসবো নাগকুম্মীদয়ঃ শরীরঞ্চ তেষাঁং 
কেতমীাশ্রয়ভূতম্‌ ॥” ॥ ১১ ॥ 


অবতরণিকাভ -যঃ প্রাণ স বায়ঃ। স এষ বায়ুঃ 
পঞ্চবিধঃ প্রাণোহপানো ব্যান উদান? সমান ইতি শ্রুতম্‌। তত্র 
কিমেতে অপানাদয়ঃ পপ্রাণাস্তিছ্যান্তে উত হছ্ত্তয় এবেতি বীক্ষায়াং 
সংজ্ঞাভেদাৎ কাপাভেদাচ্চ ভিছ্ধন্ত ইভি প্রাপ্তে_ 


অবতরণিকা-ভাব্যানুবাদ-_-শ্রতিতে আছে-_যে প্রাণ, তাহা। বামু, 
সেই এই বাষুপীচ প্রকার যথা-প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান। 
তাহাতে সংশয় হইতেছে,_এই অপানাদি বাষুকি প্রাণ বাধু হইতে ভিন্ন? 
অথবা সেই প্রীণের অবস্থাবিশেষ? এইরূপ সংশয়ে পূর্ববপক্ষী বলেন, 
_না, উহার! প্রাণবুপ্তি নহে, যেহেতু তাহাদিগের অপানাদি বিভিন্ন সংজ্ঞা 
এবং বিভিন্ন কাধ্যকারিতা, অতএব গুণ হইতে ভিন্ন । এই মতের উপর 
সিদ্ধান্তী শ্রীব্যাসদেব বপিতেছেন__ 


অবতরণিকাভাম্য-টাকা__বাহ্ো বাধুরেবাবস্থান্তরেণ প্রাণোহভূদিতি 
চিন্তিতম্‌। অথপানাদয়ে যে চত্াব্ঃ আরস্তে ভে কিৎ বায়োরেবা বস্থাবিশেষাঃ 
প্রাণাঁদন্্যে ভবন্ধ্যত গ্রাণস্থৈব স্থানান্তরবৃত্তেরপাঁনাদিরূপত্বমিতি চিস্তাতে। 
যঃ প্রাণঃ স বাধুং পঞ্চবিধ ইতিবাক্যে বাধুরেৰ প্রাণাপানাদিপর্বস্থঃ 
প্রতীতঃ | প্রাণোহপান ইতি বাক্যে তু প্রাণবুত্তয়োহপানাদয়ঃ প্রতীয়স্তে | 
তদনয়োধিরোধসন্দেহেহ্থভেদাৎ বিরোধে প্রীপ্তে স এষ বাঃ পঞ্চবিধ 
ইত্যন্র স এষ প্রাণাবস্থাং গতো। বাধুরিতি ব্যাখ্যানাৎ নাস্তি বিরোধ ইতি 
ভাবেন ন্যায়শ্য প্রবুত্তিঃ । যঃ প্রাণ ইত্যার্দিনা। 

অবতরণিকা-ভাব্যের টীকানুবাদ-_ইতংপূর্বে বাহা বাধুই অবস্থা- 
বিশেষ ছারা প্রাণ-ন্বরূপ, ইহ! বিচাঁরিত হইয়াছে । এক্ষণে অপানাঁদি অন্য 
যে চাঁরিটি বায়ুর কথা শোনা যায়, তাহারা কি বীয়ুরই অবস্থাবিশেষ প্রাণ 
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হইতে স্বতন্ত্র অথবা প্রাণই স্থানবিশেষে বর্তমান হইয়া অপানাদিরূপ হয়, 
ইহাই বিচারিত হইতেছে । “যঃ প্রাণঃ স বাধুংই পঞ্চবিধঃ, ইতি, যে 
প্রাণ, তাহা! পাচ প্রকার, এই বাক্যে বাধুই প্রাণ অপান প্রভৃতি পাচ 
প্রকার অবস্থাপন্ন, ইহ] প্রতীত হইয়াছে । প্রাণোহপানঃ ইত্যাদি বাঁক্যে 
কিন্ত অপানাদি প্রাণেরই বৃত্তিবিশেষ গ্রভীত হুইতেছে। তাহা হইলে 
উভয়ের বিরোধ হইবে কিনা? এই সন্দেহে পূর্ববপন্ণীর মত- বিরোধ হইবে, 
যেহেতু উভয়ের অর্থ বিভিন্ন, উত্ভতরপক্ষী বলেন-_-ন এব বাঁধুঃ পঞ্চবিধঃ; 
এই বাকোর ব্যাখ্যা এই প্রকাব,সেই এই প্রাণাবস্থাপ্রান্ত বাধু, ইহাঁতে 
আর বিরোধ নাই, এই অভিপ্রায়ে এই অধিকরণের আরম্ভ “যঃ প্রাণ” ইত্যাদি 
বাকা দ্বারা । 


মনে।বওপঞ্তব্ ভ্যাথিকরর এজ, 


হত্রম পঞ্চরত্িম'নোবদ্ব্যপদিষ্ঠাতে 7 ১২ । 

সুত্রার্থ_পঞ্চবুন্িঃ-একই প্রাণ হ্দয় প্রভৃতি স্থানে পাচ ভাগে 
থাকিয়া! বিভিন্ন কাধা করিয়া থাকে । “মনোবদ্ব্যপদিশ্ঠতে” যেমন একই 
মন কাম, সঙ্কল্প প্রভৃতি স্বরূপে বিভিন্ন নামে সংজ্ছিত হয়, সেই প্রকার 
প্রাণ-অপানাদি বিভিন্ন সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হয় ॥ ১২। 


গোৌবিন্দভাষ্যম--এক এব প্রাণে। হৃদয়াদিষু স্থানেষু পঞ্চধা। 
বর্তমানে! বিলক্ষণানি কাধ্যাণ্যাবহতীতি পঞ্চবৃত্তি,। স এব তথ 
বাযপদিশ্তে । তন্মাৎ প্রাণব্ুত্তয় এব তে ন ততো ভিদ্ন্তে । কাধ্য- 
ভেদনিমিত্তঃ সংজ্ঞাভিদ?। স্বরূপভেদস্ত নাস্তাতঃ পঞ্চত্বপি প্রাণ- 
শব্দঃ। পপ্রাণোহপানো ব্যান উদানঃ সমান ইতি । এতৎ সর্ধবং 
প্রাণ এব” ইতি বচনাচ্চ । বুৃহদারণ্যাকে_-“মনোবত কামঃ সন্ল্পো 
বিকল্পো। বিচিকিৎসা শ্রদ্ধ। পুতিরধৃতি হর্ধীভীঃ” ইত্যেতৎ সর্ববং মন 
এবেতি। তত্রৈব সংজ্ঞাভেদে কাধ্যভেদেহপি যথা কামাদয়ো 
মনসে। ন ভিছ্যান্তে কিন্তু তস্থ বৃত্তয় এব তদছ্ৎ বন্ুবুত্তিত্বমাত্রেণায়ং 
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দৃষ্টান্ত; । যোগশান্ত্রে মনোইপি পঞ্চবৃত্তিকমুক্তম। তদভিপ্রায়েণ বা 
নিদর্শনমিত্যেকে ॥ ১২। 


ভাব্যান্ুবাদ-_একই প্রাণ জীবের হৃদয় প্রভৃতি স্থানে থাকিয়া বিভিন্ন 
কার্য করিয়া থাকে, এইজন্তা উহ] পঞ্চবৃত্তি । সেই পঞ্চবুন্তি প্রাণই অপানাদি 
নামে শব্দিত হয়, অতএব এ অপানাদ প্রাণেবই বুক্তি বিশেষ, তাহারা 
প্রাণ হইতে ভিন্ন নহে। তবে যে বিভিন্ন সংজ্ঞা হইয়াছে, উহ] কার্যযভেদ- 
প্রযুক্ত, কিন্তু স্বরূপতঃ তাহাদের ভেদ নাই; অতএব পাঁচটিরই প্রাণ- 
স্বরূপতা। যথা প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান। আর শ্রুতিও 
বলিয়াছেন__এই সমৃদায় প্রাণই। বুহদারণাকে মনকে যেমন পৃথক পৃথক্‌ 
সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করা হইয়াছে । যথা “মনঃ সঙ্কল্পঃ.--তৎসর্বং মন এব" ইচ্ছা 
সঙ্কল্প, সন্দেহ, শ্রদ্ধা-(শাস্্ার্থে দুঢপ্রত্যয়) ধৈর্য্য, অসন্োধ, লজ্জা, বুদ্ধি, 
ভয়--এই নয়টি সমস্তই মন। সেই মনবিষয়েই বিভিন্ন সংজ্ঞা ও বিভিন্ন 
কাধ্য থাকিলেও যেমন কাম প্রভৃতি মন হইতে পণক নহে, কিন্ধ তাহারা 
সেই মনেরই বুত্তিবিশেষ, সেইরূপ | বহু বুত্তিত্রবপ পশ্মেই প্রাণের সহিত 
মনের দৃষ্টান্ত দেখান হইয়াছে । যোগশান্ত্ররপাতঞ্চল দর্শনে মনগ পঞ্চবুত্তি- 
সম্পন্ন কথিত হইয়াছে; মেই হিসাবেও প্রাণের দর্ীন্ত, উচা কোন কোন 
ব্যাখ্যাকার বলেন ॥ ১২ ॥ 

সুন্মন। টাকা-_পঞ্চেতি। স্কটাথে দৃষ্টান্তাস্তো গ্রন্থঃ । মনোবদিতি | 
কামাদিনবকং মনোরূপমিত্যথঃ । যেগশান্ত্রে মনোহ্পীতার্থঃ। কপিলেন 
পতগ্জলিনা চ মনল: পঞ্চবুন্তয়ঃ কথিতাঃ। প্রমাণবিপধ্যসৰিকক্সনিদ্রাশ্থৃতয় 
ইতি ততস্থত্রাৎথ ॥ ১২ ॥ 

টাকানুবাদ-_পঞ্চবৃত্তিরিত্যা্দি সত্রে এক এব প্রাণ ইন্যাদি অয়ং দৃষ্টান্তঃ? 
এই পর্যন্ত গ্রন্থের অর্থ হুম্পষ্ট। বৃহদ্াবণ্যকে 'মনোব২, ইত্যাদি ভাস্ত_- 
কাম প্রভৃতি নয়টি পদার্থ মনঃ-স্বরূপ- ইহাই অথথ । 'যোগশাস্ত্রে মনোহপি' 
ইহার অর্থ এই--কপিল ও পতঞ্জশি মনের পাঁচট বৃত্তি বপিয়াছেন যথা 
প্রমাণ, বিপর্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্থৃতি এইটি যোগশান্ত্রের সুত্র । তদনুসাঁরে 
প্রমাণাদি পাঁচটি বুত্তি অবগত হওয়া যায় ॥ ১২ ॥ ্‌ 


সিদ্ধান্তকণ।__বৃহদারণ্যকোপনিষদে পাঁওয়া যায়, “গ্রাণোহপানে ব্যান 


৫৭০ বেদাস্তনূত্রম্‌ ২৪1১৩ 


উদ্দানঃ সমানোহুন ইত্যেতৎ্ সর্বং প্রীণ এব (বুঃ ১৫৩) এক প্রাণ 
হৃদয়াদিতে পঞ্চপ্রকার কার্ধাকারী। পূর্ববপক্ষবাদী যদি বলেন যে, পূর্বব- 
কথিত প্রাণ হইতে এই অপানাদিকে ভিন্নই স্বীকার করিতে হইবে, 
কারণ উহাদের সংজ্ঞীভেদ ও ক্রিয়াভেদ চষ্ট হইয়া থাকে, তদুত্তরে 
স্রত্রকার বর্তমান ক্ত্রে বলিতেছেন যে, একই প্রাণ ভ্ৃদয়াদিতে পাঁচ 
প্রকারে থাকিয়া বিভিন্ন কাধ্য করিয়া থাকে; যেমন মন একই, অথচ 
কাম, সঙ্কল্প প্রভৃতি সংজ্ঞায় সংজ্কিত হয়, সেইরূপ অপানাদি প্রাণেরই 
বুত্তিবিশেষ ৷ প্রাণের পাঁচটি বুত্তি যা _নিশ্বাস গ্রহণ করা, (প্রাণের ) 
নিশ্বাস ত্যাগ (অপানের ) নিশ্বাস বন্ধ রাখিয়া, শ্রমসাধ্য কার্য কর] (ব্যানের) 
উর্ধে গমন, ( উদদানের ) এবং ভুক্তদ্কা পরিপাক করা (সমানের ) বৃত্তি। 
উহা মুখ্য প্রাণ হইতে ভিন্ন নহে । এ-বিষয়ে ভায়া ও টাকা ভরষ্টব্য। 
শ্রমস্ভাগবতে ও পাই, 
“প্রাণহুটোব সন্ধপ্তেন্ম,নিনৈবেক্দরিয়প্রিয়ৈঃ |” (ভাঃ ১১।৭।৩৪৯) 
“প্রাণাপানৌ স'নিরদ্ধ্যাৎ পূরকুস্তকরেচকেঃ | 
যাঁবন্মনস্ত)ছেৎ কামান্‌ স্বনীসাগ্রনিরীক্ষণঃ ॥৮ 
(ভাঃ ৭১৫।৩২ )॥ ১২ ॥ 
অবতরণিকাভাষ্যম_ শেষ্ঠঃ প্রাণে বিভুরণুর্বেতি বীক্ষায়াং সম 
এভিস্ত্রিভিলেণকৈরিত্যাদি শ্রুতেবিভুরিতি প্রাপ্তে_ 
অবতরণিকা।-ভাষ্যানুবাদ--শ্রেষ্ট প্রাণ বিভু না অণু? এই সন্দেহে 
পূর্ববপক্ষী বলেন, প্রাণ বিভব; যেহেতু “মম এভিস্ত্রিভিলেকৈঃ* প্রাণ এই তিন 
লোকের সমান ইত্যাদি শ্রতিদ্বারা তাহার বিভুত্ব অবগত হওয়া যায়, এই 
পূর্ববপক্ষীর মতের উন্তরে সিদ্ধান্তী স্ত্রকার বলিতেছেন। 
জঅবতরণিকাভীষ্য-টাকা_-সম এভিন্ত্রিভির্লোকৈরিত্যনস্তরং সমোহুনেন 
সর্বেণ প্রাণে সর্বং প্রতিষ্ি তং সর্ববং হীদং প্রাণেনাবুতমিতি বাক্যখণ্ডো বোধ্যঃ | 
অবতরণিকা-ভাষ্যের টাকানুবাদ-_-“সম এভিস্ত্রিভিলেণকৈঃ, ইহার 
পরবন্তী অংশ যথা “সমোহনেন সর্ধেণ, প্রাণে সর্ধং প্রতিষ্ঠিতং সর্বং হীদং 
প্রাণেনাবুতম্* এই বাকাযাংশ ধর্তবা, তাহা না হইলে প্রাণের ব্যাপিত্বগুযুক্ত 
বিভূত্ব অবগত হওয়া যায় না। 


২৪।১৩ বেদাস্তনূত্রম্‌ ৫৭১ 


হ্রেষ্ঠ।ণুভ ধিক ণ হম. 


হুত্রম- অণুশ্ ॥ ১৩। 


সৃত্রার্থ_ শ্রেষ্ঠ হইপেও প্রাণ অধুপরিমাণ ॥ ১৩॥ 


গোবিন্দভাষ্যম- শ্রেষ্ঠোহপ্যণুরেব উৎক্রান্তিশ্রুতেঃ । ব্যাপ্তি- 
শ্রুতিস্ত্র সার্বষাং প্রাণিনাং প্রাণাঁধীনস্থিতিকতয়া নেয়া ॥ ১৩ ॥ 


ভাষ্যান্ুবাদ-_শ্রেষ্টপ্রাণ ও অণুপরিমাঁণই, যেহেতু তাহার জীব-দেহ 
হইতে উতত্রমণ শ্রুত হয়। তবে যে “সম এভিন্ত্রিভিঃ, ইতাদি শ্রতিতে 
তাহার বিভুত্ব শ্রত হইতেছে, তাহ!র উপায় কি? তাহাও বলিতেছেন- ব্যাপ্রি- 
শ্রতিস্ত ইতা।দি ছ্বাবা_-সমস্ত 'প্রাণীগ প্রিতি প্রাণাধীন, অতএব বাপ্ডি। 
স্ববূপতঃ অণুপরিমাণ । এইকপে এ বাপি শ্রতিব ব্যাখা করিতে হইবে ॥১৩| 


সুক্ষ! টীকা-_অণুশ্েতাঁদি বিশদীর্ঘম্‌॥ ১৩ ॥ 
টীকানুবাদ-_. অণুশ্চ'- ইত্যাদি সুত্রভাঙ্য সুবোধ ॥১৩। 


সিদ্ধান্তকণা_এ-স্কলে আব একটি পূর্বপক্ষ উত্থাপিত হইতেছে যে, 
সেই মুখাপ্রাণ বিদু অথবা অণু? পূর্ববপক্ষী বলেন যে, তাহাকে বিভ্ভুই 
বলিব, কারণ শ্রুতিতে পাপুয়া যায়, প্রাণ এই ত্রিলোকের সমান। 
তদুত্তরে হ্ত্রকার বর্তমান স্যত্রে বলিতেছেন, সেই মুখ্য প্রাণ 'অণুই 
হইবে । ভাঁষাকার বলেন যে উৎক্রান্তি-শ্রুতি-অন্ুসারে তাহাকে অণুই 
বলিতে হইবে; কারণ তাহাব উৎক্রান্ত্যাদি আছে। বুহদ্রারণ্যকে পাওয়া 
যায়,_“শরীরদেশেভ্যন্তমুৎক্রামন্তং প্রাণো হুনৃতক্রামতি প্রাণমনৃতক্রামন্তং সর্বের 
প্রাণা অনৃতব্রামন্তি” ( বুঃ ৪181২ ) মৃত্যুর সময়ে প্রাণ দেহ হইতে নির্গত হয়ঃ 
তাহার সহিত অন্য প্রাণও নিগত হয় স্থতরাৎ তাহাকে অণু বলিতেই হইবে। 
শ্রীমদ্তাগবতেও পাঁই,__ 
“তেনৈব সর্বেষু বহির্গতেষু 
প্রাণেষু বৎ্সান্‌ হৃহাদঃ পরেতান্‌। 


৫৭২ বেদান্তস্থত্রম্‌ ২৪1১৪ 


ৃষ্টা স্বয়োখাপ্য তান্বিতঃ পুন- 
ব্রক্তি ।নুকুন্দো ভগবান্‌ বিনির্ধয়ৌ ॥৮ ( ভাঁঃ ১০।১২।৩২ )॥১৩| 
প্রাণের প্রেরক কে? 
অবতরণিকাভীাষ্যম- সুণ্ডেযু বাগাদিষু প্রাণ একে। জাগর্তী- 
তাদৌ মুখাপ্রাণস্ত প্রবৃত্তিঃ শ্রায়তে। সপ্তেমে লোকা যেষু 
সঞ্চরন্তি প্রাণা ইত্যাদৌ গৌণপ্রাণানাঞ্চ তত্র তানি সপ্রাণানি। 
ইন্দ্রিয়াণি স্ব-স্বকাধ্যায় স্বয়ং প্রবর্তেরম,তৈষাং প্রেরকোহন্যোহস্তি ? 
স চ দেবতাগণো জীব; পরো। 1 বেতি বীক্ষায়াং ্বয়মেব তানি প্রবর্থেরন্‌ 
কাধ্যশক্তিবোগাৎ দেবতাগণো বা তৎপ্রবর্তকোইস্ত । “অগ্নিবাগ, 
ভূত্বা মুখং প্রাবিশৎ” ইত্যাদি শ্রুতেঃ। জীবো বা তভ্তোগসাধনত্বা- 
দিত্যেবং প্রাপ্ডে 
অবতরণিকা-ভাব্যানুবাদ-_সমস্ত বাক্‌ প্রভৃতি স্ুযুণ্তিকালে নিষ্ছিয় 
হইয়া] থাকিলে এক প্রাণই জাগিয়া থাকে-_সক্রিয় থাকে । ইত্যাদি শ্রতিতে 
মুখ্য গ্রাণের সক্রিয়ত্ব শ্রুত হইতেছে, আবার দেখা যাইতেছে--এই সপ্ত- 
লোক, যাহাদের মধ্যে প্রাণ সকল সঞ্চরণ করে ইত্যাদি শ্রুতিতে গৌণ 
প্রাণগুলি সন্বদ্ধেও সপ্তলোৌকমধ্যে প্রাণের সহিত ইন্দ্রিয়গণ সঞ্চরণ 
করে, ইহা শ্রত হয়। সংশয় হইতেছে-_ইন্দ্রিয়গণ নিজ নিজ 
কার্য নির্বাহের জন্য নিজেই প্রবুন্ন হয়? অথবা অন্য কেহ তাহাদিগকে 
প্রেরণ করে? এই সংশয়ের উপর, এবং সেই ইন্দ্রিয়াদির অধিষ্ঠাতা 
দেবতাগণ? জীব? না পরমেশ্বর ? এই সন্দেহের উপর পূর্ববপক্ষী বলেন, 
প্রাণের সহিত ইন্দ্রিয়বর্গ নিজেই কাধ্যে প্রবৃত্ত হয়) কিংবা কাধ্যশক্তি- 
স্গদ্ধবশতঃ দেবত[গণ তাহাদের প্রবর্তক বলিব, যেহেতু তাহার মূলে 
শ্রুতি রহিয়াছে যথা-_“অগ্রির্ব/গত্ভুত্বা মুখ 'প্রাবিশৎ অগ্নি বাকৃম্বূপ হইয়! 
মুখের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল, অথবা জীব উহাদের প্রেরক, কারণ উহার 
জীবের ভোগসাধন। এইরূপ পূর্ব পক্ষের উত্তরে সিদ্ধান্তী স্ত্রকাঁর 
বলিতেছেন-_ 
আবতরণিকাভীষ্য-টীকা__গৌণবুখ্যভেদেন দ্বিবিধা প্রাণা নিরূপিতাঃ। 
প্রসঙ্গাৎৎ তেষাং প্রবৃক্তিঃ কিং নিমিত্বেতি প্রসঙ্গসঙ্গত্যা তন্নিরূপণম্‌। প্রাণাঃ 
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প্রবর্তন্ত ইত্যেতদ্বোধকম্‌ দেবগণো| জীবগণশ্চ তৎপ্রবর্তক ইত্যেতদ্বোধকং 
পরমাত্মা সর্বপ্রবর্তক ইত্যেতদ্বোধকঞ্চ বাঁক্যং দুষ্টম। তেষাং বিরোধ- 
সন্দেহেহর্থভেদা বিরোধে প্রাপ্তে প্রাণপ্রবৃত্তিবৌধকে দেবাদিপ্রবর্তকতা- 
বোধকে চ বাঁকে পরসাত্মপ্রেরিতান্তে প্রবর্তকা ভবস্তি ইতি ব্যাখ্যানে 
নাস্তি বিরোধ ইতি ভাবেন ল্লায়শ্ত প্রবৃত্তি সুপ্তেঘিতাদিনা। অগ্নিরিতি । 
অগ্নের্বাগ ভাবস্তদধিগ্ঠাতৃত্বমেব নান্তদসন্তবাৎ। জীবো বেতি। স যথা মহারাজ 
ইত্যা দিশ্রতেরিতিভাবঃ | 


অবতরণিকা-ভাব্যের টীকানুবাদ-__গৌণ-মুখ/ভেদে ছুই প্রকার প্রাণ 
নিরূপিত হইয়াছে । শ্রসঙ্গক্রমে তাহাদের প্রবৃত্ত অর্থাৎ চেষ্টা কি 
জন্য? ইহার উন্তরে বলিতেছেন__প্রঙ্গ-সঙ্গতি দ্বারা তাঁহাদের নিরূপণ । 
একটি বাক্য আছে_-প্রাণগ্ুপি স্বয়ং প্রবুন্ত ইহার বোধক, আর একটি 
বাকা আাহে-দেবগণ ও জীবগণ ইন্দ্রিয়ের প্রনুরিজনক- ইহার প্রতিপাদক, 
অন্য একি বাক্য আছে, পরমেশ্বর সকলের প্রবর্তক" ইহার জ্ঞাপক, 
অতএব সেই তিনটি বাক্যের বিরোধ হইবে কিনা? এই সন্দেহে পুর্ববপক্ষী 
বলেন--যখন উহাদের অর্থভেদ আছে, তখন বিরোধ হইবে, ইহার ভত্তবে 
সিদ্ধান্তী বলেন, প্রাণের স্বতঃপ্রবৃত্তিবোধক বাক্যে এবং দেবতা প্রভৃতির 
প্রবর্তকতাঁবোধক বাক্যে যদি ব্যাখ্যা করা যায়, পরমাত্মা কর্তৃক প্রোখিত 
হইয়া সেই প্রাণ ও দেবতা ইন্দ্রিয়ের প্রবর্তক হয়, তবে, কোন বিরোধ 
নাই ; এই অভিপ্রায় লইয়া এই অধিকরণের আরস্ত “ম্প্তেষু ইত্যাদি? গ্রন্থ 
দ্বারা। “অগ্সিবাগ ভূত্বা” ইত্যাদি অগ্নির বাক্রূপ প্রাপ্তির অর্থ_বাক্যের 
অধিষ্ঠাতৃত্বই, তদ্‌ভিন্ন অন্য কিছু হইতে পারে না। যেহেতু অগ্নির বাক্‌- 
রূপতা অনন্তব। 'জীবো বা তদ্‌ ভোগশাধনত্বাৎ, ইতি_ইহার তাষ্পধ্য-_ 
'সেই জীব মহার।জের মত সকলকে চাপনা করে? ইত্যাদি শ্রুতিহেতু । 


ত্যে।তি র।ছ্তািভ।ন।ি কল্প এম. 


হুত্রম_জ্যোতিরাছ্ভধিষ্ঠীনন্ত তদীমননীৎ ॥ ১৪। 
সৃত্রার্থ_ত্রদ্ঘই তাহাদের আদি অধিষ্ঠান অর্থা২ মুখ্য প্রবত্তক, যেহেতু 
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“তদাযননাৎ? মেই অন্তরধ্যামীর প্রাণ প্রভৃতির প্রবর্তকত্ব শ্রুতিতে পাওয়া 
ঘাঁয়। অতএব পূর্ববপক্ষীর এ আশঙ্কা ঠিক নহে ॥ ১৪ ॥ 


গোবিন্দভাষ্যম__তু-শব্ঃ শক্কানিরাসার্থঃ। জ্যোতিব্র দ্ষেব 
তেষামাগ্যধিষ্ঠানং মুখ্যপ্রবর্তকম্‌। কর্তরি লুট । কুতঃ? তদিতি। 
অন্তর্ধ্যামিত্রা্মণে তন্তৈব প্রাণেক্দ্িয়প্রবর্তকত্বাবগমাৎ । বৃহদারণ্যকে 
“যঃ প্রাণেষু তিষ্ঠন্‌ ইত্যাদিষু দেবানাং জীবস্য চ তত্প্রযোজ্যানামে 
প্রযোজকতা ন নিবার্ধাতে । স্বতঃ প্রবৃত্ভিস্ত ন ভবেৎ জাড্যাৎ ॥১৪॥ 


ভাব্যান্ুবাদ__হ্ত্রস্থ “তু শব্দটি পূর্ববপক্ষীর আশঙ্কা নিরাসের জন্য 
প্রযুক্ত । “জ্যোতিব্রদগব তেধামাছ্যধিষ্ঠানং মুখ্যপ্রবর্তকম্” জ্যোতির্খবয় 
ব্হ্ই প্রাণাদির মুখ্য প্রবর্তক । অধিষ্ঠান-শব্দটি অধিকরণ বাচযে নিষ্পন্ন 
হইলে আশ্রয় অর্থ হয়, কিন্ত অধিষ্ঠান কর্তা বুঝায় নাঃ এজন্য এখানে 
কর্তবাচ্যে লুযুট, প্রতায়, তাহার অর্থ প্রবর্তক। কি করণে জ্যোতিত্র্ষ 
নুখ্য প্রবর্তক? তাহার উত্তরে বলিতেছেন--“তদীমনন।ৎ” অন্তধ্যামি-ত্রাহ্মণে 
সেই জ্যোতিশ্ময় ব্রন্মেরই প্রাণ ও ইন্ডরিয়ের প্রবর্তকত্ব যেহেতু অবগত 
হওয়া যায়। বৃহদারণ্যকে “যঃ প্রাণেষু তিষ্ঠন্ত যিনি প্রাণের মধ্যে থাকেন 
ইত্যাদি বাক্যে দেব ( ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃদেবতা )ও জীবকে যে উন্দরিয়প্রযোজক 
বল। হইয়াছে, তাহাও সেই জ্যোতিম্ময় ত্রক্ষের প্রযোজ্য হইয়া তাহারা 
প্রযোজক হয়, ইহাতে এ উক্তির কোন অসঙ্গতি নাই কিন্ত প্রাণাদির স্বতঃ- 
প্রবৃত্তি হইবে না, যেহেতু তাহারা জড়__অচেতন ॥ ১৪ ॥ 

সুন্সম। টাকা-_-জ্যোতিরাগ্ধিষ্ঠানমিতি। তন্তৈবেতি পরমাত্মন ইত্যর্থঃ | 
তত্প্রযোজ্যানাং পরমাত্মপ্রেরিতানাম্‌। ন্বতঃপ্রবৃত্তিন্তিতি প্রাণানামিতি 
বোধ্যম্‌ ॥ ১৪ ॥ 

টাকানুবাদ__“জ্যোতিরাগধিষ্টানম্‌ ইত্যাদি সুত্রে তশ্তৈব প্রাণেন্িয়ে- 
ত্যাদি--তশ্যৈব--অর্থাৎ পরমেশ্বরই । “তত্প্রযোজ্যানামেব প্রযোজকতা। 
তথ্প্রযোজ্যানাম্‌ অর্থাৎ পরমাত্মা কর্তৃক প্রেরিত, স্বতঃপ্রবৃত্তিত্ত ইত্যাদি 
প্রাণের স্বতঃপ্রবৃত্তি ( চেষ্টা ) এইরূপ জ্ঞাতব্য ॥ ১৪ ॥ 


সিদ্ধান্তকণ। পুনরায় আর একটি পূর্ববপক্ষ উপস্থিত হইতেছে যে, 
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এঁ প্রাণের কেহ প্রেরক আছে? অথবা স্বয়ংই কাধ্যে প্রবৃত্ত হয়? যদি 
কোন প্রেরক স্বীকার করিতে হয়, তাহা কি দেবগণ? জীব? অথবা 
পরমেশ্বর? পূর্ববপক্ষী বলেন যে, কাধ্যশক্তিযোগবশতঃ উহাারা স্বতঃ প্রবৃত্ত 
হয়, ইহাও বলা যাইতে পারে অথবা দেবগণকেও প্রেরক বল! যাইতে 
পারে, যেহেতু এতরেয়োপনিষদে পাওয়া! যায়,_“অগ্রির্বাগভৃত্বা মুখং 
প্রাবিশৎ্ত (এ ২৪) অথবা জীবকেও এপ্রেরক বলা ঘায়, যেহেতু 
উহার জীবেরই ভোগসাধন করিয়া থাকে । ইহা উত্তরে স্ত্রকার 
বর্তমান স্থত্রে বলিতেছেন যে, জ্যোতিশ্ময় ব্রহ্ম নুখ্য প্রবর্তক । 
বুহদারণ্যক শ্রতিতে পাওয়া যায়,__ 
“যঃ প্রাণে তিষন্‌ প্রাণাদন্তরো যং প্রাণো ন বেদ” ইতাদি ( বুঃ ৩৭১৬) 
শ্রমগ্ভাগবতেও পাই, 
“কিং বয়ে তব বিভো যছুর্দারতোহসুঃ 
সংস্পন্দতে তমন্ত বাডমন হান্দয়]ণি। 
স্পন্দস্তি বৈ তন্তভূতামজশব্বয়োশ্চ 
স্বশ্তাপ্যথাঁপি ভজখামপি ভাববন্ধুঃ ॥৮ ( ভাঃ ১২৮।৪০ ) 
অথাৎ হে বিভো! আপনার প্রেবনাবশতঃ শাখিল শ্রাণিগণচ ব্রন্ধা। 
মহেশ্বর এবং আমার প্রাণ স্পন্দিত হইতেছে এবং সেই প্রাণের স্পন্দন 
লক্ষ্য করিয়াই বাক্য, মনঃ ও অন্যান্ত হান্দ্রগণও ন্ব-স্ব-বিষয়ে প্রবৃত্ত 
হইতেছে, তথাপি আপনি ভজনরত পুকধগশের আত্মবন্ধুম্বদূপ ; আমি 
আপনার কি স্ততি করিব ? ॥ ১৪ ॥ 


অবতরণিকাভাষ্যম্‌__জীবস্ত তানি ভোগার্থমধিতিষ্ঠতীত্যাহ__; 


অবতরণিকা-ভাব্যানুবাদ--জীব কিন্ড্ হুখ-ছুঃখাদি-ভোগের জন্য 
সেই প্রাণের সহিত ইন্দ্রিয়গুণি অধিকার করিস্া থাকে, এহ কথা এই স্তরে 
বলিতেছেন-_ 


হত্রম প্রাণবতা শব্দাৎ ॥ ১৫ ॥ 
সুত্রার্থ__প্রাণবতা_ প্রাণবিশিষ্ট জীব কতৃক প্রাণসহ ইন্দরিয়গুলি 
অধিষ্ঠিত হয়। যেহেতু--'শব্বাৎ-_মেইবূপ শ্রুতি আছে ॥ ১৫ ॥ 
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গোবিন্দভাষ্যম-_প্রাণবতা জীবেন তানি সপ্রাণানীন্দ্িয়াণি 
সংগৃহ্যন্তে ভোগায়। এবং কৃতঃ ? শব্দাংৎ। “স যথা মহারাজো 
জানপদাঁন্‌ গুহীত্বা স্বে জনপদে যথাকামং পরিবর্তে এবমেবৈষ 
এততপ্রাণান্‌ গৃহীত্বা ম্বে শরীরে যথাকামং পরিবর্তত” ইতি তত্রৈব 
আবণাৎ। অয়মত্র নিক্কর্ষঃ | পরমাত্মনাধিচিত। দেবা জীবাশ্চেক্দ্িয়াণি 
অধিতিষ্ঠন্তি। পুর্বে তংপ্রবর্তনমাত্রায় পরে তু তৈর্ভোগায় । তখৈব 
তৎসঙ্কল্াদিতি ॥ ১৫ ॥ 


ভাষ্যানুবাদ-_প্রাণবিশিঈ জীব কর্তক সেই প্রাণসহ ইন্জিয়বগ ভোগের 
জন্য গৃহীত হুইয়া থাকে । এইরূপ উক্তি কি গুমাণে? তাহার উত্তরে 
বলিতেছেন_ শব্ধ অর্থাৎ শ্রুতি হইতে । যথা_স যথা মহারাঁজো।.''যথা কাঁমং 
পরিবর্ততে” সেই জীব, যেমন মহারাজ জনপদবাসী লোকদিগকে লইয়া 
নিজ রাজ্যের মধ্যে ইচ্ছামত প্রবৃত্ত খাকে, এই প্রুকারই এই জীবাত্ম' 
এই প্রাণসমুদয় লইয়৷ নিজ অধিঠিত শরীর-মধ্যে ইচ্ছামত চেষ্টায় রত 
থাকে, ইহা সেই শ্রুতিতেই শ্রুত হয়। এ-বিষয়ে ইহাই সিদ্ধান্ত-_-পরমেশ্বর 
কতক অধিষ্ঠিত হইয়া ইন্দরিয়।ধিষ্টাতি-দেবগণ ও জীব সমুদ্র ইন্দ্রিয়কে 
আশ্রয় করে। তন্মধ্যে পর্নোক্ত অর্থাৎ দেবগণ ইন্দছিয়বর্গের চালনামাত্র 
কাধ্যের জন্য এবং শেষোক্ত অর্থাৎ জীব সমুদয় সেই প্রাণদ্ধারা ভোগের জন্য 
ইন্ড্রিয়কে অধিষ্ঠান করে, সেই প্রকারহ পরমেশ্বরের সন্কল্পবশতঃ ঘটে ॥ ১৫ ॥ 


সুন্সন। টাক।-_-প্রাণবতেতি | পূর্বে দেবাঃ। পরে জীবাঃ | তৈঃ প্রানৈঃ | 
তৎ্সঙ্বল্লাৎ পরমান্মসঙ্কল্লাৎ । নন দেবানামিজিয়াধিষ্টাতত্বে তেষাং তৎ্সাধা- 
ফলভোগাপত্তিঃ। মৈবম্। যো যদধিতিষ্ঠতি স তৎসাধ্যং ফলং ভূউক্তে 
ইতি ব্যাপ্ডেঃ সারথ্যাদৌ ব্যভিচারাৎ্। নন্বেবং স্ুর্যাদিদেবতাঁনাং চক্ষুবাদীনি 
কে দেবা অধিতিষ্টেমুঃ অন্যে স্ুধ্যাদয়ঃ ইতি চেন্ন অনবস্থানাৎ প্রমাণাভাবাচ্চ । 
তন্মান্নারায়ণস্তেধামধিঠাতেতি বোধ্যম্‌ ॥ ১৫ ॥ 


টাকানুবাদ-_এপ্রাণবতা* ইত্যাদি শ্যত্রের ভান্ে-_পূর্বে তত্প্রবর্তন- 
মাত্রায়েতি' পূর্বব-_অর্থাৎ ইন্দ্রিয়া ধিষ্ঠাতৃদেবগণ, “পরে তু তৈরোগায়েতি” পরে__ 
শেষে।ক্ত জীবগণ, তৈঃ-_প্রাণগুলি দ্বারা । তখৈব তৎ্সন্কল্লাৎ__সেইক্প পরমে- 
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শ্বরের সঙ্কল্প থাকায়। এক্ষণে আপত্তি হইতেছে,_দেবতারা যদি ইন্জ্রিয়ের 
অধিষ্ঠাতা হন, তবে সেই দেবতাদের ইন্দ্রিয়সাধ্য দর্শনাদি ফলভোগ 
হউক, তাহার উত্তর--না, তাহা হয় না; কারণ যে যাহাকে অধিষ্ঠান 
করিয়া থাকে, সে তাহার ছারা নিষ্পাপ্ত ফলও ভোগ করে, এই ব্যাপ্তির 
সারথি প্রভৃতিতে ব্যভিচার আছে, অর্থাৎ সারথি রথ অধিষ্ঠান করে, কিন্তু 
বথসাধ্য দেশান্তর-প্রাপ্তি আরোহীর হয়। অতএব ব্যভিচার-দেষে অন্থমান 
ছুষ্ট। প্রশ্ন এই-_ন্্যাঁদি দেবতাদিগের মধ্যে কোন্‌ কোন্‌ দেবতা চক্ষুঃ 
প্রভৃতি ইন্দ্রিয় অধিষ্ঠান করিয়া আছে? যদি বল, অন্ত-_হ্ধ্যাদি, তাহা 
বলিতে পার না, তাহাতে অনবস্থা-দোষ হয় এবং প্রমাণও নাই । অতএব 
শ্রীনারায়ণই তাহাদের অধিষ্ঠাতা। ইহাতে আর অনবস্থা নাই। নতুব। 
চক্ষরাদির প্রবর্তক অন্য সুর্যের যে চালক হইবে, তাহার একটি পরিচালক 
আবশ্যক, আবার তাহার পরিচালক আবশ্যক, এইরূপ অনবস্থা হইয়া 
পড়ে ॥ ১৫ ॥ 


সিদ্ধান্তকণী-_বর্তমান স্থত্রে স্থত্রকার আরও বলিতেছেন যে, প্রাণবান্‌ 
জীব কতৃক ইন্দ্রিয় সমূহ অধিষ্ঠিত হইয়া থাকে, ইহা শ্রুতিতে পাওয়া 
যায়। বৃহদারণ্যকে আছে-_“স যথা মহারাজো জানপদান্‌ গৃহীত্বা স্ব 
জনপদে যথাকাঁমং পরিবর্তেতৈবমেবৈষ ইত্যাদি” ( বুঃ ২।১।১৮)। পরমেশ্বর 
কতৃক অধিষ্ঠিত হইয়া দেবগণ ও জীবসমূহ ইন্দ্রিযকে আশ্রয় করে। 
শ্রীরামানছজও বপিষাছেন--প্রাণযুক্ত জীবের সহিত অগ্নি প্রভৃতি দেবগণ 
যে প্রাণে অধিষ্ঠিত থাকেন, তাহা সেই পরমেশ্বরের স্বল্প হইতেই হুইয়। 
থাকে। 
শ্রীমন্ভাগবতেও পাই,__ 
পপ্রাণেন্দ্িয়মনোধন্মীনাত্বন্তধ্যস্ত নিগু ণঃ। 
শেতে কামলবান্‌ ধ্যায়ন্‌ মমাহমিতি কম্মকৃৎ ॥” 
(ভাঃ ৪1২৯২৫ )॥ ১৫ ॥ 


অবতরণিকাভাষ্যম-ন চৈতৎ কদাচিৎ ব্যভিচরতীত্যাহ-_ 
অবতরণিকা-ভাব্যানুবাদ--এই পরমেশ্বর কর্তৃক ইন্দরিয়গ্রভৃতির প্রেরণা 
কখনই ব্যভিচরিত হয় না 
৩৭ 
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সুত্রম- তন্ত চ নিত্যত্বাৎ ॥ ১৬॥ 


সূত্রার্থ__যেহেতু পরমাত্মার অধিষ্ঠান নিত্য ॥ ১৩। 


গোবিন্বভাষ্যমূ-_তস্ত সর্ব্বকর্্মকপরমাত্মাধিষ্ঠানস্য তৎস্বরূপা- 
নুবন্ধিত্বেন নিত্যত্বাৎ তৎসন্কল্লাদেব তেষামধিষ্ঠাতৃত্বমূ। মুখ্যাধিষ্ঠাতৃ- 
তৃস্ত তক্তৈবেতি মন্তবাম্‌ অন্তর্যামিত্রান্ষণাৎ ॥ ১৬॥ 


ভাস্তানুবাদ--সমস্ত কন্ছের প্রবর্তক পরমেশ্ববের অধিষ্ঠান তাহার 
স্বরূপান্রবন্ধিত্বনিবন্ধন নিত্য । এজন্য তাহার সঙ্কল্প হইতেই দেবতাদিগের 
অধিষ্ঠাতৃত্ব অর্থাৎ উন্জরয়াদ্দির পরিচালনা হইয়া! থাকে । প্রধান অধিষ্ঠাতৃত্ব 
কিন্ত সেই পরমেশ্বরেরই, ইহা জানিবে। যেহেতু অন্তর্ধ্যামিত্রাহ্মণে ইহাই উক্ত 


আছে ॥ ১৬ ॥ 


সৃন্ষা। টাকা__তন্ত চেতি। তেধাং দেবানাম্‌। 'উস্যৈব পরমাত্মন; 
অন্ধর্যামীতি। তত্রামুতোহন্তর্ধ্যামীত্যন্ত নিতামন্তর্যযামীতি ব্যাখ্যানাৎ উক্ত- 
ব্যাখ্যানং সুষ্ঠ ॥ ১৬ ॥ 


টাকানুবাদ-_“তশ্ চ নিত্যত্বাৎ? এই শ্ত্রের ভাষ্ে--“তেষাম্‌ অধিষ্ঠাতৃত্বম্‌, 
ইতি, তেষাম্‌-__অর্থাৎ ইন্দিয়াধিষ্টাত দেবতাঁদিগের | 'মুখ্যাধিষটাতৃত্বস্ত তশ্যৈব, 
ইতি তশ্তৈব__পরমাত্মীরই | অভ্তধ্যামিব্রাঙ্গণীদি তি-_ “তত্রামূতোহস্তধ্যামী, 
ইহার ব্যাখ্যা নিত্যই অন্ন্যামী--এইরপ ব্যাখ্যাহেতু কোন অসঙ্গতি নাই 
এবং এ ব্যাখ্যাই সমীচীন ॥ ১৬। 


সিদ্ধান্তকণ1_পরষেশ্বর কতক ইন্দ্িয়গণের পরিচালনায় মূখ্য কর্তৃত- 
বিষয়ে স্ুত্রকার বর্তমান সুরে বলিতেছেন যে, যেহেতু পরমাত্মীর অধিষ্ঠান 
নিত্য, সেইহেতু তাহার নঙ্কল্প হইতেই দেবতাগণের দ্বারা ইন্দ্রিয় সমূহের 
পরিচালন! হইয়! থাকে । ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতুরূপে যে দেবগণের কথা পাওয়া যায়, 
তাহা! গৌণ, মুখ্য কর্তৃত্ব পরমা গ্রারঈট । এ-কথা অন্তর্ধ্যামী ব্রাহ্মণেও 
উক্ত হইম্বাছে, তাহা পূর্বে বর্ণিত আঁছে। “যঃ দর্বেষু ভূতেষু তিন্‌ 
আত্মান্ত্যামামৃতঃ ॥৮ ( বুট ৩1৭১৫ )। 
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শ্রীমস্ভাগবতেও পাই,_ 
“জানে ত্বাং সর্বভূভাণাং প্রাণ ওজঃ সহো৷ বলম। 
বিষণ পুবাণপুকুষং প্রভবিষুমধীশ্বরম্‌ ॥ 
ত্বং হি বিশ্বস্জাং অষ্টা স্বষ্টানীমপি যচ্চ সৎ। 
কালঃ কলয়তামীশঃ পর আত্মা তথাত্মনাম্‌॥ 


( ভাঃ ১০।৫৬।২৬-২৭)॥ ১৬॥ 


অবতরণিকাভাষ্যম্‌__অথ পূর্ববশ্মিন বিষয়ে বিমশীস্তরম্। 
তত্র প্রাণশব্দিতাঃ সবে ইক্দ্রিয়াণাত শ্রেষ্ঠেতরে ইতি সংশয়ে প্রাণ- 
শব্দবোধাত্বাৎ জীবোপকারিত্বাচ্চ সব্ব ইতি 'প্রাপ্তে_ 

অবতরণিকা-ভীব্যানুবাদ-_অত:ংপর পূর্ববন্তী বিষয়ে অন্য প্রকার বিচার 
করা যাইতেছে- তাহাতে সংশয় এই-প্রাণ-শবের দ্বারা সংজ্বিত সকল প্রাণ 
কি ইন্দ্রিয়? অথবা শ্রে্ প্রাণ ভিন্ন অন্য প্রাণবর্গ? ইহাতে পূর্বপক্ষী বলেন, 
প্রাণ-শব্দদ্ধারা বোধ্য হওয়াঘ এবং জীবের উপকারী, এজন্য সমস্ত প্রাণই 
ইকত্দিয়_ এইরূপ মতের উদ্তপে সিদ্ধান্তী স্ুএকার বলিতেছেন-__ 


অবভরণিকা ভাব্য-টাকা-_ মথাশ্রয়া অস্বিভাবসঙ্গত্য। গৌপমুখ্যয়োঃ প্রাণ- 
ঘোবিশেষং বক্ত,ং প্রঘততে অথেত্যাদিনা। হস্তাশ্তৈবেতি বাকাং গৌণমুখ্য- 
য়োস্তয়োরনন্যত্ব বোৌঁধরতি । এতম্মাদিতি বাক্যন্ত তয়োরন্ত্বম। তদেতয়ো- 
ধিবোধসংশয়েহর্থভেদাৎ বিপোধে প্রাপ্তে হস্তান্তৈবেতি বাক্যে বাগাদীনাং 
তদধীনবৃত্তিকত্বেন তদনন্যত্বপ্রতিপাদন|দবিরোধ উতি ভাবেন স্যায়স্ত প্রবৃত্তিঃ 
তত্রেত্যাদিনা। 

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ--অতঃপর আশয্বাশ্রত্মিভাব-সঙ্গতি 
দ্বারা গৌণ ও মুখা উভয় প্রাণের প্রভেদ বশিবার জন্ত প্রযত্ব করিতেছেন-_ 
“অথ, ইত্যাদি প্রবন্ধ দ্বারা । "হন্তান্তৈৰ সর্ব বূপম্‌ অসাম” ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য 
গৌণ ও দুখ্য উভর প্রাণের অভেদ বুঝাইতেছেন, আবার “এতম্মাজ জানতে 
প্রাণো মনঃ সর্বেন্দ্রিরাণি চ” এই শ্রুতিবাক্য উভয়ের ভেদ বলিতেছেন, 
এমতাবস্থীয় উভয় শ্রতিবাক্ের বিরোধ হইবে কিন1? এই সংশয়ে 
পূর্ববপক্ষী বলেন-_হা, বিরোধ হইবে। যেহেতু উভয়ের অর্থ বিভিনন ; সিদ্ধান্ত- 


৫৮০ বেদাস্তস্থৃত্রম্‌ ২৪1১৭, 
পক্ষী তাহাতে বলেন, “হস্তাস্তৈব” ইত্যাদি শ্রাতিবাক্যে বাক্‌ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের 
ঈশ্বরাঁধীন বুত্তিরূপ একধর্শ বশতঃ উভয় প্রাণ অভিন্ন, স্থৃতরাং কোন বিরোধ, 
নাই, এই অভিগপ্রায়ে-_-তত্র ইত্যাদি প্রবন্ধ ছারা এই অধিকরণ আরব্ধ 


হুইয়াছে। 


উদ্চিয়।ধিকরণএজ. 


সুত্রম-_ত ইন্দ্রিয়াণি তদ্ব্যপদেশীদন্যত্র রেষ্ঠাৎ ॥ ১৭ ॥ 


সূত্রার্থ__প্রাণ-শব্দদ্ধারা সংজ্ঞিত সেই প্রাণমাত্রই মূখ্য প্রাণ ভিন্ন ইন্দরিয়- 
স্বরূপ; প্রাণমাত্রই ইন্দ্রিয় কিরূপে ? তাহার উত্তরে বলিতেছেন-_-“তছ্যপদেশা্ 
'এতন্মাজ জায়তে প্রাণে মনঃ সর্ব্বক্তিয়াণি চ' ইত্যাদি শ্রুতিতে যেহেতু মুখ্য 
প্রাণতিন্ন অপর প্রাণে ইন্দ্রিয়ত্ব শ্রুত হইতেছে অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ প্রাণ ভিন্ন অন্য- 
প্রাণে ইন্দ্রিয় শব্দের উল্লেখ আছে ॥ ১৭ ॥ 


গোবিন্দভাষ্যম- তে প্রাণশবিতাঃ শ্রেষ্ঠেতরে এবেন্দ্রিয়াণি। 
কুতঃ? তদিতি। এতস্মাদিত্যাদি শ্রুতৌ মুখ্যপ্রাণাদিতরেষু শ্রোত্রা- 
দিঘিক্দিয়ত্ববচনাৎ। *ইন্ড্িয়াণি দশৈকঞ্চ”ইত্যাদিস্মৃতো চ তথ পপ্রাণো 
মুখ্যঃ স ত্বনিন্দ্িয়ম্৮ইতি শ্রত্যন্তরাচ্চ ॥ ১৭ ॥ 

ভাষ্যানুবাদ-_প্রাণ-শব্ের দ্বারা শব্দিত শ্রেষ্ঠ প্রাণ ভিন্ন প্রাণ-মাত্রই 
ইন্দ্রিয় । কি হেতু? তদ্ব্যপদেশাৎ ইতি। যেহেতু “এতস্মাৎ" ইত্যাদি শ্রুতিতে 
মুখ্য প্রাণ ভিন্ন অপর প্রাণের শ্রোত্র প্রভৃতি ইন্জিয়রূপে পৃথক্‌ উল্লেখ আছে 
এবং “ইন্ড্িয়াণি দশৈকঞচ” ইত্যার্দি স্বতিবাক্যেও প্রাণ-শব্ধের অর্থ দশ 
ইন্জ্িয় ও এক মন এই একাদশটি তত্ব । “তথা প্রাণে মুখ্যঃ স তু অনিজ্দ্রিয়- 
মিতি+ প্রাণ-শব্দেরবাচ্য সেই মুখ্যপ্রাণ কিন্তু ইন্ড্রিয় নহে, ইহা অন্ত শ্রুতি 
হইতে পাওয়া যাইতেছে ॥ ১৭ ॥ 


সক্সম 'টাকা'__-ত ইনদরিয়াণীতি সদুটার্থম্‌॥ ১৭ ॥ 
টীকানুবাদ-_ত ইন্রিয়াণি ইত্যাদি সুত্র ও ভাস্তার্থ হুম্পষ্ট ॥ ১৭ ॥ 


২1৪১৮ বেদাস্তস্থত্রম্‌ ৫৮১ 


জিন্ধান্তকণ।-_এক্ষণে পূর্ববর্তী বিষয়ে অন্য প্রকার বিচার উত্থাপিত 
হইতেছে যে, এ-স্থলে প্রাণ-শব্দ ইন্জরিয়মাত্রকে বুঝাইবে? অথবা মুখ্য প্রাণ 
ব্যতীত অন্য প্রাণ সমূহকে বুঝাইবে? পূর্বপক্ষবাদী যদি বলেন যে, 
প্রাণশববোধ্যত্ব এবং জীবের উপকারিতা নিবন্ধন সকল ইন্দ্িয়কেই প্রাণশব্দে 
বুঝিতে হইবে। তুত্তরে সুত্রকার বর্তমান স্যত্রে বলিতেছেন যে, প্রাণ 
শবের দ্বারা সংজ্ঞিত সেই মুখ্য প্রাণ ব্যতীত ইন্দ্রিয় সমূহকেই বুঝাইতেছে ১ 
কারণ মুণ্ডক শ্রতিতে আছে-_-“এতম্মাজ্জায়তে প্রাণে! মন: সর্বেক্ডিয়াণি চ* 
( মুঃ ২১।৩ ) এ-স্কলে মুখ্য প্রাণ ভিন্ন অন্তাত্র প্রাণ-শব্দের ব্যপদেশ থাকায় 
তাহাতেই ইন্দ্রিয-শব্দের উল্লেখ ধরিতে হইবে । 


শ্রীমস্ভাগবতেও পাই,_- 
“ভূতমাত্্েন্দ্িয়ধিয়াং জন্ম দর্গ উদাহতঃ | 
্রহ্ষণে। গুণবৈষম্যাদ্বিসর্গঃ পৌরুষঃ স্ৃতঃ ॥” 
(ভাঁঃ ২১০৩) ॥ ১৭॥ 


অবতরণিকাভাষ্যম_- __ননু পহস্তান্তৈব সর্ধ্বে বূপমসামেত্যে- 
তস্তৈব সর্বেব রূপমভবন্”ইতি চ বৃহদারণ্যকাৎ মুখ্যপ্রাণস্ত বৃত্তি- 
ভেদানন্তান্‌ প্রাণানবধারয়ামস্তৎ কথমুক্তব্যবস্থেতি তত্রাহ__ 


অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ-_আপত্তি হইতেছে-_বৃহদারণ্যকে আছে-_ 
হুস্তাঁত্তৈব সর্ধে বূপমলাম” ওহে এই প্রাণেরই আমর] সকলে বূপ হইতে 
পারি, আবার “অল্তৈব সর্ষে বূপমভবন্* সব ইন্দ্রিয় এই প্রাণেরই রূপ 
হইয়াছিল--এই দুইটি বাক্য হইতে আমরা অবগত হইতেছি মুখ্য প্রাণের 
বৃত্তি-বিশেষ অন্ঠান্ত গ্রাঁণ, তবে কিরূপে উক্ত ব্যবস্থা অর্থাৎ ভেদ-সিদ্ধান্ত 
হুইল? ইহাতে সমাধান করিতেছেন__ 


হত্রম ভেদশ্রুতে2 ॥ ১৮ ॥ 


জৃত্রার্থ ইন্দিয়, প্রাণ, মনঃ ইত্যাদি ভেদ শ্রুত হওয়ায় ইন্দ্রিয় হইতে 
'মুখ্যপ্রাণ অন্য তত্ব ॥ ১৮॥ 


৫৮২ _বেদাস্তস্থত্রম্‌ ২1৪।১৮ 


গোবিন্দভাষ্যম._“প্রাণো মনঃ সর্বেধক্দ্িয়াণি ৮৮ ইতি প্রাণা- 
দিক্িয়াণাং ভেদশ্রবণাৎ তত্বাস্তরাণি তানীত্যর্থ । নট ভেদ শ্রুতে- 
মনসোহনিক্ড্রিয়ত্বং শঙ্ক্যম্‌। “মনঃ বষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি”ইতি “ইক্জিয়াণাং 
মনশ্চাম্মীতি চ স্মৃতে” ॥ ১৮ ॥ 


ভাষ্যানুবাদ্--“এতম্মাজ জায়তে প্রাণে] মনঃ সর্বেক্ছ্িয়াণি চ” এই 
পরমেশ্বর হইতে প্রাণ, মন ও ইন্দ্রিয় সমুদয় উৎপন্ন হয়, এই শ্রুতিতে 
প্রাণ হইতে ইন্দ্রিয়ের ভেদ শ্রুত হওয়ায় ইন্ছিয় প্রাণ হইতে অন্যতত্ব-_ 
ইহাই অর্থ। যদি বল, 'মনঃ সর্বেন্দরিয়াণি চ” এই শ্রুতিবাক্যে মনেরও পৃথক্‌ 
উল্লেখ থাকায় উহা] ইন্দ্রিয় নহে, এই আশঙ্কা করিও না; “মন: ষঠ্ঠানী- 
জ্িয়াণি এই শ্রতিবাক্যে মনকে ষষ্ট ইন্দ্রিয় বলা হইয়াছে । শ্রীভগবদ্গীতা- 
বাক্যেও 'ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাম্মি আমি ইন্্রিয়গণের মধ্যে মন-এই উল্লেখ 
থাকায় মনকে ইন্দ্রিয় বলিয়াই জানিবে ॥ ১৮ ॥ 


সুদ্মন। টীকা নম্গ হস্তেতি। হস্তেদানীং সর্ষে বয়ং বাগাদয়োহশ্তৈব 
মুখ্যপ্রাণস্ত রূপমধামেত্যাশিষং দত্বা তশ্যৈব বূপমভবনিত্যর্থ: পূর্ববপক্ষে, 
সিদ্ধান্তে তু তদধীনবৃত্তয়ো৷ বতৃবুরিত্যর্থো বোধ্যঃ | ন চ ভেদশ্রতেরিতি। অস্ত- 
রিক্দরিয়ত্বাদ্বিশেষাৎ সেত্যর্থো জ্ঞেয়ঃ ॥ ১৮। 


টাকানুবাদ-_ন্ হস্তেত্যার্দি উহার অর্থ-_-অহে। ! আমরা বাক্‌ প্রভৃতি 
সকল প্রাণ এই মুখ্য প্রাণের রূপ লাভ করিব_-এই প্রার্থনা জানাইলে 
তাহারা সকলে মৃখ্য প্রাণের রূপ হইয়াছিল, ইহা পূর্ব্বপক্ষের স্বপক্ষে অভেদ 
প্রতিপাদনে প্রমাণ। সিদ্ধান্ত পক্ষে উহার ব্যাখ্য। অন্তপ্রকার যথা_বাক্‌ 
প্রভৃতি মুখ্য প্রাণের অধীন বৃত্তিসম্পন্ন হইয়াছিল, অতএব উভয়ের ভেদ 
আছে । 'ন চ ভেদশ্রুতের্শনসোহনিক্িয়ত্বমিতি'__মনের অস্তরিক্দিযত্বরূপ বিশেষ 
ধরিয়! পৃথক্‌ উক্তি হইয়াছে জানিবে ॥ ১৮॥ 


জিদ্ধান্তকণ1__বুহদারণ্যক শ্রুতিতে পাওয়া যায়,_হস্তান্তৈব সর্ব 
রূপমসামেতি ত এততন্তৈব সর্ষে রূপমভবংস্ত্মাদেত এতেনাখ্যায়ন্তে প্রাণা 
ইতি |” (বৃঃ ১৫২১) এইরূপ শ্রুতি অবলম্বনে যর্দি কেহ বলেন ষে, 
মুখ্য প্রাণের বৃত্তিভিদরূপে যদি অন্যান্ত প্রাণকে অবধারণ করা যায়, 


২৪১৯ বেদান্তস্থত্রম্- ৫৮৩ 


তাহ! হইলে পূর্বেবোক্ত বিচার কি প্রকারে যুক্তযুক্ত হইতে পারে? তহুত্তরে 
স্ত্রকার বর্তমান স্থত্রে বলিতেছেন,__-উহাঁদের তত্বাস্তর নির্ণয়-গ্রসঙ্গে ভেদ- 
শ্রতিও পাওয়। যাঁয় | 
মুণ্ডকে আছে-_“এতম্মাজ্ঞ।য়তে প্রাণে মনঃ সর্ববক্দছ্িয়াণি চ৮ (মুঃ২।১1৩) » 
শ্রীগীতাতে পাই»_-“মনঃ ষষ্ঠ।নীব্দ্রিয়াণি” ( গীঃ ১৫৭) 
শরমদ্ধলদেব প্রভু তাহান্র প্রমেয়রত্বাবলীতেও লিখিয়াছেন,_ 
“প্রাণেকাধীন-বতিত্বাদ বাগাদেঃ প্রাণতী যথা। 
তথা ত্রহ্মাধী নবুত্তের্জগতো৷ ব্রহ্মতৌচ্যতে ॥৮ 
( গ্রমেয়বত্বীবলী ৪৬) 
শ্রীমস্ভাগবতেও পাই,__ 
“দেহেন্দ্িয়াহহৃদয়ানি চরস্তি যেন সঞ্জীবিতাঁনি তদ্দবেহি পরং নবেজ্দ |” 
( ভাঃ ১১৩৩৫ ) 
অর্থাৎ হে নরেক্্র। দেহ, ইন্দ্রিয়) প্রাণ, হৃদয় ইহারা ধাহার বলে 
সঞ্জীবিত হইয়া নিজ নিজ কা্যে প্রবৃত্ত হয়, তিনিই পরম্ণীআুসংজ্ঞক পরমতত্ব- 
রূপেজ্ঞাতব্য ॥ ১৮ ॥ 


সুত্রম--বৈলক্ষণ্যাচ্চ ॥ ১৯ ॥ 


সূত্রার্থ_ স্বরূপতঃ ও কাধ্যতঃ বৈসাদৃশ্তহেতুও মুখ্য প্রাণ ও ইন্দ্রিয়গণের 
এঁক্য নহে । ১৯ ॥ 


গোবিন্দভাব্যম- সুপ্ত প্রাণস্ত বৃত্ত্যপলন্তো। ন তু শ্রোত্রা- 
দীনাম। তস্য দেহেন্দ্রিধারণং তেষান্ত জ্ঞানকম্মসাধনত্বমিতি 
স্বরূপতঃ কার্যযতশ্চ বৈসাদৃশ্ঠাৎ তানি তথা। যুখ্যপ্রাণরূপতা চৈষাং 
তদধীনবৃত্তিকত্বাদিন। ব্যপদিশ্যতে যথা ত্রহ্মরূপত1 জীবানাম্‌ ॥ ১৯ ॥ 
ভাষ্যানুবাদ-_স্থযুপ্তিকালে মুখ্য প্রাণের বৃত্তি ( চেষ্টা ) উপলব্ধ হয়, কিন্তু 
শবণাদি-ইন্দ্রিয়ের তাহা হয় না, মুখ্য প্রাণ দেহ ও ইন্দ্রিয়কে ধারণ করে, আক 
ইন্ড্রিয়বর্গের জ্ঞান ও কর্মের সাধন হয়, এই প্রকারে ম্বরপতঃ ও কাঁধ্যতঃ এই 
বৈসাদৃশ্ঠ সোদৃশ্াভাব বা বিরুদ্ধ ধন্ম) থাকায় ইন্দিয়গুলি মুখ্য প্রাণম্বরূপ নহে, 
পদার্থাস্তর। তবে যে বাক্‌ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়কে মুখ্য প্রাণম্বরূপ বল] হইয়াছে, 


৫৮৪ বেদাস্তস্ৃত্রম্‌ ২৪।২০ 


উহা! মুখ্যপ্রাণের অধীন বৃত্তিসম্পন্ন বলিয়া, যেমন জীবের ব্রন্মস্বরূপতা৷ উক্তি 
ব্হ্ধাধীনবৃত্তিমত্ব-নিবন্ধন ॥ ১৯ ॥ 

সু্ষা। টীকা__বৈলক্ষণ্যাদিতি । তথেতি তত্বাস্তরাণীত্যর্থ:। এষামিতি 
বাগাদীনাম্‌ ॥ ১৯ ॥ 

টীকানুবাদ__“বৈলক্ষণ্যাৎ এই স্থত্রের ভাসতে “বৈসাদৃশ্টাৎ তানি 
তথা ইতি” তথা অর্থাৎ__অন্য তত্ব। মুখ্যপ্রাণকপতা৷ চৈষাম্‌ ইতি” এষাম্‌-_ 
বাক্‌ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়বর্গের ॥ ১৯ ॥ 

সিদ্ধান্তকণ।__পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তকে স্বদৃঢ করিবার নিমিত্ত স্থত্রকার 
বর্তমান স্ত্রে অন্ত একটি হেতুও দেখাইতেছেন যে, স্বরূপতঃ ও কার্ধ্যতঃ 
বৈলক্ষণ্যবশত:ঃও মুখা প্রাণ হইতে ইন্দ্রিরগণের পার্থক্য অবগত হওয়া যায়। 
এ-বিষয়ে ভাষ্যকার যে যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহ তথায় দ্রষ্টব্য । 


শ্রীমভ্ভাগবতেও পাই,_ 
“অণ্ডেষু পেশিষু তরুঘবিনিশ্চিতেষু 
প্রাণো হি জীবমুপধাবতি তত্র তত্র । 
সন্নে যদিক্জিয়গণেহহমি চ প্রস্থপ্ডে 
কৃটস্থ আশয়মুতে তদনুম্থতিন£ ॥৮ ( ভাঃ ১১৩৩৯ )1 ১৯ ॥ 


ব্যগ্রিক্ষ্টির বিচার 


অবতরণিকাভাব্যয্‌-_ভূতেন্দ্রিয়াদিসম্টিস্থপ্টিজীবিকর্ভৃতা চ পর- 
স্মাদিত্যুক্তমূ। ইদানীং ব্যষ্টিস্য্টিঃ কন্মাদিতি পরীক্ষ্যতে ৷ ছান্দোগ্যে 
তেজোইবন্নস্থপ্টিমভিধায় উপদিশ্যতে-__“সেয়ং দেবতৈক্ষত হস্তা- 
হমিমাস্তিশ্রো দেবতা অনেন জীবেনাত্মনান্রপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকর- 
বাণি তাসাং ত্রিবৃতং ত্রিবুতমেকৈকাং করবাণীতি। সেয়ং দেব- 
তেমাস্তিতস্রে। দেবত। অনেন জীবেনাত্মনান্ুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরোৎ 
তাসাং ত্রিবৃতং ব্রিবুতমেকৈকামকরোৎ” ইতি । ইহ নামরূপব্যাক্রিয়া 
জীবকর্তৃকা ্তাহুতেশকর্তৃকেতি বিচিকিৎসায়াং জীবকর্তকেতি 


২1৪২০ বেদাস্তন্তত্রম্‌ ৫৮৫ 


প্রাপ্তম। অনেন জীবেন প্রবিশ্ঠ ব্যাকরবাণীতি তথা প্রত্যয়াৎ। 
ন চ সহার্থেয়ং তৃতীয়া, সম্ভবস্ত্যাং কারকবিভক্ত্যামুপপদবিভক্তের- 
হ্যায্যত্বাৎ। নচ করণার্থা, সত্যসন্কল্েশ্বরকাধ্যে জীবস্ সাধকতমত্বা- 
ভাবাৎ। নচ প্রবেশো জীবকর্তৃকো হস্ত ব্যাক্রিয়া ত্বীশ্বরকর্তূকা 
ক্তপ্রত্যয়েনৈককর্তকত্ববোধনাৎ। ন চৈতন্মিন্‌ পক্ষে ব্যাকরবাণী- 
ত্নাত্বমপুরুষান্থুপপত্তিঃ, চারেণানুপ্রবিশ্ট পরসৈন্ং সঙ্কলয়ানীতিবছুপ- 
পন্তেয। ন চৈতৎ কপোলকল্পনং বিরিঞ্ো! বা ইদং বিরেচয়তি 
বিদধাতি ব্রহ্মা বাব বিরিঞ্চ এতস্মাদ্বীমে রূপনামনীতি শ্রুত্যস্তরাৎ। 
নামরূপঞ্চ ভূতানামিতাদিস্মরণাচ্চ । তস্মাৎ জীবকর্তৃকা সেতি 
প্রান্তো 


অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ-_ইতঃপূর্বের ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূতের ও ইন্জিয়াদি 
সমষ্টির স্থষ্টি এবং জীবের কর্তৃত্ব পরমেশ্বর হইতে হইয়া থাকে, ইহা! বলা 
হইয়াছে । এক্ষণে ব্যষ্টির স্যপ্টি কাহা হইতে ইহ পরীক্ষিত হইতেছে। 
ছান্দোগ্যোপনিষর্দে অখ্ি, জল ও অন্নের সৃষ্টি বলিয়া! কথিত হইতেছে, যথা-_ 
“সেয়ং দেবতৈক্ষত''ব্রিবৃতমেকৈ কামকরোৎ ইহার অর্থ সেই স্ষ্ট অগ্নি, 
জল, অন্নও অসৎ শব্দের দ্বার সংজ্ঞিত ব্রহ্মদেবতা ধ্যান ( সঙ্কল্প ) করিলেন, 
ওহে! আমি এই তিন দেবতার অর্থাৎ গ্যোতমাঁন অগ্নি, জল ও পৃথিবীর 
মধ এই জীবাত্মরূপে গ্রবেশ করিয়া নাম-রূপ অভিব্যক্ত করিব। সেই 
সকল অগ্নি প্রভৃতি তিন দেবতার এক একটিকে ত্রিবৃৎ ত্রিবুৎ অর্থাৎ তিন 
তিন রূপদ্বার তিন তিন প্রকার করিব, এই সঙ্কল্ের পর সেই এই ব্রহ্মদেবতা 
(পরমেশ্বর ) অগ্নি প্রভৃতি এই তিন দেবতাকে এই জীবশক্কি-বিশিষ্ট 
ত্ব-স্বর্ূপে তাহাদের মধ্ো প্রবিষ্ট হইয়া নামরূপের অভিব্যক্তি করিলেন 
এবং সেই এই অগ্থি প্রভৃতি তিন তিন দেবতার প্রত্যেককে ত্রিবৃৎ ্রিবৃৎ 
করিলেন, এই ছান্দোগ্যোপনিষদ্-ধৃত শ্রুতিতে অভিহিত নামরূপের অভি- 
ব্যক্তি কি জীব কর্তৃক অথবা পরমেশ্বরকর্তৃক? এই সংশয়ে পূর্ববপক্ষী 
বলেন, উহা! জীবকর্তুক বুঝাইয়াছে, কারণ 'জীবেনাত্মনাস্ুপ্রবিশ্য ব্যাকর- 
বানি” জীবাত্মরূপে তাহাদের মধ্যে প্রবেশ করিয়া নামবূপ অভিব্যক্ত 
করিব এই সঙ্বল্প হেতু বুঝাইতেছে। যদি বল, “অনেন জীবেন” এই জীব-শব্দের 


৫৮৬ বেদাস্তস্থত্রম্‌_ ২৪২০ 


উত্তর তৃতীয়! বিভক্তি, কর্ড অর্থে নহে অর্থাৎ জীব কর্তৃক প্রবেশ ও নাঁম- 
রূপের প্রকাশ এইবূপ অর্থ নহে, কিন্তু সহার্থে তৃতীয়। অর্থাৎ জীবাত্মার 
সহিত পরমাত্মা প্রবেশ করিয়] নামরূপাতিবাক্তি করিয়াছেন, এইরূপ অর্থ। 
ইহা বলিতে পার না, যেহেতু সহার্থে তৃতীয়া উপপদ বিভক্তি, অর্থাৎ 
সহ" এই অধ্যাহত উপপদ-যোগে বিভক্তি, আর কর্তীয় তৃতীয়! কাঁরক- 
বিভক্তি, যেখানে কারক-বিভক্তি সম্ভব হয়, তথায় উপপদ-বিভক্তি 
অসঙ্গত, বৈয়াকরণদের মতে “উপপদবিভক্তেঃ কারকবিভক্তিগঁরীয়সী' 
উপপদ-বিভক্তি হইতে কারকবিভক্তি প্রবল । জঙ্গতি-বক্ষণার্থ যদি বল, 
'জীবেন” এই পদে করণে তৃতীয়া বপিব অর্থাৎ জীবের দ্বারা বা জীব-সাহায্যে 
প্রবেশ করিয়া এইরূপে সঙ্গতি করিব, তাহাও নহে, সত্যসঙ্কল্প পরমেশবরের 
কাধে জীব প্রধান উপকারক বা সহায় হইতে পারে না। কথাটি 
এই -ধাহার ইচ্ছামাত্রে সমস্ত স্ষটি হইতেছে, তাহার কাধ্যে অন্যের 
অপেক্ষা থাকিতে পারে না। ইহাতে যদি পুনশ্চ শঙ্কা কর যে, প্রবেশ- 
ক্রিয়ায় জীব কর্তী হউক কিন্তু নামরূপাভিবাক্তিতে পরমেশ্বরকে কর্তা 
বলিব, ইহাঁও সঙ্গত কথা নহে, যেহেতু উভয় ক্রিয়ার এক কর্তা হইলে 
ক্তাচ, প্রত্যয় হয়, এইরূপ বৈয়াকরণাহুশাসপন আছে, যদি এখানে প্রবেশ- 
ক্রিয়ার কর্তী জীব ও ব্যারুতি ক্রিয়ার কর্তা পরমেশ্বর হন, তবে বিভিন্ন 
কর্ত্‌ কত্ববশতঃ ক্তাঁচ, প্রতায়ের অন্গুপপত্তি হইবে। যদি বল, “জীবেন' 
কর্তীয় তৃতীয়া হইলে “ব্যাকরবাণি, ক্রিয়াপদে উত্তম পুরুষ প্রয়োগ অসঙ্গত, 
তাহাও নহে 'চারেণান্গপ্রবিশ্ত পরসৈন্তং সঙ্কলয়ামি” গুধচচর কর্তৃক শত্র- 
রাজ্যে প্রবেশ করিয়া আমি শক্র সৈন্যের গণনা করিব ইত্যাদি বাক্যের 
মত উপপন্তি হইবে । আর ইহ] আমাদের স্বকপোলকল্িতও নহে, যেহেতু 
অন্য শ্রুতি আছে-_বিরিঞ্টোবা-তবূপনামনী ইতি, ব্রক্ষা ( পদ্মযোনি )ই 
এই পরিদৃশ্যমান জগৎকে স্থট্টি করেন, পালন করেন, ব্রহ্মাই বিরিঞ্চ- 
পদের অভিধেয়, এই বিরিঞ্ হইতেই এই নামরূপ অভিব্যক্ত। স্থতিবাকাও 
আছে, ঘথা--“নামরূপঞ্চ ভূতানাম্‌ঠ ইত্যাদি সেই বিরিঞ্চ সমস্ত বস্তর নামরূপ 
ব্যক্ত করিলেন। অতএব জীব কর্তৃকই স্থষ্টি বলিব, পূর্ববপক্ষীর এই মতের 
উত্তরে স্বত্রকার বলিতেছেন-_ 
অবতরণিকাভাব্য-টাকা-_নামরূুপভেদাদিক্জিয়প্রাণয়োর্ডে ইতি পূর্ব 
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মুক্তমূ। তত্প্রসঙ্গান্নামরূপব্যাক্রিয়া কিংকর্তৃকেতি প্রসঙ্গসঙ্গত্যারভ্যতে । 
ভূতেন্দ্রিয়াদীতি। প্রধানাদিপৃথিব্যস্তানাং গ্রাণান'ঞ হষ্টিঃ সাক্ষাৎ পরেশাদিতি 
তদভিধ্যানাদিত্যনেন নিণীতম্‌। তত্রাত্রিবুদ্কতভূতস্গিস্তদ্ধেতুকেতি নিঃসন্দে- 
হুমবগতম্। অথ ত্রিবুত্রুতভূততোতিকোৎপাদনে শ্রুতিবিবোধো নিরস্তঃ 
তথাহি আকাশে! হ বৈ নাম নামরূপয়োনির্বহিতেতি বাক্যং তদ্ধযাক্রিয়াং 
পরেশহেতকামাহ হস্থ।হমিতি বাকান্ত জীবহেতুকাঁম্‌। অনেন জীবেনানুপ্রবিশ্য 
ব্যাকরবাণীত্াক্তেস্তথৈবার্ধীবভাসাৎ। চারেণ পরসৈন্যং প্রবিশ্য সঙ্কলয়ামীত্যত্র 
রাজ্ঞঃ সাক্ষাৎ সঙ্কলনকর্তত্বং ন প্রতীতম্‌ কিন্তু চারস্তৈবেতি। কিঞ্চ 
বিরিঞ্চো বেতি গৌপবনশ্রুত্যাপোতৎ পরিপুষ্টং তম্মাজ্জীবকত্্‌কা সেতি। 
ইথমেতয়োবিরোধসংশয়ে অথভেদাৎ বিরোধস্ত প্রাপ্তো হন্তাহমিত্যাদিবাক্য- 
যুগ্মেহপি বক্ষ্যমাণরীতা। পরেশকর্তকতয়া তন ব্যাখ্যানাদবিরোধ ইতি 
ভাবেন ন্যায়স্ত প্রবৃন্থিঃ কন্মাদিতি। চতুমুখাখ্যাৎ জীববিশেষাৎ্ পরেশাৎ 
বেত্যর্থঃ। সেয়মিতি। সা স্বট্রতেজোহবন্নীসচ্ছব্দিতা ব্রক্ষদেবতা পুনরৈক্ষত।। 
অন্রিবৃত্রুতৈক্তিস্তেজোহবনৈর্6ভতৈব্যবহাবরাসিদ্ধিং বীক্ষ্য জিবুৎকতৈস্তেব্যবহারাহ্‌- 
ভূতভৌতিকোতপাদনায় পুনধিচারয়াঞ্চকারেত্যর্থঃ | ঈন্ষাপ্রকারমাহ হস্তে- 
ত্যাদিনা। ইযান্তিস্ত্রো দেবতা গ্যোতমানানি তেজোহ্বন্নানি অনেন জীবেন 
জীবশক্তিমতা তদ্বযাপিনা বাত্মনা স্বেনৈবাহমন্তুপ্রবিশ্য ত্রিবুতমিতি ভ্রিভীব্বপৈ- 
বুথ বর্তনং যশ্থান্তাম্‌ ইত্যেবং বিচাধ্যাত্মনৈব তাঃ প্রবিশ্ত তাঁসামেকৈকাং 
তথা কৃতবানিত্যর্থঃ। ইহেতি। নামরূপয়োঃ সংজ্ঞামৃত্ট্যোব্যাক্রিয়া নিন্মিতিঃ | 
অনেনেতি। অত্র জীবকর্তৃকে প্রবেশব্যাকরণে প্রতীতে চারেণ প্রবিশ্তে- 
ত্যার্দিবাক্যে প্রবেশসঙ্কলনে যথ। চারকর্তৃকে । ন চেতি। অনেন জীবেনেতি 
তৃতীয়া সহীর্থা ন মন্তব্যা। তত্র হেতৃঃ সম্ভবস্ত্যামিতি। যছুক্ম__ উপপদ- 
বিভক্তেঃ কাঁরকবিভক্তিরলীয়পীতি। ন চ করণার্থেতি। সাঁধকতমং 
করণমিতি করণলক্ষণং পাণিনিন। ম্বৃতম্‌। তাঁদুশকরণতয় জীবেহঙ্গীকতে হরেঃ 
সত্যঙ্ল্পতবং বাহন্যেতেত্যথ: | ক্তাপ্রত্যয়েনেতি ৷ সমানকর্তৃকয়োঃ পূর্বকালে 
ইতি পাণিনিস্যত্রম। এককর্ত কয়োধাত্বর্থয়োঃ পূর্বকালে বর্থমানাৎ ধাতোঃ 
জ্ শ্যার্দিতি তন্তার্থঃ। তথাচ ব্যাকরণবিকোধাপত্তিরিতিভাবঃ | ন চৈত- 
ন্মিন্নিতি। এতম্মিন জীবকর্তু ত্পক্ষে করবাণীতি কথমুত্তমপুরুষঃ তস্যাম্মঘ্যপ- 
'পদে শ্রয়োগারদিতি ন চ বাচাম্। তত্র হেতুশ্চারেণেতি। তত্রাহ্ছপ্রবেশ- 
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* সঙ্কলনে শরকর্তকে এব রাঁজন্তুপচরিতে তথ! জীবকর্তৃকে এব তে হরাবুপ- 
' চরিতবো' ইত্যার্থ:। 
অবতরপণিকা-ভাব্যের টীকানুবাদ-_নাম ও রূপভেদবশতঃ ইন্দ্রিয় ও 
' প্রাণের প্রতেদ, ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে । সেই প্রসঙ্গে নামরূপের অভি- 
' ব্যক্তির কর্তা কে? এই প্রশ্থাত্মক প্রসঙ্গসঙ্গতি-অনুপারে এই অধিকরণ আরন্ধ 
'হইতেছে--ভৃতেন্দ্িয়াদি' ইত্যাদি__প্রধান হইতে পৃথিবী পধ্যস্ত তত্বের ও 
- প্রাণসমূহ্রই স্থষ্টি সাক্ষাৎ ( সোজান্থবজি ) পরমেশ্বর হইতে ইহ] “তদভিধ্যানা- 
“দিত্যাদি প্রস্থ্ধারা সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। তাহাতে অত্রিবৃত্রুত ভূত-নথ্টি 
সেই পরমেপ্বর হইতে, ইহা নিঃসন্দেহে জানা গিয়াছে । অতঃপর ত্রিবৃৎ- 
কত ভূত ও ভৌতিক ্ৃ্টি-বিষয়ে যে শ্রুতির বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে, 
'তাহাও নিরাম কর! কর্তব্য । তাহার প্রকার দেখান হইতেছে--আকাশো- 
.হবৈ নাম নামরূপয়োনির্বহিতা” এই বাক্যটি সেই নামরূপাভিব্যক্তি পর- 
। মেশ্বর হইতে ইহা বলিতেছে আবার “হস্তাহং, ইত্যাদি বাক্য জীবকে 
ব্যাক্রিয়ার হেতু বলিতেছে যেহেতু তাহাতে “অনেন জীবেনানপ্রবিশ্ত 
ব্যাকরবাণি,-আমি এই জীবরূপে পাঞ্চভৌতিক দ্েহ-মধ্যে প্রবেশ 
করিয়া .নম ও রূপ ব্যাকৃত করিব, এইরূপ উক্তি থাকায় জীব কর্তৃক 
ব্যারৃতিনণ অর্থ প্রকাশ পাইতেছে ; যেমন রাজা মনে করেন- আমি 
, চরদ্বাবা -শক্রমধ্যে প্রবেশ করিয়া সৈন্য সঙ্কলন করিব। এই কথায় 
বাজার শাক্ষাদ্ভাবে সঙ্কলন কর্তৃত্ব প্রতীত হয় না কিন্ত চরেরই। আর 
এক কথা”-“বিরিঞ্ণোবা” ইত্যাদি গৌপবনশ্রুতি দ্বারা এই মত পরিপুষ্ট 
: হইতেছে, অতএব জীব কর্তৃক নামরূপব্যাক্রিয়া, এইবূপে এই ছুই মতের 
বিরোধ হইবে রিনা? এই সন্দেহে পূর্ববপক্ষী বলেন-_-যখন উভয় শ্রুতির অর্থ 
বিভিন্ন তখন বিরোধ হইবেই ; ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন “হস্তাহম্‌, 
. ইত্যাদি বাক্যদ্বয়ের যে ব্যাখ্যা করা হইবে, তদনুসারে পরমেশ্বর কর্তৃক স্থট্টি-_ 
.এইবপ ব্যাখ্যান হেতু আর বিরোধ নাই। এই অভিপ্রায় লইরা এই অধিকরণের 
আরম্ভ। “কম্মাদিতি পরীক্ষ্যতে” ইতি ভাস্ত_-চতুমু্থ নামক (ব্রহ্মা) জীব- 
বিশেষ ।ইত্তে অথবা পরমেশ্বর হইতে ব্যষ্টি-স্থ্টি, ইহা! পরীক্ষিত হইতেছে। 
“সেয়ং (দবতৈক্ষত' ইত্যাদি শ্রুতির অর্থ--সা-_সেই ৃষ্ট অগ্রি, জল, পৃথিবীও 
“অমৎ-শবে. সংজ্ঞিত ব্রহ্ষর্দেবতা, আবার সঙ্কল্প (ধ্যান ) করিলেন, ূর্বব- 
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বর্িত ত্রিবৃকরণশৃন্য অগ্রি, জল, পৃথিবীবূপ ভূতদ্বারা লৌকিক”ব্যবহারের- 
অগ্লিদ্ধি দেখিয়া ত্রিবুৎকুত সেই সমস্ত ভূত দ্বারা ব্যবহারোপযোগী ভূত ও. 
ভৌতিক উৎপাদনের জন্য আবার বিচার করিলেন। কি. ভাবে ঈক্ষণ" 
অর্থাৎ বিচার করিলেন তাহ “হস্ত” ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হাব! বলিতেছেন, 
হমাস্তিস্রো দেবতাঃ, দেবতা অর্থাৎ গ্োতনবিশিষ্ট চৈতন্যময়, অগ্নি,জল ও- 
পৃথিবী এই তিনটি, অনেন জীবেন-_ জীবশক্তিবিশিষ্ট ত্াত্া ছারা 
অথবা! জীবব্যাপী স্ব-স্বরূপ দ্বারা তাহাদের মধ্যে প্রবেশ করিয়! মেই সকল 
দেবতাকে ত্রিবৃৎ-_অর্থাৎ তিন আকারে যাহাদের বৃৎবর্তন--কার্ধযকারিতা 
হয়--এইরূপ বিচার করিয়] স্বয়ং তাহাদের মধ্যে প্রবেশ করিয়া অগ্নি, জল, 
পৃথিবী প্রত্যেকটিকে ত্রিবুৎ অর্থাৎ ত্রিরূপসম্পন্ন সেইরূপে করিলেন'। “ইহ 
নামরূপব্যাক্রিয়া ইতি'_এ-বিষয়ে সংজ্ঞামুত্তির অর্থাৎ না ও রূপের 
ব্যাক্রিয়া-_নিশ্মিতি, “অনেন জীবেন ইতি”_এই বাক্যে জীবক্ডক ভূতত্রয়ের 
মধ্যে প্রবেশ ও নিম্মিতি অবগত হওয়া যাইতেছে । “চারেণ প্র:বশ্ঠ” ইত্যাদি - 
বাক্যে যেমন চর কর্তৃক পররাজ্যে প্রবেশ ও সৈন্য গণনা প্রতীত 
হইতেছে, সেইরূপ । “ন চ সহার্থেয়ং তৃতীয়া ইতি'--জীবেন এই পদে 
সহার্থে তৃতীয়া! বলা যায় না, যেহেতু কারকবিতক্তি ধস্তব হইলে' 
উপপদবিভক্তি ন্যায়সঙ্গত নহে। কারণ অনুশাসন আছে, উপপদ-" 
বিভক্তি হইতে কারকবিভক্তি প্রবলা। করণকারকে তৃতীয়া বিভক্তি - 
বলা চলে না। যেহেতু মহষি পাণিনি “সাধকতমং কন্ণম্* এইরূপ 
করণ-লক্ষণ করিয়াছেন, যদি জীবকে তীহার সাধকতম করণরুপে স্বীকার 
কর, তবে শ্রাহরির স্ত্যসঙ্কল্পত্ব ব্যাহত হয়। ক্তা-প্রত্যয়েনেতি 'সম।নকর্তকয়োঃ 
পূর্ববকালে' ছুইটি ক্রিয়ার এক কর্তা হইলে পূর্ববক্রিয়ার আনন্তধাস্থলে প্রথম 
ক্রিয়াবাচক ধাতুর উত্তর ক্তাঁচ, প্রত্যর হয়, এইরূপ পাঁণিনি স্বত্র থাকায় 
ব্যাকরণ-ক্রিয়ার কর্তীয় ( ঈশ্বরে ) উত্তম পুরুষের প্রয়োগের অন্পণপন্তি, যেহেতু 
প্রবেশ ক্রিয়ার কর্তা জীব অতএব ক্র-প্রত্যয়ের অস্থরোধে তাঁহাঁকেই ব্যাঁকরণ- 
ক্রিয়ার কর্ত! বলিতে হইবে, কিন্তু তাহ হুইলে প্রথম পুরুষে প্রয়োগ হইয় 
পড়ে। যদ্দি বল, জীবকর্তৃত্ব স্বীকার করিলে ধাতৃতে উত্তম পুরুষের প্রয়োগ” 
অসঙ্গত, কেনন। অন্মৎ-শব্দ উপপদ থাঁকিলেই উত্তম পুরুষের বিধান আছে,' 
ইহাঁও বলিতে পার না, সে-বিষয়ে কারণ_-“চারেণামুপ্রবিশ্েত্যাদি' রাজ!! 
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চরকর্তৃক পরসৈন্তে প্রবেশ করিয়া শত্রসৈম্ত,গণন। কৰিতেছেন, এই বাক্যে 
যেমন উত্তম পুরুষের উপপত্তি, সেইরূপ হইবে। অর্থাৎ তথায় যেমন 
চরকর্তৃকই প্রবেশ ও সঙ্কলন রাঁজাতে, আরোপিত, সেইপ্রকার জীবকর্তৃকই 
সেই প্রবেশ ও ব্যাকৃতি শ্রীহরিতে আরোপিত বলিব, ইহাই পূর্ববপক্ষীর 
তাৎপধ্য । 


সঃভ্ত/হ্যুতি কগয ধিকর ৭ম, 


হত্রম সংজ্ঞামু্তিক*প্তিস্ত ত্রির্ৎকুর্বত উপদেশাত ॥ ২০। 
সৃত্রার্থ নাম ও রূপের স্থষ্টি ত্রিবৃৎকারী পরমেশ্বরেরই কার্ধ্য জীবের নহে, 
যেহেতু শ্রুতিতে সেইরূপ উপদিষ্ট আছে ॥ ২০। 


গোবিন্দভাষ্যম- তুশব্দাদাক্ষোপে। ব্যাবৃত্তঃ ॥ সংজ্ঞামৃক্তী নাম- 
রূপে তয়োঃ ক্ুপ্তিব্যাক্রিয়। ত্রিবৃৎকুর্বতঃ পরমেশ্বরত্তৈব কন্ম ন তু 
জীবন্ত । কুতঃ? উপদেশাৎ। তস্তৈব তত্রুপ্তিনিগদাৎ। ত্রিবৃৎ- 
করণনামরূপব্যাকরণয়োরে ককর্তকহেনো ক্তেরিত্যর্থ; । ত্রিরৎকরনাথেল 
ক্তম্__ত্রীণ্যেকৈকং দ্বিধা কুর্ধ্যাৎ ত্র্যদ্ধানি বিভজেদ্দিধা। তত্ব- 
নুখ্যার্ধমুৎস্থজ্য যোঞ্য়েচ্চ ব্রিরূপতা। পঞ্চীকরণন্তোপলক্ষণমেতৎ। 
ন চ ত্রিবৃৎকৃতিশ্তুন্ম্স্ত শকা। বক্তমন্। ভ্রিবৃৎকৃততেজোহবন্ন- 
নিম্মিতাগুমধ্যজাতত্বাৎ তন্ত। তথাচ স্থৃতিঃ। তন্মিন্নগেহভবছ-ন্ধা 
সর্বলোকপিতামহ ইত্যাগ্ভা । তম্মাৎ সেয়মিত্যত্র নামরূপব্যাকৃতি- 
ত্রিবুৎকৃত্যোরেককর্তৃকত্বং বিবক্ষিতং ন তু পৌর্ববাপধ্যম্‌ অর্থব্রমেণ 
পাঠক্রমস্য বাঁধাৎ। পূর্ব! ব্রিবৃৎকৃতিরুত্তর! তু নামরূপব্যাকৃতি- 
রিতি। ন চাত্রিবৃৎকৃতৈস্তেজোহবন্নৈরপ্তোৎপত্তিঃ, অত্রিবৃতাং তেষাং 
তত্রাসামর্থ্যাৎ। তথাহি স্মৃতিঃ। “যদৈতেইসঙ্গতা ভাবা ভূতেক্দ্িয়- 
মনোগ্ণাঃ। যদারতননিন্নীণে ন শেকুত্রক্ষবিত্তম। তদ। সংহত্য 
চান্যোন্তং ভগবচ্ছক্তিচোদিতাঃ। সদসত্বমুপাদায় চোভয়ং সম্থজুহণদ” 
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ইত্যান্তা। ইহ পঞ্চীকরণমুক্তম। তচ্চেখং বোধ্যম। বিভজ্য 
দ্বিধা পঞ্চভূতানি দেবস্তদদ্ধীনি পঞ্চান্ধিভাগাঁনি কৃত্বা তদন্যেষু 
মুখ্যেধু ভাগেষু তত্তন্‌ নিযুগ্জন স পঞ্চীকৃতিং পশ্যতি স্ম। অন্ন- 
মশিতং ত্রেধ। বিধীয়ত ইত্যাদৌ তু পৃথিব্যাদেরেকৈকত্ত ত্রেধা 
পরিণামে! বন্যতে ন তু ত্রিবৃৎকৃতিঃ। ন চানেন জীবেনেতি 
জীবস্য নামরূপনিন্মীতৃত্বং বোধয়েদিতি বাচ্যম্‌। আত্মনা জীবেনেতি 
সামানাধিকরণ্যেন জীবশক্তিমতস্তদ্যাপিনো ত্রহ্ধণ এব তত্বাভিধানাৎ। 
এতেন বিরিঞে। বা ইতাদিকং ব্যাখ্যাতম্‌। এব প্রবিশ্ঠোত্তম- 
পুরুষয়োরকষ্টতা মুখ্যার্থতা চ স্যাৎ। তথাচ প্রবেশব্যাকরণয়ো- 
রেককর্তৃকতা চ। তন্মাদীশকর্তৃকৈব তত্যাকৃতিঃ। “সর্ধবাণি 
রূপাণি বিচিত্য ধীরে নামানি কৃত্বাভিবদন্‌ যদা্তূ” ইতি 
তৈত্তিরীয়কাচ্চ ॥ ২০ ॥ 

ভাষ্যান্ুবাদ-__শৃত্রোক্ত তু” শব্ধ পূর্ববপক্ষীর আক্ষেপের সমাধানার্থ 
প্রযুক্ত । সংজ্ঞামৃত্তী__অর্থাৎ নাম ও রূপ, তাহাদের কশপ্ধি অর্থাৎ ব্যাক্রিয়া__ 
অভিব্যক্তি অগ্নি প্রভৃতির ত্রিবুৎকারী পরমেশ্বরেরই কার্য, জীবের নহে। 
কি হেতু? উপদেশাত। যেহেতু শ্রুতিতে সেই পরযেশ্বরেরই এইরূপই নাঁম- 
রূপ ব্যাক্রিয়ার উত্তি আছে । অর্থাৎ ত্রিবু-করণ, নামরূপ-ব্যাক্রিয়া। এই 
দুইটির একই কর্তা ক্রাচ, প্রত্যয় দ্বারা কগিত হইয়াছে । ত্রিবৃত্-ক্রিয়! 
কি প্রকার, তাহাও শ্রীমদ্ভাগবতে কথিত আছে যথা-_-অগ্নি, জল ও 
পৃথিবী এই তিনটি ভূতকে লইয়া তন্মধ্যে এক একটিকে প্রথমতঃ ছুইভাগে 
বিভক্ত করিবে, পরে একস্থানে অদ্ধতিন ভাগগুলি রাখিয়া দ্বিতীয় তিন 
অদ্ধগুলির প্রত্যেককে ছুইভাগ করতঃ তাহাদের মুখ্যাদ্ধ এক এক ভাগ ছাড়িয়। 
অন্য অগ্াংশদ্ধয় তাহাদের সহিত একত্র যোগ করিলে ত্রিবুকরণ সিদ্ধ 
হইবে। উদাহরণ-স্বরূপ দেখাইতেছি-_পৃথিবীকে প্রথমে ছুইভাগ করিয়া 
তাহাদের এক অদ্ধাংশকে আবার দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া তাহার সহিত 
এ অদ্ধাংশ লইয়া! এবপ প্রক্রিয়ার নিম্পন্ন জলীয়, এক অদ্ধীংশের অদ্ধাংশ 
যোগ করিবে এবং আগ্নেয় এরূপ অদ্ধীংশের অদ্ধাংশ পৃর্তে পৃথক তাবে 
স্থাপিত পৃথিবীর অর্ধাংশে যোজনা করিলে পৃথিবী ত্রিবৃৎ হইবে । পৃথিবীর 
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যে অগৃহীত দুই অদ্ধাংশের অদ্ধাংশ, তাহ। জলে ও অগ্নির অদ্ধাংশে 
যোগ করিলে ত্রিবুংতেজ হইবে, এই প্রকার জলের সম্বন্ধে জানিবে। 
ফলতঃ পৃথিবীর অদ্ধাংশ ও জল এবং অগ্নির এক এক পাদ যোগে ত্রিবুৎ পৃথিবী» 
এইরূপ অগ্নি ও জল ত্রিবুৎ হইয়! থাকে । পঞ্কীকরণও এইভাবে জ্ঞাতব্য । 
এই ভ্রিবৃ্করণ চতুন্মথ ব্রহ্মাকর্ডক হওয়া! বলিতে পারা যায় না। কারণ 
ত্রিবৃত্কৃত অগ্নি, জল ও অন্ন (পৃথিবী) নিম্মিত ব্রহ্ধাণও-মধ্যে সেই 
বিরিঞ্চের উৎপত্তি শ্রুত আছে। যথা স্বতিবাক্য-_“তম্মিন্নণ্ডেহভবদুত্রন্ষা সর্বব- 
লোকপিতামহঃ ইত্যাদি, সেই ত্রিবুকৃত অগ্নি, জল, পৃথিবী-নিম্মিত অণ্ত- 
মধ্যে সর্বলোক-অ্টা ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়াছিলেন। অতএব দিদ্ধাস্ত এই--“সেয়ং 
দেবতেমাস্তিআ্রঃ, ইত্যাদি শ্রুতিতে উক্ত নামরূপব্যাকতি ও ত্রিবুখকরণ এই 
উভয়ের একই কর্তা, ইহাই ক্তাচ, প্রত্যয়ের দ্বারা বিবক্ষিত, কিন্তু উভয় 
ক্রিয়ার পৌর্ধাপধ্য নহে। যদ্দিও শাৰক্রমে তাহাই পাওয়া যায়, তাহা 
হইলেও শাকক্রম হইতে আর্থক্রমের বলবত্তাহেতু শাক্রমের বাধই হইবে । 
ফলে প্রথমে ত্রিবু্করণ পরে নামরূপ প্রকাশ- ইহাই ধী।ড়াইল। এইবূপ 
পৌর্ববাপর্ধ্য নির্দেশে যুক্তিও আছে, যথা__অব্রিবৃত্কৃত অগ্নি, জল, পৃথিবী 
ছার! ব্রন্াণ্ডোৎপত্ত্ি হইতে পারে না, কারণ ত্রিবু্রহিত অগ্নি, জল, 
পৃথিবীর ব্রদ্ধাণ্ড নিশ্নাণে সামর্থ্যই নাই। সেই কথা শ্রীভাগবতে বণিত 
আছে যথা_-যদৈতেহসঙ্গতাভাবা'"-সন্্জুহ দঃ |” শ্রভগবান বলিলেন, 
হে ব্রহ্মবিৎ-প্রধান উদ্ধব! যখন এই পঞ্চভৃত, ইন্দ্রিয়, মন ও সত্ব, বজ:, 
তমোগুণ শরীর নিশ্মীণে সমর্থ হইল না, তখন তাহার! শ্রাভগবানের শক্তি- 
দ্বার প্রেরিত হইয়া পরম্পর মিলিত হইল । ( পঞ্ধীকরণ প্রকারে ) এবং 
প্রধান ও গুণভাব প্রাপ্ত হুইয়াই বিশ্বহুষ্টি করিয়াছিল, ইত্যাদি। 
ইহাকে পঞ্চীকরণ বলা হইয়াছে । তাহা! এই ঞানিবে, যথা--আকাশ 
প্রভৃতি পঞ্চভূতের প্রত্যেকটিকে সেই শ্রহরি প্রথমে দুইভাগে বিভক্ত 
করিয়া সেই পাঁচটি অদ্ধাংশকে একদিকে পৃথক বাখিলেন, আর অপর 
পাচটি অদ্ধাংশ অন্য স্থানে রাখিলেন। পরে-দ্বিধ! বিভক্ত সেই পঞ্চতৃতের 
পাঁচ খণ্ডকে পুনরায় প্রত্যেককে চারি খণ্ডে বিভক্ত করিলেন, অতঃপর 
চতুর্ধা বিভক্ত মেই পাঁচটি দ্ধের এক একটি অংশ লইয় মুখ্য অদ্ধাংশে (মুখ্য 
অপ্ধে) যোগ করিয়! সেই দেব (শ্রুহরি ) পঞ্চভৃতের পঞ্চীকরণ দ্বেখিলেন । 


এ বেদাততসুতরে্‌ ৫৯ 
টচক্ষিত অঙ্কে তিনভাগে রাখা হয়” ইত্যাদি বাক্যে কিস্ত পৃথিবী গ্রসৃতির 
প্রত্যেকের তিন প্রকার পরিণাম বর্ণিত হইতেছে, ত্রিবৃুৎকরণ নহে । আপত্তি 
হর্ষি বল, “অনেন জীবেন” ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য দ্বারা জীবের নামরপ-বর্তৃস্থ 
বুঝাইতেছে, তাহা! বলিতে পার না) যেহেতু 'আত্মন। জীবেন+ এইবূপ উল্লেখ 
থাকায় উভয়ের সামানাধিকরণ্য বুঝাইতেছে, তাহাতে জীবশক্তিমান্‌ সেই 
জীবব্যাপক ব্রন্ষেরই নামরূপ-কর্ত ত্ব বলা! হইতেছে। ইহা দ্বারা “বিবিধ বা” 
পরন্ধা--পল্মযোনি নামবূপ ব্যাকৃতি করিয়াছেন, ইত্যাদি বাকাও ব্যাখ্যাত হইল 
অর্থাৎ বিরিঞ্-শক্তিমান্‌ পরমেশ্বর নামরূপ ব্যক্ত করিলেন, এইরূপ ব্যাখ্য দ্বারা 
সমস্ত বিরোধ মীমাংসিত হইল। এইক্প ব্যাখ্যা হইলে “প্রবিশ্ত” প্রবেশ 
ক্রিয়া! ও 'নামরূপে ব্যাকরবাণি” এই উত্তম পুরুষের প্রয়োগে কোন কষ্ট কল্পন। 
আর নাই এবং মুখ্যার্থতাও রক্ষিত হইল। সেই প্রকার প্রবেশ ক্রিয়া ও ব্যাককতি- 
ক্রিয়ার এককর্ত্‌ কতাও থাঁকিল। অতএব দিদ্ধাস্ত এই--পরমেশ্বর কর্তংকই 
নামরূপের ব্যাকৃতি_-অভিব্যক্তি । তৈত্তিরীয়োপনিষদেও এই প্রকার আছে 
যথা-সর্বাণি বপাণি বিচিত্য'*"যদ্ান্তে ৷ সর্বজ্ঞ শ্রীহরি সমস্তবূপ অর্থাৎ, 
দেবতা, মনুষ্য, তির্ধ্যক্‌ প্রভৃতির শরীর নিশ্নাণ করিয়] এবং তাহাদের নাম 
স্বপন করি অর্থাৎ নাযরূপ বিশিষ্ট শরীর সমূহ ্থ্টি করিয়া সেই নিজ 
অংশন্বরূপ জীব হাব। বাক্য প্রকাশ করিয়। থাকেন ॥ ২০ ॥ 


সৃন্ষা। টাকা_সংজ্েতি। ত্রিবৃৎ তেজোহবন্নানাং ধ্ররূপ্যেণ বর্থনং তৎ 
কুর্বতে। হরেরিত্ার্থ:। ত্রীণ্যেকৈক মিত্যন্তার্থ:। জ্রীণি তেজোহবন্নানি 
প্রত্যেকং দ্বিধা কুর্ধযাৎ। একতস্ত্রীণ্যদ্ধানি স্যন্তেদে কতন্ত্রীণ্যদ্ধানীত্যর্থঃ ৷ অথৈক- 
তমানি ত্রীণ্যদ্ধানি প্রত্যেকং ছ্বিধা কুর্যাৎ্। দ্বিধা বিভক্তমেকতমমর্থং 
তন্তম্খ্যার্ঘং হিত্বা অন্তয়োরদ্ধয়োশ্চে যোজয়েৎ তদা প্রত্যেকং ত্রিরপত 
স্তাৎ। যন্তার্ধন্ত ছো ভাগে কতো তৎসন্বদ্ধিমুখ্যমন্ং ত্যক্তা ন্দীয়য়োমুরখযার্থ- 
য়োর্ধোজয়েদিতি যাবৎ । হইখঞ্চ ত্রিতসংখ্যাসমাবেশঃ | মুখ্যার্ধং স্লার্ধমিতি 
তন্মিক্িতি ই্রভাগবতে। অন্রিবৃতামিতি। তক্জাপ্ডোৎপাদনে | যদ্ষেছি 
প্রীভাগবতে । যদ! এতে অসঙ্গতা অমিলিতা আসন্‌ অতএব যা আয়তনম্ব 
এলেন নিষ্মাণে ন শেকুঃ। সদসত্বং প্রধানগুণভাবষ। উপাদায় হ্বীকৃত্য 
' উতয়ং স্মষঠবাসট্যাত্কং শরীরং সন্ভুৰিতি। ইহেত্যুক্তস্বতৌ। বিতক্ট্যে 
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ত্যন্তার্থ। সূ দেবো হবিঃ পঞ্চইতাগ্ঠাদৌ ছিধা বিভজা ০ ও 
দ্বান্তেকতঃ স্থাপয়ূতি অন্টানি পঞ্চান্ধানি ত্বেকতঃ। অথ তদদ্ধানি ভেধাং দি 
বিতক্তানাং পঞ্চানাং ভূতানাম্‌ পঞ্চখগ্ডানি পুনরন্ধিভাগানি প্রত্যেকং চড়া 
কৃত্ব! তপ্তচ্চতুদ্ধা বিভক্তং পধ্নামদ্ধানামেকতমমর্ধং তদচ্চোষু যুখ্যেষু ্লেধ্‌ 
মুঙন্‌ ক্ষিপন্‌ সন্‌ স দেব; পঞ্চানাং ভৃতানাং পক্ষীক্তিং প্রত্যেকং পঞধরূপতাং 
পশ্ঠতি ম্ম অভ্রাক্ষীৎ। যন্তার্ঘন্ত চত্বারঃ খণ্ডাঃ রুতান্তদীয়াৎ ছুলারধাদন্থোষু স্ুলা- 
দেঘিত্যর্থ; | অন্রমিতি | পুরুষেণাশিতমন্্ং ত্রেধ! পরিণমতে পুরীষং মাংসং 
মনশ্চেতি। তেন গীতা আপস্ত্রেধা পবিণমস্তে মৃত্রং লোহিতং প্রাণাশ্চেতি। 
তেনাশিতং তেজোহগ্যাদিদীপকং দ্বতাদি ত্রেধা পরিণমতে অস্থি মজ্জা বাক্‌ 
চেতি। অত্র মনসোহন্নভক্ষণে স্বাস্থ্যমাত্রেণ তৎকারধ্যব্বং প্রাণস্ত জলাধীনস্থিতি- 
মাত্রেন জলকার্ধাত্ং বাচো জ্ঞানান্নকূলত্বসাম্যেন তেজঃকাধ্যত্বং চেতি 
বোধ্যম্‌। সর্বাণীতি | ধীরঃ সর্বজ্ঞ হরিঃ সর্ধবাণি বূপাণি দেবমনুয্যাদিশবীরাণি 
বিচিতা নিশ্মায় নামানি চ তেষাং কুত্ব। নামরূপভাজে! জীবানুৎপাগ্যেতার্থঃ | 
তৈন্লিজবিভিন্নাংশৈরভিবদন্‌ বাঁচং প্রকাশয়গ্নান্ত ইত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥ 
টীকানুবাদ-_ত্রিবুৎ অর্থাৎ অগ্নি, জল ও পৃথিবীর প্রত্যেকের ত্রিরূপে 
স্থিতি, তাহার সম্পা্দনকারী শ্রীহরি। 'ভ্রীণোকৈকম্‌* ইহার অর্থ এই-- 
তেজ, অপ, পৃথিবী--এই তিনটির প্রত্যেকটিকে প্রথমে ছুই ভাগ করিবে। 
একদিকে এ তিনটি অদ্ধাংশ রাখিবে, পরে অপর তিনটি অর্ধের প্রত্যেককে 
'র্থাৎ দুইভাগে বিভক্ত একতম অধ যাহ! উহাদের মুখ্যঅপ্ধ তাহাকে 
ছাঁডিস্না অন্ত দুইঅর্ধে যোজন] করিবে । এইরূপ করিলে প্রত্যেকটি স্িবৃৎ 
হইবে। যে অর্ধকে ছুইভাগ করা হইয়াছে তাহারই মুখ্যঅর্থ ছাড়িয়া 
অপরের ছুই অর্ধে যোজন] করিবে-__-এইরূপে ত্বিকসংখ্যার ব্যবস্থা হইবে। 
মুখ্যার্ঘ অর্থাৎ স্থুলার্ধ। “তন্মিক্পগ্হভবদ্দ্েত্যাদি” শ্লোকটি শ্রীমদ্ভাগবতে 
ধৃত। “অন্্িবৃতাং তেষাং তত্ত্রাসামর্থ্যাৎ্ ইতি তত্র ক্রহ্ষাণ্ডোৎপাদন-বিধকে ?. 
“্যদায়তন-নির্াণে ইত্যাদি শ্লৌকটি প্রীভাগবতীয়। যখন এই পদার্থগলি 
পরম্পর অমিগিত ছিল, এই কারণে যখন আয়তন--শরীবের নিম্দীণে নর্থ 
হয় নাই। দদসত্বং অর্থাৎ প্রধান ও অপ্রধান ভাব। উপাদায়-_ ইয়া, কযা 
সাই ও ব্যট্টময় শরীরকে সৃষ্টি করিল। ইহ--এই গদি 
বাক্যে। “বিতজ্য ছিধ? ইত্যাদি লোকের নর্থ যথা “দেই দেবি: শি 










হি পঞ্চভৃতকে ছুইভাগে বিভক্ত করিয়া তাহাদের পাচটি খঙাকে 

স্থাপন করিলেন, অন্ত পাঁচটি অর্থকে অপর স্থানে ব্বাথিলেন। পন্ষে 
পতবর্ধগুলিকে অর্থাৎ ঘবিধা বিভক্ত সেই পঞ্চভূতের পাচ খণ্ডকে পুনরায় 
আঅক্কিভাগানি অর্থাৎ গ্রত্োককে চারিখণ্ড করিলেন, পরে চারিভাগে বিভক্ত 
অংশকে পঞ্চ অধ্ধের একতম অদ্ধকে তদ্ভিন্ন মৃখ্য-স্থুলার্ধে যোজন করিয়া 
সেই দ্বেব পঞ্চভূভের পঞ্চীকরণ অর্থাৎ প্রত্যেক ভূতের পঞ্চরপতা৷ দর্পন 
করিলেন। যে অর্ধাংশের চারিটি খণ্ড হইয়াছিল, তাহারই স্থুলার্ঘ ভিন্ন 
অগ্ঠ স্বুলার্ধে+ইহাই অর্থ। অন্নমশিতমিত্যার্দি বাক্যে পৃথিবী প্রভৃতির এক 
একটির তিনরূপে পরিণাম বর্ধিত হইতেছে । অর্থাৎ জীব কর্তৃক ভক্ষিভ 
অন্ন পুরীষ (মল), মাংম ও মন এই তিনরূপে পরিণত হয়, সেই জীব 
কর্তৃক পীত জল, মুত্র, রক্ত ও প্রাণ এই তিনরূপে পরিণতি লাভ করে। 
তাহা কর্তৃক ভক্ষিত তেজ অর্থাৎ অগ্নি প্রভৃতির দীপক-ঘ্বতাদি অস্থিঃ 
মজ্জা ও বাক্রূপে পরিণাম প্রাপ্ত হয়। এবিষয়ে ইহ! প্রণিধানযোগ্য যে 
অন্ন-ভক্ষণে মনের নুস্থতা-মাত্রেই পরিণতি, প্রাণের কেবল জলাধীন স্থিতিই 
জলের পরিণতি, বাক্যের জ্ঞানান্ুকুলত্ব-ধর্মসাম্যে অগ্নিকাধ্যতা বোদ্ধব্য। 
সর্বাণি রূপাণি ইত্যাদি শ্রুতির অর্থ-_ধীর-_-সর্ধজ্ঞ প্রহরি দেব-মন্ুয্যাদি 
শরীর নির্মাণ করিয়] এবং তাহাদের নামকরণ করিয়া অর্থাৎ নামরূপবিশিই 
শরীর উত্পাদন করিয়া! দেই নিজ বিভিন্নীংশ জীবের ছার] বাক্য প্রকাশ 
করিয়া থাকেন ॥ ২০ । 


জিন্ধাস্তকণা- পূর্বে ভূতেক্জিয়াদি-সমষ্টির স্থাপ্টি এবং জীবের কর্তৃত্বও 
পরমেশ্বর কর্তৃক হইয়া থাকে, ইহ বলা হইয়াছে, এক্ষণে ব্যঙি-হঙি কাহা 
হইতে নিষ্পন্ন হয়, তাহাই বিচারিত হইতেছে । 

ছান্দোগ্যশ্রতিতে পাওয়া ধায়,__“সেযং দেবতৈক্ষত...অনেনৈব জীবে 
নাত্মনান্ছপ্রবিশ্ব নামূপে ব্যাকরোৎ ॥৮ (ছাঃ ৬৩।২-৩ ) আরও আছে-- 
দতাসাং জিবৃতং ভ্রিবিতমেকৈকামকরোদ” (ছাঃ ৬৩৪ )। এস্বলে একটি 
সংশয় হইতেছে যে, এই নাম ও রূপের অভিব্যক্তি কি জীব কর্তৃক? 
অথবা পরমেশ্বর কতৃক? পূর্ববপর্সী বলেন, উহা! জীবকর্তৃকই নির্ণাত 
হষ্াছে। পূর্ববপক্ষীর উতাপিত যুক্তি খণ্ডন পূর্বক নুত্রকার বর্তষান সুরে, 
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বলিতেছেন যে, উক্ত নাম ও রূপের স্ষ্টি ত্রিবৃৎকাঁরী পরমেশ্বর" হইতেই 
নিষ্পন্ন, ইহ] শ্রতিতেই উপদিষ্ট আছে। 
যেই পরমাত্া 'ত্রিবুকরণ” ক্রিয়া সম্পন্ন করেন, তিনিই নাম ও রূপ স্তি 
করিয়া থাকেন, উহ জীব কর্তৃক সম্পন্ন হয় না। 
তৈত্তিরীয় শ্রুতির প্রমাণ বলেও পাওয়] যায় যে, সর্বজ্ঞ শ্রহরি দেব-মন্ত্যাছি 
সমস্তশবীর সৃষ্টি করিয়া, তাহাদের লাম ল্পষ্টি পূর্বক নিজ বিভিন্নাংশতৃত, 
জীবের দ্বারাই বাক্য প্রকাশ পূর্বক অবস্থান করেন। 


এ-বিষয়ে বিস্তৃত আলোচন। ভাষ্তকারের ভাঙবে ও টাকায় দ্রষ্টুবয। 
শ্রমন্ভাগবতেও পাওয়া যায়, 
“যদৈতেহুসঙ্গতা৷ ভাবা ভূতেক্দ্রিয়মনোগুণাঃ | 
যদায়তননিশ্মাণে ন শেকুত্র ক্ধবিদ্তম ॥ 
তদদা সংহত্য চান্তোহন্যং ভগবচ্ছক্তিচোদ্িভাঁঃ। 
সদসত্বমুপাদায় চোভয়ং সন্থজুহ দঃ ॥৮ ( ভাঃ ২।৫।৩২-৩৩ ) 


অর্থাৎ হে ব্রক্ষবিত্তম নারদঃ এই সকল ভূতেক্রিয় প্রভৃতি তত্ব পূর্বে 
অমিলিত ছিল বলিয়া শরীর-নিশ্নাণে সমর্থ হয় নাই । তদনন্তর ভগবানের 
সংযোগকারিণী শক্তি এ সকলে প্রবিষ্ট হইয়া উহাদিগকে যোৌজিত করিলে 
উহার! পরস্পর যুক্ত হইয়া মুখ্য ৪ গৌণ ভাব অঙ্গীকার করতঃ সমষ্টি ও 
ব্য্টিকূপ এই ব্রঙ্গাণ্ড ষ্টি করিয়াছে ॥ ২০ ॥ 


মৃত্তিশবিত দেহের বিচার 


অবতরণিকাভাব্যমু--অথ মৃত্তিশব্দিতো দ্েহঃ পরীক্ষ্যতে | 
শরীরং পৃথিবীমপ্যে তীতিশ্রুতেই পাথিবো দেহঃ অভ্ত্যো হীদযুৎ- 
পগ্তে আপো। বাব মাঃসমস্থি চ ভবতাপঃ শরীরমাপ এবেদং 
সর্বমিতি শ্রুতেরাপ্যঃ সঃ অগ্নেরদ্দেবযোন্তা ইত্যাদি শ্রুতেস্তিজসশ্চ। 
ইহ ভবতি সংশয়ঃ। দেহঃ পাধিব আপ্যক্তিজসশ্চ স্যাছত সর্ধ্বো- 
ইপি ত্র্যাত্মক ইতি ত্রেবিধ্যশ্রবণাদনির্ণয়েন ভাব্যমিতি প্রান্তে 


অবতরণিকা-ভাম্যানুবাদ-_-অতঃপর মৃত্তি-সংজ্ঞায় সংজ্রিত দেহ-বিষয়ক 
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বিচার কর। যাইতেছে, শ্রুতি আছে-_'শরীর পৃথিবীকেও প্রাপ্ত হয় অতএব 
দেহ পাণ্ধিব, আবার অন্ত শ্রুতি আছে-_“অদ্ভো1 হীদমিত্যাদি জল হইতে 
এই শরীর উৎপন্ন হয়, জলই মাংস ও অস্থিরূপে পরিণত হয়। জলই 
শরীর, জলই এই সমস্ত স্বূপ। এই শ্রুতি হইতে শরীর আপ্য অর্থাৎ জলের 
বিকার বলিয়া জ্ঞাত হওয়া যাইতেছে । 'অগ্নের্দেবযোন্যাঃ ইত্যাদি শ্রুতি 
হইতে দেহকে তৈজস বলিয়৷ অবগত হওয়া যাইতেছে--অতএব ইহাতে সংশয় 
এই--দেহ পার্থিব? ন! জলীয় ? অথবা তৈজস হইবে ? অথব! ত্রিতয়াত্মক ?- 
এইবপে ত্রিবিধ-শ্রুতিহেতু অনির্ণয় হইতে পারে, এই পূর্ববপক্ষীর মতের উত্তরে 
সিদ্ধান্তী স্থত্রকার বলিতেছেন-_ 

অবতরণিকাভাব্য-টাকা__প্রসঙ্গমঙ্গত্যা মুতিশব্িতস্য দেহস্ত বিশেষো- 
দর্শ্যতে। দেহস্য কচিৎ পাগিবত্বং কচিদাপাত্বং কচিৎ তৈজসত্ত্চ শ্রুতম্‌। 
তাসাং শ্রুতীনাং বিরোধোহন্তি ন বেতি সন্দেহে ভিন্নার্থত্বাদন্তীতি প্রাপ্তে 
তত্র তত্রাপি তদন্যাংশয়োন্যগ ভাবেনাবস্থিতে: প্রতিপাদনাদবিরোধ ইত্যাশ- 
য়েনাধিকরণস্য প্রবৃত্তিরথেত্যাদিনা। শরীরং কর । অন্ত্য ইতি কৌত্ডিন্য- 
শ্রুতিঃ। ইদং শরীরম্। ইহ বীক্ষা। কম্যচিদ্দেহঃ পাথখিব:ঃ কস্যচি্বাপ্যঃ 
কশ্যচিৎ তৈজসো ভবতীত্যেনং নিদ্ধাস্তঃ কিংবা! সর্বেষাং দেহাঁস্ত্িকূপা 
ইতি ভাবঃ। 

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ-_প্রসঙ্গঙ্গ তি-অনুসারে মৃত্িশৰে 
শব্দিত দেহের বিশেষত্ব-প্রদশিত হইতেছে । দেহের পাধিবত্ব কোন শ্রুতিতে 
প্রতিপাদ্িত, কোন শ্রতিতে জলীম্বত্ব, আবার কোন শ্রতিতে তৈজসত্ব শ্রুত 
হইয়াছে, সেই সব শ্রুতির বিরোধ হইবে কিনা ? এই সংশয়ের উপর পূর্ববপক্ষী 
বলিতেছেন,__ভিন্ন অর্থ প্রতিপাদন করায় বিরোধ হইবে, সিদ্ধাস্তী বলেন সেই 
সেই স্থলেও অন্য ছুই অংশের অপ্রধানভাবে স্থিতি প্রতিপাদিত হওয়ায় বিরোধ 
নাই, এই অভিপ্রায়ে এই অধিকরণের “অথ ইত্যার্দি বাকা দ্বারা আরম্ত 
হইতেছে । “শরীরং পৃথিবীমপ্যেতি” এই শ্রতিম্থ 'শরীরং, পদটি কতৃপদ 
'অদ্ত্যোহীদং উৎপগ্যতে” ইত্যাদি বাক্য কৌত্ডিন্য-শ্রুতিধৃত। “আপ এবেদং 
সর্ববম্ত ইতি ইদং--শরীর, ইহ__-এ-বিষয়ে, সংশয় হইতেছে। সিদ্ধাস্তী 
বলিতেছেন--কাহারও শরীর পাঁধিব, কাহারও জলীয়, কাহারও তৈজস ; 
অথবা সকলের দেহ ত্রিবূ্প ।- ইহাই ভাবার্থ। 
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হৃত্রম-_মাংসাদি ভৌমৎ যথাশব্মিতরয়োশ্চ ॥ ২১। 


সুত্রাথ দেহের মাংসাঁদিই ভূমি-কা্য, রক্ত জলের কাধ্য, অস্থি অগ্নির 
কার্ধ্য, এই সব শ্রুত্যন্সসারে স্বীকরণীয়। যথা গর্ভোপনিষৎ “যৎ কঠিনং স পৃথিবী 
***তত্তেজঃ, ধাহা কঠিন ত্রবা তাহাই পুথিবী, যাহা দ্বাত্মক তাহাই জল, 
যাহা উষ্ণ তাহা অগ্নি। অতএব সিদ্ধান্ত--সমস্ত দেহই ত্রিরূপাত্মক ॥ ২১॥ 


গোবিন্দভাষ্যম- মাংসাগ্েব দেহস্য ভৌমং ভূমেঃ কার্ধ্যং 
ভবতি। তথেতরয়োর্জলতেজসোশ্চ কাধ্যমস্থগস্থ্যাদিকং তত্রাস্তি। 
তদেতৎ যথাশব্দমভ্যপেয়ম্‌। শবশ্চ বৎ কঠিনং সা পৃথিবী যদ্‌- 
দ্রবং তদাপো যহুষ্ণং তত্তেজ ইতি গর্ভোপনিষৎ। তথা চ সর্বো 
দেহস্ত্রিরপঃ সিদ্ধ; ॥ ২১॥ 


ভাব্যান্থবাদ--পাথিব দেহের মাংস প্রভৃতিই ভৌম অর্থাৎ পৃথিবীর 
কাধ্য। আর জল ও অগ্রি এই দ্বইটি ভূতের কার্ধা যথাক্রমে রক্ত ও অস্থি 
প্রভৃতি সেই দেহে আছে । অতএব শব্দান্টসারে ইহা স্বীকরণীয়। শব্ধ যথা 
যাহ! কঠিন তাহাই পৃথিবী, যাহা দ্রবাত্মক তাহা! জল, যাহা উষ্ণম্পর্শযুক্ত 
তাহ তেজ বা অগ্নি, ইহ গর্তোপনিষদের বাঁক্য। অতএব সিদ্ধান্ত--পাথিক 
দেহমাত্রই পৃথিবী, জল ও অগ্নিরূপী ॥ ২১ ॥ 


সৃম্্ম। টীকা-_মাংসাদীতি । যথাশব্মিতি শ্রত্যনগলারেণেতার্থ: ॥২১। 


টাকানুবাদ-_মাংসাদি এই স্বত্রোক্ত “যথাশব্ধম্ঠ ইহার অর্থ শ্রুতি 
অনুসারে ॥ ২১ ॥। 


সিঙ্ধাস্তকণা--অতঃপর মৃত্তিশব্দিত দেহ পরীক্ষা করা হইতেছে। কোন 
কোন শ্রতিতে শরীরকে পার্ধিব, কোন শ্রুতিতে জলীয়, আবার কোন 
শ্রুতিতে উহার তৈজসত্ব কথিত হইয়াছে । এ-বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে 
যে, উহা! পাধিব? অথবা জলীয়? অথবা তৈজস? অথব। দ্রিতয়াত্মক ? 
এই দন্দেহের নিশসনকল্পে স্ুত্রকার বর্থমান সুত্রে বলিতেছেন যে, উহার 


২৪২২ বেদাস্তসূত্রম্‌ - ৫৯৯ 


(শরীরের ) মাংপাদি-_পার্থিব, আর ছুইটি যথাক্রমে--রক্ত জলের কাধ, 
অস্থি-তৈজস; ইহা! শব্ধ অর্থাৎ শ্রুতি-অনুসাঁরে নিরূপণ করিতে হইবে। 
তাহাতে ইহাই স্থির হয় যে, সমস্ত দেহই ত্রিতয়াত্মক | 


ছান্দোগ্য শ্রতিতেও পাই,_-অন্নমশিতং ভ্রেধু বিধীয়তে তন যঃ স্থবিষো 
ধাতুস্তৎপুরীষং ভবতি যো মধ্যমস্তন্নীংসং যোহণিষ্ট স্তন্মনঃ ৷ ( ছাঃ ৬৫।১) 
শ্রীমপ্ভাগবতেও পাই,__ 
“ত্বকৃচন্মমাংসরধিরমেদো মজ্জাস্থিধাতবঃ | 
ভূম্যপ্টেজোময়াঃ সপ্ত প্রাণে! ব্যোমান্ুবাঘুভিঃ ॥৮ (ভাঃ ২১০৩১) 


অর্থাৎ ভূমি, জল ও তেজ হইতে ত্বক, চশ্ম, মাংস, রুধির, মেদ, 
মজ্জা, অস্থি--এই সপ্ত ধাতু উৎপন্ন হইল। আকাশ, জল ও বায়ু হইতে 
প্রাণ-বায়ু গ্রকাশিত হইল ॥২১। 


অবতরণিকাভীব্ম্‌-__ননু স্ব্বং চেদ্ভূতভৌতিকং ত্রিরূপং তহি 
কিং নিমিত্বোহয়ং ব্যপদেশ ইদং তেজ ইমা আপ ইয়ং পৃথিবীতি 
তৈজসমাপ্যং পাথিবঞ্চ শরীরমিতি । তত্রাহ-_ 


ইতি-__শ্রীত্রীব্যাসরচিভ-্রীমদ্ত্রক্মসূত্রে দ্বিতীয়াধ্যায়ন্ চতুর্থ পাদে 
প্রীবলদেবকৃতমবতরণিকা-শ্রীগোবিন্বভাষ্যং সমাপগুন্‌ ॥ 
অবতরণিক।-ভাষ্যানুবাদ- প্রশ্ন হইতেছে, যদি সমস্ত ভূত ও ভৌতিক 
পদার্থ ভ্রিরূপাত্মক হয়, তাহা হইলে কি জন্য এই সংজ্ঞা? কি সংজ্ঞা? ইহা 
অগ্নি, ইহা জল, ইহ পৃথিবী এবং ভৌতিক সম্বন্ধে ইহা তৈজস শরীর, 
ইহ1 আপা, ইহা পাধিব | সে-বিষয়ে সমাধান করিতেছেন-_- 


ইতি- শ্রীপ্রীব্যাসর চিত-শ্রীমদ্ত্রক্ষসূত্রের দ্বিভীয়াধ্যায়ের চতুর্থপাদের 
শীবলদেবকৃত-অবতরণিক। গ্রীগোবিন্দভাব্যের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ 
হৃত্রমূ__বৈশেষ্যাত্ত তদ্বাদত্তদ্বাদঃ ॥২২। 


ইতি- শ্রীন্রীব্যাসরচিত-্রীমদ্‌ ব্রহ্মসূতে ছ্বিতীয়াধ্যা ত্য 
চত্বর্থপাদে সূত্রং সমাগুম্‌॥ 


৬০০ বেদান্তস্থত্রম্‌ ২৪২২ 


সুত্রার্থ_এ শঙ্কা করিও না, সর্বত্র ভূত-ভৌতিকে ত্রিরূপতা থাকিলেও 
কোন স্থলে কোন ভূতের বৈশিষ্ট্য বশতঃ অর্থাৎ আধিক্য হেতু-_সেই পাথি- 
বাদি উক্তি হইয়া! থাকে ॥২২। 


ইতি-_শ্রীপ্রীব্যাসরচিত-্রীমদ্ত্রন্ষসূত্রের দ্বিতীয়াধ্যায়ের 
চতুর্ধপাদ্ের সৃত্রার্থ সমাপ্ত ॥ 


গোবিন্দভাষ্যমৃ- শঙ্কাচ্ছেদায় তুশবঃ। সত্যপি সর্বত্র 
ত্রৈরপ্যে কচিৎ কস্যচিদ্ভূতস্য বৈশেষ্যাদাধিকাযাৎ তদ্বাদ ইত্যর্থঃ। 
পদাভ্যাসোহধ্যায়পুর্তয়ে ॥২২। 
বদ্ধন্ব কল্পাগ সমং সমস্তাৎ 
কুরুঘ তাপক্ষতিমাশ্রিতানাম্‌। 
ত্বদজসঙ্কী প্িকরাঃ পরাস্ত 
হিংসা লসদ্যুক্তিকুঠারিকাভিঃ ॥ 


ইতি--শ্রীস্রীব্যাসরচিত-্রীমদ্তরহ্গমূত্রে ছ্বিতীরাধ্যায়ন্ত চতুথ পাঁদে 
শ্রীবলদেবকৃত মূল শ্রীগোবিন্বভাষ্যং সমাগুম্‌ ॥ 


ভাষ্যানুবাদ--শঙ্কানিরাসেব জন্য সুত্রোক্ত “ভু” শব্দ, অর্থাৎ ইহা আশঙ্কা 
করিও না। যদিও পৃথিব্যাদি ভূতেরও পাথিব দেহাদির সর্বত্র ত্রিরূপত 
'আছে, তাহা হইলেও কখন কখনও কোন কোন ভূতের বৈশেন্ত অর্থাৎ 
বিশেষত্ব বা আধিক্য হেতু পািবাদি উক্তি হয়৷ থাকে । স্থত্রে ছুইবার “তদ্বাদঃ 
তদ্বাদং এই উক্তি অধ্য'য়-সমাষ্টির সুচনার্থ ॥২২॥ 


ল্লৌকার্থ_হে কল্পাগ! বাঁঞ্ছাকল্পতরেো! তুমি সমভাবে সর্বজ্ 
পরিবন্ধিত হও। তোমার আশ্রিতগণের ত্রিতাপের ক্ষয় কর। সাংখ্যাদিরূপ 
হিংম্রকণ্টকলতাগুলি যে তোমার প্রসারে বাধা দ্িতেছিল, তাহার] এক্ষণে 
শাণিত ( সঙ্গত ) যুক্তিরূপ কুঠাঁর দ্বারা ছিন্ন অর্থাৎ পরাভূত হইয়াছে, অতএব 
তুমি বৃদ্ধিলাভ কর। 
ইতি শ্রীস্রীব্যাসরচিত-প্রীমদ্ব্রক্ষসূত্রের দ্বিতীয়াধ্যায়ের চতুর্থপাদের 
শ্রীবলদেবকৃত মুল-শ্রীশ্োৌবিন্বভাষ্যের বজীনুবাদ সমাপ্ত ॥ 


২81২২ বেদাস্তস্ুত্রম্‌ ৬০১ 


সুম্দম। টীকা বৈশেম্তাদিতি। সর্ধত্রেতি। ভ্রিথপি ভূতেষু ব্রিবিধেষু দেহেষু 
চেত্যর্থঃ। তথা বাদন্তাদ্ুশে বাবহারঃ সক্চ্ছতে ইত্যর্থঃ। তদেবমবিরুদ্ধানাং 
শ্রুতীনাং সমন্বয় সর্বেশ্বরে সিদ্ধঃ ॥২২। 


ইং ষটুপধশাশদ ধিকৈ কশতম্ত্রকেণ চতুঃপঞ্চাশদধিকরণকেন দ্বিতীয়াধ্যায়েন 
ভগবৎ্সমন্থয়প্রতিকুলান্‌ পরপক্ষান্‌ নিবস্ত সহর্ষো ভাম্বকৎ উপকারীৰ ভগবস্তং 
প্রত্যুপকারং যাচতে বদ্ধন্বেতি। হে কল্পাগ ! কল্পতরো ! সমং যথা শ্তাৎ তথা 
সমস্তাৎ সর্বতত্বং বদ্ধন্ব। ততঃ কিং তত্রাহ। আশ্রিতানাং তাপক্ষতিং 
কুরু। নন্থ মে বুদ্ধিঃ পূর্বং কিং নাসীৎ্ তত্রাহ ত্দঙ্গেতি। হিংআবুতস্থয 
তে কুতো বুদ্ধিবার্তেতি। ইদানীং তচ্ছেদ।ৎ তে ঘনপলাশিতা সর্বতঃ 
প্রসারশ্চ স্যাদেবেতি ভাবঃ | হিং্।£ কণ্ট কজড়িতাঃ লতাবিশেষাঃ ভগবদিমুখাঃ 
সাংখ্যাদয়শ্চ। তাপঃ স্থধ্যকৃতঃ আধ্যাস্মিকাদিছুংখঞ্চেতি ॥ 


ইতি-্রীশ্রীব্যাসরচিত-্রীমদ্ত্র্মসূত্রে দ্বিতীয়াধ্যায়ত্য চতুখপাদে 
ঘূল-্রীগোবিন্বভাব্যব্যাখ্যানে প্রীবলদেবকৃত-সুক্ষা। টীকা সমাপ্ত ॥ 


টাকান্ুবাদ-_বৈশেষ্যাদিত্যাদি গুত্রে-_“সত্যপি সর্ধত্রেতি'_-তিন ভূতে 
ও ত্রিবিধ দেহে । তদ্বাদ ইত্যর্থ ইতি-_সেই বাদ অর্থাৎ তাদশ বাবহার সঙ্গত 
হইতেছে । অতএব এইরূপে অবিরুদ্ধ শ্রুতিগুলির ব্রন্মে অর্থাৎ সর্বেশ্বরে 
সমন্বয় সিদ্ধ হইতেছে 1২২॥ 


অনুবাদ্দ-_-এই প্রকারে একশত ছাগ্নান্ন স্ত্রাত্মক ও চুয়ান্নটটি অধিকরণ- 
সমন্বিত দ্বিতীয়াধ্যায় দ্বার বেদান্তবাক্যগুপির ব্রন্মে সমন্বয়ের প্রতিকূল প্রতি- 
বাদীদ্দিগকে নিরাস করিয়া হর্ষান্বিত ভাম্তকার উপকারী ব্যক্তি যেরূপ 
প্রত্যুপকারের আশ! করে, সেইরূপ ভগবান্‌ শ্রহবির নিকট প্রার্থনা 
করিতেছেন, হে কল্পাগ ! কল্পতবো ! সমভাবে তুমি সর্বববিষয়ে বৃদ্ধিলাভ কর» 
জয়ী হও। বুদ্ধিলাভের ফল কি, তাহ1 বলিতেছেন__তাহাঁতে আশ্রিতগণেব 
তাপ নিবারণ কর, যদ্দি বল, আগেও কি আমার বুদ্ধি ছিল না? তাহাতে 
বলিতেছেন,__“তদক্গ ইত্যাদি'__হিংশ্রগণে ( প্রতিবাদ্িগণে ) আবৃত থাঁকিলে 
তোঁমার বৃদ্ধি কিরূপে সম্ভব? এক্ষণে সেই হিংঅদিগের ছেদ হওয়ায় তোমার 
নিবিড় পঞ্তে পূর্ণতা ও সর্বতোভাবে প্রসার হইবেই,_ইহাই ভাবার্থ। হিংশ্র- 


৬০২ বেদাস্তন্থত্রম্‌ ২৪২২ 


শব্দের অর্থ__-কণ্টকাকীর্ণ লতাবিশেষ অর্থাৎ ভগব্দ্বিমুখ সাংখ্যাদিবাদিগণ । 
তাপ-শবের অর্থ__হুর্ধ্যকূত সম্তাপ এবং আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধি- 
ভোৌতিক-_এই ত্রিবিধ তাঁপ। 


ইতি-্রীন্রীব্যাসরচিভ-্রীমদ্তরন্মসূত্রের দ্বিতীয়াধ্যায়ের 
চতুর্থপাদের মূল-ভ্রীগোবিন্দভাব্যের ব্যাখ্যায় 
শ্রীবলদেবরুত-সূজ্সম! টাকার বঙ্গানুবাদ জমাপ্ত॥ 


সিদ্ধান্তকণ1__এক্ষণে আর একটি পূর্বরপক্ষ হইতেছে যে, যদি সমস্ত 
ভূত-তৌতিক পদার্থ ই ত্রিরূপ হয়, তাহা হইলে ইহ পািব, ইহা জলীয়, 
ইহ! ঠতজস,-এইরূপ সংজ্ঞাভেদের কারণ কি? তছুত্তরে স্বত্রকার 
বর্তমান স্তরে বলিতেছেন যে, সমস্ত পদার্থ ত্রিতয়াত্মক হইয়াও কোন কোনটির 
আধিক্যবশত: এরূপ ব্যপদেশ হইয়া! থাকে । 
“বিশেষগ্ত বিকুর্বাণাদস্তসে গম্ধবানভূৎ। 
পরায়াদ্রসম্পর্শশবরূপপগ্ণান্থিতঃ ॥৮ (ভাঃ ২৫1২৯) 
অর্থাৎ বিকারপ্রাপ্ত জল হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হইল, পৃথিবীর ব্বাভাবিক 
গুণ গন্ধ । এই পরথিবীতে আকাশ, বাযু, তেজ ও জল এই সকল কারণ- 
সম্বন্ধ থাকায় ক্রমপর্যায়ে এই পৃথিবীতে তাহাদের গুণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও 
রূস বিরাজিত অর্থাৎ অধিক গুণযুক্ত হইল । 
পরিশেষে ভায্তকার একটি শ্লোকে শ্রীতগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন 
ষে, বহিম্মথ সাংখ্যাদি শাস্্রূপ হিং কণ্টক-লতা। ভগবদ্িষয়ক তত্ববোধের যে 
প্রতিবন্ধকতা করিতেছিল, তাহাদিগকে যুক্তিবূপ কুঠারের ছ্বারা ছেদন 
করা হইল, অতএব হে কল্পতরো! ভগবন্‌! আপনি সর্বতোভাবে প্রসারিত 
হইয়া! শরণাগতের তাপ হরণ করুন ॥২২। 
ইতি__শ্রীপ্রীব্যাসরচিত-প্রীমদ্ত্রহ্ষসূত্রের দ্বিতীরাধ্যায়ের চতুর্থ পাদের 


সিদ্ধান্তকণা-নান্ধী অনুব্যাখ্য। সমাপ্তা। 
দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্থপাদ সমাপ্ত । 


ইতি-দ্বিতীয় অধ্যায় সমাগ্ড ॥ 
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অশুদ্ধ 
মযুরপিঞ্থ 
সাধ্যতমঃ 
স্থতবাং 
থাঁকেন 
স্বগুণৈনি- 
স্মৃতিস্তক্তা 
ইন্‌ 
বিবিধ 
এষঃ 
উদ্ধলোকে 
পূর্ব পূর্ব 
কম্ম সত। 
মত সিদ্ধ 
ব্রহ্ম বিভক্ত 
এশ্বযযোগাৎ 
ভক্তপাতিত্বরূপ 
আচাধ্য 
পাদনং ফলংভবতীতি 
হয়-ন। 
এই 
প্রভৃতি 
ধ্শ্ম- 
ভোগ অন্বাদদবৎ 
জডঃ প্রকাশাযোগাঁৎ 
জড়ঃ প্রকাশাঁযোগাৎ 
জড়ঃ প্রকাশাযোগাৎ 
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শরদ্ধ 
মযুরপিচ্ছ 
সাধকতম: 
অর্থাৎ 
থাকে 
স্বগুণৈনি- 
স্বৃতিস্তক্তা 
ইণ, 
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এশ্বধ্যযোগাঁদ্‌ 
ভক্তপক্ষপাতিত্বরূপ 
আচাধ্যের 
পাদদনম্‌। ফলতীতি। 
হয় নাই 
ইত্যাদি 
প্রভৃতির 
কর্শ- 
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অত্তদ্ধ 


ত্রিগুণাদিপধ্যায়াৎ 


প্রকৃতেঃ 
জড়ঃপ্রকাশাযোগাৎ 
চিদ্ধম্মাঃ 
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ইন্‌ 
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উরীকুর্বতা 
উব্বী- 
জীব 
ত্তমাছাঃ 
তত্তার্দাবরণ 
গ্যপাদিধিশতুরিতি 
তবাদ 
মফল 
যত্ত 
করতঃ 
পণ্ুতের! বাক্য 


শত 
ব্রিগুণা্দিবিপর্যযয়াৎ 
প্রবৃত্তি: 
জড়প্রকাশাযোগাৎ 
চিদ্ধম্মা 
অবিবেকাছ। 
পারিমাওল্য 
পারিমাগুল্য 
তেভ্যন্জ্যণুকানি 
পরমাণুঃ 
দ্যণুকাদি 
হুসস্তভবাৎ 
তৈরসম্বদ্বস্থয 
হয়ন! 
প্রতীত 
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উন্পীকুর্ধ্বতা 
উররীকুর্ববতা 
উরী- 
জীবে! 
স্বমাছ্যঃ 
তত্তদাবরণ 
ন্যুপদিদিশতৃরিতি 
মতবাদ 
ফল 
যন্তু, 
কারীর 
বক্য পণ্ডিতের! 


( ড ) 


পৃষ্ট। পংক্তি অশুদ্ধ শুদ্ধ 

২৯২ ২২ স্বপ্নুবৎ এক 
২৯৩ ১৬ মিথাত্বং মিথ্যাতং 
৩০৫ ২৯ ংবুতি সংবৃত্তি 
৩০৬ ১ সাঁংবৃত সাংবৃত্ত 

ঠ ৪ শূন্যতায় শৃন্ততার 
৩০৭ ১৮ সাক্ষীস্বূপে সাক্ষিন্বরূপে 
তর৮ ৫ স্বতীত্যাঁদি স্বতীতাদি 
৩১০ ২৬ ন্যাদান্তিচাবক্তব্যশ্চ? -স্যাদস্তিচাবক্তব্যশ্চ' 
৩১৩ ২৬ সমকৃজ্ঞ।ন সম্যকজ্ঞান 
৩১৫ ৩ শৈত্যোষ্যভাগ-. শৈত্যোফ্যভাগ- 
৩১৬ ১৪ বহিনেতি বহ্িনেতি 

রর ১) বন্বৌ বন্ছে৷ 

প্র ১৫ ব্ক্ৌ বহ্থো 

রঃ ১৬ বরো বহো 

৩১৯ ২৭ - সর্বাঙ্গীন সর্বাঙ্গীণ 

৩২০ ৭ মিষ্যতীত্যন্তঃ মবিষ্য তীত্যন্ত্যঃ 
৩২৭ ২০ নেত্যুন্গবর্ততে নেত্যনবর্তৃতে 
৩৩৯ ১৪ আথ্বা এবং 

৩৫৩ ৬ শ্য়ুঃকাঁমী শ্রেরক্কীমী 

৩৫৫ ১৯ তপ্চজান্ধনদের তণগ্তজান্নদের 
৩৫৬ ১৪ অংশত্ অংশ 

৩৬৩ ৮ ব্পু বপুও 

৩৬৫ ্‌ কষ কুষ্ 

৩৮৭ ৭ হইছে হইয়াছে 
৪০৭ ১৭ বাযুজ্যোতিরাপশ্চ বাসুজ্যোতিরাপ: 
৪২৭. ১৯ শব্দের মূল শব্দমূলক 

৪২৮ ৪ শ্রুতি শ্রুতি; 


৪২৮ ১২ পূর্ববপক্ষী কেহ 
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( চ) 


অশ্তুদ্ধ শুদ্ধ 
পূর্ববপক্ষবাদদী কেহ 
শব্দের শব 
কণ। কণাগুলি 
বৈষম্য স্থানাভাব 
চন্দনের চন্দন 
আত্মব্যতিরিক্ত স্থান হইতে আ.ত্মস্থান হইতে বাতিরিক্ত 
হইয়া হইলে 
বিশেক্কাদিত্যাহঃ. বৈশেগ্ঠাদিত্যাহুঃ 
সম্বল সংবলন 
ত্বাজ্সনামণত্েন ত্বাত্সনীযণুত্বেন 
বিভূ আত্ম! আত্মা বিভু 
ব্যাবহারকালে ব্যবহারকাঁলে 
যজেতাত্মানেমেব যজেতাত্মানমেৰ 
নথ 
গুণসঙ্বস্ধামেব গুণসম্বদ্ধ এব 
গুণসংসাগণঃ গুণসংসগিণ: 
স্যর স্ুতৃপ্ুশ্চ স্যার্দাততৃশ্চ 
অকর্তৃত্ব অকরণ 
অসংধোগ সংযোগ 
সমানাঁধিকরণ্য সামানাধকরণ্য 
যদিহা মৃত্রচ যদিহামুত্র চ 
বাক্যই দেখা যায় বাক্যই জীবের পক্ষে দেখা যায় 
এবৈমনসাধু এবৈনমসাধু 
সাপেক্ষ্যই সাপেক্ষ্যেই 
বন্ষদাসা ব্রন্মদাশ। 
আত্মদকে ব্রহ্ধকে 
আত্মার পর্মাত্মার 
ব্রহ্দাপা ত্রন্মদাশা 
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( ছ) 


অশুদ্ধ 
দাঁসাঃ 
দাসাঃ 


দাসকি তবাদি 
তহয়। 
অস্মহশবের 
অশোধষনীয় 
প্রাক 
জ্ঞানম্বরপ ধশ্মী, 
অন্মৎ-শব্দের 
বিষয়ভেদ 
জীবের 
স্যা 
সধ্যাশম্তাপি 
সাধক হেত অন্য 
শব্দত্ 
সাষান 
তদৃষ্টাসাবেণ 
স্কট মন্যৎ, 
খাদি ছা 
য়ায় 


হস্তাতভ্যাং 


শ্রোত্রত্বকৃচক্ষুরসন- 


ভোক্তত্বঝঃ 
বক্তান্মুকুন্দো 


শুদ্ধ 
দাশাঃ 
দাশাঃ 
দাশকিতবাদি 
করিয়া 
অন্মদ-শব্দের 
অশোষণায় 
প্রাক 
জ্ঞানস্বব্ূপ অথচ ধঙ্মী 
অন্মদ-শব্দের 
অথভেদ 
জীব 
স্র্ধোব জ্যোতিঃ 
স্্ধ্যাংশশ্যাপি 
সাধক অন্য 
শ্রাবণত্ 
সমান 
তদদুষ্টাছসাবেণ 
স্কুট মন্যৎ, 
খাদিবছৃৎ- 
যায় 
হস্তাভ্যাঁং 
শ্রাত্রত্বক্চক্ষ,রসন- 
ভোক্ৃত্বক 
বক্ত 'ন্মুকুন্দো! 
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(জ) 
অশুদ্ধ 
বাক্য 
সর্বভূতাণাং 
যুক্তযুক্ত 
যেমন চন্ব 


শু 
বাক্‌ 
সর্ববভূতানাঁং 
যুক্তিযুক্ত 
যেমন বাজার চর 


গ্রীসারস্তত গোঁড়ীয় অঙ্গন ও মিশনের 
প্রকাশিত এ্ঙ্ভ।বলী 


১। আউদ্ধবসংবাদ: 

( শ্ীমভাগবতের একাদশস্বন্ধান্তত ষষ্ট অধ্যায় হইতে উনত্রিংশ অধ্যায় 
পর্যন্ত মূল-শ্লৌোক, অন্য়, অন্তবাদ, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবপ্তিঠাকুর-ককৃত “সাবার্থ- 
দ্রগ্রিনী'-টাকা, উক্ত টীকার বঙ্গান্ভবাঁদ এবং তদাস্থগতো “সারার্থানটদধিনী'-টাকার 
সহিত । ) নিঠালীলা প্রবিষ্ট ও বিষুপাদ শ্রীশ্রমদ্তক্তি বিবেক ভাবতী গোস্বামী 
মহারাজ কতক সম্পাদিত । ভিক্ষা-_বাঁর টাক। মাত্র 
২। আ্ীমস্ভগবদ্গীত। 

( মুল-ক্জোক, সংস্কৃত অন্বয় ও বাংলা প্রতিশব্দ, অনুবাদ, আল বিশ্বনাথ 
ক্রবপ্তিপাদের “সাবার্থবধিণী'-টাকা ও উক্ত টাকার বঙ্গাভবাদ এবং 
তদান্গগতো “সারাথান্তবধষিণী'-নাম্মী বঙ্গভাষায় টাকার সহিত । ) 

এ সম্পাদিত ভিক্ষা--৯৫০ 
৩। মহাজন-গীতসংগ্রহ 
পরিব্রাজক চার্্য তরিদপ্ডি্বামী উ্রমন্তক্তি শ্রারূপ সিদ্ধান্তী গোম্বামী 


মভারাজ-সম্পাদিত। ভিক্ষা__১"৭৫ 
৪। শ্রীভাগবতাম্বত-কণা 

এ সম্পাদিত ভিক্ষা--৮৭ 
৫। শ্রীভক্তিরসাম্থতসিন্ধু-বিন্দুঃ 

এ সম্পাদিত ভিক্ষা-১৫০ 
৬। শ্রীউজ্ঞলনীলমণি-কিরণলেশ* 

এ সম্পাদিত ভিক্ষা_-১১৩ 
৭। অচ্চন-সংক্ষেপ (কেবল দীক্ষিতের জন্য ) 

এ সম্পাদিত ভিক্ষা-_'২৫ 


৮। শ্রীমন্তগবদগীতা। 
শরমছলদেব বিদ্যাভূষণ-বিরচিত-ভাঙ্কসমেত (তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ ) 
এ সম্পাদিত (প্রতি খণ্ড) তিক্ষা_-সাধারণ ৮"৫০, বোর্ড বাধাই ৯'০০। 
৯। বেদান্তসৃত্রম্‌ ( ততীয় খণ্ড) 
শ্রম্বলদেব বিদ্াভৃষণ-বিরচিত গোবিন্দ ভাষ্য ও সুস্মা-টাকাসমেত (ঘন্তস্থ ) 


